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৮ম বর্থ ১ম লংখ)! 


আমাদের কথ! 


আমাদের সাত বৎসর পুর্ণ হুইল । ১৩৬১-র এই মাথ মাস হইতে 
আমাদের অষ্টম বর্ষ আরস্ড হইতেডে । আমরা সাত বৎসর বীচিম্বাছি। 
বাংলাদেশের শিশুমৃত্যুর মত শিশু-পত্রপত্রিকার মৃত্যু সংখ্যাও সামান্ত নয়। 
তবে বদল ঘাহার সাত বৎসর হইয়াছে, তাহার পক্ষে শিশু-মৃত্যুর কবলে 
কবলিত হওয়ার আর আশঙ্কা লাই_-এ কথা বোধ হয় বলা চলে । 
দিক হইতে আমাদের জীবনী শক্তি দৃঢিতর হইঘাছে। 

আমাদের আীবনী শক্রির মূল যেখানে, সেই মূল হইতেই রস আহরণ 
করিঘ্া আমরা পথ চলিতে প্রয়াস পাইতেছি। সে মূল বিশ্বজগৎ ও 
আগতাতীত সত্বা ঘে ছন্দের মধ্যে বিবৃত হুইয়। আছে, সেই ছন্দকে 
ব্যক্তি ও বিশ্বজীবনে আন্বাদন করিতে প্রয়াস পাওয়1। স্বন্কপ ও বিশ্বরূপ 
এই দুইয়ের সমন্বিত কুপই মাঙ্গষের যবার্থ পরিপূর্ণ কপ । মান্থষের এই 
পরিপূর্ণ ্ধূপকে আমরা ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্শ্ম-জীবনে পাইতে চাহিতেছি। 
“মাহষের প্রকাশের ছুই পিঠ আছে__-এক পিঠে তার স্থান্ুভূতি, আর 
এক পিঠে অন্ত সকলের কাছে আপনাকে আনালো। ।” 

এই জানানো! তাহার আত্ম-আদ্বাদনেরই অপর দিক মাত্র ছোট 
লিকও নয়, নিন্দিত দিকও নয়। ইহাই তাহার বিহ্বক্রপের দিক, তাহার 
মহিমার দিক । শুপলিষদিক চিস্তাধারায় “মহিমা আত্মারই ধর্শ্ম। এই 
বিশ্বন্রপের দিকটী বদ দিলে বর্তমান কালের বাস্তব জীবন, জাগ্রত 


সে 


রর উজ্জলভারত [৮ম বৰ্ধ, ১ম সংখ্যা 


জীবনকে অস্বীকার করিঘা সত্যকে খণ্ডিত করা হছ। সে খণ্ড সত্য 
আজিকার মাছ্ছবের কথা নহে । “মানুষের পরিচয়, তখনই সম্পূর্ণ হয় 
যখন সে বখার্থভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্ত প্রকাশ 
তো একান্ত নিজের মধ্যে হতে পারে না। প্রকাশ হচ্ছে নিজের সঙ্গে 
স্থ সকলের ল্ত্য সঙ্থন্ধে। এক্য একের মধ্যে নয়, অনেকের মধ্যে 
জন্বন্ধের এক্যই এক্য। সেই প্রুক্যর ব্যাপ্তি ও সত্যতা নিয়েই, কি 
ব্ক্তিবিশেষের, কি সমূহবিশেষের, যথার্থ পরি€ঘ। এই একাকে ব্যাপক 
করে, গভীর করে পেলেই আমাদের স্াার্কত1। আপনাকে বথার্থভাবে 
প্রকাশ করিয়া আপনার যে সর্বাঙ্গীণ পরিচয় মানষের সেই পরিচছ 
লাভ করিতেই আমরা প্র্াসী। অপ্রকাশের মধ্যে মামুব.. যতই সার্থকতা 
লাভ করিয়া তপ্ত থাকুক না কেন, প্রকাশের ক্ষেত্রে ' আসিং! দাড়াইয়। 
নিজেকে একবার দেখিয় লওয়ার প্রয়োজনও মাঙুবের যথার্থ পরিচগ্র বা 
সাথকতারই অপর দিক। আমরা অনেকের মধ্যের সত্য সঙ্বদ্ধের এক্যকে 
গভীরতর ও ব্যাপকতর ক্রিয়া ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ণ্মজীবনে আস্বাদন 
করিতে প্রয়াসী । 

এই প্রস়্াস-প্রচেষ্টায় আমাদের অবস্থা কির্ূপস তাহা কবি-সম্জাটের 
ভাধায় বলি,__'ঘরের সীমা হতে, প্রয়োজনের শাসন থেকে অনেক দূরে 
বের করে নিয়ে যাহ যে-তান, সেই তান কানে এসে পৌছেছিল ; 
তাই নিকটের বাধা সত্বেও বের হতে হঘেছিল। তাই আজ এত বয়ল 
পর্যন্ত বংশীধ্বনি ও লাঞুনা ছুইই শুনে এসেছি। ঘে-পথে চলেছিলাম 
তা হাট-ঘাটের পথ নয়। ---* সেই ‘তানে’রই আহ্বানে নিকটের-দূরের 
জআপনের-পরের শত বিরুসদ্ধতা শত লাঞ্ছন। সত্বেও আমাদের চলিতে হইতেছে, 
কেনন! আমর। বংস্টহ্বনিও শুনিতে পাইছাছি | 

সেই তানটা কি? আজ্জিকার মাঙ্গুধ সর্বক্ষেত্রে এক নৃতন ভাবধারার 
সন্ধান পাহস্থাছে ৷ একটা! নৃতন সমাজ, নৃতন রাষ্ট্র, নৃতন ধশ্দ এক কথায় 
মাছষের আন্ত একটা নূতন সভ্যতার কাঠামোর ইঙ্গিত পৃথিবীর আকাশে 
বাতাসে হাতছানি দিয়। যাধকে ডাকিতেছে,__আমাদের বুকের মধ্যে সেই 
ত্যনেরই শুঞ্জনধ্বনি জাগিয়া উঠিতেছে। ম্মঙ্ুবের অন্তর-বাহিরের, তাহার 
নিজের গড়া ও পরের দ্বার! চাপানো অপমান অত্যাচারের সীমার ওপারে 
ৰাহদা সে দাড়াইতে পারিবে, তাহার ধ্যাত্মজীবন ও বাস্তব আীযনের 


মাঘ, ১৩৬১ ] আমাদের কথা 


বিরোধ কাটিরা যাইয়া সে এক সর্ক্বাসীণ সহ-অস্তরিত্ববাদের প্রেরণান্র স্স্থ 
অন্দর হুইম়া উঠিবে--বুকের মধে।র এই বোধই এই নান-না-জানা 
অপরিচিত পথে আমাদিগকে চলিতে প্ররোচিত করিতেছে । ‘এট যে 
হ্ৃং-ম্পন্দনের মধো আগন্তক অসীমের পদপন্থ শুনতে পাওয়! যায়, এতেই 
স্ষ্টি কার্ অগ্রসর হুদ্র ৷" আনরা তাই চলিতেছি. চলিতে পারিতেছি, 
চলিব । 

প্রকাশের ক্ষেতে অনেকের মধ্যের সত্য-সম্বন্ধের এক্যের আশ্বাদনকে 
সম্ভব করিতে হইলে গোড়ায় এক দার্শনিক বিপ্রবের প্রম্নোজন। আমরা 
পরবন্ভী পদক্ষেপের অন্ত ভারতীয় প্রচলিত চিন্তাধারার এই দার্শনিক 
বিপ্রবকে মাহ্ছঘের কাছে স্পষ্টতর করিয। তোলার সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা 
বোধ করি। অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, অফিলঘর বা রাজনীতির সঙ্গে 
আমাদের ঠাকুর ঘরের বিরোধ মিটাটয়। না লইলে পরবর্তী পদক্ষেপ 
কোথায় কিরূপ ভাবে হইবে, তাহা আর আমরা খুজিঘ্া পাইতেছি লা। 
রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা আজ সত-অস্তিত্বনীতির বাস্তব প্রয়োজনীয়ত| 
উপলব্ধি করিতে পারিতেছি--কিন্ত ধর্শ্ব ও দর্শনের ক্ষেঅ আজও আমরা 
পরম্পর-বিরোধী ভাবনা আচ্ছপ্র হইয়। আছি । অথচ বিশ্বের কোন 
কিছুই আমার নিকট অসহনীঘ্র নহে-_প্রাণধর্শ্মের এই মহান বাণী 
ভারততেরই উপনিধদে ঘোষিত হুইদ্াছে, ভারতেরই পরমপুরুষ এক্ঞ্চজীবনে 
সেট কত শত সহশ্র বদর আগেই প্রমাণিত হইম্বাছে ॥, কিন্তু সমগ্র- 
জীবনের এই ভ্রীবনদর্শন বাক্তি ও সমাক্গ জীবনের সাধনার ক্ষেত্র আজ 
পর্ধান্ধ জমিঘা। উঠিতে পারে লাই, অথচ তভাহাউ স্পষ্টতর হইবার অন্য 
সকল দিকেই ব্যক্ত ও অব্যত্ আয়োজন চলিতেছে । ভগবান ভ্ররুষেের 
পরে ভাব ও রসের একতচ্থ হইয়। তাহার লামণ্শ্যের প্রেমধর্শ্ম লইয়া 
আসি ছিলেন সাড়ে চারিশত বর্ষ পুর্বে ভগবান জগোরাঙ্গ আর লেই 
তত্বকেই আর এক পদ অগ্রলর করাইয়! দিতে আসিয়াছিলেন শত বর্ষ পুর্বে 
ভগবান শীনিতাগোপাল । সন্সাঙ্গীণ ছীবনবোধের পশ্চাতে পরস্পরবিপরীতের 
সমব্বতধশ্থ প্রাণধর্শ্ের দার্শনিক প্রতিষ্ঠাতা শ্ররুষ্ণ, জগোৌরাজ্জ ও 
আনিত্যগোপালকে আমাদের এই নৃতন বহসরের যাঞাদিনে আমাদেম্ সকল 
সত্বার মধ্যে ধান করিতেছি-_আমাদের ব্দীবনে তাহাদের প্রকাশ বাস্তব 
হুইয়া উঠুক । তাহাদিগকে প্রণাম, বার বার শতবার প্রণাম ॥ 


উজ্জ্বল ভারত [৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


এই সমন্বয়ধ্্ম প্রাণধন্থকেই পাহিত্য-ক্ষেজে আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন 
জীবনধৰ্মী রবীন্দ্রনাথ আর রাষ্টরক্ষেত্রে আস্বাদন করিয়াছেন জাতির জনক 
মহাত্মা গান্ধী । তাহারাও মানবের অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে বাস্তব জীবনকে 
এক স্তরে গাথিয়া দিছ! বাস্তবকে তাহার ক্রেদ হইতে সুক্ত করিবার পথ 
দেখাইয়া পিয়াছেন। তাই আমাদের এই নৃতন বৎসরের যাত্রা দিলে 
ভাহাদিগকেও আমাদের অন্তরের প্রণাম নিবেদন করিতেছি । 

ঘে বাস্তব ত্ৰহ্মভাবে ভাবিত, ত্র্ষস্বক্বপে চুদ্বিত_ আমাদের জীবনে সেই 
বাস্তবের আবির্ভাব হউক । সেই আবির্ভাব-প্রভায় উচ্জলিত আমরা বলিয়া 
উঠি, ‘আমি আনন্দিত’, ‘আমরা আনন্দিত'। এই আশারই অনধ্যানে 
আমাদের পাঠক ও শুভাহধ্যামীদের সঙ্গে একাত্ম হই) আমাদের অষ্টমবধের 
নৃতন যাত্রা আরস্ত করিতেছি । 

ও সহ নাববতু, সহ নৌ তুনক্ত, সহ বীৰ্ষ্যং করবাবহৈ । 

তেজ স্বিনাবধীতমন্ত মা বিদ্বিাবহৈ ॥ 

ওঁ শাস্তি: শাৰ্বিঃ শান্তি 





সত)ব্রতৎ সত্যপরৎ ত্রিসত্যং 

সত্যহ্য যোনিং নিছিতঞ্চ সতো। 

সত্যন্ক সতাম্বতসত্যনেআং 

সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপহ্রাঃ ॥ -_ভাগবভ 


লাঙ্গল-লাঞ্তিত গৈরিক পতাকা 


বিশ্বসঙ্ঘ রচনার শুরুনূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ধকে অবস্যই 
_“কাল'-চক্ৰ ও চক্রী-"পুরুষের' সমস্থ করিয়া দিব্য একটি 'অশোকচক্র' গড়িদ্ব। 
তুলিতে হুইবে । ভারতের জ্াতীঘ পতাকার অন্তনিহিত অশোকচক্রের 
নিগৃঢ় অর্থ হুইতেছে ব্রহ্মবিষ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে *রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা ।  পুকুষপ্রধান ভারতীয় ক্রধি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের 
ব্ৰক্ষবিস্যার দিকে ; পাশ্চাত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চঞ্চল বাছিনে মুর রাজ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত । কোনও একটিই একান্ত সত্য নয়। ্রীরুষ্-সভ্যতাই এই 
দুইটি দৃষ্টিকে যথাস্থানে ও যথামানে স্ববিশুস্ড করিয়া অন্তর ও বাহিরের 
তবন্ঘসজ্বাত হুইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ । ত)্রদ্রধামেই এই সভ্যতার 
ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল । লসেখানে আমর] ব্রজ্জের গোঠে মাঠে স্বরাজস্দন্দর 
শ্ররু্ণ ও তাহার ঝো্টব্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজ- 
যুত্তি আস্বাদন করিয়াছি । ত্রঞ্জেই অরক্ষবিদ্তা ও তাহার কাধ্যাত্মক স্গপ 
লাঙ্গলের সমস্থ । এই সমস্ব্রকেই শ্রীরুষঃ কুরুক্ষেত্র বুকে দীাড়াইছা 
বিশ্বজলগণের মাঝে ছড়াইয়! দি্। শিদ্াছেল। গীতাশাস্তরে জনক তাই এই 
সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে বন্ধজ্ঞানী জনক ও চাবী-রাজা 
জনক। ভারতের মাটীতেই চাষী-রাজধি-ব্রশ্ষজ্ঞানী জনকের আদর্শে 
কমিউলিজম হজম হইছা গিয়। বিশ্বের বুকে তাহার উত্তৃত হইবার প্রয়োজন্‌কে 
সার্থক আস্বাদন করিবে) 

উফ গো-গোপ-সংঘাকৃত । কুবিক্ষেআ-বিচরণকান্ীী বলিম্বাই তিনি 'কুষণ'। 
“কৃষ '-ধাতু হইতে ‘কৃষ্টি’ ‘কৃষি' ও “কষ” শব্দ নিষ্পন্ন । এই কুষণচজ্রেরই জোষ্ঠ 
সহোদর হুলধর বলরাম । ভারতের স্বরাজ মূর্ত হইবে হুলধরেরই দেশে। তাই 
নরনারারণ আশ্রমের পতাকা “‘লানল-লাঙ্ছিত গৈরিক পতাকা, । 

উজ্দ্লভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অক্ষিত রহিসাছে। 


“দিতে হবে পাড়ি" _রবীন্দ্রনাথ 


দূর হতে কি শুনিস্‌ মৃত্যুর গঞ্ন, ওরে দীন, 
ওরে উদাসীন. 
ওই ক্ৰম্দনের কলরোল, ll 
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কজোল। 
বহ্িবন্তা-ভরজের বেগ, 
বিবস্বাস কটিকার মেঘ, 
ভূতল গগন 
মুচ্ছিত বিহ্বল কর? মরণে মরণে আলিঙ্গন, 
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে 
নৃতন সমুদ্ৰ তীরে 
তৰী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি, 
ভাকিছে কাণ্ডারী 
এসেছে আদেশ-__ 
বন্দরে বন্ধন কাল এবারের মতো হলো শেষ, 
পুরানো সঞ্চয় নিছে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা 
আর চলিবে না। 
বঞ্চনা বাড়িছ) ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুজি, 
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি, 
‘তুষফ্ানের মাঝখানে 
নৃতন সমুদ্রতীর পানে 
দিতে হবে পাড়ি ৷' 
তাড়াতাড়ি 
তাই ঘর ছাড়ি 
চারিদিক হতে ওই দাড় হাতে ছুটে আসে দাড়ি! 
“নৃতন উহার স্বর্ণ হার 
খুলিতে বিলম্ব কত আর?” 


"মাঘ, ১৩৬১ ] “দিতে হবে পাড়িশ _ববীন্দ্রনাথ 


এ কণা শুধায় সবে 
ভীত আৰ্ত্তরবে 
ঘুম হতে অকল্মাৎ জেগে ॥ 
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে 
কালোদ্ ঢেকেছে আলো, জানে না ত কেউ 
রাত্রি আচে কি না আছে, দিগন্তে ফেলাপে উঠে ঢেউ, 
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী, 
“তন সমুদ্র তীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি ।* 
বাহিরিয়া এলো কারা? মা কািছে পিছে, 
প্রে্তসী দাড়াস্বে দ্বারে নয়ন মুদিছে ॥ 
ঝড়ের গঞ্জন মাঝে 
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ; 
ঘরে ঘরে শৃন্ত হল আরামের শঘ্যাতল ; 
‘যাত্রা করো, যাত্রা করে! যাত্রী দল 
উঠেছে আদেশ, 
‘বন্দরের কাল হল শেষ ।” 
স্বত্যু ভেদ করি 
জুলিদ্না চলেছে তরী ॥ 
কোথায় পৌছিবে ঘাটে, কবে হবে পার, 
সময় ত নাই শুপাবার ৷ 
এই শুধু জানিয়াছে সার 
তরঙ্গের সাথে লড়ি' 
বাহিহ্বা চলিতে হবে তরী । 
টানিয়া রাখিতে হবে পাল, 
আ্বাকড়ি ধরিতে হবে হাল, 
বাচি আর মরি 
বাহিয়া চলিতে হবে তরী» 
এসেছে আদেশ 
বন্দরের কাল হল শেষ । 


উম্জলভার'ত [লম বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


অজানা সমূদ্র-তীর, অদ্ঞান। সে-দেশ, 
সেথাকার লাগি 
উঠিছাছে জাগি 
ঝটিকার কণে কণে শূঞ্তে শুন্টে প্রচণ্ড আহ্বান ॥ 
মরণের গান 
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজ্বীবনের অভিসারে 
ঘোর অক্কষকারে 
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঞ্জল, 
যত অস্রুজল, 
ঘত হিংসা হুলাহল, 
সমন্ড উঠেছে তরঙ্জিয়া 
কুল উল্লক্সিয়া, 
উৰ্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি, 
তবু বেয়ে তরী 
সব ঠেলে হতে হবে পার, 
কানে লিকে নিখিলের হাহাকার, 
শিরে ললে উন্মত্ত দুদ্দিন, 
চিত্তে নিয়ে আশ! অস্তহীন, 
হে নিভিক, ছুঃখ-অভিহত । 
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত! 
এ আমার এ তোমার পাপ । 
বিধাতার বক্ষে এই তাপ 
বহু যুগ হতে জমি’ বাম্থুকোপে আজিকে ঘলায়, 
ভীক্ষর ভীরুতাপুঞ্র, প্রবলের উদ্ধত অন্তায়, 
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, 
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ, 
জ্ঞাতি-অভিমান, 
মানবের অ ধিষ্ঠাদ্রী দেবতার বহু অসম্মান, 
বিধাতার বক্ষ আজি বিদরিরা 
কটিকার দীর্ণশস্থাসে জলে স্থলে বেড়াছ ফিরিয়া ৷ 
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ভাডিযা পড়.ক ঝাড়, জাগুক তুফান, 
নিঃশেষ হইব যাক নিথিলের যত বজ্ঞবাণ! 
রাখে! নিন্দাবাণী, লাখে; আপন সাধুত্ব অভিমান, 
শুধু এক মনে হও পার 
এ প্রলয় পারাবার 
নৃতন স্থষ্টির উপকূলে 
নৃতন বিজয়হ্বজা তুলে! 


চলা’র দর্শন 
সম্পাদক 


সেই কোন, বৈদিক যুগে এই ‘চলা'র দর্শনের, প্রাণ-দর্শনের প্রবর্তন করেন 
হই'তরার পুত্র এ্রতরেয় মহিদাল। মহিদাসের পরিচয় এইরূপ । কোনও 
মহধির অনেকগুলি পত্নীর মধ্যে একটীর নাম ‘ইতর!’। এই ইতরার গর্তে 
মহিদাসের জন্ম । মহধি অপরাপর ত্রাহ্ধণীর পুজদিগতে ভালবাসিতেন ; কিন্ত 
প্রতরেয়কে তেমন ভালবালিতেন না॥ কোনও যজ্ঞলভাল্প তিনি মহিদাসকে 
উপেক্ষা করিঘ! অন্ত পুত্রদিগকে কোলে করেন এবং তাহাদিগকে আন প্রদান 
করেন ॥ ইহাতে মহিদাস নিতান্ত বেদনা! পাইয়া মাতার নিকট গিয়। তাহাকে 
অজনাদর করিবার কথা বর্শনা করেন । মা-ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আপন 
কুল-দেবতা ‘ভূমি'র নিকট প্রার্থনা করিলে ভূমিদেবত। আবিভূ্ত হুন এবং 
মহিদাসকে দিব্য সিংহাসনে বদাইয়া তাহাকে দিব্যঞ্ঞান প্রদান করেল এবং 
অল্কান্ত পুত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইবে বলিছা বরও প্রদান করেন। আজ 
এমন কোনও ব্রাহ্মণ নাই ষাহাকে ইতরাব পুঅ-প্রবন্তিত “তরে ত্রাক্ষণ' পাঠ 
করিতে নাহত্ব। এই মহিদাসই ভূমি-দর্শশের, গতি-দর্শলের, প্রাণ-দর্শনের 
প্রবর্তক ॥ যে ভারতবর্ষ একদিন ভূমিকে ছাড়িঘ্বা ভূমার খোজে আত্মনিয়োগ 
করিদাছিল সেই ভারতব্ধকে তিনিই একদিন “চবৈবেতি' ‘চরৈবেতি' মন্ত্র 


উজ্জল ভাত [৮ম বর্ষ, >ম সংখ্যা 
প্রদান করিয়াছিলেন । 


ওগো রোহিত, চল চল, কেবলই চল, চলার শেষ 
লাই ৷ 


চলার শেষ করিতে চাহিও না। দেখিতেছ ন! স্থর্যা চলিতেছে, 
পৃথিবী চলিতেছে, তুমিও চল, অ-চলের ছন্দে কেবল চল । চলাই সত্য যুগ, 
শুইগ্া থাকাই কলিযুগ । ‘ভগৎ’ চলে বলিয়iই ‘ভগৎ’ ; তুমি চলার ফাকে ফাকে 
অচলকে স্থাপন কর, স্থিতিকে স্থাপন কর, পৌচিয়|া পৌছিঘা চল আর চলিয়া! 
চলিয়৷ ০পৌছাও ।” ্ 
সকল নিগম-কলতরুর গলিত ফল ভাগবত এই ‘চলা'র দর্শন ও তাহার 
ছঘনীস্কত অন্বাদনের বার্তা বিশ্ব দরবারে পৌছাইয়। দিয়াছেন ত্রদ্ধামে 
গোপী-রুফেের রাসলীলানৃতোর মাধমে ৷ চলার লীলায়িত নপই নৃতা, চলার 
সার্থক রূপই রাসন্বৃতয । কোন, পটভূমিকায় মহিদাস ও ভাগবত চলার দর্শন 
প্রবর্তিত করিদ্াছেন? ভাগবত ইতার উল্লেখ করিঘ। লিখিয়াছেন__ 
"ভূমিদূ গুনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতা দুতঃ ॥ 
আক্রান্ত! ভূরিভারেণ ব্রদ্ধাপৎ শরপত যযৌ ॥ ১*-১-১৭ 
গোৌত্তত্বাক্রমুখী খিত্রা ক্ৰন্দন্তী করুণং বিভো: । 
উপস্থিতান্থিকে তন্রৈ বালনং সমবোচত ॥ ১০-১-১৮॥ 
__বলদৃপ্ত দৈতাতুলা নৃপদের দ্বারা তুরিভারে আক্রান্ত ‘ভূমি' স্থষ্টিকর্ত্র 
ব্রহ্মার শরণ লটলেন ; খিক! পৃণিবী অশ্রমুসী হউয়া করুণ ভাবে কাদিতে 
কাদিতে বিভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজ্র বিপদের কথা বাক্ত 
ৰুরিলেন। “‘ধরা'র এই “ভার দূর করিবার জন্ত ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে 
হইয়াছিল যদুকুলে শীরুফরূপে । ধরার সঙ্গে ধর্শ্মের কথাবার্তার মধ্য দিয়াও 
ধরার অস্থশোচনার কাহিনী ভাগবত ব্যক্ত করিয়াছেন । 
“আ্ঞাত্যানমঙুশোচামি ভবস্তঞ্চামরোত্তমম্‌ । 
দেবানৃবীন্‌ পিত ন্্‌লাধূন্‌ স্ব্বান্‌ বর্ণাংশ্তুথাশ্রমান্‌ ৪” ভাগবত ১।১৬৷৩২ 
_ নিজের আন্ত অনুশোচনা করি, স্দমরোত্রম আপনার জন্তও। দেবগণ, 
স্বাধিগণ পিতৃগণ, সাধূগপ, সর্ব বর্ণ ও সর্বধাশ্রমের জনাও অঙ্গুশোচনা করি। 
কেন ভূমির বুক চিরিয়। এই করুণ কাহা, কেন তাহার এই খেদ, কেন 
তাহার এত “ভার' ? কেনই বা ধরণীর নিজের জনা, ধর্শ্মের অনা, দেব-স্বযি- 
পিতৃ-সাধুর জন! অন্থশেবচনা, কেন পর্ব বর্ণ ও আশ্রমের জন্য এই অনুশোচনা ? 
ভূমির কান্নার যে কারণ. ধরণীর অশ্শেোচনারও সেই একই কারণ! ভূমি 
শোষিত, খরুণী শোবিত, ধর্শ্ম শোবিত, দেব-গ্ধযি-পিতৃ-সাধুশক্তিও শোষিত । 
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বর্ণীশ্রম ব্যবস্বান্ধার। সমাজে চলিতেছে এইট ‘শোষণ’ । এই শোষণের মানি 
হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য, অস্রমুপী ধরণীর চোপের অল মুছাইছা 
তাহাকে হাস ্কমুখী করিবার জনাই ধরার বুকে ০পাষপঘন পুরুষোত্তমের 
অবতরণ । 

এই ধরার উপর চলিছাছে যেমন দৈত)স্দৃশ রাজাদের শোষণ, তেমনি 
দর্শনশ্ষেত্র হইতে, ধৰ্ম্মক্ষেত্র হইতে : বর্ণাশ্রন ব্যবস্থা হইতে শোষণই চলিতেছে 
প্রচুর । বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে দার্শনিক ভাবে দাড় করালো হইয়াছিল একটী 
সিড়িতস্তর (1adder 5750৫), একটী উচ্চনীচ বিভাগ ( hierarchy )। 
এই উচ্চনীচ বিভাগ কনস্টিটিউসান ভার! কায়েম হইবার ফলেই “আকাশ” 
কোৌনীন্ লাভ করিয়াছে; আকাশের পূজ্য, অজড়ের পুজা, চৈতন্যেক পুজ্জ। 
প্রবর্তিত হইয়াছে । বিকারময়ী ‘মাটী’ হইয়াছে সর্ব নিদ্রন্তর । আকাশের 
পুজা, ভূমার পুজা, অপরিছিল্রের পুজা ঘাছার! করে তাহারাই সর্ষস্থানীদ ; আর 
যাহার! মাটীর পুল্লা। করে, তাহারা ‘ইতর’, সমাক্ছে তাহারা ছোট লোক, 
“চাষা” । এউ দর্শনে আকাশ রহিল আকাশ, মাটী রহিল অবমানিত হুইয়1 
মাটীতে । আকাশের উপাসকদল মাটাকে পদাঘাত করিয়! সিড়ি মাড়াইয়। 
আকাশের ভগবানকে পাইবার জন্য বাকুল | মাটীর উপর পড়িল সর্ববশ্ষেত্রের 
সব কুলীনদের চাপ । মাটীর দর্শন ( শুড়বাদ) হইল নিম্দিত। তাহ তো 
ইতরার পুত্র এতরেয় মহধির কোলে উঠিবার অঙুপযুক্র | মহিদাস যে মাটার 
পুক্ত। প্রবস্তিত করিয়। গেলেন, তাহাই উপনিষদে প্রাণ-উপাসন।, “তং এজি? 
মন্ত্রের বাচা কৃষক-ভগবান । এই প্রাণ-উপাসনাই তো) আবার আজধান্ে 
রাস-লীলায ঘনীভূত । ‘ত্র’ অর্থ চলা) অজ্র-ধাতু ও চর্-খাতু একার্থক । 
ব্রজধামে তাই ত্রক্মাদিণও মাটীর মানবের সৌভাগ্য কামলা করেন । সেখানে 
আকাশ ধরণীর ধূলায় অবতীর্ণ । ত্রজ্জে ‘আকাল নামিয়া এল খরার আঙ্গিলাঘ' ! 

‘কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্কেহোত্তম নরজীলাঁ নরবর্পু তাহার স্বরূপ |” 

দেবকপ ভইতেও নরক্ূপের উৎকর্ষ এই. চল্গা'র দেশে ॥ এখানে মাটীর 
দেশের পশুপক্ষী, তরুগুল্ম লতা সকল রক্ত-সম্থক্ষের ব্রচ্চক্প ছুটির) উঠিছাছে । 
এখানে চলিতে চলিতে পৌছাইতে হন, এখানে পৌছাতে পৌছাইতে চলিতে 
হুয়। পরিপাষের দেশে, বিকারের দেশে ফাকে ফাকে "অচল* ঘন হই 
আছে। চলার বুকে অচলের লীলাই আ্রজলীল। ₹ চল-অচল সমন্বম্ন, চলা 
পৌহানর সমশ্বঘ্ লীলা । এইখানেই 'রাসলোৎসব$ সংগ্রবত্তিতঃ* । 


উচ্ছল ভাবত [৮ম বর্ধ, ১ম সংখা! 


এই রাসোৎসবকে বুকে লইয়া “মায়া-মিব্যা’বাদ অধ্যুষিত ভারতের বুকে, 
বাঙ্লার বুকে আসিলেন বাঙ্গালীর বেশে বাঙ্গালীর ভাষায় কথ) বলিতে, 
বাঙ্গপার অঙ্গ জলে পুষ্ট হইল! বাঙ্গালীর ঘরের ঠাকুর শ্রগৌরাগ্ । তিনিই 
বাঙ্গালা, বাঙ্গালাই তিনি। বাঙ্গলার সাহিত্য, বাঞ্লার দর্শন, বান্দালীর 
চোখের জল, বাঙ্গলার হরিবোল ধ্বনি তিনিই ; বাঙলার বাঙ্গালীত্বই 
জগৌরাঙ্গ । তিনি আসিলেন ব্রজধামকে, চলার দর্শনকে ভূমির মর্যধ/।দাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে । ভাই তিনি ধূলাতে লোটান, মাটীত কান্রাকে ব্রদ্-কাগ্রায় 
গড়িঘ। তুলিয়া অঝোর নয়নে কাদেন । এমন করি! কে “কাঙ্সা'র মহিমা 
ও মাধুর্য আস্বাদন করিল ? কে ত্রহ্মকান্াদ্র কাঁদিয়া শিখাইল কারার অক্ষ-রশ ? 
লে যে আমার গৌর গো, সে যে আমার গৌর । লে নিজে কাদিয়া ধরার 
চোখের জল মুছিয়া লইল ৷ পুরুষোত্রম-লীল! প্রকাশিত করি ধরা নিজ বর্ষ 
ক্স আশ্বাদিল ; দিকে দিকে সিড়িতস্তের ব)বস্কায় উদ্ভূত সব 'ছোট"র দল 
আকাশ-চুঙ্বনে চুস্বিত হইয়া তন্ধন্রপে উদ্ভাসিত হইল। চঞ্চলা প্রক্কতি 
অচঞ্চলের অমৃত বরিবে খন্ত হইল, পথের প্রতি ফাকে ফাকে, ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে 
গন্তব্যস্থল আসি দাড়াইল, যেমন প্রতি ছুহটী ত্রজগোনীর মাঝখানে শ্রী । 
পরমন্্হাপ্রদথর আনীত এই চলার দর্শন কাল প্রভাবে বেশীদূর অগ্রসর হইতে 
না হইতেই স্তন্ধ হইল ৷ কেননা শিড়িতস্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করিলে ও, 
সব ছোটদের তিনি শীবধস্থানী্দের সঙ্গে কোলাকুলি করাইলেও দার্শনিকভাবে 
সনিড়িতস্ত্র-কাঠামো না বদলাইবার ফলে তাহা! সমাজে বন্ধমূল হইবার সুযোগ 
পায় নাই । প্রমন্মহাপ্রকুর এই আরন্ধ কার্ধ)কে পিসমান্তির দিকে আগাইয়া 
দিবার ব্রত লইয়। একশত বৎসর পূর্বে শরীনিত্যগোপাল বাঙ্গলার বুকে আসিয়া 
জাড়াইলেন। তিনি দার্শনিক ভাবে স্বাপিত করিলেন মায়ার পারমাধিক মূল্য, 
ধরার পারমাথিক মুল্য, পন্সিপাতমের পারমাধিক মূল্য, “অল্পের পারমাধিক মূলা । 
“সৰ্বং খলু ইদং ্রক্' মন্ত্রের যথাযথ দর্শন তিনি দিলেন । এ বিশ্বের সব-কিছুর 
ভিতরে থে অনন্ত ভ্রহ্ম-সন্তাবন! খুমাইয়। আছে, সচ্চিদানন্দ-রসই যে সব কিছু 
পর্রিচ্ছিন্নের অন্তরে অনস্ত অপরিচ্ছিন্ন ভূম। আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন-_ 
ইহ! দাৰ্শনিক ভাবে তিনি প্রন্থাপিত করিলেন । এই বিশ্বে অতি ‘অল্প’ও “এক 
ও অদ্বিতীয় ৷ প্রতিটী বণ এখানে স্বগত সজাতী্দ ও বিজাতীয় ভেদশুন্ত, 
কেবল । এই বিশ্ব অনন্ত ক্ষণিকের মেলা, অন্তহীন কেবলের মেলা । 
সিড়িতস্ত আজ এ বিশ্বে অচল । প্রতিটী অণূর সঙ্গেই বিশ্বপতির সম ও 
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সাক্ষাৎ সঙ্গদ্ধ । তিনি অল্প ও ভূমাচক সমভাবে পালন করেন । দুইয়ের সৎপতি 
তিনি? কে বড় কে ছোট ? এ বিশ্বে চোটও পুর্ণ, বড়ও পূর্ণ । শ্রনিতা- 
গোপালের ভাবায় ‘অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগস্নিও পুর্ণ । তিনি মাদার 
নিত্যত্ব স্বীকার করার পর “অবিস্যা” ও ‘অহক্কারের’ও নিতাসত্ব স্বীকার করেন। 
তিনি লিখিতেছেন ২ ‘অস্কার সদ্বিবিধ__-এক মিথ]াজ্ঞানজ অহক্কার, অপর 
দিব্যজ্ঞালক্র অহক্কার ।' বিশ্বের ব্ৰহ্মময় কূপের আবিষ্কার করিস্ত়া তিনি 
লিখিঘাছেন £ ‘আমরা স্পষ্টই এই “বিশ্বে অবস্থান করিতেছি । অতএব আমরা 
কি প্রকারেই বা আমাদের অবস্ছিতির স্বান এই ‘ৰিশ্বাকে কলিত বা মিথ্যা 
বলি? আমাদের “প্রতাক্ষ’ পরিদৃশ্যমঘান এই ‘বিশ্বকে সত৷ই বপিতে 
হইতেছে । এই ‘বিশ্ব’ দর্শন, স্পর্শন এবং বোধ ভ্বার। অবধারিত হইতেছে ৷ 
সিন্ধান্দরদর্শন ২২৪2 পৃষ্ঠা । ব্রহ্ম ‘পূর্ণ’ হইলেও যে তাহাতে বিকারদ্ধননী ও 
বহুপ্রনবিনী প্রকুতির অস্তিত্ব সম্ভবপর ও যুক্তিপূর্ণ, তাহ। প্রদর্শন করিরা 
শ্নিত্যগোপাল লিখিতেছেন-_ ‘তাহাকে *পুর্ণ* বল! হইয়াছে বলিয়া তিনি 
সগ্ুণ-সক্রি্*ও বটেন। যাহাতে ‘সমস্ত’ আছে তিনিই ‘পূর্ণ’ । আত্মাতে 
’সমস্ড' আছে, সেইজস্ত আত্মাও “পুর্ণ? । আত্ম! ব্যতীত ‘সমন্ড' বলিয়া আত্মা ও 
‘সমস্ত’ অভেদ বলা যায় না। কারণ আত্ম! এবং সমন্ত অভেদ হইলে আত্মা 
“পুর্ণ” শব্দন্বারা বিশেষিত হুইতেন না) পুর্ণ” শব্দ অদ্বৈতবাচক নহে ॥ 
আত্মাকে 'পুর্ণ বলিলে আত্মা ব)তীত অন্ত কিছু নাই বুঝিবার কোন কারণ 
নাই । যেমন পূর্ণকৃন্ড বলিলে কেৰলমাত্ৰ কুন্ট বুঝবিত্বার কোন কারণ নাই_- 
পুর্ণ কুন্ড বলিলে সেই কুস্ক। কোন বস্তু দ্বার! পুরিত বুঝিতে হয়, তদ্রপ্ঠু “পূর্ণাত্মা' 
বলিলে আত্মা কোন বস্ত বা বহ বন্ত স্বারা পুরিত বুঝিতে হুম ৷'-_সিচ্ধান্ত- 
দর্শন পৃঃ ২৩১-২৩২ ৷ উপনিষৎও ইছা শুনাইতেছেন £ “আকাশ: জিনা 
পূর্য্যাতে’__-আকাশ স্ত্রী ত্বারা পুরিত হয়। আকাশ অর্থ ব্রহ্ম-আকাশ ; এই 
ব্ৰহ্ম-আকাশ বহু প্রসবিনী প্রকৃতি দ্বার! পুরিত, অচল-ত্রন্ধ চঞ্চল! প্ররুতি দ্বার! 
পুরিত ॥ চঞ্চলতার স্পর্শ বঞ্চিত ‘অচল-ব্রক্ষই' আজ অচল । জ্রনিত্যগোপাল 
এই ‘প্রত্যক্ষ’ পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে সিড়ির শিল্প ধাপ ও ব্রচ্জাকাশকে তাহার 
উচ্চতম বলিয়া স্বীকার করেন নাই । মাটীর স্পশহীন আকাশ মান্বকে 
পদে পদে বিপদেই ফেলিতেছে ; আকাশের দিকে চাহিয়া পথ চলিলে 
‘প্রতাক্ষ’ জগতের সঙ্গে পদে পদে ঠোকর খাইয়! মরিতে হুয়--ইহুরে দৃষ্টান্ত 
এই ভারতবর্ষ । শরীনিতঃগোপাল লিখিতেছেল £ ‘আমাদের আকার আমরা 
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আপনারাই দর্শন করিতেছি । অতএব লেইজগ্ভ আকারাভাব স্বীকার করা 
যা লা। প্রত্যক্ষাপেক্ষা আহ্থমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নঘ ৷ প্রত্যক্ষের 
সহিত যে ঘুক্তির সম্বন্ধ আছে, আমর। সেই যুক্তিই বিশ্বাস করি ।'__সি্ধাস্তদর্শন 
পৃঃ ২৬২ । প্রত]ক্ষ এই বিশ্বকে একান্তভাবে অস্বীকার করিয়। অসুনানের 
উপরে নির্ভর করিয়। কোনও ‘যুক্তি’ শুনিত্াাগোপাল মানেন লা। প্রতাক্ষকে, 
পরিদৃশ্তমান এই বিশ্বকে ভিত্তি করিয়া তাহারই উপর তিনি অক্মলোক স্থাপন 
করিয়াছেন। এই “বিশ্বা ভূতানি’ ত্রহ্ধ বস্তুর একপাদ-_ইহ। অস্বীকার করিবার 
যো নাই । মন্দিরের চুড়। হত উচ্চ হইবে, মন্দিরের ভিত্তি তত গভীর হহুতে 
বাধ্য ৷ ব্রক্ৰের যত উচ্চতম আন্বাদন ব্রজ্ঞধামে এ যাবৎ রসিক বৃন্দ করিছ্গাছেনঃ 
এই বিশ্বের তত গভীরতম বিশ্লেধপের খোজ ও তাহার। দিম গিয়াছেন। 
প্রনিত্যগোপাল “ল্লে'র পুণতা স্থাপন করিছ। চরম বিল্পেষণ-প্রত্তিভারই পরিচন্ 
দিদ্বাছেন। বাঙ্গলার যে-কোন অংশে বাল করিলেই বাঙঞ্জালী বল৷ হয়, গঙ্গার 
যে-কোন অংশে শ্বান করিলেই গঙ্গাস্বানের ফল হুছ। অংশে পুর্ণ হইলেই প্রকৃতি 
পুর্ণব্রহ্ষক্তপিণী হইতে পারেন | ত্রজখামের মাটী ব্রহ্মময় বলিঘাই ব্রদ্ষজ্ঞানের 
পরিপূর্ণ আশ্বাদন সেখানে সম্ভব হইঘাছিল। বিকারজননী এই সুমিই 
সচ্চিদানন্দ ব্রচ্ছবস্তকে বুকে স্থান দিতে সক্ষম প্রত্যক্ষ এই বিশ্বের 
পারমাথিক ভিত্তি অন্বীকুত হইলে ব্রক্মবস্তই "আকাশস্থঃ নিরালগ্ব:ঃ বাযুভূতঃ 
নিরাশ্রগ্নঃ’ ছন । এই বিশ্ব ত্রক্ষের ‘আকার’ বলিয়াই নিত্য । 

এই ত্ৰক্ষবস্তর ‘উদাহরণ’ পুরুষোত্তম অুকঞ্চ। এই ‘উদাহরণ! লম্বন্ধে 
মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিতেছেন_ “The Hindu Anuman, it 
will be seen, anticipates J. 5S. Mill's analysis of the 
syllogism as a marerial inference, but is more compre- 
hensive ; for the Hindu Udbaharan, the. third or 
‘Universal Proposition with an সন 0021৩ combines and 
harmonises Mill's view of the major premise as a brief 
memorandum of like instances already observed, fortified 
by a recommendation to extend its application to unobserved 
cases, with the Aristotelian view of it as a universal 
proposition which is the formal ground of inference. 
This Formal-Material-Deductive-Inductive process thus 
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turns on one thing—the establishment of the invariable 
concomitance (iif) between the mark and the character 
inferred—in other words—an inductive generalisation.’ 
অনন্ত পথ-চলা ও গস্তব্যস্বলের সমশ্বয়ের ‘উদাহরণ’ অ্রক্ষবিহারী পুঞ্ুযোত্রম 
শষ । তাহার জীবনে Formal-Material-Deductive-Inductive 
পস্থ। সমন্বিত বলিয়) উহাই চঞ্চল সংলারকে ধরিয়), ভিত্তি করিস আচল অ্রশ্ষে 
পৌছানো, অথবা অচল অ্রক্ম হইতে চলমান সংসারে পৌছালো-__ছুই-ই সমাদ্ধত 
হইতে পারিতেছে? 


গুরুষ্। যে একাধারে স্ষিভি-গতি সমন্বয়, একাধারে ‘তৎ এজতি” ও 
‘৭ এজভি'র সমস্থ । একম্চ জীবনে ভাই অবরোহ-প্রণালী ( deductive 
95555) আরোহ”প্রপালীন ({n৭U০tive) সমন্বয় সাধিত হুইয়াছে। তাহার 
জীবনে আচারনিষ্ট তর্কাবজ্ঞান ( Eormal Logic) ও বন্তনিগ তর্ক-বিজ্ঞানের 
(Material Logic) প্রণালীতয় সামবন্ত লা করিয়াছে । শকষ্ণকে ধরিয়া তাই 
জড়বাদী জড় হইতে অঞ্জড়ে পৌছিয়াছে, অঞড়বাদী তাহাকে আশ্রয় করিয়াই 
অজড় হইতে জড়ে পৌচিয়াছে। জড় হইতে অজড়ে আরোহণ ( ascent, 
inductive ) এবং অজড় হইতে আড়ে অবরঝোহ (descent or deductive) 
দুই-ই শ্রীক্ষ্-জীবনের আস্বাদন । ‘ওঠা-নাম! প্রেমের তুফালি” । যাহার! 
প্রেমের তুফানে পড়িয়াছেন, তাহারা ওঠা-নামার দোলনাঘ্ দোল থাইতে খাইতে 
এই চলমান সংসারে চলমান-অচপের সমন্বয় করিয়। অগ্রসর হন এই 
প্রাণ-দর্শনে চলারহ অপর অর্দ্ধ ‘অচল' | জৈব মন নিশ্দধ্যম নীতির (Law 
of excluded middle) ধারক ও বাহক । এই ন্লীতিই আরোহ অবরোহের 
মধ্যেও বিরোধ স্ট্টি করিম! মাহুষকে হৃদয়হীন তাস্ষিকতার মধ্যে ফেলিয়াছে। 
গ্রকষ্ণজখীবলে ভারতবধ মিলের Universal proposition ও এ]াবিস্ট টে শোর 
Universal ProPoSition-এক সমস্থ আন্মাদন কারবে। তাহার জীবনে. 
চলমান বিশ্ব ( Marc: ) ও অচল ব্ৰন্ষের (£০: ) বাপ্চি, সমব্যাঞ্ডি 
(invariable concomitance ) ভাখ্তব্ধ প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছে । জনত]- 
গোপাল ইহারই পথ স্থগম করি৷! লিখিতেছেন, ‘অন্ন অগ্নিত পুর, কথক 
আধ্রিও পুর্ণ; পরিমিত সচ্চিনানন্দও পুর্ণ, অপররিমিত সচ্চিদনন্দ ও পুর! 
অনন্ত শ্বযংপুর্ণ অনগুলির পরস্পর হাত ধরাধরির ভিতর পড়ি ডঠিবে ষে 
পুশ, তাহাই সত্য বাস্তৰ পূৰ্ণ পুক্রবোত্তম-বন্ত । অল্পেরই অপরাধ পূর্ণ; 
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পুরণস্পর্শে “অল ব্রহ্মরসে ভরপুর । ভুমারউ অপরাদ্ধ অল্প। পুরুহোত্মন্ঞরে 
জড় অন্ষড়কে সৃষ্টি করে, অড় জড়কে সৃষ্টি করে, "অল্প" বীজ ভূমা ব্ুক্ষকে সুষ্টি 
কয়ে, "ভূমা" বৃক্ষ হইতেও সহশু সহশ্র ‘অল্প’ বীজের স্থষ্টি হয় । ্রনিত্যগোপাল 
এই স্বানে দাড়াইয়াই বীছ হইতে বুকশ্ষের'স্থষ্টি, বৃক্ষ তইতে বীজের শষ্টির দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করিয়া ভীবাত্মা-পরমাত্মার পারস্পরিক স্বষ্টির ব্যাপ্যা দিয়াছেন । 
'ড়েব্ অস্থনিহিত যে যোগ্যতা থাকিলে জড় অজড়কে, অল্প তুমাকে এবং 
অজড়ের যে যোগাতা থাকিলে অজ জড়কে, ভূমা অন্যকে সহজ পারমাথিক 
ভাবে স্থষ্টি করিতে পারে, প্রনিত্যগোপাল জড় ও অজ্জড়ের সেই “ঘোগাত?' 
আবিষ্কার করিয়া ধন্য । ব্রহ্ম-জড়ঃ অজড় স্ট্ি করিতে পারে, ত্রহ্ম-অজড় 
ক্ষড়কে স্থ্টি করিতে পারে। শ্রীনিত্যগোপাল তাই লিশিতেছেন, 'দারুতে 
ব্রদ্ের প্রকাশ লগ, দারুই ব্রহ্ম ৷” যে দর্শনে দাকুই ক্রশ্ষ, সেই দর্শনেই জড় বর্ষ । 
ব্ৰদ্ধের এই যোগ্যত্যই তাহার ,গরাপ্রকৃত্ধি, পর! শক্তি । 

্রহ্ম-পুরুযোদ্তমে চঞ্চল ও অচল অভেদ-প্রভেদভাবে অর্থাৎ পরকীঘ়ভাবে 
যুক্ত আছে বলিছাই হেগেল অজ্ড় হইতে আড়ের এবং মার্কপ্‌ জড় হইতে 
চৈতস্কের প্রকাশের তত্ব উদঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছেন । জড় ও অজড়ের 
মধ্যে একতরফা ব্যাপ্তি নাই; আছে দুইয়ের মধো সম ব্যাপ্তি । আচার্য 
শঙ্গর স্মজড় ৰিদূর্্ত একান্ত অচল চৈতন্ঠ হইতে জড়ের ব্যাথ্যান দিতে গিয়। 
“উপাধি'র বিপদে পড়িয়াছেন, তাই তাহাকে “অনির্বচনীয়' ‘মায়া'র আশ 
গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। পক্ষান্তরে, জড়বাদী মার্কল্‌9 জড় হইতে, মস্তিষ্ক 
(brain) হইতে মলের (mind) স্থ্টির ব্যাখ্যাও যুক্তিযুক্তভাবে দিতে পারেন 
নাই ।' কিন্ত ব্রক্ষেরই পরাশক্তির প্রকাশ এমন এক জারক 
“রসে'র খোজ দিচাছে“ধে রসের প্রভাবে অনির্ধচনীঘতার আত্গ্থ না লইয়াই 
আভ চেতনকে এবং চৈতন্ত জড়কে স্বাভাবিকভাবেই স্থট্টি করিতে পাবে। 
শ্বেতাশ্বেতর উপনিবদ্‌ শুনাইতেছেন, 'পরা অন্ত শক্তিঃ বিবিধ! এব শ্রুয়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিযপা চেতি’'_এই ব্রক্ষের পরাশক্তি ‘বিবিধ’ বলিদা 
শ্রত। সেই শক্তির 'শ্বাভাবিক” (79551 ) প্রকাশ হইতেছে জ্ঞান, বল ও 
ক্রিয়া । ‘বল’ শব্দের অর্থ প্রাণ,_‘বল্‌ প্রাণনে+ ॥ পরাশক্তি-আলিক্গিত 
ব্রদ্ষেতে জ্ঞানশক্তিও -পারমান্দিকী, প্রাণশবক্তিও পারমাধিকী, ক্রিয়াশক্তিও 
পারমাধিবী॥ পুরুবোত্মে একত্বের সহিত বিবিধন্যের পারমাথিক সমন্কই 


রহিন্াছে। 
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আকনিবেদনদদী পরাশক্তির আশ্রয়ে লাধন-প্রপালীতে ব্রহ্ম হট তে যাআ। 
করলে যেমন পারমাধিক ভ্যান বল ও ক্রিছাময় জগতের স্পর্শ মিলিবে, তেমনি 
জ্ঞান এল ক্রিঘার আত্ন্ে আরোহ পুণালীর অঙুসরণ করিলেও পরত্রহ্মের 
সাক্ষাৎকার মিলিবে । তখন শঙ্করের 'উপাদি' ব্রদ্ষের জারক রসে পরিপাক প্রাপ্ত 
চইঘা লীলারূপ ধারণ করিবে। 'উপাদি’ সতাই অক্ষের সহজ ব্রক্ষ্ক্ত । ইহা 
ব্রক্ষের বিজ্ঞাতীদ. £f০r৮৫i৪n ) নয়, ইহ! অ্রক্ষেরই ‘সহজ’ শক্ত ॥ মনের স্তর 
হইত পাধন। যাংার। আরম করে, তাহাদের কাছে ‘উপাধি’ উপ-আধিরূপে 
'বিড়গনার সুটটিই করে। কাঠ ‘আদ্র’ থাকিলেই অনি হইতে ধূয়-ক্ূপ উপাধির 
স্বষ্টি হয়। কিন্ত রলজনিত আ্রত্যকে যদি অর্ধ পে পরিণত করা যা, তবে 
এই সহ উপাধিকে পরিপাক করিম! লীলাতরগে পরিণত করে! লরণাগতের 
জীবনে উপাধি ‘ডপ।ধি’ খাকিয়াই নিরুপাধি লীলায়' .গড়িয়৷ উঠে; তাহা 
রসের হিল্লোল মাত্ম । টো 

ভারতীয় বৈদান্তিক সাধনা মুপতঃ আ্বরোৌহ প্রঞ্চালীর অঙ্ুলরণ করিঘা 
প্রবন্তিত। তাই এই প্রণালী গরিষ্ঠ সাধারণ গুপলীফকেন (০০৮ M.) 
প্রণালী, 'বহু'কে ছাটিয়। ‘একে’ পৌছিবার প্রণালী । ইহা ‘লমগ্র' পুরুবোত্রম 
সাধনার এক দিক মাআ। যাহার। এই ্রকদেশিক সাধনায় ব্রতী, তাহার? 
‘একে’ পৌছিবার পর ‘বহু'র ক্ষেত্রে কখনও আলিতে চান না, বা আসিতে 
পারেনও না। কেনন! “বহর ক্ষেত্র হইতে পলাদনপর মনোবৃত্তির ফলে 'বহু'র 
ক্ষেত্রের ইন্দিদগুলি শুকাইয়াই যায় 3 তখন 'এক" হুইতে ‘বহু’তে ফিলিঘা 
আসা ঘা অবতরণ করা সহ হুয্- না। যদি বা কেহ আসেন, তবে 
তাহার এই আসাকে ‘বুখান'- বলা হস্থ ; অর্থাৎ যে-প্রারক্ধের ফলে ‘বর্তমান’ 
দেহের স্থষ্টি হইঘ্রাছে, এবং যে কর্শ্ম অ্রক্ধজ্ঞানে ক্ষীণ হয় নাই, সেই প্রারন্ধ 
কশ্মের ‘জের' টানিয়!। তাহাকে ফল ভোগ করিতে হয়। যাহাদের 
কৰ্ম্ম শেষ হুইছ্থাছে, তাহারা: যদি কথনও আসেন, তবে তাহ লোক- 
কল্যাণের জন্য বা লোকসেবার অন্ত অনির্ববচনীয় বিশেষ কো্যেন্থ শক্তি 
আশ্রয়ে । এই ‘আসা? মোটেই 'শ্যাভাবিক” নয়৷ ইহা হইলে মুক্ত পুরুষ একটী 
‘হচ্ছ!’ মাত্র, মায়া মাত্র, যাহার মধ্যে যুত্তি-বিচারের কোনও অবকাশ নাই । 
ইহাদের দৃষ্টিতে বক্ষ শ্বরূপতঃ নিঃশক্তি, নিগুণ ও নিক্ষিত্ন ; তাই ক্রক্ষতনীর 
কোনও শক্তি, গুণ বা ক্রি! থাকিতে পারেনা, কাজেই দেহও থাকিতে 


পারেনা । 
২ 


উজ্দলভারত [লম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


এই সাধন! ও সিক্কির ক্রমবিবর্তনের পরবন্তী পর্ষ/াছে আমিম্বা উঠিল 
অদ্ছের সঙ্গে “‘বিস্যা’শক্তির সমন্থঘের স্তর | তখনই স্থাপিত হইল চিন্পী লীলার 
ভিন্তি। “বিদ্ডা'পতি পুরুষোত্তমের এই সাধনায় সিদ্ধ পুর্রষগণ ত্রক্ষজ্ঞানের পরেও 
অবতরণ ক্রিম থাকেন ‘বিষ্যা'শক্তির কৃপায় এই জগতের বুকে লোককলাাণের 
জন্ত । বর্তমান যুগে শীঅরবিন্দ প্রথমে ‘অতিমানস’ স্তরে 'উঠিঘা পরে 
বিশ্বের বুকে নামিবার' তত্ব উদঘাটন করিয়। বিশ্বের এক মহাকল্যাণ 
সাধন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও একশত বৎসর পুর্বে ব্রন্ষচ্চানের পর ‘বিস্তা'র 
স্বরে অবতরণ করি! বিশ্বের প্রভূত কল্যাণ করিয়া শিছ্াছেন॥। এই প্রসঙ্গে 
'ভরামরুক্ লীল। প্রসঙ্গ’ নামক পুশডকের ১ম ভাগের গুরুভাব-_পুর্বাঞ্ধ অধ্যাছে 
প্রীমৎ স্বামী সারদানন্ব লিখিয়াছেন ১ “ভাবসূখে থাকিয়া যখন বিশ্বব্যাপী 
আমিত্বের ঠিক ঠিক অস্থভব হইত, তখন ‘এক' হইতে "বহু" বিকাশ দেখিয়া 
ঠাকুর শরীএীজগদস্বার নিগুণ ভাব-হইতে কয়েক পদ নীচে বিষ্যা-মায়ার রাজো 
যে বিচরণ করিতেন, একথা আর বলিতে হুইবে ন! ।------ এট অবশ্থা হইতে 
আায়ার রাজ্যের আরও নিদ্বন্তরে নামিযা যখন থাকিতেন, তখন ঠাকুরের মনে 
জর্জগদধঘার দাস আমি, ভক্ত আমি, সন্তান আমি বা অংশ আমি--এই ভাখটী 
সর্বদা জাগরুক থাকিত । উহা হুইতেও নিয়ে অবিষ্তা-মায়ার বা কাম ক্রোধ 
লোভ মোহাদির রাজত্ব । পে রাজ্য ঠাকুর যত্বপূর্ব্বক নিরস্তর অভ্যাস সহকারে 
ত্যাগ করায় তাহার মন তথায় আর কখনও নামিত না বা অঞ্রজ্গদদ্ব। তাহাকে 
নামিতে দিতেন না।”_- পৃষ্ঠা ১১৫-১১৬৯ । যাহার! নীচ হইতে সাধনা স্বরু 
ফরেন, তাহারা উপরে নিন শুনে উঠিবার পর ঘন নীচে নামেন, তথন 
তাহারা বিপ্ভার স্তরের নীচে অবিগ্ঞামাস্থার স্তরে লামিতে পারেন ন!। কেননা 
বিস্ভা-মাস্থার একটী অন্তৰ্মুখী দিক বা পিছটান আছে, যাহ! তাহাদিগকে 
অবিস্ঞার '৪রে আলিতে ভীষণ বাধার স্থষ্ট করে। উচ্চ-নীচ বিভাগ একবার 
সাধনার আরভ্ভে স্বীকৃত হইলে উচ্চ যতই নীচে নামিবার চেষ্টা করুক ন! কেন, 
তাহা কিছুতেই নিঘ্রতমদের সমস্ানীহ হুস্ব না। ইহাদের পক্ষে কাম-ক্রোধ- 
লোভ-মোহের 'দাল' নিতান্ত ‘বন্ধ’ মাহুঘদের সঙ্গে প্রাণ-খোল! সহজ সরল 
ব্যবহার করা তাহাদের শক্তি সাসর্থ্যে কুলাঘ্ না। শ্রীঅরবিন্দ অতিমানসে 
উঠিয়া পরে আবার নামিবার ঘে দর্শন দিয়াছেন, তাহাতে বিষ্যা-মান্রার স্তর্রে 
মাত্র নামা সত্ধব হুইবে; কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের দাসদের দিব্যক্পে গড়িয়া 
তুলিবার সম্ভাবনা একেবারে থাকিবে না বলিলেই চলে৷ 


সাদ, ১৩৬১ ] ‘চলাত দর্শন 


ভ্রীনিত্যগোপাল এই স্থানে পথপ্রদর্শক | তাহার সাধনা উচ্চনীচের 
hierarchy স্বীকার করে ন! । প্রাণ-সাধনাই তাহার সাধনা । প্রাপ-লালল। 
বিদ্যা-মায়া ও অবিদ্যচমায্ার ল্মম্বহ সাধনা । শ্রুতিও তে! ইহাই 
স্ুনাইয়াছেন £ 

বিদ্ঞাৎ চ অবিস্ডাঞ্চ যন্ন্েদ্দ উভগুৎ সহ ॥ 
্সবিদ্যঘ মৃত্যুৎ তীত্ব বিদ্ঞয়াম্বৃতমশ্র তে গু 

ঘিনি বিস্তাকে ও আঅবিদ্যাকে সমভাবে (simultaneously) আলেন, 
তিনি অধিদ্যাদ্ধারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হুইয়! বিদ্যাদ্ধারা অমৃত লাভত করেন। 
প্রাণ-সাধনাম উচ্চ-নীচ দুই-ই সম ও সাক্ষাৎভাবে পুক্রবোতমে ঘুক্ত হইবার, 
বিদ্যা-মান্সা ও অবিসষ্ঠা-মান। দ্বারা যুক্ত হইবার যোগাতা। রাখে । এখানে 
বলা ও তুমা দুই-ই ব্ৰক্ষের দ্বিবিধ আস্বাদন | ত্ুমাত্ব আগাম পুক্রহোতম 
জীবনের ভাব, অ্পত্ব ধোগায় রস । অল্পের ও তুমার সমন্বস্ই সমস্ত বন্ত | এই 
লাধনায় আমাকে 5616 life ও cosmic l৪e-এর লমন্বপ্ধ করিয়। রওয়ানা 
হতে হইবে। পূর্বে 'এক’কে পাইব, পরে “বহু'ক পাশে আসিঘা দাড়াইব, 
পূৰ্ব্বে নিগুগকে পাইব, পরে সপ্চণের ক্ষেত্রে নামিব, এই প্রণালী-সাধন। প্রাণ- 
দর্শনে নাই ॥। প্রাণ-দর্শন শিখাইতেছে খে প্রতিটী কণা বিশ্বরূপ । আমি 
বন্ধাবস্থাতেও ‘বিশ্বর্ূপ’। আমার বিশ্বক্পত! বুঝিতে লৌকিক বুজ্ধিই তে! 
যখেষ্ট। লক্ষ লক্ষ লোকের সেবা ঘত্বে অল্প জলে পুষ্ট হইয়া আমি আজ ৭২ 
বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি_-এ খপ কি শোধ কর! সম্ভবপর হুইবে ? আমার 
জন যে যাহ! কিছু করিয়াছে, লে তাহা। বদি আগ ফেরৎ চাদ, আমি যে হুরির 
লুট হুইয়া যাইব ! আমি তে বিশ্বের খাইয়| পরিয়াই আছজিকার ‘আমি’ 
হইয়াছি। আমি অৰ্থ কি বিশ্ব নয়? এ যে কৃষক রৌত্রে পুড়িছা। বৃষ্টিতে 
ভিজিঘা শীতে বস্ধ না পাইপ শীতে কাপিয়! আমার জন্য অহ স্ষ্টি করিতেছে, 
সে কি আমারই অঙ্গ নত? খাওঘাইযে পরাইবে বিশ্ব, আর আমি একা 
বাইব বিশ্বেশ্বরের বৌকে? এই ‘অকৃতজ্তত!” কি আমার সব সাধন পণ্ড 
করিবে ন1? আমি কি এই খখণ পরিশোধ না কক্িছা। মুক্ত হইতে পারি? 
কবে ভগবান পাইব, পরে সেই ভগবানের বলে বলীয়ান হইয়া আমি বিশ্বের 
কল্যাণ করিব, ইহ! ন! যুক্তিঘুক্ত, না হৃদয়ের পরিচাদ্রক । আমি অদ্মগ্রহণ 
করিবার পূর্বে ও পরে বিশ্বের লঙ্গে সর্ব্বাজীণ ঘোগে যুক্ত হইন্রাই চলিদ্রাছি। 
পূৰ্ব্বে ভগবান, পরে বিশ্ব_ইহা হুমম ন!। বিশ্বই আমার কাছে বরং প্রত্যক্ষ । 


উচ্জলভারত [৮ম বর্ষ, >ম সংখ্য? 
জনিতাগোপাল এই ক্ষেত্রে 


২০ 
বিশ্বেশ্বরই বরং আমাদের কাছে আচ্ছমানিক ৷ 
শুনাভস্বা গিয়াছেন, “প্রতাক্ষাপেক্ষা আহ্থমানিক যুক্তি বিশ্বাসঘোগ্য নয়।' 
প্রত)ক্ষ ণ অস্বীকার করিয়া, প্রত্যক্ষ কৃতজ্ঞতাওণ সুছিছা ফেলিয়া আমি চলিব 
কোন্‌ অহ্মালের খোজে ? কেন, বিশ্বসেবা কি বিশ্বেশ্বরের কাছে সাধককে 
পপৌছাইগা-দিতে পারে না? বিশ্বের অন্তরে বাহিরে তো তিনিই আছেন) 
বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের সঙ্গে এমন একটী প্রাণ-যোগ (০2881510 relation) 
আছে ঘে, একরে ধরিলে, অপরের, আপনাআপনিই পৌছালো। ধায় । সমগ্রতে 
post-mortem করিয়। ‘এক’ ও. বহুত হ্িধাবিভক্ত করিলে কি সত্য বাস্তব 
বিশ্বকে ও বিশ্বেশ্বরকে হত্যাই করা' হয় না? ‘ফল'কে একৰার কাটিয়া টুকর। 
টুক্রা-করিলে তাহা আনর- জোড়া দেওছ1 বায় লা, কেনন! জোড়া দিতে সক্ষম 
যে ‘রস’, তাহা খণ্ডিত করার সঙ্গেই বাহির হইছা ষায়। তাই যাহার! স্বরূপ 
বিশ্ববূপের ভেদ হইতে যাত্রা করেন, তাহারা রসের উপাসনা হইতে বঞ্চিত । 
একান্ত স্বরূপ ও একান্ত বিশ্বক্ূপ দুই-ই ক্র্যাডলীর ( Bradley ) ভাষায়- 
‘bloodless category" | আমরা শ্বরূপ-বিশ্বক্প সম্বিত, এক ও বহু 
সমন্বিত, অন্তন্ৰ্খী ও বহিন্মু্ধী গতি সমন্বিত শরণাগতি সাধনার পথে সম 
পুরুষোত্তনকে পাইব । প্রাণের ভিতর ‘মনে’র অনন্ত বিভাগ যৌগপছ্ছের 
বিধানে Co-existent ; ‘Either-co-existence' or ‘co-destruc- 
₹i০n'_-মাৰ্শাল টিটোর উক্তি আজ দর্শনক্ষেত্রেই সমধিক প্রযোজ্য । স্বরূপ- 
উপাসক ও বিশ্ব্ূপ-উপালক, একের উপাসক ও বহুর উপাসক যদি সহ- 
ববশ্থিতির সাধনা অর্থাৎ প্রাপ-সাধন! গ্রহণ না করে, উভয়েরই সমভাবে ধ্বংস 
ব্বনিবার্ধ্য । শ্রীনিত্যগোপাল এই ধ্বংল্র হাত হইতৈ রক্ষা করিবার জক্ত 
আবিতভূতি । তিনি বি্ডামায়ার ক্ষেত্র. হইতে সর্বাধিক চঞ্চলতার ক্ষেত্র এ 
অবিষ্যা-মায়ার ক্ষেত্রে লামিস্া নিয্নতর স্তরের অসহায় কাম-ক্রোধ-লোভ- 
মোহের দাস মানষদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছেন, ‘নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যৎ 
উপৈতি'-মন্ত্রেস সার্থকতা দানে তাহাদের ভাগ্যের সঙ্গে সমভাগ্য হইতে 
প্রয়াস পাইদঘাছেন 1: আচাধ্য শঙ্করের ব্রহ্মজ্ঞানে 'চঞ্চলতা" নাই। যাহারা 
ব্রন্ধজ্ঞানের পর বিদ্যা-মাদ্লার ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন, তাহারা ব্রক্মের সঙ্গে 
বিষ্যা-মায়ার সমম্ব্প বিধান করেন । এই তরে চঞ্চলতার অল্প প্রকাশ 
আশ্বাদিত হদ্ন 1 কিন্ত, ঘে অবিস্যা-যায়ার স্তরে চঞ্চলতার পরিপুর্ণতা, সেই 
বরে সঙ্গে ব্রহ্মতানের সমন্ব্প এ যাবৎ বিশ্বের বুকে প্রকটিত হায় নাই। 


মাঘ, ১৩৯১ ] ‘চলা'র দর্শন 


ভ্নিতআগোপাল এই স্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া! আসিম্াছেন। তাহার সাধনার 
ভিতরে অবরোহ-আরোহ দুই-ই সামব্শীভূত, লামা-ওঠা একই পরম সূত্র 
দুইটা আশ্বাদন মাত্র । এখানে “ওঠার অর্থ ই “ন্যাম, “লামার অর্থ ই "ওঠ!" । 
এই বিশ্ব প্রেমের €ঠা-নাবার সমন্বয় রসে ভরপুর ৷ বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর একই 
পুক্তযোত্তম-বস্তর স্বিবিণ-প্রকাশ মাত! "মহিদ্বা রসেন চ' সাধনা করিতে 
হইবে । অনস্ত ঘ্িশ্বকে সঙ্গে রাখিয়া, অনস্ত বিশ্বের লঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত 
হইয়া, বিশ্ব বলিয়। পিয়া, ‘চলার নেশায় মাতাল’ হুইয়া, ‘অচঞ্চলের অমৃত 
বরিষে ঞ্চলতার নাচে’ নাচিয়া, বিশ্ববাসীর সঙ্গে সমভাবে সর্ব ধর্ম সর্ব 
অর্থ সৰ্ব্ব কাম ও সর্ব মোক্ষ আশ্বাদন করিতে করিতে ‘চলিব’ ; ‘চরৈবেতি’ 
চরৈবেতি’-_পুরুষোত্তমের এই আহ্বান শুনিতে শুনিতে আমরা, অনস্তকাল 
‘চলিব’, বর্তমান যুগে চঞ্চল-অচঞ্চপের সমন্বমমুন্তি অগ্রগামী এনিত্যগাপ্াালের 
চঞ্চল চরণের অহুগামী হইব, অঞ্চলের অস্বত বর্ষণে এই বিশ্ব ও বিশ্ববাসী 
আমর! নৃতন জনম লাভ করিব। তথন ধরার বুকে অধরের স্বারাজ্য ও অস্ত 
ভবিব্যৎ-সন্ডাবলানগ সাভ্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে : চঞ্চলতার পরিপূর্ণ প্রকাশক্ষেত্র,. 
অবিষ্ঠা-ক্ষেত্র ও পরিবার সমাজ রাজনীতির ক্ষেত্র সব পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গড়িয়া 
উত্িবে ; ,মন-বন-কোণ সব বিশ্বের সঙ্গে সমন্বিত হইয়া পর্ধধগুহাশশয়ের 
প্ভগবানকে বিশ্বেরঃবুকে প্রকাশক্ষেত্রে সর্ব রূপে সজ্মবন্ধ ক্ষপে রসে আন্মাদল 
করিবে চ ধরার ধূলি হইবে ব্রহ্মধূলি, ধরার মাহ হইবে অন্ধ মানব, 
শ্রনিত) গোপালের ‘[ an a 59559০০17627,-বাণী সার্থক ও ক্ষপবান হইয়া। 
উঠিবে। বন্দে মাতক্সম্‌ 


62126? 


হওয়ার সাধনা 
ওপ্রভিত্তা রায় 


মাহ্ছষের আীবনের স্বরূপগত একটা চাওঘা রহিয়াছে, সেই খোচায় সে এই 
জগতের ওপারে নির্ব্বিশেষ, নিত্য, নিরঞ্জন ভগবানকে লাভ করিবার গল 
কতই ন! অভিযান করিয়াছে, কিন্ত পথ আর ফুরায় লাই, পথ ক্রমেই জটিল 
হইয়াছে । মাঝখানে বিপাট ভবসমূত্র রাখিয়। তাহার পর পারের যে ঠাকুর 
তাহাকে চাহিয়া মান্ফ হয়রাপ হইয়াছে । ভগবানকে শুধু চাহিতে গিঘা, এই 
চাই চাই-এর ভিতর দিয়া চাহিবার কআকাক্ক্রাই প্রবল হুইল! মানুষের জীবনে 
এক শুন্তের স্বষ্টি হুইয়াছে । চাছিতে হইলে দিতে হঘ, পাইতে হইলে পাওঘার 
যোগা হইতে হন্প, ইহা ভাবিবার মত মনোবুত্তি তাহার ছিল না, তাই যাহাকে 
দেখি নাই, যাহার সহিত প্রত্যক্ষ কোন পরিচয় নাই তাহাকে চাহিতে যাইয়া 
মানুষ পথের মাঝে যোগ এন্বধা ভান বিতুতি ইত্যাদি কত কি পাইয়া 
তাহাকেই পাওয়ার শেষ মনে করিয়া ভগবানকে পাওঘার জন্তু যে পথ চলা 
তাহা তাহার থামিয়া গিয়াছে । এই অনিদ্দিষ্টের সন্ধাঙলর যাত্রায় বাতির 
হয়৷ আজ এমন এক লঙ্কীর্শতার ছোট্র গণ্ডির ভিতয় আলিম পড়িয়াছে যে, 
এখন শুধু চাই ধন চাই যশ চাই মান চাই ঘর চাই বাড়ী চাই গাড়ী ইত্যাদিতে 
সেই শ্ৰক্কপের চাওয়াকে আচ্ছন্ন করিঘ। ফেলিঘাছে । “না পাওয়ায় যত সব 
সাধনের আরম্ভ, তাহাতে তিনি আমির ব্যবধান বাড়িয়াছেই শুধু । পাওয়া যে 
আমার মহ! বাস্তব ; এই মহাবাস্তব পাওছার বুকেই দুটিয়৷ উঠিগ্রাছে একটী 
না-পাওয়ার ভ্রান্তি । ল্াস্তির অর্থ একান্ত ‘ভুল'ই নয় । এই না পাওয়াজ্গনিত 
স্রাস্তিকে, ভ্রমণকে* গতিকে স্থিতির সঙ্গে যুক্ত করিতে পারে একমাত্র ভক্তি; 
ইহাই যুক্ততম অবস্থা । ভগবৎ প্রাপ্ত কোনও আজীবনের ভগবান-পাওয়াফে 
নিজেরই পাওয়া” বলিয়া যে ভক্ত মনে করিতে পারেন, তিনিই গীতার 
এনিত্াযুক্তা উপাসতে’ বুঝিস্াছেন । নিত্যযুক্তের তো পাওয়া ভইয়াই গিয়াছে। 
পাওয়ার ভাব দিয়! না-পাওঘার বাজে না-পাওয়ার রসকে ভাবিত, শোধিত 
করাই নিত্য যোগীর "উপাসনা" । পাইদ্রাই না-পাওছাকে সার্থক করিতে হুইবে ।* 
প্রপুক্ষবোণ্তমানন্দ অবধৃত প্রণীত গীতার অবধৃত ভাস্য ; পৃঃ ২৭৫ । 


মাঘ, ১৩৬১] হওছার সাখনা 


পাই লাই পাইব এই সাধনা মাস্থব করিছ্রাছে। লা পাওয়া হইতে সাধনা 
আরস্ত করিলে, না পাওঘাতেই তার পরিসমাপ্তি হুছ । আমার সহিত ভগবানের 
এই যে বাবধান হইতে সাধনার আরস্ত হইল, এই বাবধান আর কিছুতেই 
স্বুভিবে না। এই সাধনার আরস্তডই অহসক্কারের আমি হইতে । তিনি যে আমার 
মহাবান্তব পাওয়া বস্ত, যাহার অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব । না পাওয়া কপ যে 
একটা ভ্রাস্তি বামাকে আচ্ছন্ছ করিয়া রাখিয়াছে, বাহার জন্য আমার পাও! 
বস্তুকে আমি পাইতোছ লা, দূরে ভাবিতেছি, সেই ভ্রান্তি দূর করাই আমার 
সাধন।। ভগবানকে পাইতে হুইলে যে আমাদের বদলাইতে হইবে, যেমনটী 
আছি, তেমনটী খাকিদ্র। যে তাহাকে পাওয়া যায় না, পাইতে হইলে আগে যে 
নিজেকে দিতে হর্ন সে সাধনা! না লইয়। আমরা শুধু চাহিয়াছি, তাই যাহাকে 
চাহিদ্াছি তাহাকে আর পাওযা! হয় নাই । 

ভগবানকে আবার পাইব কি? তাহাকে তো পাইন্রাই রহিঘাছি। 
বড় জিনিষকে কি জর পাইতে হয়, ব্দালো বাতাল কি পাইতে হয়, মাতৃস্মেছ 
কি পাইতে হয়? ইহ! তো স্বতঃলিঙ্ক পাওয্)। বিরাট সমুত্রের বুকে ক্ষত্র 
বুদ বুদ আমরা, সমূদ্রকে পাওয়ার আন্ত আবার আমাদের সাধনা কি? কোথায় 
তাহাকে খুজিতে যাইব? যাহার বুকে আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া! খেলিয়া 
বেড়াইতেছি, তাহাকে বাহিরে কোথাত খুজিতে ধাইব? সে যে আমাদের 
হৃদখের ধন । ক্রশ্ষবত্ত হৃদ দিক) হৃদয়ের মধ্যেই পাইতে হয়। সে তো বাহিরের 
উপকরণ নয় যে তাহাকে বাহিরে পাইতে হুইবে? রবিঠাকুর এই কথাই 
লিখিতেছেল। 

ত্রঙ্গকে পেতে হবে । কিস্ত পাওয়া কাকে বলে! সংসারে আমর: 
শন বসন জিনিষ পত্র প্রতি দিন কত কী পেয়ে এসেছি । পেতে হবে 
বললে মনে হয় তবে তেমনি করেই পেতে হবে। তেমনি করে না পেলে 
মানে করি তবে তো পাচ্ছিনে। তখন ব্যস্ত হয়ে ভগবানকে পাওয়াও যান্ডে 
আমাদের অসন্যান্ক পাওঘার শামিল হয় সেই চেষ্টা করতে চাই ॥ অর্থাত আমাদের 
আলবার পঞ্জের যে কষর্দট! আছে, যাতে ধরা আছে আমার ঘোড়া আছে. গাড়ী 
আছে, আমার ঘটি আছে বাটি আছে তার মধো ওটাও ধরে দিতে হবে আমার 
একটী ভগবান আছে । 

কিন্ত ভাল করে ভেবে দেখার দরকার এই বে, ঈশ্বরকে পাবার আঙ্ক 
আমাদের আত্মার যে একটি গভীর আকাক্তা আছে. সেই আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি 


২৪ উজ্দ্রলভা রত [৮মু বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


কী? সেকি অন্যান্ত জিনিসের সঙ্গে আারও একটা বড়ো জিনিসকে -ঘোগ 
করবার আকাঙ্ক্ষা! 

ত! কখনোই নঘ । কেন না, যোগ করে করে জড়ো করে আমরা যে 
গেলুম । তেমনি করে সামগ্রী গুলোকে নিয়তই জোড়! দেবার নিরস্তর 
কষ্ট থেকে বাচাবার জন্তেই' কি আমরা ঈশ্বরকে চাই নে? তাকেও কি 
আবার একট। তৃতীীছ সামগ্রী করে আমাদের বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে জোড়! দিছে 
বলব? আরও জঞ্জাল বাড়াব 7?” শান্তিনিকেতন __১ম ভাগ-$ পৃঃ: ৩৩০ 

আমরা জগতের ওপারে জগনভ্রাথকে কাখিছ্বা তাহাকে পাওচার সাধল। 
করিতে গিয়া জঞ্জাল -শুধু বাড়াইয়াই তুলিয়াছি, পাওয়া তাহারে হয় নাই ॥ 
ছোট বড়কে পাইবে কিন্তপে, বড়ই ছোটর নিকট আলেন, আমাদের প্রয়োজন 
ভগবানকে দিয়া আর কতটুকু, তাহার অলক্ষ্য হাত তো আমাদের সব 
প্রষ্বোঞন নিটাইছা চলিয়াছে। আমাদের দিয়া আমাদের চাইতে তাহারই 
প্রয়োজন বেশী, আমাদের পাওয়ার জন্তই তিনি যুগে যুগে প্রতি পলে পলে 
'আশিতেছেল আমাদের কাছে ধরা দিতে । ‘আর কি পাতকী আছে নদীয়ায়’ 
_-এই রূপেষ্ট তিনি আমাদের জস্ত ব্যাকুল । পাওয়া বস্তুকে আবার পাইব 
কি? নিত্যঘৃক্ত৷ উপাসতে । তাহার সহিত নিত্য যুক্ত রহিয়াই তাহার উপাসনা 
করিতে হইবে, সে উপাসনা হইবে শুধু দেওঘার আর হুওয়ার। যাহাকে 
পাইস্সাই আছি তাহাকে লা পাছা ক্ষপ ঘে ভ্রান্তি আমাদের আসিয়াছে, 
সাধনা হইবে শুধু সেই ভুল ভাঙ্গার । আমাদের পাইতে হইবে লা, দিতে 
হুইবে; নিজকে দেই নাই অন্তই পাওয়া জিনিসকেও আন্থভব করিতে 
পারিতেছি না। এখানেই এদেশের অবতারবাদের প্রয়োজ্জন হইয়াছিল । 
প্রত্যক্ষ সাধনা ব্যতীত দেওয়! বা! হওঘা যায় না। কাকে দিব, কেমন করিয়া! 
দিষ এবং কেমন হইতে হুইবে ইহা প্রত্যক্ষ সাধনাছই মানুষ বুঝিতে পারে ও 
সেই পথের অঙহ্ুবর্ত্তন করিতে সক্ষম হুয়। 

‘তাই বলছিলুম, ত্রক্মকে পাওয়ার কথাট! ঠিক বলা চলে না। কেননা, 
তিনি তে! আপনাকে দিয়েই বসে আছেন, তার তে। কোনথানে কমতি নেই-_ 
একথা তো বল! চলে না যে, এই জান্থগাদ তার ‘ভাব আছে. অতএব আর 
এক জান্গগান্থ তাকে খুঁজে বেড়াতে হুবে। 

অতএব, ব্রক্ষকে পেতে হবে একথাটা বলা ঠিক চলে না--‘ আপনাকে 
দিতে তবে বলতে হবে । ওই খানেই অভাব আছে. ০সইজনুই মিলন হচ্ছে 


মাঘ, ১৩৬১] হওয়ার সাধন! 


না। তিনি আপনাকে দিদ্বেছেল, আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানা 
প্রকার স্বার্থের অহংকারের ক্ষুত্রতার বেড়া দিষ্বে নিজেকে অত্যন্ত স্বতত্তর, 
এমন-কি বিরুদ্ধ করে রেখেছি ।-*-কিন্ত আসল কথা| এই ঘে, হিনি পরিপূর্ণ 
ক্কপে নিদেকে দান করেছেন আমঁরাও তার কাছে পরিপুর্ণক্পে নিজেকে দান 
না করলে তাকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে ॥ 

তার উপাসনা তাকে লাভ করবার উপালন! নদ্__আপলাতক দান করবার 
উপাসনা । দিনে দিলে ভক্তি হারা, ক্ষমা দ্বারা. সস্তোবের ছারা, সেবা হালা! 
তার মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীন রূপে বাযাণ্ত করে দেওয়াই 
তার উপাসনা । 

অতএব, আমরা যেন না বলি ঘে ‘তাকে পাচ্ছি নে কেন,” আমরা হেন 
বলতে পারি ‘তাকে দিচ্ছি নে কেন।, আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে 
এই থে 

আমার যা আছে আমি সকল দিতে 
পারি নি তোমারে নাথ । 
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান 
স্থখ দুখ ভাবনা । 

দাও দাও দাও সমস্ত ক্ষয় করো, সমস্ত খর5 করে ফেলো, তা হলেই 
পাওদ্াতে একেবারে পুর্ণ হয়ে উঠবে ॥ 

আমাদের য দুঃখ যত বেদনা সে কেবল আপনাকে ঘোচাতে পায়ছি 
নে বলেই, সেইটে ঘুচলেই ঘে তৎক্ষণাৎ দেখতে পাব, আমার সকল পাওয়াকে 
চিরকালই পেছে বসে আছি।” শান্তিনিকেতন ১ম ভাগ ; পৃঃ ৩৩১ 

পাওয়ার সাধনা করিতে গিস্তা দেওদার কথা আমরা একেবারে ভুলিদ্বাই 
পিম্বাছি, আমাদের নিজকে দেওছার লাধনা লইতে হুইবে । সাগরের জল 
নদীর সত্তাগত হইলেও সকল বাধন ভাঙ্গিগসা? নদীকে সাগরের বুক্ধে মিশিতে 
হয়, তবেই নদী কাণায় কাণায় পুর্ণ হুম ; নদীর উদ্দেশ্তে সাগরের ডাক নিয়তই 
আসিতেছে, নদীর বাধ ভাঙ্গিয়া সাগরে মেলাই তার সাধনা, আমাদেরও 
সকল ক্ষৃত্রতার সকল অহং-এর বঁ।ধ ভাঙ্গিয়া তাহার সঙ্গে মিলনই সাধনা । 
তাহাকে দেওমা হইলেই মাহুবের হওঘার সাধনা পুর্ণ হয়, আমাদের তাই 
পাইতে হুইবে না, দিতে হইবে এবং হইতে হুইবে । এই হওঘার খোচাই 
আমার স্বক্রপগত চাওছার মূল অর্থ । এই হওতার মূর্ত বিগ্রহ শরীকষ্ণ। 


হ৬ সজ্জলভারত [ লম বধ, ১ম সংখ্যা 


মাসকে কি হইতে হইবে ইহাই শিখাইতে আসাই অবতার বাদের মূল 
উদ্দেন্ত। তাহার ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা না মিলাইয়া আমরা পৃথক হইয়া তাহাকে 
আমাদের চাই চাই-এর পর্ধায়ে ফেলিয়াছি, তাই আজ আমাদের এই পরিণতি 
হুইরাছে। 

“ও জাঘগায় আমাদের কেবল হুওঘ়া, পাওয়া নয় । তাঁকে আমর! পাব ন।, 
তার মধ্যে আমরণ হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিযে আমি কেবলই 
হয়ে উঠতে থাকব । ছাড়তে ছাড়তে, বাড়তে বাড়তে, মরতে মরতে বাচতে 
বাচতে, আমি কেবলই হুব । পাওয়াটা কেবল -এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা 
যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া_-সে তো লাভ নয, সে বিকাশ । 

ভীরু লোকে বলবে, ‘বল কী ! তুমি ব্রহ্ম হবে! এমন কৃথা তুমি মুখে 
আন কি করে'। 

হা আহি অ্ৰন্ধই হব । এ কথ) ছাড়া অঙ্ক কথ! আমি মুখে আনতে পারিনে। 
আমি অসক্ষোচেই বলব আমি কর্ম হব। কিন্তু ‘আমি ব্ৰহ্মকে পাব এত বড়ো 
স্পর্ধর কথা বলতে পারিনে। তবে কি ব্র্ফেতে আমাতে তফাত নেই ? মস্ত 
তক্ষাত আছে । তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। তিনি 
হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি-_আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীল! চলছে। 
হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে উঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ ৷ 

নদী কেবলই বলছে, আমি “সমুদ্র হব'॥ সে তার স্পর্ধ। নয়__লে থে 
সত্য কথা, স্থতরাং সে-ই তার বিনয় । তাই সে সমুত্রের সঙ্গে মিলিত হুয়ে 
ক্ষমাগতই সমুক্র হয়ে যাচ্ছে--তার আর সমুত্র হওয়া শেষ হল লা।” শান্তি 
নিকেতন। ১ম ভাগ ; পৃঃ ৩৮১-৮২ 

বর্তমান যুগে এই হওয়ার পরিপূর্ণ রূপ সমন্বপ্মুত্তি শ্রনিতাগোপাল । এই 
যুগে কেমনচী আমাদিগকে হইতে হইবে, কেমন জরিঘা হইতে হইবে, ইহাই 
শিখাইতে তিনি ধরায় অবতীর্ণ হইস্বাছিলেন । আমির সাধনাই মলের সাধনা, 
আজ মল সর্বক্ষেত্রে পরাজিত, মাঙ্থয চাহিতেছে প্রাণের শুরে উঠিবার পথ, 
মুত্তিমান প্রাণ জীনিতয গোপাল তাই এই যুগে অবতরণ করিছাছেল । যুগে ঘুগেই 
এইরূপ হুইদ্বা খাকে। এতদিনের এই যে ছুরত্যয়া ভবসাগর যাহ। পাড়ি 
দিতে যাইয়া মান্য শ্রাস্ত ক্লান্ত পথহারা. এতকালের লেই হুর্তেষ্ত প্রাচীর 
ভালিয়া এপার ওপার এক করিঘা। দিত। বর্তমান যুগের পথপ্রদর্শক এ্নিতা- 
গোপাল এই জড় জগতের সহিত ওপারের অন্জড় জগতের সমহ্বব্র বিধান করিছা 


মাছ ১৬৬৯] হ ওয়ার সাধনা 


তাহার দিব্যজীবন খানি আমাদের সামনে আনিয়া! ধরিম়াছিলেন এবং তাহার 
মেহের কোলে অধ্ৈতুকী ভালবাসার আকর্ষণ দিয়া. টানিয়া! লাইয়াছিলেন, 
আজও লইতেছেন। তিনি লিধিয়াছেন__‘অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ 
পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদ৷ানন্দও পূর্ণ ।” বিরাটের সহিত 
কুত্র, অঞ্ণ্ডের সহিত খণ্ড আমি কি করিঘা মিলিতে পারে, ইতারই কৌশল 
দিতে তিনি মহতে! মহীয়ান্‌ হইয়াও অণু হইতেও অণু হুইয়া আমাদের নিকট 
আসেল । তিনি যদি আমাদের ভিতর আমাদের মত তচইয়া ন! আলিতেন, 
আমর! কেমন করিয়া তাহাকে পাইতাম, তাই অবতার আসেন আমাদের 
সহিত মিলিবার বস্তু সখা হইয়। বন্ধু হইয়। স্বামী হইয়! পিত! হইয়! মাত! হইয়া 
পুত্র হইঘা__এই জৈব সম্পর্কের ভিতর দিয়া তাহার সহিত মিলন ঘটাইয়া মাটীর 
বুকে মাটীর মানুষের সম্পর্কের ভিতর দিগ অন্ধ রসাশ্বাদন করাইতে। তিনি 
ছোট বড়র তেদ ভাঙ্গিঃ। এক মিলনের বাসী বাজাইয়া গিয়াছেন। নতুবা 
আমরা কি করিয়া আমাদিগকে দিব, কাহাকেই বা দিব, কি আমরা! হইব, 
কেমন করিয়াই বা হইব__কিছুই বুঝিতাম লা। 
হ্রনিতাগোপাল আসিগ্াছিলেন এই দেওয়া আর হওগ্বার সাধনা শিখাইতে, 

আমরা তাহা লই নাই ॥ আমরা তাহাকে পাইয়াছিলাম, আজও তাহার 
অহৈতুকী করুণা পাইয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাকে তে ভালবালি নাই, 
ভালবাসিয়া নিজকে উজ্জার করিয়া তাহার সেবায় নিজকে নিবেদন করিতে 
পারি নাই, তাই তাহাকে পাইযাওড আমরা পাই নাই । শরনিত্যগাপাল 
লিব্য়াছেন_‘এক ব্যক্তি হীরক পাইয়াছে, অথচ সে হীরক চেনে না। 
স্থতরাং সে হীরকের মর্শ্মও বোঝে লা॥ ছদ্মবেশী ভগবান্‌ পাইয়াছ ; 
অগ্ৰে তাহাকে চেন, তবে তাহার মাছাত্মা ধুঝিবে’ । 

শ্রবৃন্দাবনে অ্রজ্গে।পীগণ দেওয়ার সার্থক ক্বপ রাখিয়া! গিয়াছেন ; সেখানে তে। 
পাওয়ার কোন প্রশ্ন ছিল না, সেখানে ছিল দেওযার উন্মাদ গতি__দেহ গেহ 
কুলমান সব দেওয়ার আনন্দে তাহারা ছিলেন ভরপুর । নিঃশেষে নিজের 
আমিত্বকে পুরুযোত্রমের মাঝে মূছিয়া ফ্ৰেলিয়াই তাহানা শীক্ফ্ফকে পাই য়া ছিলেন, 
চাই চাই করিয়। তাহাকে পাও! যায় না। আর কুরুক্ষেত্রে দেখা শিদ্বাছে 
হুওয়ার সাধনা, পুরুবোত্তম ্রকুফণ সখা অর্জুনকে বলিতেছেন অৰ্জ্জুন, তোমাকে 
এই আত্মীয়-ধ্বংসকারী বিরাট দায়িত্ব আমার সুখের দিকে তাকাইয়া লইতেই 
হইবে, আমি তোমাত ছাড়িব না । তোমার খণ্ড আমির তুমিত্ব আমান 


নি উজ্জ্লভারত [ ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


যাকে মুছিস্বা ফেলিয়া! ঈীড়াও, তোমাকে বিকল হইলে চলিবে কেন? 
যে অৰ্জুন ধর ত্যাগ করিগা বনগননে প্রস্তুত হইম্থাছিলেন, তিনিই অষ্টাদশ 
অধ্যায় গীতা শ্রবণের 'পর ঝূপিলেন “করিস্যো বচনং তব "৮ 'পুক্রযোত্তম সখা, 
তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব’ । ভাল বাসিয়া কেষন করিয়া দিতে 
হয়, ব্রজগোনীগণ তাহার দৃষ্টান্ত রাখিযন। গিঘাছেন, আর ভালবাসিয়া কেমন 
করিয়া বদলাতে হয়, ‘হইতে হয়", অঞ্জুন ভাহার প্রমাণ রাখিস! গিয়াছেন । 
মানুষ মাত্ৰকেই দেওয়া ও হওয়ার সাধনা করা উচিত, বিশেষ করিয়া ধাহার। 
ভগবত পথের পথিক, তাহাদের সতর্ক দৃরি রাখ! প্রয়োজন এই দেওয়া আর 
হওয়ার প্রতি । সীতার হ্বাদশ অধ্যায়ে উফ বলিতেছেন তাহার প্রিয় 
হইতে হইলে কেমন হইতে হইবে । আমাদের প্রতিদিন আব্মুবিক্ষেষণ 
করিয়া দেখা প্রয়োজন, ভগবানকে যে আমরা চাই তাহাকে পাইবার মত 
কতটুকু হইয়াছি, কতটুকু ভালবাসিতে তাহাকে পারিয়াছি, কতটুকু 
তাহাকে আমার আমিকে দিয়াছি? এই এত্মৰিশ্লেঘপের সাধন! যদি 
আজও আমরা না লই, ব্দামাদের জীবনের পরিণতি কি থে হুইবে তাহা 
ভাবিবার বিষ | 

“পাই নাই পাইতে হইবে ইহা আমাদের সাধনা নয়। অনস্ত কাল ধরিয়। 
পাওয়া বস্তুকে বুকে ধরিয়া অনন্ত ন! পাওয়ার ক্ষেত্র এই পরিপামলীল প্রকৃতির 
বুকে সেই পাওয়া বস্তুকে খুজিতে হইবে । যাহাকে পাইয়াই আছি তাহাকে 
আবার কোন দিনই পাইয়া! ফুরাইয়। ফেলা যাইৰে না, অনন্ত পাওয়া অনন্ত না 
পাওয়ায় দোল খাইতে খাইতে অনন্ত পথ চলিতে হইবে ইহাই মুক্তি, ইহাই 
আড়ের বুকে অজড়ের আশ্বাদন । উহাই শনিত্য গোপালদেবের অড়াদড় সমন্বয় । 
‘গম্যে'র সঙ্গে নিত্যমূক্ত হুইয়া পন্থার’ রাদে/, ক্রমের রাজ্য, চঞ্চলের রাজ্যে 
অনন্তকাল সকল পদ্থার সমন্বয় বিধানের জশ্য অনস্ত-চঞ্চল হইয়া অনস্ত চক্ষের 
জলে বুক ভাসাইস্বা গতির নব-নবতর-নবতম আস্বাদন করাই নিত্যঘুক্তের 
উপালন। ৷ ক্র্চপ্রান্তির চর্ম পরিণতি রাধা প্রান্ত, আরাধনা প্রাপ্তি । কষ্ণ 
পায় অনেকে, রাধ! পায় কয়জন ? গোলোক পাদ্দ অনেকে, ইহুলোক পান্ন 
কয়ত্পন ? ইহলোক প্রাপ্থিই গোলোক প্রাণ্তির ঘনপ্রাঞ্ডি নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্তি, 
সতত প্রাপ্তি, ছঞালাময়ী প্রাপ্তি । শ্ররবং পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রণীত গীতার 
অবধূত ভাস্য ॥ পৃঃ ২৮৩, 

প্রলিতাংগাপোল, তুমি আমাদের পাইবার জন্য আড়ের বুকে অবতরণ 


মাঘ, ১৩৬১ ] আগামী 


করিয়াছ, আর আমরা তোমাকে ভুলিয়া উপকরণ ভরা এই সংলারে ধান্ডার পর 
ধাক। খাইয়া চলিগ্রাছি । তোমার মাঝেই যে এ জ্ুগত্টা সত্য সার্থক, তুমিই যে 
জানাদের লকল পাওঘ্াার চরম ও পরম পাওয়া? এ কপ্ণা আমানের হাণে 
লাগাইয়া তোল, তোমার ভালবাসা আমাদের ভীবনে সার্থক রূপ গ্রহণ করুক । 
আমাদের জীবনে আত্মনিবেদনের মন্ত্র দাও, তোমার চরণতশে আমাদের 
অহচ্কারকে নত কর, সার্থক কর'। 


আগামী 
পশাস্তস্ঈল দাশ 


জীবনের ক্লান্ত পথে নিশিদিন চলি অবিরাম : 
বিচিত্র আনন্দে ভরা এ পৃথিবী £ পাই নে বিশ্রাম ; 

কী থে করি, কী ঘে বলি, অর্থ কিছু মেলে নাকো খুজি, 
ঘানি তআোছালে বাধা একটানা শ্ৰুরি চক্ছ বুজি । 

দিন আসে, আসে মাস, কেটে যায় কত না বৎসর, 
ধুলি-ঢাক। চোখ দু'টি যা দেখে ত!’ সকলি ধুসর। 
বাহিরে আনম্দ-গান, জীবনের বিচিত্র একশ, 
অবসর মেলে না কো, গ্রহণের কোথা অবকাশ ? 

এ জীবন একটানা শুধু চলা স্বাদ-গন্ধহীন, 

গতির আনন্দে নস্ন, অবসাদ-ঘেরা উদাসীন । 

লে চলাও খেতে ঘায় মাঝে মাঝে পীড়নের ভারে 
কিছু বা বিশ্রাম মেলে £ অবসর মনের দুয়ার) 3 


উজ্ছলভারত [ ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
সেদিন ছায়ার মতো ভেসে ওঠে চোখের সমুখে, 
দূর অতীতের ছবি, ছিল যা এ ধরণীর বুকে । 
কোলাহল হ’তে দূরে শাস্ত সরি, আবি-তচপোবন, 
প্রসন্ন, প্রশান্ত দৃষ্টি প্রদীপ্ত-ললাট- তপোধন $ 
প্রজ্ঞার আলোকে শ্রাত ছুটি আখি করুণা উচ্ছল; 
নিয়ত আশিস ধারা সে নয়নে বহে অবিরল ) 
তারে খ্রি মধুচক্র রচিয়াছে কিশোর কুমার ; 
সহজ, সরল, শুভ্র পরিবেশ বিনঅ্র উদ্দার। 
হুনীল আকাশ উর্ধে সীমা তার নাই কোনধানে, 
পদতলে স্যামতূমি ছটেছে সে অসীমের পানে। 
বন বিহগের গানে মুখর সতত চারিধার, 
প্রতি প্রাতে রবিকর ঢেলে দিত আশিস্‌ উদার । 
গুরুর চরণ-তলে বসি সবে কী কল্যাণময়, 
পরম আনন্দে ঘত জীবনের পাথেয় সঞ্চয় । 
সেখানে ছিল না কোন জীবতার হীনতার লেশ, 
জীবন-প্রাচূর্য দিয়ে ঘেরা ছিল সেদিন সে-দেশ । 
অভাব ছিল লা কোন, অতি অল্পে খুশি হত মন; 
অন্তরে এশ্বর্ধ যার, বহিরঙ্গে কী বা প্রদ্বোজন ! 
কাজা এসে নত শিরে দাড়াতো লে আশ্রমের হারে, 
মহাজনন্সেধা ভার পেয়ে ধন্ হত ; আপনারে 
বিনয়ের দীনতায় গুরুপদে করি লমর্পণ 
নিদ্নে যেত জীবনের, শ্রেষ্ঠ ধন, আশীর্বচন । 


কালের করাল গ্রাসে ভেঙে গেল বে শাস্তি আগার, 
অভিশাপ নিয়ে এল সাথে সেই উন্মত্ত ঝঞ্চার । 
প্রাণের আর্তি যেথা হত নিত্য শ্রন্ধা উপচারে, 
সেখানে দেহের অতি স্থরু হল নানা উপহারে। 
দেহের অন্তরে কাছে চিরন্তন জীবন দেবতা, 

তার পানে তাকাবার কেহ নাই, কে শুনিবে কথা ৷ 
শুধু চলে অভিসার অহন্দের অনিত্যের পিছে, 
জীবনের সারবন্ত সব বুঝি হয় গেল মিছে। 


মাঘ, ১৩৬১ ] স্াগামী 


অর্থ লিচ্ছে বেচা কেনা চলে আজ শাশ্বত জীবন, 
শ্রেষ্ঠতার মানদণ্ড হযে গেল তুচ্ছ লে কাকন । 
তপোবন ডেঙ্গে পেল, দেশে এল বণিক সভঙ্াতা, 
কোথা গেল পরিতৃন্দি; কোথা সেই পুর্ণ মানবতা, 
কোথা সেই অস্বরের সীমাহীন এশ্বর্ষ সভার, 
লীযার মাঝারে বন্ধ অসীমের অনস্ব বিস্তার । 


অতৃপ্তির বচ্ছিজাল!, সমস্তার নিতা উদ্বোধন, 

বিকৃত কামন! পথে শ্রাস্তিহীন উন্মত্ত ভ্রমণ । 
কামনায় পথ বেয়ে আসে ছিংসা, দ্বেব, হানাহানি, 
ব্যর্থ-হন্ছে ঘান সব সত্য-শিব-হুদ্দেরের বানী । 
শোণিত-পিচ্ছিল পথে সভ্যতার জর রথ চলে, 
স্যর ব্যর্থতা হেরি শ্রষ্টা ভাসে নদ্বনের জলে । 


পথ ভুল হন্ছে গেছে; রথচক্র ফেরাও এবার, 

অর্থ আর অহমিকা সেতো নয় জীবনের সার । 
জীবনের বেচা কেন! চলে নাকো অর্থ বিনিময়ে 
মাহুঘ হয়েছে শ্রেষ্ঠ বেদনা-বন্ধুর পথ বঙ্ছে 

স্ন্দরের পাদমূলে নিত্য রচি অর্থ্য উপচার ; 

সে-পথ সাধনালভা, অল্লে দেখা মেলে না কো তার । 


আহ্বান এলেছে আজ নিতা-শুদ্ধ সে দুর্গম হতে, 
দীর্ঘ ক্লান্ত অমারাত্রি কেটে যাবে আলোকের শ্রেতে 
ভেসে যাবে এ জীবন, ভেসে বাবে সমগ্র ধরণী, 
কান পেতে শুনি আমি কী অশ্ফ_ট সংগীতের ধ্বনি । 
সে সংগীত, সে-আলোক ক্পাদ্বিত হোক এ জীবনে; 
হে বন্ধু, নহল মেলো, ভেঙে ফেল স্থপ্তির বন্ধনে । 
আলোকের পথে হোক আর বার শুভ অভিধান, 
সংশয় বিহীন কণ্ঠে আবার উঠুক জ্বলন্ত গাল। 
আমাদের মুখ পানে চেয়ে আছে মাগামী জীবন, 
তাদের ভাণ্ডার ভরে দিতে হবে সত্য সেই ধন ; 
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বে-ধন অনিত) নয়; ঘেউ ধন লভিলে ভাণ্ডারে, 
জীবন সন্দের হয়, প্রশাস্তি বিরাছে চারিধারে ॥ 
সেই ধনে ধনী হযে দীনতার হয়. অবসান; 
কামনার বহি নয়, সেই ধন তৃপ্তি করে দান । 


দূরে ফেলে দাও বন্ধু, বিগত দিনের যত মানি, 
কণে জাগডক উচ্চে সত্য-শিব-হ্ৃন্দরের বাণী। 

সেই বানী দিকে দিকে সগৌরতে হোক বিছোবিত ; 
চিত্ত হোক অমলিন, বিমল উদার্ধে প্রসারিত । 
অশ্রান্ত বিভ্রান্ত ন, সহজ, অন্দর সরণীতে 

গতি হোক মাস্থবের, আনন্দের অজশ্র সংগীতে 
মুখরিত হোক পথ ; মুখরিত হোক চারিখারঃ 
মন্ছছের এ পৃথিবী মাস্থযেরই হোক আরবার । 


সে 
চন 


পুনধাতর। 
ভ্রনিখিলরঞ্জল রা 


এবার ঘন ডাক পড়লে! বাইরে যাবার, তখন আদে) প্রস্তুত ছিলাম না। 
২.*শে মে, কলকাতার দারুণ গরম,__রাইটার্স বিল্ডিংএর পায়রার খোপে বসে 
ফাইল মুক্ত করছি । সামনে বসে পাচজন দর্শনার্থী । বেন্দ। তখন প্রায় পাটা, 
কিন্ত কাজ তখনো মেলাই বাকি । এমন সময় টেলিফোনে সংবাদ এল._ প্রস্তুত 
হও, দিন সাতেকের মধ্যেই দিলী হয়ে ডেনমার্ক যাত্রা করতে হবে। বিদেশ 
যাত্রা বিশেষ ক’রে সেটা যদি বিলেতমুখী হয্র__একটা বড় রকমের স্থযোগ । কিন্ত 
এর ঝামেলাও কম নয়। পাশপোর্ট, ভিসা, হেলখ.-সার্টিফিকেট, সাজ পোবাক 
আর সর্বোপরি টাকাপঘসার জোগাড়_-এসব মিলে এক এলাহী ব্যাপার ৷ 
আমার মতো যাহব, যার অস্যভক্ষ্যর্ধমুণ্ডণঃ অৰস্বা_তার পক্ষে মারাত্মক । 
কিন্তু সরকারী হুকুম তামিল করতেই হবে| তাই পড়ি গেল হুড়াহুড়ি। 
যদিও “লয়ে রসারসি করি কঘাকবি পৌটলা পুটুলি বাধি”, এ সবের দরকার 
হু নি, এবং “বলম্র বাজাদে বাঝ্স সাজায়ে'” গিল্পীও কেঁদে কেটে কোন অনর্থ 
বাধালেন না, কিন্তু সেই স্বল্প সাতদিনের মেয়াদে সব কিছু তৈরী করে নিতে 
প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়ে এল । দিলী কর্তার! টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম 
ঝেড়েই নিশ্চিন্ত । ৩*শে মে দিলীর দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে তারপর 
সেখান থেকে যথারীতি আদেশ ও উপদেশে রগ হয়ে হয ১ল! নয় ২র! জুন 
বিমান যোগে ডেনমার্ক যাত্রা করতে হবে) , 

২৯শে তারিখ রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটাছ হাওড়া ষ্টেশন থেকে দিল্লী মেলে 
রওনা হওয়া! গেল। সহযাত্রী দুইজন, বাণীপুরের বুনিয়াদী মহাবিষ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ লীহিমাংশু বিমল মজুমদার আর হাওড়ার সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক 
জীমন্দথ নাথ রায়। পথে বর্ধমানে সঙ্গ নিলেন শ্রীনিকেতনের শ্রীতারকচন্দ্র ধর । 
হাওড়া ষ্টেশনে বিদায় দিতে এসেছিলেন অনেকেই __বাবা, মা, শ্বস্তর মহাশদ্ 
এবং শাশুড়ী মহাশদ্রা। তা" ছাড়া গৌরী, বব", অঙ্-ঝুছগ ও গোপাল ॥ 
বন্ধুবর্গের মধ্যে এহলাদ ৰাবু ও তার সতী শুমততী কল্যাণী, অনিলবন্রন ও মমতা, 

৩ 
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জবার ওদিকে সাহিত্যিক শীমনোজ বসু ও বেঙ্গল পাবলিশার্সের শচীনবাবু । 
হাওড়া গ্রন্থাগার পরিহদের তরফ থেকে অনেক মালা এবং ছ্ধুলের গুচ্ছ উপহার 
পাওনা গেল । গাড়ী ছাড়বার সময় জানাল! দিলে ঘতদূর দেখা যায প্রযাট ফর্মের 
দিকে তাকিয়ে থাকলুম। বাব। মা'র চক্ষু অশ্রীপজল। গোৌরীর দৃষ্টি করুণ, 
বর ছোট্ট গোপাল তার দাদুয় কোলে থেকে আসর বিচ্ছেদের আশংকায় হেন 
কিছুটা চঞ্চল । কৃষ্ণা দ্বাদল৷ রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে সপর্জনে ছুটে চলেছে 
দিল্লী মেল! L 

১লা জুন। সকাল সাড়ে দশটায় ভারত সরকারের কেন্দ্রীঘ দণ্তরখানার্র 
শিক্ষামন্ত্রী মৌলান! আবুল কালাম আজাদ সাহেবের খাল কামরায় ডাক 
পড়লো-_বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে কিছু “ইনস্ট্রাকশনস্‌* বা উপদেশ গ্রহণের 
আন্ত । মোট আঠারে! জন যাত্রী,__এসেছেন ভারতের নানা মুলুক থেকে__ফেউ 
সরকারী, কেউ আধা সরকারী, কেউ বে-সরকাবী-_দু'জন আবার ভারতীয় 
পার্লামেন্টের সদস্ত। শুভেচ্ছা এবং শুভযাত্রা কামনা করে আজাদ সাহেব 
ঘে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন তার সার মর্ষ হচ্ছে এই বে, যদিও বিদেশ থেকে 
বিশেষতঃ ডেনমার্ক থেকে শিক্ষা বিষয়ে ভারতের গ্রহণ করবার উপযোগ্টি তেমন 
কিছু নেই, তবু তিনি আশ! করেন যে বাইরের নানা লোক ও প্রতিষ্ঠান দেখে 
যে অভিজ্ঞত। সঞ্চয় হবে তা প্রত্যেকেরই কাজের পক্ষে হবে সাহায্যকারী '। 
সেঙ্জস্কই তিনি খুব খুসি। 

শিক্ষা নস্ত্রীর দ্ধরেন যুগ্ম সচিব প্র কে, জি, সৈয়দেইন, স্পেশাল অফিসার 
ডাঃ জ্ঞান, শীখান, সর্দার সোহন লিং এবং আরও উচ্চপদস্থ কয়েকজন 
অফিসারের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ করা গেল ৷ প্রা স্কলের মুখে এক কথা £ 
“"The Danish Folk schools have arrested the exodus of the 
population from the villages to the towns” 1 কাজেই আমাদের 
ডেনমার্ক ঘাত্রার উদ্দেশ্য সে দেশের “Rua! 02035966078 বা পল্লী শিক্ষার 
নীতি ও পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করে ভারতীয় পল্লীর অবস্থাহুযায়ী সেই 
নীতি ও পক্ষত্রি প্রবর্তন করা ॥ কর্তৃপক্ষের মনোগত ভাব বুনিছাদী শিক্ষা 
বা Basic Education এর কল্যাণে ভারতের স্বতপ্রাদ্ গ্রাথগুলিতকে আবার 
প্রাণবস্থ করে তোলা আর ক্রমবর্ধমান সহরমুখী ভজনভ্রোতের গতি ব্যাহত 
করা। ডেননার্কে এসে, ডেনমার্কের শহর ও পল্লী অঞ্চলে বেড়িয়ে, এদের 
Folk High School গুলি দেখে এবং এদের শবদগ্কানীত বাক্তিগপের সঙ্গে 
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বালাপ-আলোচনা করে কিন্তু মলে হয় না যে এরাও সেই শহরাভিমুখী 
গতিকে রুদ্ধ বা মন্বর করতে পেরেছেন। সারা ডেনমার্কে জনসংখ্যা 
প্রায় ৪৩ লক্ষ। একুশ লক্ষ লোক শহরবাসী আর বাকী পঙ্গীবাপী। 
্বাজধানী কোপেনছেগেন শহরেই দশজক্ষের উপর লোক বাস কনে) গত 
পঞ্চাশ বৎসরের হিসাবে দেখা হায় যে, ঘে সংখ্যায় শহরের ব্দধিবাসী সংখ্যা 
বাড়ছে সে অহ্ুপাতে পল্লী অধিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে না। এর মূলে 
রয়েছে হস্ত্র-সভ্যত। এবং ঘস্্র শিল্পের প্রসার। যন্ত্রপাতি একদিকে 
মানবের কাজ কমিয়ে দেয় আরার অকঙ্গুদিকে পল্লী অঞ্চল থেকে কারখাল! 
অঞ্চলের দিকে মাহুঘকে টেলে আনে। আর তারি ফলে পল্লীগুলি ক্রমশঃ 
অনহীন ও অনাদৃত হত্সে পড়ে আর শহয়গুলি ছতে থাকে জনবহুল ও 
স্ফীতকায় । আধুনিক সভ্যতার এই,অনিবার্ধ পরিণামকে রোধ করবার কোন 
উপায় আছে বলে মনে হয় না। সারা জগৎ জুড়েই আজ ঘঙ্ম সভ্যতার 
ক্ষেত সম্প্রসারণ দেখা যাচ্ছে । 

“দাও ফিরে সে অবল্য লও এ নগর 

লহ যত লৌহ লোষ্ট কাষ্ট ও প্রস্তর 

হে নব সভ্যতা ॥** 

কাবর এ আক্কুূল আহ্বানে নব সভ্যতা সাড়া দেবে না । শহরই হচ্ছে এই 
নধ সভ্যতার প্রাণ) উপবনের শ্িদ্ধ ছাছায় সংবধিত আরণ্য সভ্যতার দিন 
ফুরিয়ে গেছে,_-তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। গ্রামীণ সভ্যতাকে 
ছাপিয়ে উঠেছে শহুরে সভ্যতা । একে অস্বীকার করবার জো নাই। 
বাস্ুবকে শ্বীকার করাই সমীচীন । আল হউক কাল হউক, ভারতবর্যকেও 
এই বাস্তবের সন্মুনীন হতে হবে। জোর করে শহরকে ঠেকেয়ে রেখে সভ্যতার 
স্বাভাবিক বিবর্তন বিলস্বিত কর ঘেতে পারে কিন্ত ব্যর্থ ক্রা বাবে না। যার 
মনে করেন আমাদের গরুর গাড়ীই ঘথেষ্ট, মোটর গাড়ীর দরকার নেই, তারা৷ 
যেন স্মরণ রাখেন যে পীচঢাল! পাক! সড়ক বানালেই গরুর গাড়ী ক্রমে অনৃস্য 
হরে যাবে. তার স্থান অধিকার করবে জীপ ও মোটর ট্রাক, আর ইলেকট্রিক 
আসার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের কাছ যাবে কমে ৷ মান্য হুবিধাবাদী । বিজ্ঞান 
ও যন্ত্র ঘে স্থবিদা মাঙ্থলকে দিয়েছে তাই থেরে তাকে বঞ্চিত রাখ! 
যাবেকি! 
সেই বিগত দিনের “পাখী ডাক! হায়াছ ঢাক!” পল্লী কাব্যের উৎস 


ত উজ্জ্বল ভারত [৮ম বৰ্ধ, ১ম সংখ্য? 


ভিলাবে অনবদ্য বিবয় বস্তু বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের. বিশ্যদকর অগ্রগতির তালে 
সেই পজীকেও তাল রেখে চলতে হবে । শি বিপ্লবের অবাবহিত পরে এবং 
শিল্পাঞ্চলগুলিতে বহুলোক সমাবেশের ফলে উতৎলত্ডের গ্রামণ্ডলিও সামদিক 
ভাবে জন-বিরল হচ্ছে পড়েছিল । কিন্ত শিক্ষাপ্রসার, যানবাহনের হবিধা 
এবং সর্বোপরি ইংরেজ জাতির খেলাধূলার প্রতি মজ্জাগত আসক্তি এবং 
সৌন্দধশ্রিঘতা__এই কতকগুলি কারণে ইংলণ্ডে শহরাঞ্চল যেমন গড়ে উঠেছে 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলিও হয়েছে সুন্দর এবং স্থপর্রিকলিত। মোটামুটি বলা 
যেতে পারে ইংলণ্ডে এবং শুধু ইংলণ্ডে কেন ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই এর! 
গ্রামগুলিকে আত্িত সত্বে শহরের Green B€l€ বা শ্টামলাঞ্চল রূপে গড়ে 
তুলেছে । শহরে বন্দরে যান্ুর্ধ আসে: কাছের তাগিদে, কিন্ত গ্রামে 
ফিরে ধায় বিশ্রামের খোজে । শহরের প্রাণ-চাঞ্চল্যের পিছনে রয়েছে পলীর 
শান্ত, স্মিত পরিবেশ-_শক্তির প্রকৃত উৎস । শহর জোগায় ্রশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, 
গ্রাম জোগায় শাস্তি ও সম্পদ | তাই আজকের দিনে জগতের চারদিকে 
দৃষ্টি রেখে ভবিষ্যতের ভারতবর্ধকে এ ভাবে গড়ে তুলতে হতে ঘাতে শহুরট 
যাবে গ্রামের দিকে এগিয়ে । অর্থাৎ গ্রামগুলিই ক্রমে ক্রমে হবে শহরের 
সহজ সংস্করণ যেখানে মানুষ পাবে অীবনধারণের প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও 
উপকরপ। এ ছাড়া অন্য গতি আর কি আছে? 
এ - + . = 
হরা। জুন বুধবার বৈকাল সাড়ে ছ'টায় পালাম বিমান ঘাটি হতে ৯১3 
India International এর Constellation বিমানপোতে লণ্ডন অভিমুখে 
বান্ডা করলাম । সহযাত্রী আঠারো জন এবং আরও অনেকে । আমরা 
আঠার জন এসেছি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য হতে। পশ্চিমবজের চার জন ও 
বিহারের চার আন ॥ বোম্বাই, মান্দা, মহীশুর, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, 
, ক্লাঞ্রস্থান ও লৌরার্ প্রভৃতি রাজ) প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। ভারতবর্ষ 
বৈচিত্রের দেশ । এই আঠারো! জনের বেশতুবা ভাবা ও রুচির ভিতর দিয়েও 
সেই বৈচিত্রোর বেশ খানিকটা পরিচয় পাও যায় । 
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ 
বিদ্ধা হিমাচলু যমুনা গঙ্গা উচ্ছল অলি তরঙ্গ । 
জাতীয় সঙ্গীতের ক্রয় হউক! আমর! যে হৈচিজ্যপূর্ণ ভারতের বিচিক্ক 
প্রতিভূ, তাতে আর সন্দেহ কী 


মাঘ, ১৩৬১ ] পুনর্ধাআা 

প্রথমেই ধরা যাক চারজন বিহারীর কথা। চারজনের চার কম 
পোষাক । একজনের মাথায় দেড়হাতি টিকি, কপালে শ্বেত চন্দনের ফোটা, 
মালবাজীর ঢংএর শাদা পোষাক, হাতে এক কৌৎকা লাঠি, মুখে বোকা হোক) 
হাসি। আর একজন আন্ত কুমড়োপটাল, উদরসর্বস্থ দেহটির পটভূমিকাল 
ছোট মাথা, ছোট্টতর চোখ, আর এক জোড়া পালোয়ানী ডংয়বের গোঁফ । 
আর ছুক্ষন আকারে ছোট হলেও বিক্ৰমে খাটো লছ। এদের কথ! শুনে মনে 
হবে ঘেন একটা তুমূল কটেছা চলছে । জ্রিন্তেল করলে বলবে "আপাফ্লে 
এইশ্য। হোতেই হায়।'’ পুরা চার মাল এই চার জ্রন বাকী চৌদপ্দজনকে 
জিযীগে রেপেছিল। ঘেধানে গিণ্েেছে প্রেফানেই বিদেশীর! এদের নিয়ে 
করেছে আমোদ, জনেকট! যাহযে সং দেখে ঘেমলটি করে । কিন্ত এদের কোন 
জ্বক্ষেপ নেই । নিধিবাদে লেডিজ বাথন্ধমে ঢুকে পড়বে । ছরত্র! বন্ধ কন্মার 
সমদ্ব দড়াম দড়াম শব্দ হবে, স্মানাগারে করে আলবে অলপ্লাবন। ডিনার 
টেবিলে বসে সবগুলি ডিস নিজের কাছে টেনে আনবে আর সব খাবার নিজের 
পাতে চেলে নেবে। অপর কারু দিকে তাকাবার প্রগ্নোজ্সন বা সময়_ 
উভয়েরই অভাব । এরাই হচ্ছেন. বহু বিজ্ঞাপিত বিহারী বুনিয়াদী শিক্ষার 
ধারক ও বাহক । বুনিয়াদী শিক্ষার ‘ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশংকার কারণ 
আছে! ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের ধারণ! থে বিহারই বুঝি সারা ভারতবর্ষ ॥ 
ভারতবর্ষ থেকে আসছ কিন! জিজ্ঞাসা করলে বলবে “নেছি বিহার সে” । 
কোন ভারতী সমস্যার কথ! উঠলে বলবে “হুম লোগকে বিহারমে এইস্ডা 


হোতেই নেহি ।” এদের ব্যবহারে, আচরণে, কথায় বার্তায় কোন সৌত্রন্ত বা 
স্থরুচির পরিচয় পাওয়া যা না! : 
নি . = ” 
মধ্যপ্ৰদেশ হতে এসেছেন শইলোস্কে। বয়স পঞ্চাশ পেরিস্বে গেছে । 
স্বাস্ব্যটি বেশ ভাল, মেক্রাজটি আরও ভাল । সদা হাস্ডমুখ, রসিকতা 
বুঝেন এবং নিছে রহষ্তপ্রিঘ । ভারী ভাল লাগল ভদ্রলোককে ॥ সব কাজেই 
খুব উৎসাহ ৷ ব্যবহার সহজ ও সরল। অমরাবতী পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একট। বিভাগের অধ্যক্ষ । 
বোম্বে খেকে এসেছেন হুইজন মারাঠি. শ্রবলবন্ত বামীশ বিশ্বনাথ কানিক 
আর সীভাঙুরাম মশিরাম সাভে ॥ কানিক মশাই,সদাই ব্যস্তবাগীশ, অনেকটা 


উচ্ছলভারত [ ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


স্বজান্ত। গোছের । লব কাছেই আগে এগিয়ে যাবেন,_খানিকটা ফোপর- 
দালালি না করে ছাড়বেন ন! তাবটা আমার সবই জ্ঞান৷ আছে, তোমরা 
আমাছ দেখে চল, তাহ?লেই হবে । লগ্ডন এয়ার পোর্ট থেকে মালপত্র খালাস 
লিয়ে যখন বালে উঠছি দেখা গেল কার্নিক মশা কোন এক মেম সাহেবের 
ওভারকোট গানে দিয়ে আসছেন। নিজের ওভারকোট কোথায় রেখে 
মেমলাহেবেরটি নিস্বে এসেছেল ॥। খালিকবাদেই এক মেম সাহেব ব্যত্মসমন্ত্র 
হচ্ছে কানিককে পাকড়ালেন। থা হোক কিক মহাশঘের ওভারকোটটিও 
পাওযা গেল। ব্যাপারটা সহন্সেই মিটল। 

“দূরকে করেছো! নিকট বন্ধ'্যকবি এ কথা খন লিখেছিলেন তখনো 
বিমান অমণ এতোটা সহজ হয়ে ওঠে নি। সমর ও দূরত্বের ব্যবধানকে খর্ব 
করেছে এই তীব্রগতি বিমান ) দ্বনিকাউী। আজ কতে! ছোট হয়ে গেছে সে কথা 
উপলব্ধি কর! বার বিমানদঘাটিতে এলে । আমাদের দমদমে লাকি প্রতি পাচ 
মিনিট অন্তর একখান। উড়োজাহাজ নামছে বা উড়ছে । কলকাতা-_দিজী__ 
যোখ্ে_এ তো মুখের কথ! ৷ পৃথিবীর নান মুলুকের কত বিচিত্র নরনারীর 
হর্শন পাওয়া বার কিছু সময় বিমান খাটির বিশ্রামাগারে অপেক্ষা করলেই? 
আমাদের লগুনগামী বিমান রাত এগারোটার বোশ্বে এসে পৌছল। এ 
পর্যন্ত যাত্রী সংখ্যা যা ছিল বোস্বেতে এসে তা প্রায় ছ্িগুণিত হুল । আলে 
পাশের নানা দেশের লোক । কেউ ঘাবেন করাচী কেউ যা কায়রো । কেউ 
খেকে যাবেন শ্রেলেতা, সেখান থেকে বাবেন লুসার্ণ ॥ কেউ বাচ্ছেন প্যারী ৷ 
অধিকাংশই লগ্ডন। আমাদের গন্তব্যস্থল আরও দুরে কোপেনছেগেন। 
বেন অর্থ দুনিয়ার চলস্ত মুশাফিরথান!। কবির উক্তি ঠিক-__“ুহূর্তেকে 


উত্তরিলা সহশু যোজন ।"" 
ক্রমশঃ 


শ্রীমন্তগবদসীতা৷ 
€পুর্বানরুতি ) 
জ্য়োদছশোহত্যায়: 
আবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্গমিব চ স্বিতম্‌ । 
সৃতি চ তজ জেং গ্রাসিফু প্রভবিকু চ ॥ ১৩১৬ 
প্রেকতি পরিণামের প্রতি স্তরে কেমন করিয়া যুগপৎ অনন্তেদ-প্রভেদ ভাবমন্ 
সর্ব্বন্বন্বের মীমাংসা রহিয়াছে, তাহাই বলিতেছেন ) অবিভক্ত চ [সব বিভক্ত 
গুলিকে একাকী কেবল স্বরংপূর্ণ করিয়া সেই শ্বপ্সংপুর্ণ বিডক্রগুলিকে বিনি 
লংহতিক্ধপে ঘন করিয়া রাখিযাছেন, লেই পুরুবোত্তম জীবনই অবিভক্ত ] 
ভূতেষু [স্থাবর জঙ্গমাদি তৃত সমূহে ] ( অথচ যুগপৎ, ) বিভক্তম্‌ ইব_[ স্থূল 
দৃষ্টিতে দেখিতে একাস্ত বিশুক্কের মত, অথচ প্রতিটী বিভক্তির অস্তরে বাহিরে 
বিভক্তির শ্ব্ংগৌরব বজায় রাবিয়াই অবিভক্ত] স্থিতম্‌ ভূতভর্ত চ [স্থিতিকালে 
কৃত গণের ভর্তা, পালক } তৎ জ্ঞেয়ং [ সেই ভে ] গ্রসিফ্ণু [ প্রলয় কালে 
শ্রসণঞ্জল ] প্রতবিষ্ণু চ [ স্থষ্টিকালে প্রভবনশীল ] । 
লেই ‘জেয’ ভূতগসূহের যধ্যে পবিভক্ত অথচ বিতক্তের মত অবস্থিত, তাহা 
তৃতভন্তা, বিশ্বের সংহার কর্তা ও প্রভবিতা। ১৩১৬ 
জ্যোতিবামপি তজ্জেযোতিত্তমসঃ পরমূচাতে । 
জ্ঞানং জয়ং জ্ঞানগমাং হৃদি সর্ববন্ত বিষিতম্‌ ॥ ১৩1১৭ 
(এক্ধপ আশঙ্কা হওৱা অসম্ভব -নর বে, যদি এই “জে” সর্ব বিদ্যমান 
খাকিঘাও উপলব্ধ হছ না, তবে উহ নিশ্চই “তম হইবে ॥ ইহারই সমাধান 
জিতেছেন ) ছেযাতিযাং অপি [ সুষ্্যশ্চজ্্র প্রভৃতি জ্যোতিসদূহেরও ] তৎ 
[ সেই জেয ] জ্যোতি: [আড়াজড় সমন্বিত পুরুষোত্তমের আলো-খ্বাধার সমস্থিত 
দিব্য আলোতেই লব আলোকিত-__তস্ত ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতিশ ] তমস$ 
[ রাগত্বেষ স্তরের একান্ড আখার বা একান্ত আল্দোক্তপ তম হুইতে] পরং [আহ্ছগ 
থাকিয়াও অতীত ] উচ্যতে [ উক্ত হুন ] ‘জ্ঞান কাপছেধ স্তরের উপরের স্তরের 
বালিজ্ধাই উহাতে আান-জেছ-ত্ঞানগম্য ভেদ লাই, উহ সাধন-সিদ্ধি যুগপৎ, তাহাই 


Be উজ্জলভারত 1 ৮ম বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


বলিতেছেন ) জ্ঞানৎ [ বাহাদ্বারা! জানা যায় ] জ্রেয়ং [যাহা জ্ঞানের বিষয় ] 
জ্ঞানগম্যং [জ্ঞানহারা ধাহাকে পাওয়া হ্য়, জ্ঞানঘচল ; তিনিই যুগপৎ জ্ঞান- 
জ্তেয়-জ্ঞানগম্য অরিভঙ্গ, অনন্ত, এক অথগু. সচ্চিদানন্দ-ঘন জীবন প্রবাহ । যে 
সরে জ্ঞাতা জ্ঞান তয় পরস্পরের ‘ইতর', সেই শুরই রাগন্েষের শর । বে- 
নিজে নিজকে দিদা, নিজের মধ্যে নিজকে আহুতি দিয়া, নিজের মধ্য হইতে 
নিজকে গড়িছা তুলিয়া, লিজ পুরুষোত্রমের সঙ্বে সম্বন্ধ ' রাখিয়া নিজের মধ্যে 
নিজকে জানিতে পারে, আন্বাদন করে, তাহাই সত্য বাস্তব জ্ঞান বা জ্ঞেয্ বা 
জ্ঞানফল ] (এই ভ্যানের স্থিতি কোন্‌ দেশে ?) হৃদি [ হৃদয় দেশে ] সর্ব 
[ প্রতি ভূতের ও সর্ববৃতের ] বি্রিতস্‌ [ বিশেষভাবে স্বিতি] ছু 
সেই 'জেয়' আলোলমূহেরও আলো, আবধারের ওপারে বলিয়া উক্ত হন; 
তিনি জ্ঞান, ঝেয় ও ভ্তেয়ফল ; সর্ব প্রাণীর হৃদঘ্ে বিশেষদপে স্থিত 
ক্লহিঘাছেন। ১৩১৭ 
ইতি ক্ষেঅং তথা জ্ঞানং জেয়কেণাক্তং সমাসতঃ । 
মন্তক্ত এতদ্বিজ্ঞা্ মন্তাবাছ্ছোপপত্যতে ॥ ১৩১৮ 
(যে বিষয়গুলি বল! হইল, তাহারই উপসংহারের অন্ত এই শ্লোক 
বলিতেছেন ) ইতি [ এইক্কূপে ] ক্ষেত্ৰং [ মহাডূত হইতে ধুতি পর্যন্ত ‘ক্ষেত্র ] 
তথ! জ্ঞানং [ অমানিত্ব হইতে তত্বজ্ঞনার্থ দর্শন পর্যন্ত ‘জ্ঞান' ] তে চ 
[ এবং জয়ং যত্তৎ' শ্লোক হইতে ‘তমসঃ পরমূচ্যতে’ পর্ধ্যন্ত স্লোকে ‘জ্ঞেয়’ ] 
উক্ত [ বল৷ হইল ] সমাসতঃ [সংক্ষেপে ] (ইহাই সমত্ত বেদশাস্ৰ ও গীতা 
শাস্রের নিংড়ানো রস) । (ইহার অধিকারী কে?) মদ্ভক্ত: [ পুরুষোত্তম 
*আমিতে'হই সমপিত সর্বাত্মভাব যার ; যাহ! কিছু সাধক দেখে, শোনে, বলে 
বা করে, সবই ‘আমির কর্দ; এবন্বিধ গ্রহাবিষ্ট আমার অনন্ত ভক্ত) এতৎ[ঘথোক্ত 
সম্যগ, দর্শন ] বিজ্ঞায় [ বিশেষকর্ূপে জানিছ] ] যদ্ভাবাঘ [ আমার সত্তা-স্ব ভাব- 
বঅভিপ্রারন-ক্রিয়া-চেষ্টা-লীলা-প্রভূতি লাভের জঙ্তু ] উপপস্ততে [ সমর্থ হয় ]1 
এই সংক্ষেপে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বল! হইল ৷ আমার ভক্ত ইহ! ভাল 
করিয়া জানিয়া মন্তাব লাভ করিতে সমর্থ হন । ১৩১৮ 
প্রক্রতিৎ পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধানাদী উভাবপি । 
বিকারাংশ্চ গুণাং শ্চৈব বিস্ধি প্রক্লতিসম্তবান্‌ ॥ ১৩।১৯ 
(সপ্তমাধ্যাম্বে শ্রভগবান্‌ তাহার পরা ও অপরা ভেদে ছুইটা প্রকুতি'র 
উল্লেখ করিয়াছেন, পরা প্রকুতিই ক্ষেত্র এবং অপর! প্ররূৃতিই ক্ষেত্র । ইহাও 


মাঘ, ১৩৬১ ] আমস্তপবদী তা ৪১ 


বলা হইদ্বাছে যে, ভূতসমূহ পরা-অপরা প্রকুতি হইতেই জাত । কিক্ষপে সেই 
পরা-অপর। প্রকুতি মহাভূত সমূহের কারণ হয়, তাহারই প্রতিপাদনের অন্য 
এই স্লোকের আনন্ড করা হইতেছে ) প্রকুতিৎ [ ক্ষেত্র অপরা প্রক্কতি ] পুক্রষং 
চ এব [ ক্ষেত্্ত পর প্রকৃতিকে ] উভৌ অপি [ পুরুষোত্তমের প্ররুতি-পুক্রুষ 
এই দুই প্রকতিকেই ] অনাদি [ আদি নাই যাহাদের ; প্রতিটী আদি যাহার 
‘বর্ত্তমান’, নব নব; সর্ব,আদির সমন্বিত আদিমৎ ৷ প্রতি আদিরী মাঝে ‘ন’ জপে 
আছেন তিনি লুকাইয়া, সেই আদির মধ্যে সব অতীত ভবিস্তৎকে পরিপাক 
করিয়। এমনভাবে নিত্য বর্তমানরূপে প্রকট হইতেছেন বলিগ্াই তিনি অনাদি । 
এই বিশ্য পরিণামে অনাদি-অনস্ত ‘আদি'র লীলাক্ষেত্র । যাহা অনাদি. তাহাই 
অনন্ত । পুক্ষোত্তন দর্শনে প্রকুতিও অনাদি, প্রকুতিও অনস্ত; কেবল পুরুষই 
অনাদি অনস্ত নন্‌ । ফর্শও অনাদি অথচ অস্তশীল নয় । কণ্দও অনাদি অনন্ত, 
লীলার মাঝে কর্দ অনাদি অনস্ত । ঈশ্বরের প্রতি অনাদি অনস্ত, নিত্য 
হইলেই বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা উপপর্ন হুয়, প্রক্কৃতি“পুরুযের দন্দ সমাল না জানার 
নামই বন্ধন, জানার নামই মোক্ষ ] € এই বন্ধন মুক্তি কি প্রকারে উপপত্ন হয, 
তাহাই বলিতেছেন ) বিকারান্‌ চ [বঙ্ষামান বুদ্ধি হইতে আরম করিছা দেহ ও 
ইন্দিয় পধ্যস্ত বিকার সমূহ ] গুণান্‌ চ এব [ এবং বক্ষাম্যান স্থখদুঃথ মোহাকারে 
পরিণত গুণ সমূহকে ] বিচ্ধি [ জানিয়! রাখ ] প্রক্ৃতিসন্তবান্‌ [ প্ররুতি হইতে 


উৎপন্ন ; বিকার জননী ডরিগুণাত্মিকা মাদাই প্ররুতি, সেই মায়াই সব বিকার ও 
গুণের জননী ] ৷ £ 


প্রকুতি ও পুরুষ এই ছুইটীকে অনাদি জানিও$ বিকার ও গুণসমূহ প্রুতি- 
জাত, ইহাও জানিষ্কা রাখ । ১৩১৯ 
কাধ্যকরণকর্জুত্বে হেতুঃ প্ররুতিরুচতে 1- 
পুরুষঃ স্থুথতুঃখানাং ভোক্বত্ব হেতুক্ুচ্যতে 1 ১৩২৯ 
[ যাহাদের নিরবস্য সংযোগের ফল এই ক্ষেত্র, তাহাদের পৃথক্‌ পৃথক 
বিশ্লেষণ করিয়। তত্বনির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্টে প্রক্কৃতিলন্তব গুণ ও বিকার কি, 
তাহ! বলিতেছেন ] কার্ধ্যকরণকর্তৃত্বে [ কার্খ্য অর্থ দেহ, দেহের আরস্ভক ত্কৃত- 
সমূহ, ৰিযিয়সমূহ এবং প্রক্ৃতিসন্ভব গুণসমূহ ; করণ অর্থাৎ দেহন্ব অয়োদশ 
ইন্জিযন ; কার্য্যকরণের কর্তৃতে কাধ্যকারূণ কর্তৃত্বে; প্রক্তিসস্ভব পুণসমূহকে 
‘কার্ধ্য" বলিছ। গ্রহণ করিতে হুইবে । পঞ্চ কর্শ্মেজ্রি্, পঞ্চ জ্ঞানেন্িয়, মল, বুদ্ধি 
ও অহঙ্কার এই ত্রয়োদ্শটী করণ ] € এই কাৰ্ধ্যকরণকর্তৃত্বে ) হেতুঃ [ আরস্ভক 


৪৭ উজ্দ্রলভা রত [লম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


বলিয়া কারণ রুপে ] প্রকূতিঃ উচ্যতে [ প্ররুতিকে বল! হয় ] ( কেহ ‘কাধা- 
কারণকর্তৃত্বে’ এই পাঠ করিহ্বাছেন। যাহা যাহার পরিণাম, তাহাই তাহার 
কার্য ; কান্দেই বাহা। বিকার, তাহাই কার্য এবং যাহ! বিকারী, তাহাই 
কারণ; সেই কাধ্যকারণের কর্তৃত্ে ; অধব! 'কাধ্য' শব্দের অর্থ বোড়শ বিকার 
€ একাদশ ইন্দ্রিয় ও স্থূল পঞ্চ ভূত ) এবং *কাক্সণ শব্দের অর্থ হইতেছে সপ্ত- 
প্রকার প্রক্কতি-বিকৃতি ( পঞ্চ স্বস্ম-তৃত, অহস্কার ও বুদ্ধি); এই কয়টা পদার্থই 
কার্খাকারণ ; ইহাদের কত্তত্তে প্ররুতিই হেতু অর্থাৎ, প্রক্ৃতিই আরগ্কক কারণ ।) 
€প্র্ষষ কি প্রকারে সংসারের কারণ হর 1?) পুক্রবঃ [ জীব, ক্ষেঅকজঞ এবং 
তোক্তা ) স্বখ্দুঃখানাং [ ভোগ্য স্থথদুঃখের ] ভোক্রত্রে [ সাংখামতের শুধু 
আইতে নহে, ভোক্বত্বে ] হেতু; উচাতে [কাধ্য, কারণ ও কর্তৃত্বের সহিত 
পুক্রবের সংচষাপহেতু থে হৃখছুঃখ্বরূপ ফল উৎপর হর, সেই ফল তোগ করিবার 
কৌশলের উপর নির্ভর করিতেছে পুরুষের বন্ধন বা মুক্তি : যদি এ সংযোগ 
পুরুষোত্রম জীবনে সম্ভাবিত হর, তবে এ ফল ‘প্রসাদ’ ক্ষণে গড়িঘ। উঠিয়া" 
হর মুক্তির আব্বাদন : পক্ষান্তরে এ সংযোগ ঘলি রাগন্ধেষের শুরে অহস্কার- 
বিম্াত্মা হইয়া] মিথ্যা জ্ঞান দ্বার! সংঘটিত হয, ইচ্ছা হণ বন্ধনের হেতু ]। 

কার্ধাকরণের কত্তত্বে ‘প্রকৃতিই' হেতু বলিয্না কথিত, স্থখদুঃধ ভোগের। 
হেতু বলির! ‘পুরুষ’ কথিত হয়। ১৩২৯ 

পুরুষ: প্রকৃতিস্থে। ছি ভুঙ ক্রে প্রক্তিজান্‌ গুণান্‌ । 
কারণং গুণসঙ্জোহ শ্য সদসদ্যোনিজনশ্মস্থ ॥ ১৩৷২১ 

( প্রক্ুতি পুরুষ সংবোগগত জীবের 'স্বরূপলিষ্ধ পুরুষোত্তম লামকপলীলা- 
জ্ূপতা প্রকাশ করিতেছেন) হি [ যেহেতু] পুরুধঃ [পুরুযোত্তমের জীবতূত 
সনাতন অংশ ‘পুরুষ’-নামা পুরু ] প্রক্কতিস্বঃ [ প্রকুতির সঙ্গে প্রকৃতি ভাবে 
ভাবিত হইয়া মদনমোহন ক্ষপে স্থিপ্ত ; এই স্থিতি মিথ্যাজ্ঞানমূল। হইলে হয় 
বন্ধনের হেতু এবং দিব্যজ্ঞানমূল! হইলে হুর মুক্তির আস্বাদন ] ছুঙ.ক্ে 
সন্ভোগলীলারস আস্বাদন করে ] প্রকৃতিআান্‌ গুপান্‌ [প্রকৃতি হইতে জাত 
অখদুঃবমোহাকারে অভিব)ক্ত গুণসমূহ ; এই ভোগ ম্রিথ্যা জ্ঞানময় হইলে 
হব্ব দুর্ভোগ, দিবা জ্ঞানময় হইলে এই ভোগই হছ্ছ দিব্য মোহন ভোগ) 
( মিথ্যান্ঞান বা দিব্য্জান দশায়, প্রকৃতিতে স্থিত অবস্থা ) শুণসঙ্গ: [ তুজ্যমান 
হ্থখছঃখমোহ রূপ গুণসমূহে যে সঙ্গ (আত্মার) ] (তাহাই হুয়) কারপং [ সংসারের 
কারণ, জন্মের কারণ; “স বথাকামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি 1” পুরুযোত্তম 


মাঘ, ১২৯১ ] উমহুগবদশী তা ৪৩. 


উিপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধে প্রকুতিস্থ হইহা প্রক্রুতির গুণ ভোগ করেন বলিত্বাই 
তাহার অংশ জ্বীবও তাহারই মত নমনধর্শ্মশল নাম-ক্ূপ-লীলা-স্বভাব প্রাপ্ত 
হয়, যাহার ফলে সে সকল সঙ্জেই বিরাজ করিতে পারে-__পপুশেরা বৈ পুপ্যোল 
কর্মনা ভবতি পাপ: পাপেন ভষতি”-__বু-আ ৩।২১৩ 1 খল যেমন আবেষ্টনে 
(তাহা রাগবেষ সুরের দৃষ্টিতে সংই হউক বা অসৎই হউক ) পুক্রব স্থিত হুন্‌, 
ঠিক সেই রূপে ভাবিত হইবার নির্ষিবশেক € 59195851653 ) যোগ্যতা থাকাই 
তাহার পুরুষোত্তমত্বের নিদর্শন, ইহাই তাহার নিতাবজ্ধমুক্ত প্যক্ঞাব ) এই গুলসক্ষ 
মিথ্যাঞ্জানমত হইলে আলিম! দের ব্যর্থ ‘বন্ধন’, দিব্যজ্ঞানমন হইলে সেই বক্ষনই 
গড়ি উঠে মুক্তির আস্বাদন লীলারল রূপে ) (গুশলক্গ কিলের কারণ, তাহাই 
বলিতেছেন ) অন্ত [ স্বত:সিন্ধ পুরুধোত্তম-শ্বধ্ম প্রাপ্ত পুরুষের এবং তাছার 
সংসারের ] সদসদ্যোনিজন্মহ্র [ লং ও অসৎ হে সব যোনিসমূচ, লেই থোনি- 
সমূহে যে জস্মসমূহ সেই বিবণ্ডে ; দেবাদিযোলিই সদ্‌যো নি, পশ্বাদিযোনি 
বশ দ্ধোনি, মঙ্য্যযোনিই সদসদ্যোনি ] । 
যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইদ! প্রকৃতিজাত গুণসমূহ তোগ করেন, সেই 
কারণে গুণসঙ্গই এই পুরুষের সৎ ও অসৎযোনিতে অস্মের কারণ হইয়! 
খাকে। ২৩৷২১ 
উপজ্রষ্টান্থমস্তা চ ভর্ত্তা ডোক্ত। মহেশ্বরঃ ৷ 
পরমাত্যেতি চাপুক্রে। দেহেহস্মিন্‌ পুরুষ: পর: ₹ ১৭৷২২ 
(কোন্‌ দৃষ্টিকোণে (273812 ০৫ 151০০) কোথায় দাড়াইর। পুরুষ এই 
লীলারস আস্বাদন করেন, তাহাই বলিতেছেন) উপত্রষ্টা [ উপপতির মত 
পরকীছ ভাবে তা, সম্মানজনক ব্যবধান বজায় রাখিয়। অথচ সমীপে 
দাড়াইঘ! (উপ ) ডষ্টা ; ইনি দেখেন সকল জগৎকে মাঝখানে রাখিঘা, দূরে 
দাড়াইঘা, অথচ সর্ব্বাপেশ্ষ উপভাবে দেখেন, দূরত্ব ও নৈকট্যের ব্যবধান ভাঙ্িয়। 
দিয়া দেখেন। *পরবাসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ন্থ তমেবাস্বাদয়ন্‌ নবসন্দ- 
রসায়ণম্‌’ ] (শুধু যে তিনি উপদ্রষ্টা, তাহাই নন্‌ তিনি আরও কিছু ) অঙ্গমস্তা 
[ পঙ্মোদনকারী ; স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত দেহ ও ইচ্জিশ সমূহের সংযোগকে 
নিবারণ ন! করিঘা, তাহার উপর চাপ না দিয়া, পুরুবোদ্তম সংযোগের রূপে 
গড়িয়া তুলিবার মনোরুত্তিই অহুমনন বা অনুমোদন ] (ভিনি উপসত্ৰষ্টা, 
অহুমস্ত। ছাড়া আরও কিছু) ভর্তা [ ভরপকারী, প্ররুতি পুরুষের সংযোগকে 
তিনি ভরণ করেন, প্রকৃতিকে ভরি; দেন পুরুষকে দিয়া, পুরুষকে ভরিয়া দেল, 


৪ উজ্জ্বলভারত [৮ম বধ, ১ম সংখা! 


শ্রকাতি দিল্লা। প্ররুতিহীন পুকুত, পুকুবহীন প্রকৃতি দুই-ই অপূর্ণ) দুইকে 
দিয়াই ছুই পুর্ণ_'আকাশ: শ্রিদ্বা পুর্যাতে? ] ( তিনি উপদ্ৰষ্টা, অঙুমস্থ। ও ভর্তা 
ছাড়া আরও কিছু.) ভোক্তা [পুর্ণ আত্মা ও পুর্ণ! প্রকুতির মধ্যে আত্মমৈথুনরস 
যিনি ভোগ করেন, তিনি উপজষ্টা-ভোক্ত।। ইহাই অপুর্ব পুরুষোত্রম সাংখ্য ৷ 
কাপিল সাংখ্যের পুরুষ কেবল ত্রটা , অপুর্বব সাংখ্য গীতায় পুরুষ উপত্রষ্টা ও 
ভোক্তা যুগপৎ ] € এই ভোক্তত্ব মলিন হইত, যদি এই ‘.ভোক্তত্ব পরৈশ্ব যর 
্বলরূপ না হইত, যদ্দি ইহার সহিত বিশ্বজ্নপের ভাব যুক্ত] না থাকিত, তাই 
বলিতেছেন ) মহেশ্বরঃ [ যহান্‌ ঈশ্বর, তিনি একান্ত মধুরই নন_। বিনি যুগপৎ 
অধুর-ঈশ্বর তিনিই ] পরমাত্ম৷ ইতি চ [ প্রিয়তম পরম আত্মা পুরুবোর্তস ; 
“তলশ্যাং, প্রিয়তম আত্ম সৰ্ব্বেযামপি দেহিনাম্‌ । তদর্থমেব সুকলৎ আগতে- 


তচ্চরাচরম্‌ ॥’ ‘রুফমেনমবেছি তমাব্মানমখিলাহ্যনাম্‌।” এই ল্লোকে পুক্রযোতম- 
ভাবাপন্ন ভক্কের পুরুষযোত্তমের সঙ্গে অভেদ ভাব দেখান হইয়াছে । কেনন! 


পুরুষযোত্তমন্ডরে স্থিত না হইলে এই প্রক্ততি-ভোগ দুর্ভোগেরই নিদান হয়। ] 
ভক্ত: উক্ত হন ] দেহে অশ্মিন, [এই দেহে ] পুরুষঃ পর [ দেছাদি সব-কিছুর 
সঙ্গে পর্রকীয় ঘোগে যুক্ত পরপুরুষ, ইনিই জীবাত্মার পরপুরুষ ] 
এই দেহে পরপুরুষ উপত্রষ্টা অন্থম শা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা 
বলি উক্ত হন । ১৩।২২ 
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতি্চ গুণৈ: সহ । 
সৰ্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিছায়্তে ॥ ১৩।২৩ 
€ পুক্তবের নিত্যসিন্ধ, স্বম্থংসিহ্, স্বতঃসিহ্ন এই পুরুযোত্তম সাধশ্ঘা অবগত 
হইলে যে রাগছ্েেষ স্তরের প্রক্কৃতি-পুরুষ সংযোগই দিব্য সংযোগে গড়িঘা উঠে, 
তাহা এবং তাহার ফল বলিতেছেন ) যঃ [ যিনি ] এবং [ প্রক্কতি-পুক্রবের 
এই পুরুষযোত্তম স্তরসিন্ধ নিরবন্য সংযোগকে যথার্থর্কপে ] বেত্তি { রাগন্েষ 
ব্ৰরের বুকে দাড়াইয়া আনেন ] পুরু [ পুরুষকে ] প্রক্ক তিৎ চ [এবং প্রকৃতিকে] 
গুণৈ: লহ [ সবিকার গুণ সমূহের সহিত বর্তমান । এইরূপে প্রকৃতি পুক্তধকে 
জানার ফল হুইতেছে প্ররুতি পুক্কধের উভদ্দেরই পুরুহোত্তম ছাচে গড়িয়। উঠা, 
‘তখন এই দেহই বিদ্যাঘন ভজ্নের অগ্নিতে জারিত হুইয়া পুর্ববন্ধপ পরিত্যাগ না 
করিয়াই সচ্চিদানদ্দ তঙ্গৃতা প্রাপ্ত হয়; তখন আত্মা ও দেহ বিভেদ নষ্ট হইলা 
বাঘ; ‘দেহদেহি বিভেদোহয়ং নেশ্বরে বিদ্ততে ক্রচিৎ’ ] (তখন ) সর্ব [ সর্ব্ব- 
প্রকারে, প্রকৃতির সকল স্তরে, সকল সৎ অসৎ যোনিতে ] বর্তমানঃ অপি 


মাঘ, ১৩৬১ ] জমন্থগবদসীতা ৪% 


[ বৰ্ত্তমান থাকিলেও ] সঃ [ তিনি ] ভূযঃ [ পুনরায় ] অভিক্দান্ততে [ সঞ্চিত, 
প্রারক্ধ ও ক্রিঘমান কর্শ্ম সমুহের ক্ষয় চওয়ার ফলে রাগন্ধেযষ স্তরের জন্মকে 
পরিপাক করিতে করিতে অগ্রসর হয়; 


ব্রন্মের ডিতর হজম হইস্থা যাইতে .পারে। ] 
ঘে বাক্তি পুরুষ ও গুণের সহিত বর্তমান প্রকুতিকে এইক্কপে জানেন, তিনি 


যে-কোনও অবস্থাতে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার আর এই রাগন্বেষের অরে জন্ম 
লার্ভ করিতে হয় ন! । ১৩।২৩ 


কেনন! সকল জন্ম তাহার দিবা 


ধ্যানেনাত্মলি পশ্যন্তি কে চিদ।স্মান মাত্ঞুন1 | 
অন্তে সাংখ্যেন ছোগেন কর্শ্মযোগেন চাপরে ॥ ১৩1২৪ 
(প্রক্ষাতি পুরুষ সমস্থিভ এক অখণ্ড পুরুষোত্তম দর্শনকে বিভিহ্ন দৃষ্টিকোণ 
হইতে বিভিল্ল' ছাচে ঢালিয়া উপস্থিত করিতেছেন ) ধ্যালেন [ আত্মাকার 
প্রত/ঘ্রের আবৃত্তিক্রপ ধ্যানের হারা ] আত্মনি [দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত নিজের 
সব কিছুতে ] পশ্যন্ভি [ দেখেন ] কেচিৎ [আত্মার দৃষ্টি কোণে দাড়াইয়। 
কেহ কেহ ] আসত্মানম্‌ [ জীবনের সব টুকুকে ] আত্মল। [ নিজের ছার] অস্তে 
[ অপর, অক্ষর ব্রদ্ের দৃর্িকোণে দাড়াইঘ) অক্ষর-উপাসকগণ } সাংখ্যেন 
যোগেন [ বিশ্লেষণ পথে, জ্ঞানের কৌশল 'হবার! ] কম্মঘোগেন চ [এবং কম্ছ 
কৌশল তারা ] অপরে [ কম্মিগণ ] 
কোনও কোন সাধক ধ্যানের দ্বারা নিজের মধ্যে নিজের সবার) নিজকে 
দেখেন ; কেহ কেহ বা বিশ্লেষণ উপায় হারা, লীলাবাদী কশ্মিগণ কর্শ্ম কৌশল 
দ্বার! আত্মদৰ্শন করেন। ১৩1২৪ ৭» 
অস্তে ত্বেবনজ্জানস্তঃ শ্রত্বান্তেভ্য উপাসতে । 
তেহপি চাতিতরন্তে যব স্বত্যুৎ স্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ১৩৷২৫ 
অস্তে তু [ কিন্ত অন্য ব্যক্তিগণ ] এবম্‌ [ এই বিভিন্ন প্রকার উপাঘ কঃটীর 
মধ্যে কোনও একটী উপায় হারা ] অজ্ঞানন্তঃ [জানা শুনার কোনও যোগের 
হাঙ্গামার মধ্যে লা গিছ্। 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত’ ] অস্তেভ্যঃ [ পুরুষোত্তম- 
আচরণের অন্বর্তন করিগ্র। চলিয়াছেন যাহার! সেই সব আচার্ধ্যগণের মুখ 
=, হইতে ] শ্ৰুত্বা, [বণ করিয়া, শোনাকে কানের ভিতর দি মরম স্পর্শ 
“করাই ] উপাসতে [ উপাসনা করেন ] তে অপি [সেই প্রাণ-সর্ববন্থ সহজ 
সাধকগণ ] অতিতরঞ্চি চ এব [ অতিক্রম করেন ] স্বৃত্যুং [মৃত্যু যুক্ত সংসার ] 
শ্রুতিপরায়ণ্াঃ [অভ (আচার্ধের উপদেশ বাক্য শ্রবণ) হইতেছে পর 


উচ্ছলভারত [ ৮ম বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


( প্রধান ) নন ( পুক্তযোত্তম অদ্রনের, গতির উপযুক্ত সাধন ) যাহাদের, 
তাহার! শ্রুতিপরাঘণ ; হাহারা শ্রুতিপরাহ্ছণ হুন, তাহারাই বিধেয়াত্মা হন, 
“বচসি স্থিত’ হুন, বিনীত হুন, পুক্বোত্ৰময়য় হুন । ইহারা সদগুরু জীবনে 
জীবন মিলাইহা আত্মধ্যাল, সাংখ্যযোগ ও কশ্মঘোগের সম্পূর্ণ সাধনায় সিদ্ধ 
হইয়া ল্পূর্শ ফল অনায়াসে, সহলভাবেই লাভ করেন। ইহাদের দৃষ্টান্ত 
ভাগবতের গোপীগণ ৷ অজগোলীগণ তাই সৃত্ঠিমতী শ্রুতি বলিয়া শাস্ত্রে আখযাত 
হুইয়াছেন। ইহারাই লীলাবাদী, কর্দষোগের চরম ও পরম পরিশতি । 
অন্ত সাধকগণ এই সকল উপায়ের কোনও এক টারও অপেক্ষা না রাখিয়া, 
জানার হাঙ্গামার মধ্যে না পিয়া সদগুরু মূখ হইতে শ্রবণ করিছা উপাসনা 
করেন, শুতিপরায়ণ তাহারাও স্বত্যুময় সংসার অডিক্রম করেন । ১৩৷২৫ 
হাবৎ, সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং '্বাবরজঙ্গমম্‌ । 
ক্ষেত্ৰক্ষেতজ্ঞলংযোগাত্ত্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ৪ ১৩৷২৬ 
( প্রকৃতি পুরুষ সমন্বয়-ঘন পুকুঘোত্তমবেদকে স্থষ্টির সর্বত্র ছড়ানো দেখিতে 
হুইবে, তাহাই বলিতেছেন ) যাবৎ [যাহা ] কিঞ্চিৎ [কিছু] সল্ভায়তে 
[উৎপন্ন হয়] সত্বং [ বস্তু ] স্বাবরজ্ঙ্গমন্‌ [ স্থিতিধর্শ্শীল ও গতিধর্বস্টীল ] 
ক্রেত্রক্ষেতন্ভসংযোগাত [ ক্ষেত্র এবং ক্রেত্রস্তের সংধোগ হুইতে ] তৎ [ তাহ! 
জাত হয় ] বিদ্ধি [ জানিয়া রাখ ] হে ভরতর্মভ, [ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রন্তের এই সংযোগ 
সমব্যান্তিময় উপাধিবিধুর সহজ যোগ; ক্ষেত্রে ক্ষেঅজ। এবং শ্ষেত্রজ্ঞে গ্কেত্র 
এই যোগ “অধ্যাস* নয়। কাগছেবের সবের শ্কেত্র ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ সন্বন্ধীয় মিব্যা- 
জ্ঞানই অধ্যালবাদের মূলকারণ । পুরুষোত্তম যোগে সর্ব্ববিধ যোগের সমন্বস্থ 
রহিয়্াছে। ইহার মধ্যে অবয়ব সঘোপমূলক সম্বন্ধ রহিস্বাছে, সমবায় সম্বন্ধ 
রহিয়াছে, অধ্যাস লহ্বদ্ধও সমস্বিত ভাবে রহিয়াছে । ভাবুকের দৃষ্টিতে পুরুষ 
(আতা! ) ব্যাপিছা রহিয়াছে প্ররুতিকে, রসিকের দৃষ্টিতে পুরুষকে ব্যাপিরা 
প্রহিয্বাছে প্ররুতি । কোন্‌ দৃষ্টি একান্ত সত্য? পুরুষোত্তমকেন্দরে ছুই-ই 
দুইয়ের অতাত, দুই-ই দুইয়ের অন্গগ-_ইছাই উপাধিবিধুর সহজ যোগের 
বহন ] 
হে ভরতর্ঘভ, স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রন্তের 
সংযোগ হইতেই জানিও । ১৩1২৬ 
সমং সর্বেধু ভূতেষু তিষ্রস্তং পরমেশ্থরম্‌॥ 
বিনশ্বংস্ববিনশ্যস্তং যঃ পশ্যতি লু পশ্ুতি ৪ ১৩ ২৭ 


মাঘ, ১৩৬১ এ উমন্তগবদগীতা 


(সমাক্‌ জ্ঞানময় পুরুবোত্তম জীবনদর্শনই স্পষ্টভাবে বুঝাই তেছেন ) লং 
[ জীবনের ছোট-ধড় প্রতি পর্রিণামের পরস্পরের মধ্যে এবং প্রতোক খণ্ড খণ্ড 
পর্রিণামের সঙ্গে লম ও সাক্ষাৎ, স্বন্ধ ঘূক্ত সচ্চিদানন্দ-খন, প্রাণপ্রস্তা-ঘন এক 
ব্জখণ্ড পুরুযোত্রম জীবন প্রবাহ দসর্যবত্রীব-ঘন এক অথশু সক্যন্কপে | “সমং 
তিন! সমঃ মশকেন সম: নাগেন সমঃ এভিঃ স্রিডিঃ লোকৈ: সমোহনেন লর্বেেন' 
_বু, আ ১।৩৷১২ ] স্যেবেযু দুতেযু [ সৰ্ব্বভূতে ] তিষ্ঠস্বং ( অবস্থিত } পরমে- 
শ্রং [ প্রশ্বর্ধা ও মাধূর্খেোর খনি পরম ঈশ্বর ] বিনশ্তৎস্থ [ সকল বিনাশশীলতার 
অধ্যো ] অবিনক্রন্তং [ সকল বিনাশকে জীবনের রসে হজম করিয়া, জীবনের 
পুষ্টি সাধন করিয়া, এক অবিনাশী প্রবহমান ] হঃ [ যিনি ] পশ্যতে [ দেখেন ] 
সঃ পশ্যতি [তিনিই দেখেন ; সকল বিনাশকে, সকল পরিপামকে, সকল গতিকে 
একান্তভাবে অনিত্য অশুচি তরঃখপুর্ণ ভাবির! ছাটিদ্বা ফেলিয়া ঘিনি রাগছেবের 
বশে বিনাশ-অবিনাশের হুম্ব মোহে আটকাইয়। গিছা একান্ত অবিনাশীকে, 
একান্ত অপরিণামকে, একান্ত স্থিতিকে একাস্তভাবে সত্য বলিম্থা দেখেন, 
তিনি ভাবুকের দৃষ্টিতে একদিকই শুধু দেখিলেন, সম্যগ_ দর্শন তাহার হইল ন) ৷] 

বিনাশস্টল সকল ভূতেই অবিনাস্ এবং সমভাবে বিশ্যমান পরমেশ্বর বিনি 
‘দেখেন, তিনিই সত্য দর্শন করেন । ৯৩২৭ 

সমং পশ্যন্‌ ছি সর্ব সমবস্থিতমীশ্বরম্‌ ৷ 
ন হিনত্ত্যাত্মনাত্মানং ততো। যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ১৩1২৮ 

(যথোক্ত সম্যগ, দর্শনের স্তরতে করিয়া বলিতেছেন ) সমং [ প্রতি ছোট 
বড় ভূতের মধ্যে সম ও সাক্ষাৎ সন্বন্ধযুক্ত প্রতি খণ্ড পরিপামের সহিত সম সাক্ষাৎ 
সম্থদ্ধে অবস্থিত সমকে ] পশান্‌ [দর্শন করিছা, আস্বাদন করিস ] হি [যেহেতু] 
সর্বত্র [ সৰ্ব্ব ব্যাপারে ] সমবস্থিতম্‌ [ সম্যকরূপে অবস্থিত } (জন) ন হিনন্তি 
[ হিংসা করেন লা; প্রতি পণ্ড পরিণাম ও অপর খণ্ড পরিপামের মধ্যে ‘সম’ 
সন্ধিদেবতাকে না দেখিয়া) প্রতি খণ্ড পরিণামের সহিত যখন অহক্ষারবিষুডাত্যা 
নিজের সম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিত ভোগের জন্য টানাটানি করে, তথন উহা 
প্রকাণ্ড হিংসা; কিন্ত ঘিনি পুক্ুযোত্তমের বুকে প্রতি ছোট-বড়র সমান আলন 
দেখিয়াছেনন, প্রতি ভূতের সঙ্গে পুরুষোত্তমের সম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখিচাছেন, 
কিনি তো কাহাকে ভিৎস। ককেন না, কেননা সকলই এবস্বিশ দর্শনকানীর 
দৃষ্টিতে আস্মা। "ম্যাথ" পুরুষ ঘখন প্ররুতিকে একাস্ত পরার্থ দেখিয়া নিজে 
স্বার্থ সিদ্ধির নেশায় প্ররুতির ‘কৈবল্য’ রূপ মুছিমা ফেপিয়। নিজ প্রয়োজন 


৪৬ উজ্দ্লভারত [ ল্য বধ, ১ম সংখ্যা 
# 


মিটাইতে থাকে, তখন সে প্রকৃতিকে হিংসা করে,, তাহার উপর বলাৎকারই 
করে, এবং তাহার এই “স্বার্থ'ই একদিন তাহার ভরাডুকি করে বলিয়া নিজেই 
নিক্ষের চিংল! করে ; পক্ষান্তরে প্ররুতিও যুখন একান্ত ‘পরার হয়া পুক্রষের 
ভোগ মিটায়, তখন পুক্ুবেরও যে প্ররূতি ভজ্নের ভিতর সার্থক হইতে হউবে, 
ইহা বুঝিবার সুযোগ না দিয়া পুরুষকে স্বার্থ লগা ভুবিয়। থাকিবারই পথ খুলিয়া 
রাখিঘ! তাহাকে হিংসাই করেন, এবং নিজের পরার্থপত্রতার নামে দাসী বস্তির 
দ্বারা নিজেকেই নিচে ছিংস! করে ] আত্মনা আত্মানম্‌ [ ক্ষেত্রজ্জ ব্যাথা 
আত্মভূত ক্ষেত্র সর্বভূতকে এবং আত্মতুত ক্ষেত্ম-সর্ব্বভূত দ্বার! ক্ষেত্র আত্মাকে, 
ক্ষেত্রজ্ড আত্ম! দ্বারা ক্ষেত্রন্ত আত্মাকে এবং আত্মতূত সর্ববভূত দ্বারা আত্মন্ছুত 
সর্ধভূতকে ] ততঃ [ সেই হেতু ] যাতি [ প্রান্ত হন ] পরাৎ গতিম্‌ 

যেহেতু সর্ধকূতে সমবস্থিত সম ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া আত্মাকে আত্মাঙ্ার।, 
হিংসা করেন লা, সেই হেতু পরাগতি প্রাপ্য হন। ১৩২৮ 

প্রকত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাপানি সর্ববশঃ 
যঃ পশ্যতি তথা ত্মানম কর্তারং স পশ্যতি ৪ ১৩।২৯ 

(প্ররুতি-পুরুষের নিজের নিজের উপর ও পরস্পরের উপর হিংসা দা 
করার ফলস্বরূপ প্ররুতি-পুরুতের যে দিব/রূপ ফুটিয়া উঠে, সাংখ্য দর্শনের সেই 
চরম সিদ্ধাস্তই ভগবান বলিতেছেন ) প্ররুত্যা এব চ [ কেবলা প্রকৃতি দ্বারাই ] 
ক্ররশ্মাণি [ কণ্ম সমূহ ] ক্ৰিদ্মাণানি [ কর! হইগা থাকে ) সৰ্ব্বশ: [ সর্ববতোভাবে, 
সাংখ্য প্রকৃতির স্বয়ংকর্তৃত্ব স্বীকার করেন। অথচ সেখানে পুরুষের সাল্রিধা 
বাতীত প্রকৃতির ঝোনও প্রবৃত্তি হনব ন! | গক্লযের সাললিপ্য ও প্ররুতির স্বমনংকর্তৃত্ব 
কপ বিপরীত ঘটনাত্বয্ের মীমাংসা সাংখা দিতে পারেন নাই ) যে কর্তৃত্বের মূলে 
রহিয়াছে আর একটী বস্তুর সাঙ্গিধা, তাহার সেই বন্তুত্ব ‘স্বয়ং’ কি করিরা? বেদা- 
স্কের দিক হইতে এই পত্রের উত্তর সাংখ্য দিতে পারেন নাই । সাংখ্োর পুরুষ- 
প্রক্ুতির উপর এবং প্রকারান্তরে নিজের উপর হিংসাই করিতেছেন, কেননা 
প্ররতের ‘কেবল’ রূপ তিনি স্বীকার করেন নাই, প্রকৃতির স্পন্দনের জন্য 
পুরুষের সান্িধ্যের একান্ত আবশ্যকতা নিজের ও প্রকৃতির কাছে প্রতিপন্ন 
করিষা তিনি গ্ররুতির ‘মানে’র হানিই করিয়াছেন। অপুর্ব পুরুবোতম লাংখ্য এই 
গীত! প্ররুতির উপর মানহানির দার হইতে পুরুষকে মুক্তি দি! প্রকৃতিকে সর্ববতে1- 
ভাবেই স্বছকর্ত্ী বলিয়া স্বীকার করিফাছেল। প্রকৃতি শোযণের চাপ হইতে 
মুক্ত হইয়! আজ ক্েবগা, স্বাধীনভৰ্তৃক্ক।।  পুরুযোভম দরে প্রকৃতি পুরুষ এমন 


আঘ, ১৩৬১] জমন্তগবদগীতা ৪৯ 


অনন্ত ব্যবধানবৃক্ত যে, পুক্রযের তরফ হইতে প্রকুতির উপর কোনও টান 
ধরাই পড়ে না, কোনও সাধনায়ই এই টান উপলব্ধির মধ্যে আলে লা, এমনই 
পরকীঘ তাহার}; অথচ প্রকুত্ি -পুকুব গল! ধরাশ্বরি করি রাসন্বৃতো বিভোর । 
পুরুযোত্তমন্তরে প্ররুতি-পুক্রষ সমন্যার্থ ও সমপরার্থ বলিছাই উহাদের সংঘোগ 
উপাধিবিধুর সহক্গ : ও সংখোগ জীবনের মাঝে এত সহজ হইয়া রহিয়াছে 
যে উহা কোনও বৃদ্ধিত (54191507,8 intelligence ) মাপকাঠীতে ধরা 
“বাদ না, টান বলিঘ্াই চেনা যাম্থ ন1। সাংখ্য পুরুষের যে সান্দিখ্যক্তে প্ররূতির 
বাহিরে দেখিঘা বিপদে পড়িয়াছেন, অপুর্ব সাংপা গীতা সেই লাহিধ্যকে প্রকুতের 
বে শুরে, দুরে নিকটে, অন্তরে বাহিরে ছড়াইয়! দিয়! পুকুধের পৃথক্‌ দৃক রূপ 
এক প্রকাণ্ড চাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন ; অপুর্ব সাংখা গীতার ভাবায় বলিতে 
গেলে প্ররূতির চলিবার পথের কৌশল বা যোগ ছাড়া পুরুধ আর কিছুই নন। 
পুরুষের এইরূপ ন-রূপে নিজ্ধক্ে মুছা ফেলিবার যোগ্যতা আছে বলিয়াই 
নিরীশ্বর সাংখ্যমত ফুটিয়া উঠিবার স্যযোগ পাইয়াছে। এই খালেই দুই দুই 
হইতে মুক্ত হইঘ্বা, কেবল-কেধল হুই! রাস-লীলারত ] ঘঃ পশ্যতি [ যিনি 
দেখেন ] তথা [€লইন্রপ ] আত্মানৎ [ দৃক্-আমাকে ] অকর্তারং [দর্শন 
করিবার কর্তাও নন, কিছুই করেন নাং লোহাকে চুম্বকের মত আকধণও 
করেন লা, এইন্ষপে অকর্তাক্পে দেখেন ] সঃ পশ্যতি [ তিনিই সত্য বাস্তব 
তব দেখেন ] 
থে বাক্কি দেখিয়া থাকেন যে, প্ররুতিই সর্বততোভাবে কশ্দ করেন এবং 
আত্মা কোন ক্রিষাউ করেন ন।, ল্তিনিউ পারত দর্শন ক্রেন? 
যদ! ভূতপুথগ ভাবমেকস্থমঙ্রপস্তুতি LJ 
তত এব চ বিস্ডারং ব্রহ্ম সম্পছ্যতে তদ! ॥ ১৩1০০ 


১৩৷২৯ 


(লম।গ, দর্শনের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন ) হদা [ যে কালে ] ভূতপৃথগ- 
ভাবং [ ভূতসমূহের পৃথক্‌, ভাব, সত্তা, অভিপ্রায়, ক্রিস প্রভৃতির ] একস 
[ পৃথকত সম্পূর্ণ অটুট খাকিঘাই জীবন্ত এক (living ০3০৮ ), আত্মানাত্ম 
সমন্বিত পুরুযোত্রসঙ্থিতি-গতির সময়ে স্থিত বলিয়া ] অঙ্গপস্ততি [ নিপুণ- 
ভাবে, তন্ন তন্র করিছা দর্শন করে; পুরুষোত্তম দর্শনে পৃথকত্বকে ছাতিঘা 
ফেলিয়া কোনও একের একান্ত অস্তিত্ব লাই, সেখানে পৃথক্গুলি ধর্শ্ব বজা 


রাখিয়াই পৃথকত্ব ও একত্ের অতীত এবং সমন্বিত পুরুযোল্তমে একশ্থ ] ততঃ 
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এব চ [এবং সেই এক ও বছর অতীত ও সমছ্েত পুক্থষোত্তম হুইতে ] 
বি্ঞারৎ [ উৎপত্তি, বন্তন্ধপে বিকাশ ‘আত্মতঃ প্রাণ আস্মতঃ আশা আত্মতঃ 
নমর আত্মতঃ আকাশঃ আত্মতস্ডেজঃ আহ্মত: আপঃ আত্ম: ব্আবির্ভাব- 
তিরোভাবে। আত্মতোহছম্”_-এই প্রকারে লীলাবিত্ঞার ] (যখন দেখেন ) 
ত্রন্ধ সম্পপ্ততে [ ব্রচ্চপুরুষোত্তমই বনিয়া যান ] ত! [ তখন 1 
সাধক ঘে সময় সকল ভূতের পৃথক্‌ পৃত্ক্‌ ভাবকে, নবি চক্ষু ছারা একস্থ 
বলিয়া) দেখেন এবং তাহা হতে বিস্তারও দেখেন, তখন ব্রচ্ম কূপে সম্পন্ন 
হন । ১৩৩০ 
অনাদিতাজিওপত্থযৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ | 
শরণীরস্োহপি কৌস্বেছ ন করোতি ন লিপ)তে ৪ ১০1৩১ 
( এইক্কপে “ত্রচ্ষ বলিয়া যাওয়া’ পুরুখ কোন্‌ কৌশলে সর্বভূতের ক্ষেত্রে 
শরীর অতো থাকেন, তাহাই বলিতেছেন ) অনাদিত্বাৎ [ অনাদি হুওয়ার 
হেতু ; আস্যানাস্ম সমন্বিত পুরুষোত্তম-ব্দাত্মার অনাস্মার বুকের প্রতিটী 
আদি ক্ষণ পরিপাম অনাদি নিত্য বর্তমান, eternal present, উত! সারা 
প্রকৃতির প্রতি | ‘Every moment, nay, every situation is of 
infinite value, for it is the representative of whole of 
eternity.’ ] গুলত্বাৎ [নিন হওয়ার হেতু  গুণপমুহের পরস্পরের মধ্যে 
হঘর্ধ জাগাইঘ। প্রত্যেককে দিয়। প্রত্যেককে দাবাইয়া রাখিয়া এক মিথ]! 
জ্ঞানময় শোবণপুর্ণ সংসার চালাহবার উপযোগী কোন ও গুণে কখনও বা হেয়, 
কথন ৪ বা তাহাক্ই উপাদেছ বলিয়। দচড় করাইবার অহঙ্কারবিণুড় স্বভাব, 
কামুকত। ও গুণসঙ্গ যাহার নাই, তিনিই নিগুল ] পরমা) [ আআত্মা-অনাসত্যা- 
সমন্বিত পরম-পুরুষোত্তম-ব্ত্ম। ] অছম্‌ [ সাক্ষাৎ অপরোগ্দ ইনি ] অব্য 
[ অনস্ব বিন্ডারেও তবচক ছাড়িছা অঞ্ডখ। ভাবরূপ কপ যাহার লাই, ঘিনি পুর্ব 
রূপ পরিত্যাগ না করিয়া বিবর্তন ও পরিণামের সনম করিয়। বিপরিবত্তিত 
হন, তি’নই অব); বেদান্ত সাংখ্য স্থায় বৈশেধিক আধা ও বৌদ্ধ দার্শনিক 
গণের সমস্ত মতবাদের সমন্বয় সীতা অপুর্ব উত্তর মীমাংসা, গীত! অপূর্ব কণ্ঘ- 
মীমাংলা, গীত! অপুর্ব সাংখ্য, গীত! অপুর্ব স্তায়, গীত! অপূর্ব বৈশেষিক, 
গীত! স্মপূর্বব অর্থ শাহ, গীতা অপূৰ্ব বৌদ্ধ শাস্ত, গীতা সর্ব দর্শন সমহুছ ] 
শবরীরস্থঃ আপি [শরীরে থাকিলেও ] হে কৌস্কতে় ন করোতি [ করেন নাঃ 
কেবল! প্রকৃতির শ্বহৎকতৃত্ব কাড়িয়া না লইবার ও তাহার উপর চাপ না দিবার 


মাঘ, ১৩৬১] জমন্তগবদগীতা! হত 


অন্তই নিজে লা থাকার মত আনক্মুগোপন করেন, কোনও কিছু কিবা কোনও 
প্রশ্নই উঠে না] (স্তরাং ) ন লিপ/তে [আড়াই পড়েন ন।, 'কেবল'ই 
বাকেন ]। 
অনাদি ও নিশুপ হওহার জন্য এই পরম্যত্মা অবাক; শরীরে স্থিত 
থাকিয়াও কোনও কাধ্য করেল না, কিছুতে লিখ হল লা। ১৩৩১ 
যা সর্ববগতৃৎ তৌন্দ্যাদদাকাশৎ নোপলিপ্যতে । 
সর্ববজাবস্থিতে। দেহে তথাত্মা নোপলিপ/তে ॥ ১৩/৩২ 
( প্রক্কতের এই ক্ষণ পরিপামের ফাকে ফাকে কেমন করিয়। থাকিয়। এক 
অখণ্ড ক্ষণ পরিণাম-সংহতি গড়িঘা তুলিঘা চলিয়াছেন, অঅথ5 জড়াইয়া 
পড়িতেছেন না, তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন ) যথা [ থে রূপ ] সর্ব তৎ 
(অন্তহীন ক্ষণ-পরিপান গুলির অবকাশ, ছিদ্রকে প্রান্ত; ধেমন প্রতি দুইটী 
অজগোপীর মাঝখানে দাড়ানে! কৃষ্ণ এক অখণ্ড সি চক্র গড়িয়াই চপিছ্বাছেন। 
ভক্ষণ প্রতি ছুই্টটীর অবকাশ জুড়িঘা, ছিদ্র বন্ধ করিয়া. ফাকে ফাকে, শুন্ত 
লাক্ষীক্পে একটী রাসচক্র রচনা করিতেছেন। এইভাবে ক্ষ খেমন 
ব্রজপগোপীদের মাঝে, প্রতি ব্রত্রগোপীও দুইটী করুষ্ণের মাঝে, পরস্পরের 
অন্তরে বাছিরে ] (অতএব ) সৌশ্মাৎ [ ুস্্ত্ব হেতু; কেন না অতি স্বন্মতম 
বুদ্ধি-যস্তও এই ফাকের মধ্যে কোনও ভ্তীয় কিছুর অস্তিত্ব বা ধোগস্থত্র 
আবিষ্কার করিতে পারে নাই ] আকাশং [ ছিঙ্দাতা, সর্ব ক্ষণ-পরিণামের 
অন্তর ও বাহির আকাশ ] ন উপলিপাতে | উপলিপ্ত হন না) স্ববত্রাবশ্বিতঃ 
দেহে [ অনন্য ক্ষণ পরিণামময় এই দেতে] তথা [ সেইক্কুপ] আত্মা ন উপলিপাতে 
লিখ হুন না] 
আকাশ যেমন সর্বগভ হয়াও অতঃস্ত সস্তা হেতু লিপ্ত হন না, এইক্ষপ 
আত্ম! সর্বত্র, দেহে অএস্কিত বাকিচাও শিপ্ত হন না । ১৬.৩২ 
যথা প্রকাশে ।কঃ কজস্ৎ পোকমিমং রাবঃ ॥ 
ক্রেত্রং ক্ষেত্ৰী তথা ক্রংস্বং প্রকাশয়তি ভারতঃ ॥ ১৩৷৩৩ 
(আরও একটী স্পষ্ট দৃষ্টান্ত ‘দতেছেন ) যথা [ যেক্ূপ ] প্রকাশয়তি 
[প্রকাশ করেন ] একঃ [এক ] ক্রৎস্মং লোকং ইদম্‌ [ ক্ষণ পরিণাম সঞ্জাত 
এই কৃৎস্স লোক ] রবি: [স্থর্্য ; অবীধী Planck তাহার কোয়াণ্টাম্‌ থিয়োরীতে 
বলিয়াছেন বে, বাহিরের দৃষ্টিতে একটা আলোক রশ্মিকে যে সম্ভত ধার। 
বলিয়া দেখ। যাইতেছে বাস্তবিক পক্ষে উহা ‘ক্ষণ’ ক্ষণ’, টুকরা, টুকরা পৃথক 


উন্দ্রলভারত [ ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


পৃথক, একেবারে নিঃসন্বন্ধ অসংখ্য রস্মিকণার সমাহার ; প্রতি হুইটী আলোক 
রশ্মিকণার মাঝে এমন ফাক বহিদ্বাছে যে, অতি স্থস্তম যজ্ঞ ও তাহ! ধরিতে 
পারে লা__ এই আলোক রশি সম্বন্ধে তিনি বলেন__'[6 exists in jumps.’ ] 
ক্ষেত্ৰং [ ক্ষেত্রকে ] ক্ষেত্রী [ ক্ষেত্রশ্বামী পরমাত্মা ] তথা [সেইক্কপ ] কুৎ্সং 
প্রতি ক্ষণ পরিণামকে স্বয়ংপূর্ণ করিছা, প্রতি দুইটী ক্ষণ পরিণামের ‘ছিদ্রে’ 

নিজে জাড়াইয়া, ক্ষণ পরিণামের সংহতি গড়িঘ্া ক্রংস্র ক্ষেত্রকে ] প্রকাশয়তি 
[ প্রকাশিত করে ] হে ভারত 

যেমন সুর্য অনস্ত ক্ষণ রশ্মি কণা সংহুৃতক্ধপে রুৎস্র এক লোককে প্রকাশ 
করে, তেমনি, হে ভারত, ক্ষেত্রী সমগ্র দেহকে প্রকাশ করে। ১৩৩৩ 

ক্ষেব্র-ক্ষেজ্ঞরোরেবমন্রং জ্ঞানচক্ষুযা । 
ভূতপ্রক্ততিমোক্ষক্চ যে বিদুর্ধাস্তি তে পরম্‌ ॥ ১৩:৩৪ 

শ্রমন্তগবদগীতা স্থপনিবংস্থ অক্ষবিস্যায়াং যোগশাস্তে উরষ্ণার্জজুন সংবাদে 
শ্রেত্রক্ষেত্রন্ত-বিভাগ যোগো নাম অ্রয্বোদশোহধ্যাযঃ ৷ 

(ত্রয়োদশাধ্যান্ে যাহা কিছু বল! হইয়াছে এই একটী ঙ্গোকে তাহারই 
নির্ধ্যাস প্রকাশ করিবার জন্য বল! হইতেছে ) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ [ ক্ষেত্র এবং 
ক্ষেতের ] এবং | বখা প্রদলিত প্রকারে ] অন্তরং [ পরস্পর-বিপরীত 
ইতরেতর বৈলক্ষপ্য এবং ইতরেতর মৈথুন, ‘অস্তর' অর্থ দূর ও নিকট, 
আত্মীয়তা ও অনাস্মীয়তা দুই-ই হুয়; পুরুষোত্তম-শ্তরে এই পরস্পর বৈলক্ষণ্য ক 
সমৈথুনের হম্বসমাস রহিয়াছে। প্রচলিত ভান্ত-টীকাগুলি অন্তর শব্দের" 
ইত্তরেতর ইবলক্ষণ্য অর্থই ধরিস্াছেন। কিন্তু ইহ? পুরুষোত্তম দর্শনে 
একদেশিক মাত্ম। সেখানে অস্থর অর্থ টতরেতর বৈলক্ষণা ও ইতরেতর 
মৈথুন উঃয় অর্থ ই গ্রহণ করিতে তটবে। ] -জ্ঞানচক্ুষা [ পুরুষোত্তম-দিনা- 
জআআলজপ চক্ষু সবার! ] ভুত প্ররুতি মোক্ষম্‌ চ [ ক্ষেত্রজ্ঞের শোষণের চাপ হইতে 
ভূতের মোক্ষ এবং বিকারঞ্জলনী প্রকৃতির মোক্ষ] ঘে [ ঘাহার! ] বিহুঃ 
[ স্বানেন ] ষাস্তি [প্রাপ্ত হন) তে [তাহারা] পরং [পর পুক্রব 
পুক্রবোভমের ] 

যাহারা জ্ঞাননেত্রের দ্বারা যথোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের পরম্পর- 
বৈলক্ষণ্য ও পরম্পর-ইমৈথুন এবং ভূত-মোক্ষ ও প্ররুতি-মোক্ষ জ্ঞাননেন, তাছারা। 
পর পুরুষকে প্রাপ্ত হন। 

ভ্রয়োদশাধ্যায়ের ভা স্যাঙ্সবাদ সমাধ্য ॥ 
ক্রমশঃ 





বিজ্ঞান এবং ধৰ্ম্ম 


ভশ্রিয়দা রঞ্জন রায় 

বিজ্ঞান এবং ধর্শ্ম উভগ্লেরই লক্ষ্য এক-_বিশ্বস্থষ্টির রহম নির্ণয়, সত্যের সন্ধান 
এবং জ্ঞানের সাধনা । কিন্তু এদের পন্থা এবং ধারা বিভিন্ন । ধর্শ্মের প্রধান ভিত্তি 
হচ্ছে বিশ্বাস-_নিরাকার নিগুণ ব্রহ্ষে, সাকার সপ এক বা বহু দেবতায়, অথবা 
জন্মাস্তর ও কর্মফলে। এরূপ কোন একটা বিশ্বাসকে আশ্রয়ন করে মানুষের 
বিডি ধর্শ গড়ে উঠেছে ॥ আদি ও মধ্যযুগে মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে 
এরূপ কোন না কোন একটা ধর্ম্বকে অবলম্বন করে। এদের তাই ধর্ম্কৈ জিক 
সভ্যতা বলা যায়; এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে গ্রীক, রোষক, খৃষ্টীঘ, ছিন্দু, বৌদ্ধ, 
মোসলেম, মিশর এবং চীন দেশীয় সভাতা । এ সব ধর্শে উল্লিখিত কোন একট! 
বিশ্বাসকে চরম ও এব সত্য বলে মেনে নিয়ে সুষ্টিতত্ব ও জাগতিক ঘটনার 
ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা ছিল জ্ঞানলাভের ধারা । কোন পরীক্ষা বা ইঞ্জিঘগ্রানথ 
প্রমাণের সাহাযো এক্সপ বিশ্বাসের সত)তা নিক্ষপণের প্রয়োজ্জন বোধ হোত না। 
তাই প্রত্যেক ধর্শ্পন্থী সম্প্রদায় আপন বিশ্বাসকেই একমাত্র পরম সত্য বলে 
‘ধারণা করত । ফলে, ধর্শ্মে ধশ্ছে গন্ব এবং বিরোধ উঠেছিল প্রবল হয়ে। তাই 
ধিশ্দের অস্ট দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘুক্ধবিগ্রহ ও রক্তারক্তির ঘটনায় মানবসভাতার 
ইতিহাল আছে কলক্ষিত হনে; বহু নিচুরতা, হিংসাবিদ্ধেহ, বমাহ্ষিক 
অত্যাচার, বীভৎস আচার এবং অশ্রষ্ঠান ধর্টের নামে বৈধ প্রথান্ধপে সমাজে 
চলতি ছিল। অবস্য, সত্যদৃষ্টি এবং স্বজ্ঞা, ইংরাজিতে যাদের বল! ছয় 
ravelation ও intuition, এরাও খে জ্ঞানলাভের একটি অসাধারণ নিগূঢ় 
ভপায়, একথা অশ্বীকার কর! যায় না। কিন্ত এন্সপে জ্ঞান আহরণ সাধারণের 
লাধ্যাতীত । কদাচ কোন কোন মহাপুকুবের ভাগো এ ভাবে সতোর 
এবং জ্ঞানের সন্ধান মিলে। এক্ূপ জ্ঞানে অস্ত কিছুই আর জ্ঞাতব্য 
থাকেন! : 

“'যজ জাত নেহ ভূত্বোন্তজ, জ্ঞাতব্যমবশিম্যতে ৷” 

এ হ'ল ইন্দিয়াতীত জ্ঞানাহুভূতি ; সাধারণ মাম্থযের পক্ষে দুর্লভ এবং 
দুল্তের। স্তরাং বলতে হয় একমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে বিনা 


৫৪ উজ্জলভারত [৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


পরীক্ষায় বা বিনা ইন্জরিঘপ্রাহ্থ প্রমাণে বস্তজগতের জ্ঞানলাভ সাধারণ সংসারী 
লোকের পক্ষে সম্ভব নয় । এ কারণেই ধর্্মকৈজ্রিক সভ)তাঘ্ মানুষের ছুঃখনিবৃত্তি 
ঘটেনি । দ্বন্ব বিদ্রোহ, অশান্তি অত্যাচারের হাত হতে মাছৰ মুক্তি লাভ 
করতে পারেনি । কেননা বিচার বুদ্টিবিহীন বিশ্বাসমাত্রই অন্ধ । একে অবলম্বন 
করে চলতে গেলে মাহুযের বাক্তি ও সমাজ জীবন যে বিপন্ন হবে, এ কিছুই 
অস্বাভাবিক নয় । 

অধ্যস্ুগের শেষভাগে সুক্ষ হুল বিজ্ঞান চর্চ্চার রীতিমত ধারা, এবং গত 
দেড়শ বছরে বিজ্ঞানের যে অভাবনীদ উত্রন্ি ঘটেছে তারই প্রভাবে মাস্ুবের 
ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এসেছে এক বিস্মমকর বিপায় । বিজ্ঞানের জ্ঞানকে 
প্র্মোগ করে মাঙুয হ্েছে বিশ্ববিভ্রচী, অতুল ক্ষমতা এবং অর্থের অধিকারী, 
দেশ কালের বাবধানকে অতিক্রম করে জলে স্থলে অজবীক্ষে চলেছে তার 
অবাধ গতি । এ বিজ্ঞানকে কেঙ্গ করেই আধুনিক সভাতা উঠেছে গড়ে॥ 
তাই এর নাম হয়েছে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা) 

বিজ্ঞানে জ্যানচর্চ্চার ধারা হচ্ছে স্বতস্র ! বিজ্ঞানের ভিত্তি হ’ল পরীক্ষা, 
পর্থ্যবেক্ষণ এবং প্রমাণ । নিছক বিশ্বাস, কল্পনা, সংস্কার, বিশিষ্ট মতবাদ. বা 
শাস্ত্রের নজীর বিজ্ঞানে কোন স্থান পায় না। বিজ্ঞানের মতবাদ ও তত্ত্বের 
মূলে থাকে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ ! মাঙুবের জ্ঞানেন্দ্রিখের সহজ বা উদ্ভাবিত 
যস্তরযোগে তীক্ষতর ও সুস্ত্তর অনুভুতি হল বিজ্ঞানের ভিত্তি। এদের 
সাহায্যে হয় বিজ্ঞানের মালমশলার স্থষ্টি বা তথ্য সংগ্রহ । বিচারবুদ্ধির 
প্রয়োগে এ সব তথ্যের সংযোজন করে বিজ্ঞান গড়ে তোলে তার সিদ্ধান্ত 
এবং নিয়ম । এ সব নিয়মকেই বিজ্ঞানে বল) হছ প্রাকুতিক নিয়ম, এরা 
হচ্ছে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সতা । তথাপি. বিজ্ঞানে বিশ্বাসের প্থান নেই 
বললে হয় তুল । সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার গোড়ায় রঘ্রেছে একটি অবিচলিত- 
বিশ্বাস! এ হচ্ছে বিজ্ঞানের পরীক্ষ। ও পধ্যবেক্ষণলন্ নিয়ম__যাকে বল! 
হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়ম-_-তাদের সত্যতা ও সনাতনত্বে এব বিশ্বাস । 
বিজ্ঞানীর! মনে করেন প্রাকৃতিক নিয়ম অলক্ষমনীঘ ; কোন কালে কোন 
ব্যতিক্রম এদের ঘটতে পারে না। কেনন! এ বিশ্বাসের অভাব হলে 
বিজ্ঞান হবে অচল । এ বিশ্বাস অবস্ত বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার 
ফল। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এ বিশ্বজগৎ্ টিকে আছে শৃঙ্খল] বা নিয়মের 
বাধনে। এ নিয়ম শাশ্বত সনাতন, দেশকাল নিৰ্বিশেষে এর প্রতিপত্তি । 


মাঘ, ১৩৬৯ ] বিজ্ঞান এবং ধশ্ম <. 
এই হল বিজ্ঞানের স্বতঃ্বীকার্য্য বিশ্বাস, এ হতেই গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের 
হেতুবাদ । 

বিজ্ঞানের পন্থা জ্ঞানলাভের. ফলে মাহুবের ঘুচল বছ দুঃণ দৈক্ত; 
ক্ষুধায় পেল সে অগ্র, তৃষা পেল জল, রোগে পেল বধ, এবং লীত আতপ, 
বাড় ঝা ইত্যাদি প্রারুতিক উৎপাত হতে রক্ষার জন্য পেল বিবিধ উপাদ্দ এবং 
উপকরণ । মোটের উপর. মানুষের দেহের সকল প্রয়োজন মিটল বিজ্ঞানে । 
ফলে, বিজ্ঞানের পস্থাই হছে উঠল সত্যকার জ্ঞানলাভের পন্থা» এবং ধর্শ্মের 
বিশ্বাস উঠল শিপিল হন্মে। যুগদুগান্তর ধরে মাহুত্ধ শুনে এসেছে বিশ্বাসে 
পাহাড় টলে, কিন্ত ত1 দেখবার স্থঘোগ তার কখনো হয়নি। কিন্ত এটম্‌ 
বোমাদ্ যে পাহাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো হর, এর প্রমাণের অপেক্ষা সে করে না। 
কেননা, এ যে জাজ্দলাঘান সত্য এ কথা তার অঙ্গানা নেই । তাই আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক সভ্যতান্ মান হয়েছে জড়বাদী এবং বন্যতাস্ত্রিক । বিজ্ঞানের 
জ্ঞান প্রয়োগে ও বস্ত্রকীশলে অগণিত কারখানায় মানুষ আজ স্থপতি করছে 
সংখ।াতীন বিচিত্র জ্রবাসন্তার ; তার ভোগের এবং বিলাসের সামগ্রী, কিন্ত 
তথাপি মাহুবে মানুষে, রাষ্টে রাষ্ট্রে, সম্প্রদায়ে সমপ্রদান্বে হন্ব এবং বিরোধ 
উঠছে প্রবল হয়ে। বিশ্বব্যাপী দুই বিরাট যুক্তে ঘে ভত্তাবচ হত্যাকাণ্ডের 
অভিনব ছয়ে গেল, তার যালমশলা ও উপকরণ নির্শ্বাণ করেছে বিজ্ঞানী এবং 
বিজ্ঞানকশ্মা । পরমাণু বোমা এবং হুচটড্রোচ্নে বোমা, যার বিভীষিকায় আজ 
পৃথিবীর লোক আতঙ্কিত, এরাও ভচ্ছে বিজ্ঞানের সমূদ্রমন্বনে উত্থিত জ্ঞানের 
পরিণাম | স্বতরাং এ কথা মানতে হবে যে বিজ্ঞান এবং তার যুক্তিবাদ 
মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে পারেনি। বিচার বৃসষ্কিবিহীন 
ধর্ম্মবিশ্বাসের মত বিজ্ঞানের ও পরাজয় ঘটেছে এখানে ৷ 

আললে ছুটি বিভিন্ন বৃত্তি বা ধৰ্শ্ব নিঘ্বে চয়েছে মাঙহ্গযের জন্ম এবং 
অভিবাক্তি । এরা হচ্ছে স্বার্থবুত্তি ঝা জীবধর্ম্ম এবং পরা্থবৃত্তি বা মানুষ । 
মাম্যের জীবনরক্ষ। ও মন ্তাত্বের বিকাশের জন্ত উভয় বুত্তিরই অনুশীলনে 
চাই সমস্বয়। নতুবা! একের অসংঘত বাভতিতে অঙ্তুটি পড়ে চাপা; তাতে 
ক্থষ্টি হয় অনর্থের এবং মাহ্রযের সর্ববান্গীণ কল্যাণের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে । 
মানুষের দেহের কোন অংশ যেমন অলংঘত ভাবে বেড়ে উঠে সমগ্র দেহের 
পক্ষে হয় মারাত্মক, যাকে ডাক্তাৱেরা বলেন প্রাপঘাতী অর্ধ, মনের বেলাও 
ঘটে অনুরূপ অবস্থা । এতে মাহ্য হয় আস্মখাতী | বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় আজ 
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মাছ এসেছে এ সক্কটজনক অবস্থাত্র ; মানবের স্বার্থে এবং পরার্থে, ভার শের 
এবং প্রেয়ের মধ্যে সমস্থদ্দ ও সামন্ত প্রতিষ্ঠিত ন। হলে মাহ্থবের কল্যাণ নেই । 
বিজ্ঞানের প্রব্যলভ্ভারের চাপে এবং যস্কৌশলের মোহে মানব আজ পিষ্ট এবং 
বিভ্রান্ত । এ হতে মাহুষকে মুক্ত হতে .হলে বিজ্ঞানে চাই বিশ্বাসের 
প্রতিষ্ঠা; ধর্শ্ম এবং বিজ্ঞানে চাই সমন্বয় । বিজ্ঞানের প্রোগে যাহুবের স্বার্থ 
উঠছে ক্ৰমশঃ অস্বাভাবিক স্ঢীত হছ্ছে$ তাকে কল্যাণের সীমার মধো সংঘত 
করে রাখতে হলে চাই ধর্শ্মের বাধন বা পরমার্থের প্রেরণা । নতুবা, বিশ্বলাস্ডির 
প্রতিষ্ঠায় শক্তিমান রাষ্ট্রনেতাদের তুমূল কোলাহল এবং আম্কালন সত্বেও, 
পরঙগাপু বোম। ও হাইড্রোজেন বোমার ঘাতপ্রতিঘাতে অচিরে মানবসমাজ ও 
মানবসভাতার আবলান যে অবস্তশ্াবী, সাধারণের এ আশঙ্কা অমূলক হবে না। 

ধশ্ছ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে এ সমন্বপ্র বা সহঘোগিতার ইঙগিতও আজ 
নিয়ে এদেছে (বিজ্ঞান, পীববিজ্ঞানের মতে অভিবক্তির মূলে রয়েছে জীবের 
বংশ রক্ষার উপায় বিধান । নতুবা, তার ধার) যাবে রুদ্ধ হয়ে। মাহুষের 
ব্যক্তিগত জীবন সংরক্ষণ বংশের জাতির বা সমগ্র সমাজের জীবন 
সংরক্ষণেরই অজবিশেব। কিন্তু সমাঞ্জ জীবনের অভিশ্যকির অন্য চাই শুধু 
বাক্তি জীবনের সংরক্ষণ প্রচেষ্টা ছাড়া আরো কিছু বেশি। এই আরে! 
কিছু বেশিই হচ্ছে মান্গষের ধর্পবুদ্ধি ও সুনীতি, যাকে আগে বলা গেছে '. 
মাঙ্গযের ধর্দ, পরার্থ বা শ্রেধ । আর ব্ক্জিগত জীবন সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে নাম 
দেওয়া যাদ্স মাছের জীবধ্্ব বা স্বার্থবুক্তি। এ উভয় বুদ্ধির মধ্যে রয়েছে 
স্বাভাবিক বিরোধ । কারণ, জীবধর্শ্ব বা স্বার্থকে সংযত করেই হচ্ছ মানব 
বন্দের বিকাশ ; এবং পরার্থকে উপেক্ষা করেই বাড়ে মাদ্রবের স্বার্থবুদ্ধি। 
বাক্তির সঙ্গে সমাজের স্থষ্টি হন্ত এখানে হস্ব। কিন্ত পরিণামে সমাজের 
সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গেই জড়িত থাকে অভিয্যক্তির সোপানে ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এ কারণে প্রাকৃতিক বিধানে জীবধর্শ্ম বা স্বাথের 
উপরে দেওঘা হুয় যানবধশ্থ বা পরার্থের স্থান । ভাই, ত্যাগ, ক্ষমা, প্রেম, 
দয়া, অভিংস!, অনহক্কার, অজ্রোহ ইত্যাদি পাহ মানুষের জীবনে অধিক মান 
এবং মুলা । অতি দুরাচারী দুশ্চরিআ পোকও তাই মহাস্মাদের চরণে ঠেকায় 
মাথা । মাম্যের মধ্যে থে ধর্ম্মবদ্ছির উন্মেষ দেখা যায়, এর নিগৃঢ় অর্থ পাওয়। যায় 
প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির প্রক্রিয়ায়। এই হচ্ছে স্বষ্টিরহস্ডের আপাত বোধগম্য 
উদ্দেশ্য । 


মাঘ, ১৩৬১] বিজ্ঞান এবং ধর্শ্ম <" 


সমাজগঠন বে অভিব্যক্তির সোপান এ কথা স্বীকার করতে হুয়। কেননা, 
মানুষের সকল বৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশের স্যোগ পায় তার সামাজিক 
জীবনে । এ হুতেই উত্তব হয় মানয সভ্যতার ॥ মানবের ধ্্মাধর্শ্ম সত্যমিথ্যা, 
স্তায়অস্তায়, হিতাহিত, সংঅলতের জ্ঞান হয়, যখন সে অপর মাস্থবের 
সংস্পর্শে আসে এবং তার সঙ্গে কানকারবার সুরু করে। একক নিঃসঙ্গ 
মাহুযের ধৰ্স্মাধ্্ম নাই; আপন এবং পরের জ্ঞান হুতে পারে লা অপরের 
অভাব ঘটলে । এ ছুছেরু সংযোগ সংস্পর্শ হতেই জন্ম নেয় স্বার্থ এবং 
পরার্থ । 4) 

অন্ত দিকে স্থস্টিবৈচিতো বিজ্ঞান পেছেছে একের সন্ধান । সমগ্র জড়জগতের 
মুলে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এক মাত্র বিদ্যাতকপার সমটি ; এরাও আবার 
শক্তি তরঙ্গে হয়ে যায় একাকার । একের এই খে বিচিত্র লীলা, যার মধ্যে 
বহ যাচ্ছে বিলীন হয়ে বা ঘা নিচ্ছে বনহুর রূপ. এ ধরা পড়েছে বিজ্ঞানে । 
একেই আমাদের শানে বলেছে সাত্বিক জ্ঞান । 

শসর্বভূতেষু ষেনৈকং ভাযবমবযয়মীক্ষতে । 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ঞ জ্ঞানং বিস্কি সাত্মিকম্‌ ৷" 

মাঙ্গবের সমাজে এ সাত্বিক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠ। হলেই মাঙ্গবে মানবে হ্ন্ 
হাবে থুচে। বাক্তির জীবন পাবে বৃহত্তম সামগ্রিক জীবনে তার সার্থকত!। 
সকল মানুষ যে এক. এর অঙহুভূতিতেই্ট হবে মাঙুযের জীবনে শাস্তির প্রতিষ্ঠা । 
স্যতাতেও এ কথাই বল! হযেছে । 

“ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো বাতি পরাং গতিম্‌।” 

তাই বল! যার বিজ্ঞান এবং ধর্শ্মের মধ্যে সমন্বয়ের স্থযোগ এবং যুগ এসেছে । 
এ সমন্থঙ্গেই উন্মুক্ত হবে মানুষের কল্যাণের পথ । আপন এবং পরের মধ্যে 
ভেদাভেদ ঘোচাবার, মাঙ্গবের স্বাথের সঙ্গে পরার্থের এবং শ্রেছের সঙ্গে 
প্রেয়ের বিরোধ অপনয়নের এ ছাড়া অন্য পথ নেহ । বিজ্ঞানকে শুধু স্বার্থের 
প্রয়োজনে, ক্ষমতা ও অর্থের আহরণে নিছোগ করলে আধুনিক সভ্যতার 
পরিণাম ঘে হবে ভগ্মাবহ, এ কথা নিঃলন্দেহে বলা যায়। 





2 মানুষ সত্য 2 
ভ্অনিলকুমার সমাজন্বার 
সংসারে থাকি অন্তর ধনে 
নাচি পাওছা যায় ভেবেছিস্থ মনে 
আনহীখন বনে সংসার ছাড়ি’ 
অকৃলের পথে ছিপ্েছিন পাড়ি 
খ্রি বেড়াই -- মরুচিকা-প্রেতসম 
ডেকে ডেকে বলি : কোণ প্রিয়-প্রিয়তম ? 
সংশয় আর সন্দেহ বড়বড়ে 
জীবনের পথে জঞ্তাল হল দড়ে। 


ক্লান্ত চরণে দিবসের শেখে 

“তোমার” দুয়ারে দাড়ালাম এসে 

মনে ছিল আশা, একটি রাতের লাগি 
কুঞ্জে ডোমার আশ্রম লব মাগি 

দেখিহু যদিও কুৱ্ত দূয়ার খোলা 

বাতাস দিতেছে শিরীষের শাখে দোল! 
কার ধ্যানে ধ্যানী তৃমি, সাবধানী 
অন্তরে অবগুঠন টানি__ 

বসিঘ্বা বণ্েছো মলিন আনত মুখে 
চঞ্চল আখি ছল-চল আছি দুঃখে । 


তর্জনী তুলি নন্দীর মত 

নিষেধ করিছে! প্রবেশ সতত 
গ্ুতিটি অক্ষ তব অঙচুমতি বিনা) 
ভাবিতেছিলাম ফিরে ঘাব কিনা! 


মাঘ, ১৩৬১] £ মাহুয সত্য £ 
শকুন্তলা যে কথ্বের তপোবনে 

বৃক্ষের বাণী আকুল হুইয়া শোনে 

তারি ছাহ! তুমি সে বাণীর ধ্বনি 

পরম অতিথি লাগি বান্জে আগমনী 
রভিছো গোপনে ভাবাগীন ভাহা 
ভাবিতেছিলাম £ আমি দুর্বালা £ 

ফিরে যাবো নাকি অভিশাপ আকি শিরে? 
করিতেছে! হেল! বাকি সব অতিথিরে । 


বক্ষে আমারও বেদন। রয়েছে নারী 
(তাই) তোমার বাথাও বুঝিবারে কিছু পারি 

সহল। কপোলে গোধূলির আলো 

বআবর্শনীছ বর্ণ মিলালে 

“অন্তরে বসে পরম অতিথি 

বাহিরে ছড়ায়ে ভালবাস! প্রীতি 


মনে মনে আছে সুগভীর বিশ্বাস 
সনদে তারে যতই করুক গ্রাস 
“লুকোচুরী খেলা হবে তারই শেষ 
পরম প্রিছের পাইবে উদ্দেশ । 
নিশ্চিত পাবে ঈন্সিত প্রিয়বরে 
বাহিরে না খুজে খোজ অন্তরে” । 
তারি বিশ্বাস-চুর্শ অলকে 

চকিত নয়নে ললাটে ঝলকে 

মুন্ধ হৃদয়ে রাশিদ] প্রণাম 

এতথখণ পরে ফিরে চলিলাম । 


আমারে শোনালে তোমার যৌনবাণী 

£ হেথা চোথায় কোথা খোজ সন্ধানী ? 
এদিকে সেদিকে কেন বুধ চাও 
আপনার পানে নয়ন ফিরাও 

দেবতারে খোজ মান্ছষে কেন তেয়াগী ? 
ঘরে ফিরে যাও পথ-ভোলা বৈরাগী 





ওঁপন্যাসিক হুল্কেন? 
ও একটি অমর উপন্যাস 
ভ্ীলস্তোষকুমার অধিকারী 


বর্তমান পৃথিবীতে মাস্থষের শাস্কর আকাজক্ষাকে ছুঃস্ষপ্পের মত তাড়িয়ে 
নিয়ে বেড়াচ্ছে একটি মাত্র চিন্ত।। আর সে চিস্থা হচ্ছে আর একটি মহাযুদ্ছের 
সম্ভাবনার চিন্তা । আলকে পৃথিবীর প্রতোকটি শক্তিশালী দেশই যুদ্ধের 
নখের আচড়ে ক্ষতবিক্ষত ৷ যুদ্ধকে এড়িয়ে চলতে চাছ সকল দেশের মাধ । 
তবুও যেন এক অলঙ্্য নিমে যুক্ষের সম্ভাবনা মাঝে মাঝেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। 
এমন কি ভারতবর্ষের মত একটি নৈতিক শক্তি তৃতীয় শক্তিক্ূপে সক্রিক্প লা 
হ'য়ে উঠলে যুদ্ধ ইতিমধোই অনিবাধ্য হু’য়ে উঠ তো-_বলা চলে । 

তার কারণ বিভিন্র দেশের শাস্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যত ব্যাপক হ'য়ে উঠ ছে, 
পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সন্দেহ ও বিদ্বেষ ঘেন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে । যুদ্ধকে 
রোধ করার জন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতিই থেন একমাত্র উপায় । কিন্ত হিংসার পারা 
হিংলাকে নিরুত্রর করে রাখা যায় না । স্বণা স্বপাকেই প্ররোচনা দেখ । 

সবচে্বে বড় বেদনার কণা এই ষে বুদ্ধিমান মানুষ, চিন্তাশীল ও দার্শনিক 
মাহ্যও আজ অভিভূত হ'য়ে রয়েছে। জাতীয়তার মোহ ও রাষ্ট্র 
শক্তির ভীতি চিন্তার ধারাকে সঙ্কীর্ণ করে রেখেছে । অন্ধ আতীয়ভাবোধ 
সাম্প্রদায়িকতার মতই অস্তের প্রতি বিছেষ জাগিয়ে তোলে! Jealousy 
is cruel as the Erave. মাল্ুধ সভ্য হ’লেও বর্বর । চিন্তাজ্গতের দৈহ্ুই 
মাঙহ্হকে নামিয়ে নিয়ে গেছে বর্বরতার পথে । 

কিন্তু রাষ্টশক্তিকে ভয় না ক'রে এমন কি দেশ ও দেশবাসীর শ্রদ্ধার 
জআসনকে অবন্ত| করে যে বৃদ্ধ শুপক্তাসিক আছ থেকে ত্রিশ বছর আগে তার 
লেখনীতে মাঙ্যের এই চিন্তার কলক্ককে ছাপিদে রেখে গেছেন, ভার কথ! 
বলচেতে পিয়ে মাভ্‌ষ্টোনও বিশ্মন্ প্রকাশ করেছেন 2 “I cannot but regard 
with warm respect and admiration the conduct of one who 


bolding Hallcaine’s position as an admired and accepted 
novelist, stakes bimself on so bold a protestation on bebalf 


মাঘ, ১৩৬১] শুপস্তাসিক ‘হল্‌কেন' ও একটি অমর উপস্থাস 
of the things which are unseen, as against those which are 
seen and are so terribly effective in chaining us down to the 
leval of our earthly existence.” 

স্যার টমাস হেনরি চল্‌কেন ১৯২৩ সালে ভার অমর উপস্থাস “দি উদ্োম্যান 
অব. লোকালো" রচনা করেন । তখন তার বহুস সত্তর । ইংলণ্ডের তখন 
লক্কপ্রতিষ্ঠ ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক তিনি। আরও আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে 
মাত্র কিছুদিন আগেই জার্মান যুদ্ধে সফলকাম মিত্র পক্ষের একটি রাষ্ট্র তাকে 
নাইট্‌ উপাধিতে ভূষিত করেছে । যুদ্ধে তিনি সক্রিয় সাহায্য করেছেন 
মিত্ররাষ্টগের । কারণ The great war stood to him as to others, 
as a war t0 end আWaI. যুক্ধকে তিনি কর্তব্য বলে প্রচার করার ভাব 
নিপ্েছিলেন। ১৯১৮ সালের সদ্ধিদিবলে তিনি লিখেছিলেন যে, “বছমুল্যে 
কেনা ন্দ আজ সার্থক, কেনন! মাস্থযেন্ স্বণ্যতম শত্রু যুন্ধকে আমরা পৃথিবী 
থেকে বিতাড়িত করতে পেরেছি ।' কিন্ত হলকেন খুব বেলীদিন এই ভাবে 
বিমুগ্ধ হয়ে থাকেল নি) যেদিন এ ভুল ভেঞ্জেছে সে দিন তার মত অসহাদ় 
হুম্ে কেউ.পড়েনি। অন্তর্জাল! পীড়িত করেছে তার চিত্তকৈ । হলেন শেষ 
পর্ধন্ত ব্ৰহুভব করেছেন যে, এই ঘুক্ধ কি নিদারুণ বিপর্ধয়ই না এনেছে 
পৃথিবীতে । মানবের সৌত্রাতৃত্বের সমস্ড নিদর্শন সুছে গেছে। ভেসে গেছে 
তার মন্গস্তত্বের উদারত!। ক্লান্ত হল্‌কেন বিক্ষত ব্যথিত মনে মানুষের 
প্রতি মানুষের নিধাতনের চিত্রকে দেখতে লাগলেন । অবশেবে প্থপ্রের মধ্যে 
দিয়ে একদিন একটি গল্প এসে পৌছোল্ো তার মনের তুয়োরে ) * এই গ্লানি ও 
কলুষের হাত থেকে মুক্ষে পাওয়ার পথ খুঁজে পেলেন তিনি । আত্মদাল ও 
প্রেম । প্রেসের মধ্যে নহিত রয়েছে স্থভিভত্ব । শুধু প্রেমের মধ্যে দিয়েই 
বেঁচে থাকতে পারে পৃথিবী । প্রেমের অভাবে আসে বিত্যষে__সবৃতুঃ । ৫ম 
সফল হয় আত্মদানে----- Because He loved this world He died. 

একটি গল্পের মখ্যে হল্‌কেন ঢেলে দিলেন তাঁর এই উপলব্ধির অমৃতকে । 
‘I had to write for the relief of my own feelings.’ এই ধ্বংস 
হানাহানি ও বিপর্থঘ থেকে মাস্ক রক্ষা করতে রাষ্ট্রধরর! পারবেনা । 
আদশ পাসসেণ্ট গড়ে বা শাস্তি সম্মেলন করেও বিপল্ণ মাদবতাকে বীচানো 
যাবে না। আজ হৃদয়কে মন্থন করে বিদ্বেকে নিমূল করতে হ'বে। 
প্রেনকে মহৎ করে তুলতে ত’বে ত্যাগ দিলে) জাতীয়তার সঙ্ধীর্ণতাকে মুছে 
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দিতে হা'বে সমভ্রাতৃত্ব বোধ দিঘ্বে। all০৪ine'র আদর্শ ইউনিভার্সাল 
আদার ছভ। 

হল্কেনের মনের নিবিড়তম বেদনাত ছবি ফুটে উঠেছে “উদ্বোম্যান্‌ অব, 
নোকালো"র' কাহিনীতে । এত করুণ ও মন্দস্তদ এর পরিসমাপ্তি যে মন শুধু 
শুদ্ধ হ'য়ে পড়ে থাকে । একটি হ্বাপের একটিমাত্র নারী মোনা ৷ কিন্তু তার 
বনের ব্যর্থতায় হেন পৃথিবী কেদে উঠে প্রশ্ন করে_why people should 
be so unkind ? 

শুধু একটি সার্থক মর্মস্পর্শী উপস্তাল হয়ে ফুরিয়ে যায়নি 'দি উদ়্োমাণন অব 
নোকালে। ৷” বিশ্বের কাছে করুণ অথচ কঠিন ভাষায় সে তার বার্তা পৌছিয়ে 
দিয়ে গেছে। জাতিবিত্বেষ ও রাষ্টনৈতিক বাবখানকে মূল্যচীন বলে প্রথম 
প্রচার করেছে উয়োম্যান অব. নোকোলে!’। দুঃখ দারিদ্র্য ও নির্যাতনে 
অবিচার ও নির্মতায় মানুষের মন হারিয়ে হাঘ, তবুও তার বেদনা ও বিশ্বতির 
সমুদ্রে বেঁচে থাকে ভালোবাসা। প্রেম মৃত্যুর চেয়ে বড় । সপ্ত সমুজ্রের' 
বারিরাশিও তাকে গ্রাস করতে পারে লা। 

চল্‌কেন অনেক বই লিখে গেছেন। তার “দি মাষ্টার অব. ম্যান", 
“দি উদ্দোষাান দাও গেভেষ্ট, যি. ‘দি প্রডিগ্যাল সান", “দি ইটারস্টাল 
সিটি”, "দি ক্রিশ্চিয়ান,” ‘দি ম্যাংক্ামযান” প্রস্তুতি উপস্তাল রলিক পাঠকের 
কাছে অতান্ত প্রি । কিন্ত পৃধিবীর মানুষের কাছে হল্কেন অমর হয়ে 
থাকবেন হয়ত তার একখানি বইয়ের জ্ঠেই । 


‘আমাদের যে ইচ্ছার মধো স্বাধীনতার সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ '্বর্ূপ 
সেই ইচ্ছার মধ্যেই অদীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ স্তি । ইচ্ছা যে 
অহংকারের মধ্যে স্দাপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করেই সার্থক হয় তা নয়, 
ইচ্ছা প্রেমের মধ্যে নিডেকে অধীন বলে স্বীকার করাতেই চরর্ম লাথকতা 
লাভ করে। ইচ্ছা আপনাকে উদ্ভত করে নিজের যে ঘোষণা করে তাহতই 
তার *শেধ কথা থাকে লা, নিজেকে বিসর্জন করার মধ্যেই ভার পরম শক্তি 


চরম লক্ষ্য নিহিত.” 
-_রবীন্রনাথ, শান্তিনিকেতন 


শিশু জীবনে বহির্সখীনতা৷ 
ভ্ৰীরেণু মিত্র 

যুগলন্ধিক্ষণের সমর বলে কোন ক্ষেত্রে কোন চিন্তাধারা দানা বেধে উঠে 

নি-_কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি শিক্ষা ক্ষেত্রে । পুত্রনে। 
রকমে এখন সাধারণতঃ মাঙ্য ভাবছে লা, কিন্ত নূতন যে রকমটী আসতে. 
চাইছে, তার সদ্বন্ধেও মাহুযুবর ধারপ। বা বোধ স্পষ্ট ভয় নি। শিক্ষাক্ষেত্রে 
নুতন ভাবধার। এসেছে, কিন্তু সকল শিক্ষাদাতার যেমন তা জান! ভগ নি, 
তেমনি তা আঃত্তাধীনও হয় নি। শিক্ষাপঞ্চাত শিশুটকজিক হবে__এ কথা 
সকলেই শুনেছি ; শুনোঁছ শিশুকে জোর করে পড়ান যায় লা, তার স্বাধীনতা 
রক্ষা করে তার রুচি অরুচি বুঝে তাকে চালাতে তবে--কী লেখাপড়া শেখার 
ক্ষেত্রে, কী তার দৈনন্দিন জীবনে । কথা কয়টী তে! সত), কিন্ত এর 
প্রত্যেকটী কথ। থে কী গুরুতর-__ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর রুচি অরুচির 
হিসাব করে আবার তাকে এগিয়ে নিত্ধে বাছা যে কতদূর ছুক্ষহ-__তার ধারণা 
আমাদের নেই । এই নৃতন ভাবধারায় শিশুদের চালিয়ে নেবার বিস্য। আমরা 
অভিভাবক ঝা শিক্ষাদাতার। অর্ক্সন করতে পারে নি আজ পংন্ত_ 
কিন্ত শিক্ষার্থীর দল স্বাধীনতা পেঘে বসে আছে। আমরা রাষ্টরশ্ষেত্রে 
স্বাধীনতা পেছেছি, তাই তার কিছ অংশ শিশুদের ভাগে পড়বে, সন্দেহ 
কি তায়! আমাদের সমাজে পুরনো ভাবধারা ধবল পড়ে সেখানেও 
স্বাতস্রের বাণী জেগে উঠতে চাইছে, সেজন্যে তার ভাগও শিশুদের কিছু 
লাভ হয়েছে-_আর শিক্ষাক্ষেত্রে হৃতন আইনাহফালী তো তারা স্বাধীনত!1 
কিছু পেয়েইছে । অর্থাৎ তাদের স্বাধীনতা লানাবিধ হয়েছে, কিন্তু এই 
আবেষটনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে চাপিয়ে লেবার জন্ত আমাদের বে ঘোগাত? 
অর্জন কর) উচিত ছিল আমর! ত! করি নি। 

এ কথ! জেনেছি যে আবেষ্টনকেই এমন করে তুলতে হবে যে, সেই 
আবেষ্টনের মধ্যে থাকার জন্তই শিশুরা যথোপযুক্ত শিক্ষিত হয়ে ওঠে। কিন্ত 
ব্যক্তিগতভাবে যেমন একজন অভিভাবকের পক্ষে এমন আচবষ্টন তৈরী করে 
তোলার লন্ভাবনা খুবই কম, তেমনি সাধারণ ভাবে আমাদের যিদ্ঠালগ্রগুলিহই 
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বা কয়টী তেমন পর্যায়ে পৌছেছে ? আর বিষ্যালয়গুলিকে তো শুধু উপযুক্ত 
করলে চলবে না. বিস্যালদের অপর অর্ধ ঘথন গৃহ, তখন বিস্তালয়ের শিক্ষাকে 
সফল ও পূর্ণাঙ্গ করতে হলে সেই গৃহকেও তো আধুনিক পদ্ধতি অহৃযায়ী করে 
তুলতে ছবে! অথচ গৃহে বা বিচ্যালকশুলিতে ব্াবেষ্টনের এ উপধুক্ততা 
এখনই যে কেবল নেই, তা নম্র, কবে হে স্থষ্টি হবে, সে কথা বলাও মুস্কিল । 

অথচ দিল বলে থাকে না, থাকবে না। একদল শিশুকে এই স্থিতিহীনতার 
উদ্ছুক্খলতার মধোই বড় ছয়ে উঠতে হচ্ছে, শিক্ষা পেতে হচ্ছে । তাই 
ভারী ভাবনার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । 

*আবেষ্টনের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্ত শিশুর মধ্যেও 
তো বড় হবার, ভাল হবার প্রেরণা উদ্ম,্ধ করা দরকার। আমাকে ভাল 
হতে হবে, আমাকে এমন হতে হবে যে সকলে আমাকে ভালবাসে_এ 
মনোভাব আজকের শিশ্ডর মধ্যে নেই--সাধারণ ভাবে এ কথ! বল! যায়। 
অর্থাৎ সেই যে প্রার্থনা 

সকালে উঠিঘ্বা আমি মনে মনে বলি 

সারাদিন আমি যেন ভাল হথ্ে চলি 

আর্দেশ করেন যাহা মোর গুরুজলে 

আমি যেন সেই কাছ করি ভাল মনে 

ভাই বোন সকলেরে যেন ভালবাসি 

মোর লাগি বাথা নাহি পায় দাসদাসী 
ইত্যাদি বসলে সেই যে প্রার্থণা_এ কী কোন শিশু আজকাল করে ? 
আবেষ্টনকে শিঙ্ষাপ্রদ করাব সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অন্তরে এট ভাল হবার, বড় 
হবার স্পুতা ফ্ঞাগিঘে তুলতে লা পারলে সাঙ্গান বাগান [কয়ে যাবার মত 
সমস্ত আবেষ্টনিক প্রন্তুতিও বার্থ হয়ে যাবেই বলে মনে হয়। 

যা কিছু পড়ি, ঘা কিছু জানতে পাই, তা নিজের বাবহারের মধ্যে নিজ 

জীবলে মেনে চলা-_-এ অলোবুত্তিও আজকালকার শিশুদের মপ্যে লেই-__এ 
কথাও সাধারণ ভাবে বল! চলে। “সোজা হইয়া না বসিলে মেরুদণ্ড বাকা 
হুইয়া যায়, তোমরা সর্বদা সোজা হইয়া বসিবে'_এ লাইনগুলি শিশু সুস্থ 
করছে, কিন্তু সোজ। ছুয়ে বসবার কোন খেয়াল নিজের মধোই জেগে উঠছে 
না। এমন অবস্থঠ-যে পুর্বে ছিল না, ত। নয়-কিস্ত আজকাল এইটেই 
সাধারণ হয়ে দাড়িছেছে। 
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এইভাবে ভেবে দেখলে দেখা যায় সমস্যা বড় জটিল হয়ে পড়েছে এবং দিন 
দিন আরও হচ্ছে। 

বর্তমান সমাজ-চিত্তের প্রদান প্রবণতা _হেটা রোগ হয়ে দাড়িয়েছে বলা 
চলে--এর নিরঙ্কুশ বহছিম্বীনতা! কিন্তু এট! আজ রোগের আকারে দেখা 
দিলেও বহিরূর্পীনতার এযান্টিখিসিস অন্বর্ম'বীনতার সাধনা শিশুদের সামলে 
উপস্থিত করলেই এ সমশ্যার সমাধান হবে ন! । আর এ কথা সমন্ত সমাজ- 
জীবনের পক্ষেই সত্য । বহিমু্বীনতাকে বাদ দিতে আজ্ধ আর কিছুতেই 
পারা যাবে না। বহিমুখীলতাকেই আজ কলযাপ-চিস্তান্বারা ভাবিত কলে 
নিতে হবে। এঘাতে উদ্দেশ্ ও প্রঘোঙ্গনহাীন হয়ে গিয়ে নিছক উদ্দাষতা 
ব!। উচ্ছ. ব্খলতাঘ পরিণত ন! হয়, আদ্দকের এই গতিবেগ জীবনের মূল ছন্দকে 
পেরিয়ে ন! গিয়ে যাতে ফলপ্রশ্থ হয়__বহির্ম্ণীনতাকে সেই ভাবে ভাবিত করে 
তুলতে পারলেই শুধু আজকের উচ্ছ্‌ব্ঘল শি ও যুবসমাজ জীবনের স্থিতি 
খুব পেতে পারবে । একটী ব্যাপকতর ও গভীরতর জীবনের ধারণা 
শিশুমনে জন্মাতে হবে। শুধু কম্থানিজম বা সোহ্তালিজম প্রচার করে কিংবা 
বর্তমানে যে সব শিক্ষা প্রণালী উদ্ভাবিত হচ্ছে তা দিয়ে শিশুকে রক্ষা] করা 
যাবে না। চারদিকের এত কম্মুলিজম বা পোহ্যালিজমের মধ্যে কই যুবক 
যুবতীদের প্রাণ তো! অধিকতর উদার হয়ে উঠতে দেখছি না। এতদিনের বা 
দীর্ঘদিনের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাধনা যা তা ছিল ব্যক্তিগত সাধনা, এ 
অন্তর্মখীনতার সাধন)। সেদিনকার সমাঞ্জ-জীবন-বোধের ব্যাপকতা বা 
অপরিহার্ধতা ছিল লীমাবন্ক। কিন্তু আজকে সেই ভারতীয় আীবলেই 
বহিমু্ধীনতা ঘখন অপরিহার্ধ হয়ে দাড়িয়েছে, আজ যখন জাতী জীবন, বিশ্ব 
জীবন বলে একটা চেতনা জেগে উঠছে, তখন সেষ্ট পরিপ্রেক্ষিতেই আজ 


ভাবতে হবে! তাই এই বহিমু্ধীলভাকেই কি করে পরিশুস্ক কর! ধায়, 
আজকের ভাবনা সেইটে । 


এই পরিশুক্ধির অন্য আমাদের আমিত্বকে ব্যাপক করতে হবে। 
সোস্ডালিজয বা কম্যুনিজিমের মখো চিত্তশুন্ধির কোন বালাই নেই, অর্থাৎ তারা 
শুধু বাইরের আবেষ্টনটাকেই গণ্য করে, অন্তর শুদ্ধির জন্য প্রয়োজন বোধ করে 
না। কিন্ত সমস্যার বর্তমান জটিলতা! কোন একটার দ্বারাই সমাধান হবার নন্। 
সাধারণতঃ জৈব প্রকৃতির আমিত্-বোধটাই প্রবল থাকে, তার ওপর বর্তমান 


কালের ব্যক্তি-স্বাতস্রযের শ্বীরুতি এটাকে আরও এমন ভাবে শক্ত করে আরও 
গু 
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ছোট করে দিছেছে যে, আমার বাক্তি-আমিটাই যে সবখানি কথ নয়_এটা 
বুঝতে পার! আজ ভারী কঠিন হতে দাড়িদেছে । একে ততো ভগবান অহঙ্কার 
বলে পদার্থটী আমাদের সঙ্গে জুড়ে দিছে আমাদের প্রতে)ককে প্রত্যেকের 
থেকে আলাদা করে আমাদের মধ্যে ভেদ জন্মে দিয়েছেন, এতে করে 
আমাদের একের সঙ্গে আর একের ঠেকাঠেকি ঠোকাঠুকির আর অস্ত নেই, 
তার ওপর বর্তমান কালের স্বাতস্্রবোধের স্বীকৃতি তায় বিকৃত কপ নিয়ে এমন 
করে আমাদের উপর চেপে বলেছে ঘে, নিজেদের বড়-আমিটা কোথায় কোন্‌ 
অতলে তলিঘ্বে গেল! আমার ০হাট-আমির আ মিত্ব কাটে একটা বড়- 
আমির সঙ্গে সংযোগসাধনা ত্বারা, ভাষান্তরে যেটাই হুচ্ছে শরণাগতির সাধনা 
আত্মলিবেদনমঘ্ী সাধন।। সমাজের ক্ষেত এই শরণাগতির সাধনা কোন্‌ 
বড়-আমির কাছে হবে? 

এ কথাটার সংক্ষেপ আলোচন! সম্ভব নয়, বিশেধতঃ ভারতবর্ধা্ চিত্তের 
কাছে _বহু বিচিআতার দ্বার! যা সরুমোট1 সব রকম তারে জড়িয়ে আছে । 

এখনকার শিশুরা খুব বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে__তারা বাইরে থেকে এত 
কিছুই জানতে ও দেখতে পারছে যে লেগুলি ওপর ওপর খানিকটা বুঝে নিতে 
ও তাই প্রয়োগ করতে তাদের অস্থবিখে হচ্ছে না। এমন কি বৃদ্তির ক্ষেত্রে 
তার। তাদের বছ্ধসের সীমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আর আমরা ম্র্থ 
অভিভাবকরা এ সীমা লঙ্ঘন করে কখা বলা যে তাদের চরিত্রের সৌন্দর্ঘ 
প্রকাশ করছে না, এতে করে বেয়াড়াপনাই ষে ফুটে উঠছে, একদিন ধা তাকে 
কেন্দ্রছুত করবে-__-এ কথাটা! বুঝতে না পেরে দশজনের সামনে শিশুর বুদ্ধি 
মত্তার তারিফ করছি, নিজেও আত্মপ্রসাদ লাভ করছি ॥ আজকের শিশু অতি 
বুক্দিমান হয়ে উঠছে বলেই সেটা ভার জীবন ধশ্দের পক্ষে মারাত্মক হচ্ছে। 
প্রাণের দিকটী হৃদয়ের দিকচী বড় খাকাই শিশুর পক্ষে প্রঘোজনীস্স ছিল__ 
বুদ্ছিট। প্রধান হছ্ছে ওঠাতেই সেই শিশুকাল থেকেই সে অন্তের কথাকে উড়িয়ে 
দিতে শিখেছে, তার ভিতরের শ্রদ্ধ। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্ত শ্রদ্ধাই একমাত্র 
শক্তি ধা বাইরে থেকে সত্যকে ধারণ করতে সক্ষম । প্রতোক শিশুকে এই 
ভাবে বুঝতে দিতে হবে খে, তার বাইরে একটা বিরাট আগ্গৎ পড়ে আছে_ 
লেই বিরাট জগতের কাছ থেকে দিনে দিনে দেহ মনের আহাধ সংগ্রহ 
করেই তাকে দেহে মলে পুষ্ট হয়ে উঠতে হবে। এই ঘে নিজের 
বাইরে এক বিরাট জগতের অস্তিত্ব বোধ, এই বে জানা বে সেই 
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জগতের কাছে শ্রস্ধাবনত হয়ে থাকলেই তাকে দিয়ে নিজেকে 
ভরিয্বে নেওয়। যায়_এই বোধ, এই জানাই সমষ্টি জীবনের পক্ষে 
শরণাগতির সাধন। বলে সাধারণভাবে বলা ঘাছ। এই বোধ আর এই 
জানাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষু্ রাখার প্রয়োজন প্রতোকের পক্ষেই 
আছে-_-কেললা কোনদিনই মানুষের জানা শেঘ ভয়ে যায় না--_শিশুর পক্ষের 
প্রন্বোঞ্জন তে! সর্বাধিক । এই বোধ বা আনাকে বজায় রেখে সেই সঙ্গে 
সংস্কারহীন দৃষ্টি নিয়ে পথ চললে বিজ্ঞানের দানটুকুও মেলে বিজ্ঞানের 
বাইরের জগতের সঞ্চে পরিচয় লাভের পথও খোল। থাকে। এই দৃষ্টি 
নিজেদের লাভ হলেই শিশুর জীবনে এ দৃষ্টি সঞ্চারিত কর) সম্ভব হতে পরে ॥ 
এ দৃষ্টি, এ শ্রন্ধা থাকলেই বহিষু্পীলতা আমাদেরকে এত বিক্ষিপ্ত করতে 
পারবে না। শিশু থেকে আরম করে প্রতে)কেই আমরা নিজের জনকেই 
এত বেশী মুল] দিচ্ছি বলেই বিরোধট। এমন প্রচণ্ড হতে পারছে আর 
সেই পথ দিয়েই বহিমুণ্বীনতা এলল দোষাবহ হয়ে দাড়িয়েছে। বাইরের 
আবেষ্টন থাক, তাতে আপত্তি নেই, কিন্ত লেট! আমার মতণ্ব, খেয়াল না 
অধিকার চালাবার জায়গ! নয়_সেট। আমার শিক্ষাক্ষেঅ_সেই শিক্ষার 
মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে আমার তে সম্বন্ধ, যে আদান প্রদান তা আনন্দের_-সেখানে 
আমার সত্তা আনন্দিত হবে বিকশিত হুওয়ার সাথে সাথেইট-_এই বোধ 
জন্মাতে পারলেই আবেষ্টন বা বাইরের ঘটনা আমাদেরকে আঁভভূত করবে 
ন!| কিন্তু আাজকের যুবকযুবতীর কথ! বাদই দেই, শিশু প্ধন্ত মনে করে 
যে তার বাইরে যে জ্গং্ট! সেটা তার খেছাল চালাবার জন্যে তার মতলব 
মত চলবার জ্রস্তেই সে জগহ্টা আছে । একটা ভীরু কর্তৃত্ববোধ তার সমস্ত 
কথাবার্তার মধো ফুটে ওঠে। ভীক্ বলছি এইজম্যে যে, আসলে সে দুর্বল 
এবং ভীত । সত্যের জ্গোরও তার মধ্যে নেই, সরুলতারও অভাব রম়েছে 
প্রচুর । তবু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পরিচ্ছিশ্র অহংত! এমন ভাবে বেড়ে 
উঠেছে ঘে, প্রতেযকে আবেষ্টনকে নিজের ক্ুবিধামত ব্যাথ। করে নিজের 
প্রস্নোজন নিক্ষির অন্ত বাবহার করতে চায়। এই অবস্থাটাকে পাল্টাতে 
হলে একেবারে শিশুকাল থেকেই শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে, তাকে 
ঘেমন সবাই ভাল বাসবে, তেমনি সে ভালবাসা অর্জন করবার অন্ত তারও 
কিছু করবার আছে__তার শুধু পাওনাই আছে, দেবার কিছুই নেই__একখ। 
সত্য নয় । দেবার ঘে আছে এইটিই সবাই ভূলেছে। এ আমর! তুলেছি 
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বলেই আমাদের শিশুরা ভুলেছে। শিশুদের সম্বন্ধে আমাদের বাবহারে 
অনেক ক্রটি হযে যাচ্ছে, ঘেষন ক্রটি রয়েছে আমাদের জীবন ও জগত 
সম্বন্ধে নিজেদেরই ধারণা ও বাবহারের ॥ যাক, কথা আর বাড়াৰ না__ 
জগৎকে, আবেষ্টনকে, বাইরের এই বিশ্বট। আমার চাইতে বড়--তাকে 
শ্রদ্ধা করে, তার কাছে শরণাগত থেকেই তার সম্পদ আমি লাদ করতে 
পারি, তার কাছ থেকে যেমন আমি ভালবাসা চাই. তেমনি তাকেও আমার 
ভালবাসতে হবে, সংসারটাই শুধু আমার প্রগ্রোজনে নয়, আমিও সংসারের 
প্রয়োজনে_-এমন করে পরস্পরকে পরস্পর ভাবনা করতে শিশুকে শেখাতে 
পারলেই এই বহিমুখীন আবেষ্টন শিশুর পক্ষে আর ক্ষতিকর হবে না, তাকে 
দিয়ে নিজের কল]াণই করিয়ে নেবার বুক্ধি বা প্রবণত!. শিশুও আয়ত্ত 
করবে । 

তবে সর্বশেষ কথা হচ্ছে এ অবস্থ। আনতে হলে আমাদের অভিভাবকদের 
চিন্তাধার। এই অঙ্রঘায়ী বদলাতে হবে । 


/ 


——— 


পুস্তক পরিচয় 


ভারত-আত্মমর বাণী £ গ্রঙ্গদীপ্চন্দ্র ঘোষ) প্রকাশক শ্অনিলচন্দ্র ঘ্বোব, 
প্রেসিভেন্দী লাইত্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । পৃঃ ২৮৬ । 

আলোচা বই খানির পরিচন্প দিতে বাঘা লেখক লিখিতেছেল, 'এখানি 
প্রধানতঃ বাণী সংগ্রহ-্রস্থ । প্রাচীন শান্্বাক্য ব/তীতও আধুনিক বুগের 
মহাপুক্রষগণের প্রচুর বানী ইহাতে স্বান পাইঘ্রাছে ' এই দিক দিও! বই 
খানি বিশেষ উপযোগী হইছাছে । প্রাচীন ভারতের বেদ হইতে আরম 
করিয়া মহাভারত, সীতা, পুরাপাদি, ভগবান বুদ্ধ, মখাল্গের ভক্কিবাদ এবং 
আধুনিক কালের শ/রামরুধঃ অরবিন্দ রধীজ্রনাথ মহাত্মা গান্ধী এমন কি 
জওহরলাল রাছেন্দরপ্রসাদ পর্ধন্ত সকলের বাণীই ইহাতে '্থাল পাইয়াছে। 
এভগুলি চিন্তাধারা মূল ভাবা সহ এক সঙ্গে পাওয়! সাধারণের পক্ষে বড়ই 
কাজের জিনিষ হইয়াছে । এই জন্য বই বানি ঘরে ঘরে আদৃত হইবে বলিপ্র! 
আমরা বিশ্বাস করি । 


বলরামপুহর আচার্য্য বিলোবা £ আচার্ধা বিনোবা ভাবে ভুদাল ঘজ্ 
আন্দোলন উপলক্ষে বিহারের পাদ পরিক্রমা শেষ করিয়। বাকুড়া জেলায় 
প্রবেশ করেন; বাকুড়ার পর মেদিনীপুরে পাদ পরিক্রমা পথে গত ১৮ই 
জাহ্দারী মঙ্গলবার খুব ভোরে খড়গপুর ষ্টেসন হইতে ৩ মাইল দূরে বলরামপ্পুর 
‘নয়ী তালিম ভবনে" উপনীত হুল । তাহার শুভাগমলে বলরামপুরের সর্ব্বত্র 
একট! উৎসাহ ও.নৃতন প্রেরণার স্থচন! জুটি উঠিভ্রাছিল । ‘উজ্জল ভারত 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূভ আমজিত হুইয়া মঙ্গলবার 
সেখানে যান । বাঙ্গলার শত শত বিশিষ্ট দেশকস্মী একটা নূতন লাড়াঘ্ 
উদ্ুহ্ধ হইয়া এই উৎসবে যোগদান করেন । বাঞ্গগার বহু সাহিত্যিকও নিমস্ত্রিত 
হুইয়া বলরামপুরে যান এবং বিনোবাজীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন । মঙ্গলবার 
সকালে ভূদান-কর্মী সম্মেলনে বিনোধাজী কশ্মিগণতে উদ্দে্ত করিঘা বলেনঃ 
স্ুদানকে সফল করিতে হুইজে মানুষের চিন্তাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন 
করিতে হইবে-__“ঢাচা বদল্লা পড়েগা' অর্থাৎ মূল কাঠামোই বদলাইতে 
হইবে । ইহা শমণ্ড গঠনমূলক কর্মপন্ধতি সম্বস্কেই সত্য কথা ছিল। দার্শনিক 
ভাবে চিন্তাপ্রণালীর কাঠামো। বদলানো হয় নাই বলিদ্া “অস্পৃষ্যতাবর্জ্জন' 
্দান্দোলন সঙ্কল হয় নাই । এই সে দিনও বিনোবা জীকে বৈস্ভনাথ মন্দিরের 
সামনে হবিছনদের লইয়। প্রবেশ করার সময় প্রতিক্রিঘাষমলদের হাতে লাঞ্ছিত 
হইতে হয়; হিন্দু-মুসলমান মিলন সংলাধনের পথেমহাত্মাজ্জীর রক্তে ভারতবর্খের 
মাটী রক্রান্ত হইছা আছে । মহাত্মাজী ডাণ্ডি-ঘাত্রা করিলেন, সঙ্গে 
আামধুন গান । এদেশের রাজনৈতিকেরা ‘লবণ আইন আমানত” ঝুঝিল, কিন্ত 
স্বাম নাম বুঝিল ন!। রাম নাম ও ভাত বাআ বে অগ্তান্তাপেক্ষ তাহা! 
এ-দেশের মান্ষকে মহাত্সাজী বুঝাইতে পারেন নাই । পাশ্চাত্য রাজনীতি 
বে এদেশে চলিবে ন! এবং এ-ছেশের এতদিনকার রাজনীতি-নিরপেক্ষ 
অধ্যাত্ম সাধনাও যে চলিবে না, ইহ। যত দিন না এ দেশ বুঝিতেছে, ততদিন 
সত্যক সংগঠন এদেশের গঠনকশ্মীর। কিছুতেই করিতে পারিবেন না। 
একটা সামগ্রিক জীবনের পরিকল্পনা এ-দেশের আকাশ-বাতাস পাইছ! 


চর উচ্ছ্বলভারত [৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


বলি্গাছে । বিনোবাভীও ইহাই শুনাইয়া চলিয়াছেন--‘চরৈবেতি চরৈবেতি" । 
কে ইহা শুনিবে ? কতদিনে শুনিবে ? “যুগাস্কর' পত্রিকার *ভিক্ষা্থাং নৈব চ 
নৈব চ’ প্রবন্ধের সমালোচন। করিয়া বিনোবান্রী বলেন যে, “আইন” যাহা 
করিতে পারে না, 'হদঞ্ধ তাহা পাতে) হৃদয় আইনের ‘কান পাকড় লেগ! 
হৃদয় আইনের কান মলিগ্পা দিবে।’ আইনের প্র্োেজন আছে, কিন্ত যে 
আইনের পিছলে মানুষের হুদচের স্বীক্কতে নাই, তাহ! কি স্কাণ্িভাবে কাধ্য- 
কর হম? পুলিশ পাহারা রাখিয়া কি অল্পৃশ্যতা বৰ্জ্জন করা সম্ভব 
হইবে? অস্পৃশ্তা বৰ্জ্জন আইনত: পাশ ভইছ্াছে ৷ কিন্ত হৃদয়ের দুম্রার 
না খুলিলে পুলিশের লাহাযো পাকের ঘরের দত্ার খোল৷ সম্ভব হুইবে ন1+ 
হৃদ যে আইন স্থট্টি করে, সেট আইনই বলবৎ হয়) তাই পোধণসৃত্তি' 
বিষ্ণুর নাভি কমল হইতেই অথাৎ স্থজনট শক্তি হইতেই “‘ব্রক্মা'র জন্ম_ 
বিধির জন্ম । পাশ্চাত্য ‘শক্তি'র খবর রাখে, তাই আইনের খবর রাখে. 
কিন্তু ‘ভক্তি'র ধার তাহার! ধারে না। বিনোবাজী দ্বিতীদ় দিনের 
প্রার্থনা-সভার শেষে বলেন যে “শক্তিতে বা যুক্তিতে চলিবেন|, চাই ভক্তি । 
‘শক্তিশালী’ সতা মঙ্গল কিছু করিতে পারিবে লা। বিশ্বে হা কিছু 
কল্যাণ করিয়াছে ও করিবে 'ভক্তিশালী'র দল। *শক্তি' শান্্রফে 
আশ্রয় করিয়া আত্ম প্রকাশ করে, আইন চালু হয় ‘যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া, 
বর ভক্তি বিকশিত হয় হৃদয়কে আশ্রয় করি । 

সত)ই আজ বিশ্ব-কাঠামোর, বিশ্ব-গুরুতির মূল-ব্দলের প্রয়োজন হইয়া 
পড়িয়াছে । প্রাচোর প্রতিও ঘদলাইতে হুইবে, পাশ্চাত্যের প্রকৃতি 
পরিবর্ত্তনও খটাইতে হইবে, না হুইলে সহ-অস্রিত্ব অসম্ভব । লোষণমন্র 
ইম্পাত-কঠিন কাঠামোর পিছনে খে চিন্তাপ্রপালী এবং তারও পিছনে ঘে 
“দর্শন আছে, তাহ! না হতঙ্গিন পোবণঘন চিন্তাধারা! ও দর্শন পরিপাক করিয়া 
আত্মা প্রতিষ্ঠা করিতেছে, ততদিন এদেশেরও কল্যাণ লাই, ও-দেশেরও 
কল্যাণ লাই । প্রাচ্য ও পাশ্চাত। 'প্ররুতি' ঘখন পরস্পরের অঙ্গপ্রেরণায় কার! 
বদল না করিতেছে, যতদিন না উহ্ারা নিজেল্ের মন্থন করিয়া পরাপ্রকুতিতে 
গড়িঘা উঠিতেছে, ততদিন বিশ্বের কল্যাণ নাই । সর্বপ্রথমে চাই একটা 
দার্শনিক বিপ্লব । প্রাচ্য দর্শন যে দার্শনিক কাঠামো, বে বর্ণাশ্রম বাবস্থা দাড় 
করাইস্বাছে, তাহাকে উচ্চ-নীচ ভেদবাদ দূহিত করিয়া রাখিগাছে । ঞ্্ষতঙ্গিন 
ভারতবর্ষে ব্রহ্গ-কৌলীঘ্র, সত্বগুণ-কৌলীন্ত, সাত্বিক কর্দ-কৌলীক্ চলিতে 


মাঘ, ১৩৩১] সামছিকী 


থাকিবে, ততদিন অস্পৃষ্যতা-বর্জ্জন কথামাত্রেই পর্যবসিত থাকিবে, মানুষ 
শুধু ঈশ্বরের হাতে দীবনহীন আত্মসম্মানহীন মৃত যক্রেই পরিণত হুইবে । এই 
পৃথিবী তখন আর ক্রহ্থধাম হুইবেনা। তখন ইহ! নিছক কাম-ক্রোধ-লো ভ- 
দ্বেষ ক্ষেত্র, ভব-কারাগার । তখন ইহার সর্বত্র বিরাজ্জ করিবে শোষণ ॥ 
তখন লত্যই ভ্রগং মিথা1) তাই প্রণ্থোক্ছন এমন একটা দার্শনিক প্রাণ- 
বিপ্লবের, যাহার কলে পরিবার সদাজ রাষ্ট্র সব নূতন হুঃয়। গড়িবে। 
কুলে।-ভন্টিগ্রাবের দর্শন ফরাসী দেশের রাষ্ট্র বিপ্লব আনিয়াভিল। কাল" 
মাকসের দার্শনিক বিএ্রব রাশিয়া ব্াষ্ট্রবিপ্রথ আনিয়াছে । এ দেশেও যতদিন 
না জড়-অজ্ড়-লমন্বয়খন টবপ্রবিক দর্শন ঝড়ের মত প্রচারিত হইতেছে, 
ততদিন এদেশে সত্য বাস্তব কল্যাণ জমিয়! উঠিবে না । ্রীনিত্যাগোপাল এই 
দার্শনিক বিপ্লবের বার্তা শুনাইয়া গিয়াছেন । 

বিনোবাজী বলেন, সহর হইবে গ্রাম-পরায়ণ, গ্রাম হইবে ঈশ্বর-পরায়ণ ; 
তবেই সত্য বাস্তব কল্যাণ হইবে । এই কাজ করিবে এদেশের “আশ্রম” 
শুলি। ভারতের আত্রমগ্ডলি গ্রামের কাছাকাছি থাকিবে, যাহা এতদিন 
ছিল। এই আশ্রম হইবে সর্ধক্ষেত&ের আদর্শ-প্রচারের ক্ষেত্র । এখানে 
কবক শিখিবে রুধির কৌশল, ঈশ্বর সাসক শিখিবে সাধনার কৌশল । 
গ্রামবাসী যখন নিজেদের ঝগড়া নিঞ্জের। মিটাইতে পারিবে না, তখন এই 
সব খশ্রমই লইবে তাহার ভার। এই ভাবে আশ্রমের প্রভাব তাহার 
চতুর্দিকে ছড়াইয। পড়িবে । আশ্রম এমন ভাবে চলিবে যাহাতে গ্রামবাসী 
যেন মনে করে যে, উহু! তাহাদেরই জ্ুড়াইবার, শিখিবার শ্বান। আশ্রম 
লইবে জনসাধারণের ভার, জনসাধারণ বহিবে আশ্রমের ভার । আশ্রমই 
এ দেশকে গড়িয়। তুলিবে । 

মহাত্মাজী যে জীবন ও দর্শন দেশের বুকে রাখিয়! গিয়াছেন, বিলোবাতী 
তাহারহ ধারক বাহক হিসাবে তাহাকেই আগাইম্বা লিছা চলিয়াছেন। 
তাহার ভুদান-যন্ঞের অস্তনিহিত অহিংস বিপ্রব জয়যুক্ত হউক । 


পূর্ণতা ও অপূর্ণতা 


ববীজ্রনাথ 

"জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহ! চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহ! সচেষ্ট, 
এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য 
সমস্তকে বিভিন্ন করিগ্রাই ভ্বানি। কিন্ত সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শাস্তি, দুঃখ- 
চেষ্টার মধ্যেই সফলত! এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম ॥ 

অতএব এ কথা মনে রাখিতে হুইবে পূর্ণতার বিপরীত শুন্যতা; কিন্ত 
অপুর্ণভা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পুর্ণভারই বিকাশ । গান 
যখন চলিতেছে, যখন তাহা! সমে আসিয়া শেষ হুয় নাই, তখন তাছা সম্পূর্ণ 
গান নহে বটে কিন্ত তাহা গানের বিপরীীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই 
সম্পূর্ণ পানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে ।' 

- শান্তিনিকেতন 


জগদীশ ণ্লেদ--*১, পড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা! হইতে নত বানী পুর্ুবোত্তমানন্দ 
আঅবধূত (বরিশালের শরৎকুমার খোষ ) কর্তৃক মুক্রিত ও প্রকাশিত । 


স্ণতা বত 


৮অ বর্ষ ২স্স সংখ্যা 
ফান্গুন, ১৩৬৯ 


সামগ্রিক শিক্ষা 
সম্পাদক 


জীবন-গত শিক্ষাই সামগ্রিক শিক্ষা । স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ( প্রাণ ) ও 
কর্শ্দের শিক্ষার সমস্বযই সামগ্রিক শিক্ষ।। এই শিক্ষার প্রেরপাই আজ বিশ্বের 
বুককে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের অশ্তরাত্যাকে আলোড়িত করিতেছে । 
সেদিন কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উত্সবে বিশ্ববিস্তালয়ের চ্যান্দেলার 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ করেন কুমার মুখাজ্জর অভিভাহণে এই সামগ্রিক 
শিক্ষার আদর্শই স্পষ্ট হইয়া উঠিখছে। এ সম্বন্ধে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কযলাকাস্ত 
লিখিতেছেন__ র্প এ 

“কপিকাতা বিশ্ববিগ্ভালঙ্গের সমাবর্তন উত্সব উপলক্ষে ‘চ্যান্লেলার্রের 
ভাষণে বাচ্ছাপাল ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, যে সকল বিষ অধ্যক্লন করিলে 
অদূর ভবিষ্যতে কোন বৃত্তি গ্রহণের বা জীবিকা অর্জনের সুবিধা হইবে 
বলিয়া মনে হঘ্র সেগুলির উপর বেশী কোর দিবার ঘে বৌক.আজকাল 
দেখা যাইতেছে, অর্থনৈতিক চাপই তাহার জঙ্ক দাদী হইতে পারে। 
ইহার অনিবার্ধ ফল হইছাছে এই যে, যে সকল সাংস্কৃতিক বিবদ্দ অধায়লে 
এই স্থবিধা লাভের সম্ভাবনা নাই সেগুলি ক্রমেই ছাত্রদের নিকট জনপ্রিয়তা 
ছারাইয়াছে এবং উহাতে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণেরই অকল্যাণ হইতেছে । 
একথা ঠিক বে, অধিকাংশ ছাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত 
করিতেই আগ্রহী এবং সেইজস্তুই এ ঘাবৎ “শে সকল বিদ্ডা অর্জনে এই দিক 


৪ উজ্জ্বল ভারত [৮ম বর্ষ, ২ঘ সংখ্যা 


দিয়! স্থবিদ। সেইগুলিই তাহারা অধিগত করিতে চাহে । এইঅক্তই 
তাহাদের পাঠ্য বিযদ্তের সহিত প্রতাক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নহে এমন কিছুতে 
তাহারা আগ্রহ দেখাইতে চাহে লা। 

তিনি মলে করেন ঘে, বিশ্ববিস্ঠালছের একটি প্রধান কর্তব্য হইল উহার 
ছাত্রদিগকে বিশেষ শিক্ষার অতিরিক্ত চিত্তের একটি উদার, সমৃদ্ধ, সাংস্কৃতিক 
জ্ঞানের পটভূমিক! প্রস্তুত করার স্থযাগ দেওয়া। ইহাতে "তাহাদের 
চিত্তবৃত্তি ও বুদ্ধি প্রসারিত হইবে এবং সর্বদা তাহাদিগকে একথা স্মরণ 
কক্সাহঘা দিবে বে, তাহাদের নিজেদের বিশেষ বিশেষ পাঠ বিষদগুলি মানবের 
সত্যান্সন্জানের একটি অংশ মাত্র ।' 

রাজ্যপাল মহোদয় শিক্ষার ক্রটি বিষয়স্ক যে গুরুতর আশঙ্কার প্রতি 
ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক চিন্কাস্টল ব্যক্তির ভাবিয়া দেখ! উচিত । 
কিছুকাল হইতে আমাদের অর্থকরী শিক্ষার প্রতি ঝোক পড়িয়াছে, বিশেষ 
দেশ স্বাধীন হইবার পরে অর্থকরী শিক্ষাদানই শিক্ষার একমাত্র নীতি হ্য়! 
গাড়াইয়াছে। অবস্ত অর্থকরী শিক্ষাকে প্রাধান্ত দিতেই হইবে, কেননা 
আধিঞ্ ভিত্তি দৃঢ় ন! হইলে একটা জাতি মাহবের মতে! বাচ্ছিত পারে লা। 
কিন্ত শিক্ষার্থী ও সাধারণের মনে যদি এই ধারণা জন্মিয়া ধায় যে, অর্থকরী 
শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা, অন্য শিক্ষা বালে শিক্ষা তাহাতে শক্তির অপবায় মাত্র 
হয়, তবে সমূহ বিপদের কথ।। এখন বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা 
দিদ্বাছে যে, ধীরে ধীরে জাতির মনে এ বক্ষ পরকিট। বিবাক্ত বিশ্বাস ক্রমে 
শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে। অতঃপর প্শক্ষীীতে ও লিক্ষাপস্ততে বি 
এইপথে আর কিছুকাল চলে, তর্বে আর দু'এক পুরুষ কাল পরে দেশের যে 
অবস্থা হইবার আশক্ষা তাহা স্মরণ করিলেও গায়ে কাট! দেছ। 

পেট-ভাতা খাইঘ] বাচিয়! থাকাতে একট! জাতি-জীবনের চক্রিতার্থত। 
ন্য়। এফট। সমগ্র জাতি নিপুণ কারিগর হইয়। উঠিলে তাহাতেও কোন মহখ 
নাত, কুতিত্বও অল । এমন কি ভিন্নতর শিক্ষাপস্ততিতে শিক্ষিত অন্ত জাতির 
সঙ্গে জীবনযুচ্ছেও কারিগরের জতি বাচিবে কিনা ঘোর সন্দেহের বিধয় । 
প্রাচীন মিশরীয়গণ সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিল, তাহার! ইতিহাচের পাতাদ্দ কোন্‌ 
চিহ্ন রাখিদ্বা গিয়াছে? পিরামিভগুলি যে এখনও আছে তাহ! নির্মাতাদের 
গৌরবে নর, নিজেদের গুরুত্বে। স্পার্টার অধিবাসীরা সাহিত্য কল! ও উদ্বার 
শিক্ষাকে অবহেলা করিয়াছিল, তাহার। নিজেদের খুব প্রযাকটিক্যাল মনে 


ফান্তন, ১০৬১ ] সামগ্রিক শিক্ষা চে 


করিত, কিন্ত তাহাদের বিভ্রান্ত বুক্ধি ম্যাপিভনের আক্রমণ হইতে তাহাদের 
বক্ষ! কয়িতে পারে নাই । অপর পক্ষে নেপোলিদ্বান বে ইংরাজ জাতিকে 
দোকলানদারের জাতি বলিল বিদ্রুপ করিতেন, সে দেশ বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ 
সাহিত।-কীত্তি রচন! করিল কিক্কপে তাহাও ভাবিদ্রা দেখিবার বিবস্থ। ইংলপগ্ড 
অর্থকরী শিক্ষা ও উদার শিক্ষার মধ্যে ভারসামা স্বাপন করিতে সক্ষম 
হইয়াছিল,” প্র ছুটি দেশ তাহা পারে নাঈ-_ইহাই এই তারতমোর রহ । 

অর্থকরী ও বুত্তিক্রী শিক্ষার আত্যস্তিক ভূত আমাদের ঘাড়ে 
চাপিলে কি চটবার আশঙ্কা সংক্ষেপে বলা বাইতে পারে। শিক্ষার্থী ও 
শিক্ষিতের সাত্বিক বৃদ্ধি অর্থাৎ শিক্ষন্ট্র বিবন্ডের বযতিরে চিন্তা করিবার শক্তি 
লোপ পাইবে এবং তাহার ফলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভালো মন্দ বিচারের শক্তিও 
লোপ পাঃবে । তখন হাতুড়ে, ধূর্ত, ধড়িবাজ্, ধাপ্রাবাজজ মুবে-মধু-নদস্তরে-বিব 
শ্রেণীর উপনেত ও অপনেতার দল অলাগ্রাসে নিঙ্জ নিজ অভীষ্ট পথে দেশকে 
চালপন! করিতে সমর্ষ হইবে । আবার সাছিত।, লঙ্গীত, চির প্রভৃতি সঙ্বদ্ধেও 
লেকের আদর্শ শূন্ের কোঠাপ্র নামিঘ্ন। পড়িবে । তখন গণসাহিতা পণচিত্র ও 
গণসঙ্গীতের নায়ে যত সব অপস্বষ্টি অপভ্রংশ ও অপদ্দেষতা সম্মান পাইতে 
খথাকিবে। এসব কেবল ডবিস্ততের চিত্র নয়, বর্তমানেরও সাক্ষ্য । বর্তমান 
মুহূর্তে দেশে কালচার বা সংস্কৃতি নামে কি বিতরণ হইতেছে? খেলোয়াড়, 
তবলাবাদক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, নৰ্তক, গাঘক, রাঞ্জনৈতিক নেতাদের 
ভারণ ও অঙ্গভঙ্গী নয় কি 72০৬৪ সালে যে এই সব বস্তু কালচার নামে 
চলিতেছে, আর ১৪-৪ সালে এই 'বন্ততয কাহারে! কালচার নামে চালাইবার 
কথ! মনে হয় নাই, তাহার কারণ তথনো আমাদের ঘাড়ে অর্থকরী ও 
বৃত্তিকরী শিক্ষার ভূত চাপে নাই । এমনভাবে চলিলে আর পঞ্চাশ বছর পরে 
শিক্ষা-দীক্ষ। সাহতা-পঙ্গীতের কি দশ। হইবে লহজ্জেই অনুমেধ । 

একসময়ে হংরাঞ্জ আমাদের কেরাণীর জাতি বানাইতে চাত্িয়াছিল, 
লে বিশদ হইতে কোনক্রমে আমরা বাচিছা গিয়াছি। কিন্ত এবারে কারিগরের 
জাতি হইবার বৃহত্তর বিপদ হতে বাচিথ কি ন! সন্দেহ । কারণ, এই 
শিক্ষানীতির উপরে জাতীঘ্ সরকারের শিলমোহর অক্ষিত$ কারণ, নিপুণ 
কারিগর না বনিলে নাকি অনুসংস্থান হুইবে না; কারণ, জগতময় নিপুণ 
কারিগর হুইবার ঢেউ লাপিহাছে ; কারণ, আগত্টার অধিকার নাকি একমাত্র 


কারিগরদের: Workers of the world Unite! অপদেবতা ধখন 


শু উজ্দ্রলভা রত [লম বৰ্ষ, ২য় সংখ্যা 


আদর্শের ধ্বজ্র। ধরিঘা বাহির হয়_-তখখন সত্যই সে অপরাজ্জেয় ] কারণ, 
শিক্ষার এই বিভ্রান্ত নীতির পথেই, ফলেই বহু দেশে 79691163182 শাসন 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে! মাহুষের বিচারবুদ্ধি লোপ না করিতে পারিলে 
শয়তানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা হন্ত কি প্রকারে? আমরাও কি সেই পথে 
চলিয়াছি ? দোহাই শিক্ষা সংস্কারকগণ, শিক্ষা সংস্কার করিবার আগে 
তোমরা নিজেদের ভ্রান্ত সংস্কারগুলির সংস্কার করো, একবার স্বিরভাবে চিন্ত! 
করিয়া তবে অগ্রলর হও, Practical লোকের স্বর্গে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে 
অর্থকরী ও বুত্তিকরী শিক্ষার যমদূতের হাতে আমাদের অসহায়ভাবে সমর্পণ 
করিবার আগে একবার আত্মচিস্তা করিয়া লটও ; ভাবিয়া দেখিও অর্থকরী 
শিক্ষা! ও উদার শিক্ষার সহযোগে Balan৷০ed শিক্ষাই মানুষের পক্ষে প্রকৃত 
শিক্ষা কি না। কিন্ত না, এসব কথা বলিণ্ড। লাভ নাই, কারণ সংসারে 
আধুনিক্তম ফ্যাশানই শ্রেষ্ঠ ফ্যাম্সান। খুব সম্ভব বর্তমান শিক্ষানীতি সম্বন্ধেও 
ইহাই প্রযোজ্য 1৮-_কমলাকাত্টের আসর, আনন্দবাজার পঞ্জিকা, ২৭শে 
জআান্ঘারী ১৯৫৫1 আমরা দার্শনিক দিক হতে উতার বিশ্বৃত আলোচনা 
করিব। 

‘বিশ্ববিস্তালয়ের একটী প্রধান কর্তৃবা হইল, উহার ছাত্রদিগকে বিশেষ 
শিক্ষার অতিরিক্ত চিত্তের একটী উদার, সমৃদ্ধ, সাংস্কৃতিক ভ্যানের পট 
ভূমিক! প্রস্তুত করিবার স্ঘোগ দেওয়া ৷ ইহাতে তাহাদের চিত্তবুত্তি ও 
বুঞ্তি প্রসারিত হইবে এবং সর্বদা তাহাদিগকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিবে ঘে, 
তাহাদের বিশেষ বিশেষ পাঠ্যগুলি মাঙ্বের জ্ঞানাঙ্ুসক্কানের একটা অংশ মাত্র’ 
_রাঙ্াপালের এই উক্তির অন্তননিতিত গভীর অর্থকে আজ উপলব্ধি করিতেই 
হইবে» না হইলে ভারতবর্ষ তাহার এ্রতিহ্ছ পদদলিত করিয়। না থাকিবে 
ভারতবর্ষ, ন! হুইবে পাশ্চাত্য । ভারতবর্ষ যতই কারিগরী ও অর্থকরী শিক্ষার 
জন্য উন্মাদ হউক ন! কেন, প্রচলিত বেদাস্তের শিক্ষ'-_-ঘাহ! তাহার রক্তের 
ভিতর আজিও অস্তঃললিল! ফন্তণারার মত প্রবাহিত হুঃতেছে-_সে কিছুতেই 
ত্যাগ করিতে পারিবে না। অথচ মায়াবাদী বেদাস্তের নৈঘ্ধর্মাবাদ তে? 
সে বর্তমান আবেষ্টনের মধ্যে দাড়াইয়। প্রাণ খুলিয়া নিতেও পারিতেছেন! । 
এদেশের বিদিস ( (৪e5i5 ) হুইল নৈশ এবং ইহার এন্টি-খিলিস ( anti 
85915 ) ক্কূপে আসিম্াছে চরম প্রতিহিংসা লইয়! পাশ্চাত্যের উৎকট “কণ- 
বার । নৈষ্ষর্দঃবাদী বলেন যে, ভারতবর্ষের বেদান্ত তে! ক্মকেও স্বীকার 


ক্ষান্তল, ১৩৬১] সামগ্রিক শিক্ষা 


করিঘাছে। হা, সে করিয়াছে বটে। কিন্তুঘে ভাবে সে কশ্দকে স্বীকার 
করিয়াছে, তাহাতে কর্মের কোনও নিজস্ব ‘নান’ বা মুল্য স্বীকৃত হয় লাই । 
ইহার মতে নৈদ্ঘপ্/ই মুখ্য, কৰ্ম্ম হইতেছে গৌণ।  “কশ্মী এই মতে অবিস্যারই 
প্রকাশ-_'অবিশ্যা কর্্মসংজ্ঞ" । যতদিন অজ্ঞান, ততদিন ‘কর্ম্ম করিতে 
হইবে । নিক্কাম কর্ম দ্বার! চিত্তশুদ্ধি তয়, চিত্তশুদ্ধ তটলে জ্ঞান হয়, তখন 
কশ্দতযাগ হছ। কশ্মত্যাগে জ্ঞানের উদয় চয়, জ্ঞানের ফলে আলে মুক্কি। 
কৰ্শ্ম নৈ্ধশ্দের লোপান মাত্র । মুক্তি-সাদক ‘কর্শ্ন' করিবে কশ্দ না করার 
অন্ত ( কাজেই কর্শ্ব-লঙ্কোচের প্রচেষ্টা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ৷ কশ্দ 
প্রচেষ্টা কমানোর অর্থই হইতেছে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্র সকল 
কর্তব) কণ্দ্ হইতে সুখ ফিরাইঘ্রা ক্রমে ক্রমে কর্শ্ম টাইঘা1 লওর1। তখনকার 
গানই হইতেছে ‘মলেম ভূতের বেগার খেটে” । অধিদ্বান্‌ ছাড়া কে এই 
ভূতের বেগার খাটে? এই দেশের মানুষের ভূতের বেগার এ কর্শ্মের উপর 
বিশেষ স্বপ।। কর্শ্ব সপ্ধদ্ধে এই কুৎলিৎ মলোবৃত্তির ফলে লা পাশ্চাতোর কণ্ধ 
এমন যীভৎল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারল? তাই আজ এ দেশের 
লাধারণ মানুষ কারিগরের জাতি গড়িবার জন্য উন্মস্ত। এদেশের লৈক্ষপ্ধযও 
চলিবেনা, ও দেশের ক্শ্মও চলিবে না, চলিবে কণ্ম নৈক্কশ্দের সমগ্র । 

নৈক্ৰ্ণ্য সুযোগ দেয় একটী ‘উদার সম্বন্ধ সাংস্কৃতিক জ্ঞানের পট ভূমিকা 
প্রস্তুত" করিতে, অর্থাৎ জীবনের ভাবুকতার দিককে ব্যাপকতার দিককে গড়িয়া 
তুলিতে । মানুষের এই দিক যদি শুক হই! যায়, মানব যদি একান্ত কারিগর 
(৮০152) হয়, তখন মানুষ যাহা হইতে পারে,তাহার দৃষ্টান্ত আজ সর্ব আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে ৷ কমলাকান্ত ইহার নিখুত ছবি আকিদ্বাছেন। আজ মানব 
সব কিছুকে নিজ্ঞ সুবিধার জন্য নিক্প প্রয়োজনে বাবহার করিতেছে | যাহা 
তাহার পরিচ্ছিন্র 'প্রঘোজন” পুরণ করে না. তাহা তাহার কাছে অগ্রাহা। নিজ 
প্রয়োজন যাহ! তাহা অতি “অল্প” তাহা কখনও সামগ্রিক হয় না, বিশ্বজনীন হয় 
ন!। উহা! নিছক ব্যক্তিগত, বা পরিবারগত বা! সমাঙ্গগত বা রাষ্ট্রগত । সমগ্রের 
ক্ষেত্ৰই ভাবের ক্ষেত্র, অপ্রঘোজনের ক্ষেত্র । সে ক্ষেত্রে জ্ঞানের অন্ত যেমন 
ক্স, কর্শ্মের জন্যও তেমনি হান, মন্ডকের জন্তু ঘেমন হাত-পা, হাত পানের জল্ভও 
তেমনি মস্তিষ্ক । এখানে প্রত্যেকের জলন্ত তেমন প্রতোকে, তেমনি কাহারও 
অস্ত কেহ নহ্র। প্রত্যেকের একটী স্বহুংমুলযবান সত্তার স্বীকৃতি প্রঘোজন- 
বাদী কখনও দিতে পারে না। প্রয়োজনবাদী তীরে ধীরে স্বিধাবাদী হুয়। 


৭৮ উচ্জলভারত' [৮ম বর্ষ, হয় সংখ্যা 
ক্বিধাবাদ মাহুবের ভাবুকতা শুবিয়া লয়, পরস্পরের মধ্যস্থ সামগ্রিক সম্বস্কের 
স্বানে স্থাপন করে কাড়াকাড়ির সম্বস্ধ | ‘সত!’ যদি ইহাদের ‘স্ববিধা’ আদায়ের 
স্থযোগ না আনি দেয়, তবে সে লতোরু কাণাকড়ি মূল্যও ইহাদের কাছে 
নাই। সত্যের নিজস্ব (i7n-i0521£ ) জপ কারিগরী শিক্ষা বা অর্থকরী 
শিক্ষার উপাসকদের প্রাণে সাড়া জাগায় না। মানুষ যে একান্ত কারিগর নঘ্র, 
একান্ড বুদ্ধিমান নয় বা ভক্তিমানও নয়, মাহ্গধ যে জীবনবিশিষ্ট একটা ‘সমগ্র 
মাঙ্গঘ, মাছষের ঘেমন কশ্ছেজ্ছস্র আছে. তদ্রপ ঘে তাহার জ্ঞানেক্রিয় বা 
হৃলয়ও আছে, কোনও এতকটীর পুষ্টি হইলেই খে মানুষের সামগ্রিকতা 
রক্ষিত তল না, জ্ঞান-প্রাণ-ক্রিদ্ার সমস্বয়েট ধে মাহুহ সর্বাঙ্গস্রন্দর তইতে 
পারে, একথা। একান্ত কন্দা বা একাম্ত নৈধ্র্শ্নাবাদী বুঝিতে পারে লা। 
মানুষকে আজ কম্ত্ কারিগর বুদ্ধিমান ও ভক্তিমান হুইয়াই পরিপূর্ণ আচুছে 
হইতে হইবে । একথা ঠিক তে, মলের স্তরে, বিমূর্ত বুদ্ধির (abstract 
intellect) রে দীাড়াইছা বিচার করিয়া মান্ুল তয় কারিগরের জাতিতে 
গড়ি উঠিতে চাহিবে, নঘ তো একান্ত বুদ্ষির চর্চায় মাটীর স্পর্শ 
হারাইয়া আকাশের আদর্শের পানে ছুটিবে, নয় তে! ভাববিলাসের 
শ্রোতে গা ভাসাইগ্রা বাস্তবের সন্মুখে গাড়াইতে অক্ষম হটবে। 
‘Workers of the world, unite'— এই এখ্বনি বিশ্বকে শুধু কারিগরের 
বিশ্বে গড়িতে চাম্ব। কিন্ত তাহা কি কোনও দিনই সম্ভব হইবে? 
মাঙ্গব তে! শুধু ‘হাত-পা’ সর্বস্থ হইয়া চলিলেই সার্ক হইবে নাঃ 
মস্তিক্ষের খোজও তাহার দরকার । একাস্ত কশ্দের উপাসনা করিতে করিতে 
ইহারা আজ প্রাণহীন ও প্রজ্ঞাভীন। হাত-পা যাহার, মন্ডিফক ও হৃদদও 
তাহারই । পা?’ হইতে মস্তক, মন্তক হইতে পঃ’-_ইহাই পূর্ণ মানব । একান্ত 
কারিগরী শিক্ষা এই বিশ্বের বুকে 'ব্রাভলী”র (879৭1 ) devil's dance-র 
প্রবর্তন করিতে চায় । রাবণও একদিন নিজের “জাতি'কে সক্মবস্ধ করিয়া- 
[ছিলেন। কিন্তু তাহার শেষ রক্ষা তয় নাই । সমগ্রের ঠাকুর, প্রাণ-প্রজ্ঞা-কর্শ্ের 
সমন্বয়মূ্ি শীরামচন্দ্রের হাতেই তাহার সবংশে মরণ আসিছাছিল। কষ্মহীন 
প্রন্ঞা ও প্রাণ যেমন অবান্তব, হিংসার প্রশ্র্দ!তা, জ্ঞানহীন কন বা জ্ঞানহীন 
ভক্তিও তেমনি অবাস্তব ও হিংশ্ব । কম্যনিজম ভুলিয়া গিয়াছে কোন্‌ সুত্র 
ধরি! কিসের 5:,0-85515-এ সে আজ এই ভাবুক বিশ্বের বুকে দাড়াইবার 
সুযোগ পাই্বাছে। একান্ত আ্এদর্শবাদেরই anti-t৪e৪i৪ একাত্ত বস্তবাদ 
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(Realism )। একান্ত আদর্শবাদ যেক্তপ ভাগবতের ‘বাস্তব বস্তা’ নয়, একান্ত 


বন্তুবাদ ও তেমনি ভাগবতের ‘বাস্তব বন্ধ’ নয় । ‘বাস্ডব বন্য’ হইতেছে আদর্শ 
ও বাস্তবের synthesis. এই “বাস্তব বন্য” যেমন উচ্চস্তরের ( on higher 
Plane ) আদর্শ, তেমনি উচ্চণ্ডরের বাস্তব ও). ‘Synthesis is a thesis on 
a higher plane’. এ বাস্তব বন্ত’র মধো আদর্শবাদী পাউতে তাহার 
উন্নততয আদর্শের খোজ, বাশ্ুববাদাও পাইবে তাহার উন্নততম বাস্তবের 
আব্বাদন। 

এই “‘বাস্তব-বস্ত'-বাদই আীবলবাদ । বর্তমান কালে এই সামগ্রিক জীবন- 
বাদের দিকে লক্ষ্য রাশিদা শিক্ষাকে প্রবর্তন করিতে হইবে । বিশ্ববিপ্যালন্তে 
প্রবন্তিত হইবে “বিশ্বনিপ্ঠা'__একাম্য কর্শ্মবিষ্যাও নদ্র, একান্ত কারিগরী বিগ্যাও 
লয়, একাস্ত অর্থকরী বিদ্যাও নয়, একাস্ত বুদ্ধির উন্মেধকারী পক্সমার্থ বিস্তা + নয়, 
একান্ত হৃদয়ের শিক্ষাও নয়। মান্য খেমন সমগ্র, শিক্ষা তেমনি তাহার 
হইবে সমগ্র । পুর্ণ মানুষ হইতে হইলে তাহাকে কৰ্ম্মী-ভ্যানী-ডক্তিমান হুটতেই 
হইবে, আধিক-পারমাথিকের bএlan৷€€ রক্ষা করিয়া তাহাকে চলিতেই 
হইবে, তাহাকে বিস্বাভীত সত্তাপ্থ সত্তাধান হুইয়াই বিশ্বাহ্থগ তইয়। চলিতে 
হইবে । আজ একান্ত ক্্মীদের, একান্ত বুদ্ধিমানদের বা একাস্ম ভক্তদের 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভঃবে লঙ্যবন্ধ ক্রিলেই চলিবে না, আজে সমগ্র মানুষকেই "স্বন্ধ” 
হইতে হুটবে। একান্ত কর্্থার সঙ্গে জ্ঞানীর বা ভক্তের বিরোধ অনিবাধ্য ? 
কিছু মানুষের সঙ্গে মামুধের বিরোধ অসস্ভব । আজ মান্থবক সর্ব্বেন্রিয়বৃ ত্তিমান 
হইয়। সার্থক হইতে হইবে ।' জীবনের বিশেষ কোনও একটী বা ছুইটী বৃত্তির 
উন্মেবের দিকে শিক্ষার দৃষ্টি থাকিলে তাহ! পুক্ুযোত্রমের দৃষ্টিতে “শিক্ষ।'-পদ বাচা 
হইবে না। মাম্ুধ একান্ত কন্মীারও উপর, একাস্ক জআ।নীরও উপর, একান্ত 
ভক্তিমানেরও উপর । “সবার উপর মাহুয লত্য' । মাচ্ছবের মাথা বা প॥ 
কিছুই একান্ত ভাবে বড় হুটবে না; দুই-ই এমন ভাবে বড় হইব ঘেন মূল 
মাজবটাই দিনের পর দিন বড় হটস্থা উঠে। মাথা ভারী বা পা ভারী মানব 
দুই-ই বিশ্বের পক্ষে বিপজ্জনক । 

এ দেশের জৈমিনি-প্রবন্তিত পুর্ববমীমাৎসা-দ্শনি ওজার দিঘাছিল কণ্থের 
উপর । এই দর্শনে বিষ্ণু অর্থাৎ আদর্শ কর্শ্দের “আর” (22592 )1 এই 
ক্রশ্মবাদ যখন জাতিকে কশ্ঘের ও প্রাণহীন আচারের লাপপাশে বীধিয়াছিল, 
বজ্ঞধূঘের ও পশ্ডবলির তাণ্ডবে মাছহের অস্তরাত্মাকে পীড়িত করিতেছিল, 
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বখন মানুষ কশ্দের উপাসনা ক্ষুদ্র স্ুখভোগের আন্ত স্বর্গভোগের জন্য প্রাপপণ 
করিতেছিল, তখন হুইতেই এন্টি-খিসিস ক্রপে আসিয়াছিল জ্ঞানমার্গ প্রদর্শন 
করিবার জক্ উত্তরমীমাংলা বা অ্রহ্ধহ্থত্র ৷. যদিও পরবর্তী কালে পুক্তযোভম- 
শ্রীচরণ স্পৃষ্ট হইয়া! এই ব্রন্ধস্ত্রই কণ্ম-জ্ভান সমস্থিত ক্কপে, 5506156525-ন্থপে 
উদ্ভাপিত হউস্থাভিল । শাঙ্কর ৫েদাস্ জার দিছাহে নৈক্ষশ্ধেের উপর, জ্ঞানের 
উপর । এই দর্শনে কর্শ হইতেছে নৈশ্মেের ‘অঙ্গ'। কশ্ক্ষেআ নিশ্চই 
‘পরিচ্ছিত্র' ; তাই তাহার লাধনাও পরিচ্ছিন্র, ফলও নিশ্চয়ই পরিচ্ছিহ্ । সমগ্র 
মাহৰ এই 'পরিচ্ছিন্ব' ফললাভে বোলআন। তৃপ্ত হুইবে কেন? তাই মানুষের 
স্ষধিত আত্ম। পরিচ্ছির-বিরোধী একাস্ত অপরিচ্ছিল্লের অঙ্ক আকুলিবিকুলি 
করিয়া উঠিল, সব পরিচ্ছিল্ের প্রতি বিদ্রোহ করিল। কর্শ্ব পরিচ্ছি্ ক্ষেত্র 
ভাড়া গাড়াইতেই পারে না; কিন্তু জ্ঞান-ক্ষেআ বিরাট হইতে বাধ্য । চাষ 
করিতে হইলে কছেক বিঘা জমির বেশী চাষ করা পম্ডব নন্প, কিন্তু আম বিশ্বের 
কল্যাণ চিন্তা করিতে পারি, জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা গোটা বিশ্বের সঙ্গে 
ঘুক্ত থাকিতে পারি । কিন্তু পরিচ্ছন্ন বা ব্দপরিচ্ছিন্ত কোনও এফটাতেই তে! 
আমার সামগ্রিক জীবন তৃপ্ত চর লা। তাই আজ চাই পুর্ববমীমাৎসা ও উত্তর 
মীমাংসার সমন্বয় । ভ্রীমন্তগবদ্গীতা ‘যং করোবি.:----তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌'- 
গ্লোকের মধ্যে এই পুর্ধবমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার সমন্বপ্র বিধান করিয়ানেন। 
এবং উচ্ভাই বর্তমান যুগের বেদান্ত । পুর্বমীমাংলার মর্ধ্যাদ! দিঘাছে ‘যং 
করোষি' অংশ আর ‘মদর্পণম্‌' দিয়াছে উত্তরমীমাংসার আস্বাদন । “যামিমাহ 
পুল্পিতাং বাচম্‌' ক্লোকের ব্যাখ্যায় যে ব্যাখ্যাতৃগণ জৈমিনির রক্তে উত্তর- 
মীমাংসার অর্পন করিয়াছেন, কর্শ্বকে ‘হেয়' প্রতিপত্র করিয়া ‘জ্ঞানে'র 
জয়জয়কার দিগ্াছেন, তাহার! পুরুষোত্তম শরুষ্ণের ভগবদগীতার বুকে 
ছুরিকাঘাতই করিত্বাছ্ধেন । পূর্ব্বমীমাংস! ও উত্তরমীমাংসার এই পারস্পরিক 
সংঘর্ষের বুকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন বর্তমান বুগমানব শনিত্যগেযপোল এক 
অপুর্ব সমহ্থর । উচ্ভাই তাহার সর্ব পথ সমশ্বত্র। এই সমন্বয় অবলম্বনে 
আজ কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে একটী ‘উদার সম্বন্ধ সাংস্কৃতিক ভ্ানের 
সমন্বয়’ প্রবর্ত্তন করিজ্ঞতট হইবে। বিশ্ব হচারই জঞ্ অপেক্ষ। করিতেছে। 
এই আদর্শের মধ্যে বিশ্বের ‘workers’ ও ‘idealists' united হইবেই । 
কামরা আহবান জানাইপ্র। বলিব_— ‘Workers of the world unite’, 
and ‘Idealists of the world unite’ এবহ ‘Workers and 


ফাদ্ধুন ১০৬১] সামগ্রিক শিক্ষণ ৮১ 


idealists of the world unite’. কারিগর ও আদর্শহাদীর সমন্বঘ্রে বিশ্ব 
ভাগবত বিশ্বে গড়িঘা উঠুক-_-ইহাই বিশ্বাত্খার প্রেরণ! । এই প্রেরণা 
বুকে লইঘ়! শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইলে স্পষ্টই উপলব্ধ হুইবে যে, 
শিক্ষাব্রতীদের বিশেষ বিশেষ পাঠা বিষদ্ব ডলি মাহুবের সত্যাহ্থসন্কানের একটা 

ংশ মাত্র ।' তখন কর্ণ্ম হইবে জ্ঞানেরই আস্বাদন, প্রেমেরই ঘন ব্ধপ। 
তখন জ্ঞান ও প্রেম বমিয়া উঠিবে কশ্ক্ষপে ( translated into action ). 
তখনই এই বিশ্ব হইবে ব্রচ্ধধাষ, ত্রজ্ধাম । ধরা এই ব্রজধাতম গড়িয়া উঠিবার 
জন্য আকুপাকু করিতেছে । যাহাদের জীবন আছে, তাহারা উহা! উপলব্ধি 
ককুন। বিশ্বর উপরে পুরুযোত্তমের দিব্য প্রভাব বধিত হইতেছে । 
বন্দে মাতরম্‌ 


প্তুঃখ এবং আঘাত স্তাযা হোক বা অন্যাধ্য হোক তার সংস্পর্শ 
থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাচিত্রে চলবার অতিচেষ্টাঘ্ খ্ৰামাছের 
মন্নন্যত্বকে দুর্বল ও ব্যাধিগ্রান্ড করে তোলে (| এই ভীকুতাঘ শুধু মাত্র 
বিলাসিতার পেলবতা ও দৌর্বল্য জস্মে ত! লঘ, থে সমস্ত অতি- 
বেদনশ্ীল লোক আঘাতের ভয়ে নিজেকে আবৃত করে তাদের 
সুচিত! নষ্ট হয় --আবরণের ভিতরে ভিতরে তাদের অনেক মলিনত! 
জমূতে থাকে ;__যতই লোকের ভয়ে তারা লেগুলে! লোকচক্ষুর 
সামনে বের করতে ন! চার ততই সেগুলো দূবিত হয়ে উঠে' স্বাস্থ্যে 
বিকৃত করতে থাকে । পৃথিবীর নিন্দ। অবিচার দুঃবকল্ঠকে যারা 
অবাধে অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারে ভার) কেবল বলিষ্ঠ হদ্দ তা নঘ, 
তার! নির্মল হয, অনাবৃত জীবনের উপর দিছে জগতের পুর্ণসংঘাত 

পেলে তাদের কলুব ক্ষত্ৰ হছে যেতে থাকে ৷” 
_রবীন্দ্রনাথ 
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ভ্রীধীরেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিগত ১০ই জানুয়ারী, ১৯৭ মহানির্ববাণ মঠের জনসভা পাঠত 


শ্রনিতাগোপাল দেবের জন্মশতবাধিকখী জঘস্বী উৎলবে সেই মহামানবের 
জ্জীবন ও দর্শনের কথেক্টী প্রধান কথা আপনাদের কাছে উপস্বাপিত 
করিতেছি । আপনারা দেখিবেন বর্তমান যুগের মান্ুব যে সব সমস্যা লই 
অকৃলে পথ হারাইয়াছে শ্রীলিত্যগোপাল প্রদশিত দর্শন সেখানে এক অপূর্ব 
পথের নির্দেশ দিয়াছে । 

মানব সমাত্ডে দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব হৈ অপরিসীম তাহ! অস্বীকার 
করা যায় না। যে ফরাদী বিশ্রব পাশ্চাত্য সমাজে যুগান্তর স্থষ্টি ক্রিঘ্াছিল 
তাহার মূলে ছিল রুশো ও ডলটেয়াবের দার্শনিক চিন্তাধারা । 

বর্তমান যুগের মানব জীবন আত্মবিরোধ ও অন্দে পুর্ণ তই) উঠিয়াছে। 
স্ছখ শান্তি পাইবার আশায় মাহ্বের বৃদ্ধি অনেক কিছু অত্যান্চর্ধ বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার করিয়াচে, কিন্ত তবুও শান্তি মিলিতেছেন।। মাক এমন আচরণ 
করিতেছে যাহাতে সে স্থথ শান্তির মূলে কুঠার্যাঘাত করিতেছে । তাই ব্যাজ 
লবণপেক্ষা প্রয্োজন এমন একটী জীবল-দর্শন বাহাকে মানব তাহার সমগ্র 
আীবালের ভিত্তিশ্বক্ূপ গ্রহণ করি) আ্রীবনের সবক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে ও 
শান্তিলাভ করিতে পান্ডে । কিন্ত সমাজ জীবনের দার্শনিক ভিত্তি আঅপরিবতিত 
রাখিয়া শুধু উপরের জোড়াতালি দিলে এ সমস্কার সমাধান হইবে না। 
এট গগার্শনিক্ত ভিত্তি বদলাইবার কথা৷ বলিবার জস্তই ্ীনিতাগোপালদেবের 
আবির্ভাব । 

সত্য বটে কালের প্রভাবে আমাদের ভীবনের অনেক ক্ষেত্রে_পারিব্যরিক* 
সামাজিক, রাষ্রিক ক্ষেত্রে অনেক পরিধর্তন ঘটিয়াছে এবং স্বাধীনতা লাভের 
পর নৃতন আইন-__বথা বিশেষ বিধাহ বিল, অস্পৃস্ততা বর্জন ইত্যাদি প্রবতন 
ফরিদা এট সব সমস্যার মীমাংসা করার চেষ্টা করা ভইতেছে। কিন্ত আইন 
পাশ করা বত সহজ, এই সব আইন বাস্তব সমাজ জীবনে ক্ুপার্ধিত করা তত 
সহজ নন । সমাজের সকল শুরের মাস্থধ কি এই সব আইন সরল প্রাণে গ্রহণ 
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করিতে পারিয়াছে না পারিবে। কেবল আইনের বলে পুরীর মন্দিরের 
দরজ্জ। খোলা ধায় কিন্ত মাহ্গুবের হৃদছের দুয়ার খোলা যায় না । 

আইন দ্বারা অস্পৃশতা নিবদ্ধ করা হইলেও বৈদ্যনাথের মন্দিরে আচাধ 
বিনোবা ভাবেকে লাঞ্ছিত হতে হয় । বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার এই সচ্চনীচ ভেদবাদের 
বিরুদ্ধে প্রচার ভগবান বুদ্ধ তটতে আরম্ভ করিয়| মহাত্মা! গান্ধী পর্ষল্থ অনেক 
মহাপুরুষ করিয়াছেন, অস্পৃশ্তা বর্জন আইনও পাশ ভউঞাছে, কিস্কু তবুও 
ভাবেজশীর মত একজ্ল লিন্ধাম কর্মঘোযীকে ধাক্কা পাটতে হটল। কেন 
এমন হয়? 

অস্পৃশ্ততা একট! দৃঁডমূল সংস্কার, উহার পি€নে ব্দাছে একটা দার্শনিক 
চিন্তাধারা । লসেটী হইতেছে গুণত্রয়ের সি ড়িতাস্তরিক ব্যবস্কা। আিগুপের মধ্যে 
টি রক্ত: তাচার পরে এবং তম সর্বাপেক্ষা নিহ্ের ধাপ ॥ বর্ণের মধ্যে 
ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কারণ সাত্বিকপুল সম্পন্ন । ত্রিঞ্চণের মখ্যে এই উচ্চনীচ বাবস্থা 
আছে বলিঘ্াই গুপের অধিকারীর মধ্যেও উচ্চচ ভেদবিভাগ জাতির মেরু 
অজ্জাক্স প্রবিষ্ট ছইস্বাছে। জপধাান বেদপাঠ ইত্যাদি সাত্বিকণডা এবং তাহা? 
সর্ব লমন্ঘ লকল ক্ষেতে সফলের পক্ষেই শ্রেষ্ঠ, এই চিন্তাখারাই সকল অনিষ্টের 
মূল। গুণত্রয়ের ক্ষেত্রে এট ঘে ছোট বড়র ব্যবস্থা তাহ! লা বদলাটলে 
ত্রাহ্মণ-শূত্রের ভেদ-ব্যবস্থাকে বিলোপ করা ধাউবে লা। 

নিশুণণ আক্ষের অবস্থাস্ব যাইতে হইলে তমোগুপ পার হুউঘ) রবজ্ঞোগুণে, 
রজ্জোগুণ হইতে সব্বগুপে ধাইতে হইবে এবং সত্বগুণী হইলেই মুক্তির সত্ভাবন__ 
প্রনিতাগোপাল বলিলেন এমন হইতেই পারে না । মস্থস্য জীবনে সাত্বিকতার 
স্থান যতখানি, রতজাগুশের স্বান ততপানি এবং তমোগুণের স্থানও ততখানি। 
ধনের উচ্চতম অবস্থা বা নিল অবস্কার সঙ্গে প্রতি গুণের সম ও সাক্ষাৎ, 
সন্বদ্ধ। ব্রাহ্মণ হা] বেদপাঠ করুন বা শূদ্ৰ হইল] অয়] সাফ করুন, ভগবানের 
সেবাবৃদ্ধিতে কৃত যে কেন কাজ্জের দ্বারাই উচ্চতম অবস্থা পৌঁছান যাইবে । 
গতাও এই কথাই বলিম্াছেন__ 

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং বেন সর্বমিদং ততম্‌ । 
সকর্মশা তমভার্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ 

প্রনিতাগোপাল বর্ণ বিভাগ স্বীকার করেন কিন্ত কাহারও কোৌলীস্য, কেহ 
বড় কেহ ছোট ইহ! স্বীকার করেন না। আবস্ত বিশ্বে ুতোকেরই সমান 
ব্মধিকার, সমান মর্ধাদা, সমান প্রযোজন ৷ প্রচলিত বর্ণ বিভাগের সি ড়িতাস্ত্রিক 


৮৪ উদ্জলভারত [৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


উচ্চনীচ ভেদবাদ অশ্বীকার করিঘ্া প্/নিতযপোপাল দার্শনিক যুক্তি দ্বার! প্রকৃত 
সামাবাদের প্রতিষ্ঠা করিদ্াছেন এবং জীবনের সমস্ত কর্মের পিছনে একটা 
দাশনিক যুক্তি স্থাপন করিছা সকলের পক্ষে শান্রীয় মধাদা লাভের সুযোগ 
দিঘাছেন। তিনি “জাতিদর্পণ” নানক পুন্রকে লিখিয়াছেন 2 

ব্রাহ্ম ব্রচ্ধার শরীরের অংশ ব্রক্ষার শরীর, ক্ষত্রিঘণ্ড ভ্রহ্ধার শরীরের 

ংশ ব্রহ্মার শরীর, বৈশ্যও অক্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, শূস্রও ত্রক্ষার 

শরীরের অংশ ত্রক্কার শরীর । তবে ব্রাহ্মণ ক্ষতি বৈশ্য শূত্রে এত প্রভেদ 
কেন? প্রক্বত পক্ষে চারি জাতি নহে, প্ররুত পক্ষে একই আতি। যিনি 
্রাক্মণ তিনিই ক্ষত্রিয়, বিলি ব্রাহ্মণ তিনিই- বৈশ্য, ধিলি ব্রাহ্মণ তিনিই শুর । 
কোন বৃশ্ষের উদ্ধভাগের ফল যে জাতীয়, সেই বৃক্ষের নিয়ভাগের ফলও সেই 
জাতীয় । পনস বৃক্ষের সর্বভাগের ফল এক জাতীর । এ প্রকাচ্র অক্ষার 
দেহজপ বৃক্ষের সর্বভাগের ফল এক জাতীয় । সেই জন্যই পুর্বে বাহে 
আন্ধার দেহজাত ব্রাক্ষণ ক্ষতির বৈশ্য শূত্র এক জাতীয় । ব্রাহ্মণও মুক্ত, ক্ষতিয়ও 
অন্য, বৈশ্তও মহন্ত, শৃন্রও মহ্ন্ত। স্থতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এক 
অহুব্য জাত ৷’ 

আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে বত রকমের সমস্য! দেখ। দিঘ্তাছে তাহার মূলে 
রুহি্লাছে মাদ্বাবাদ । যায়াবাদ অজড়ের অতিমাত্রাত্ব মূল্য দিয়! জড়কে, 
অগৎকে, প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়! সিঞ্ধান্ত করিঘ্াছে। কিছু দিনের জন্য আড়ের 
একটা বাবহারিক প্রয়োজন আছে মাত্র) ক্রচ্ছই একমাত্র পারমাধিক সত্য 
বন্য । তাঃ এদেশের লোকের কাছে সংসার করিবার অর্থ সতের বেগার 
খাটা। তাই এ দেশের গান, ‘তারা, কোন্‌ অপবাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংস/র 
গারছে থাকি বল’ । অধ্যাত্মবাদী ভারতবধ আজড়ের উপাসনা, চৈতকস্তের 
উপাসনাহ্ ব্যাকুল । চৈতকন্কসবন্ব মাদ্াবাদ জ্ঞানকে আশ্রয় করিস! প্রাণধর্মকে 
বশুভি বোধে বর্জন করিয়াছে । 

্রক্ধ-মাম্থার এই দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের সমাজ গঠিত বলিদা তাহ! পুরুষতন্ত্র 
সমাজ । পুরুষ নিরপেক্ষ নারীর কোন শ্ব।তস্রা, কোন মান মূল মধঠাদা এপানে 
স্বীকৃত তদ্ঘ লা । নারী তাই বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, 
বৃক্ষবয়সে পুত্রের অদ্বীন__কোন অবস্থা নারী স্বাধীন নয়। ব্রক্ষন্ঞান সাধনাদ্র 
সংসার প্রতিবন্ধক, প্রকৃতি বাধাশ্বক্ূপ, নারী পর্রিত। দ্য ॥ প্রাচীন যুগে এদেশের 
অনেক মহীয়সী নারী ব্রহ্মজ্জান লাভ করিগাছিলেন। কিন্ত তাহাতে ভারতের 
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নারীসমাত মানিমুক্ত হয় নাই, তাহার কারণ সমাজ খে দার্শনিক ভিত্তির উপর 
গঠিত তাহ! বদলানো হয় নাই । 

অজ্ঞড়ের উপাসক অধ্যাব্মবাদী :ভারতীয় সভ্যত! ও জড়বাদের উপাসক 
পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ মুপোমূশী দাড়াউয়াছে । জড়বাদের ধাক্কাম ভারতবর্ষ 
বিকম্পিত । ভারতবর্ষ যেন একচক্ষু হরিণ । অন্ধ চক্ষটীকে নদীর দিকে রাখিয়া 
হুরিণ ভাবিয়াভিল-__এইবার আমি বিপদমুক্ত । কিন্ত নদীর দিকে হইতেই 
ব্যাধের বাণ হরিণকে বিদ্ধ করিল । প্রাক্রতিক ক্ষগৎকে অবতেল! করিয়া 
ভারতবর্ধ ব্রহ্মলাতের পথে অগ্রসর হ্খ্াভিল । যেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিলনা 
সেইদিক হটতেঃই মৃত্যুবাণ তাহাকে আঘাত করিয়াভে । তাহার ফলে কয়েক 
শতাব্দী পরের পদাবনত থাকিছা ভারতবর্ষ অনেক দুঃপ পাইড্তাছে। যাহারা 
অবহেলিত বঞ্চিত অস্পৃস্ত আন্ত ভাহারা গর্জন করি? দাবী আনাঈযাছে ॥ 
জড় জগতকে অস্বীকার করার শ্রতিক্রিঘাক্ষপে ত্রচক্ষইঃ আছ মিখা। ত্টতে 
বসিগ্াছে । মায়াবাদের ঠিক উল্টা? কথাই মার্কলবাদ__০সখালে' চৈত সতের 
কোন মূল্য নাই ॥ কিন্ত উভয়ই একদেশদস্রু। 

বন্বের এক প্রান্তে চৈতন্ত, অপর প্রান্টে জড় ₹ একপ্রান্তে ত্রক্ষ” অপর প্রান্তে 
মন? ; একগ্রাস্তে আদর্শ, অপর প্রাস্তে বাস্তব ; হুন্বের কোন এক প্রাস্টে অতি- 
মাআথ কোক দিলে, কোন এক প্রাস্তকে একান্ত সত্য করিয়া তুলিলে 
স্বাভাবিক নিয়মেই অপর প্রান্ম বলীপ্ান হইয়া বিদ্রোহ শুরু করে ৷ 

ইহাই হইল মন-বৃদ্ধির দর্শন শাস্ত্র । এট দর্শন পরস্পর বিপরীতের একই 
সময়ে একই স্থানে অবস্থান স্বীকার করিতে পারে ন! ৷ দয় ব্রহ্ম নয মাঘ, তয় 
আলো নয় অন্ধকার, তয় অজড় নয আড়_-এইকপ একান্ত চিন্তাই মনের ধর্শ্ম। 
কিন্তু জীবস্ত বিশ্বের অপ্পুতাকে এমন করি? স্থুলভাবে খণ্ডিত করা যায় না, 
এখানে কোন— water tight compartment লাই, তাহারা indepen- 
dent হইযাe interdependent, interpenetrated. পরম্পর বিপরীত 
মিলিঘাই ভ্রগতের স্ুষ্টি_কেবল কাহার মধো কোন্টী কত মাডায় আছে তাহা 
ন্বারাই তাহাদের পরিচয় । আভজিকার বিজ্ঞানের কথাও তাই । 

বর্তমান যুগের সমস্যাই হইতেছে মূলতঃ: চৈতকস্কের সঙ্গে জড়ের, জ্ঞান সাধনার 
সঙ্গে প্রাণ সাধনার । নিতাগোপাল যে দার্শনিকতত্ব রাখি! গিয়াছেন 
তাহ! সূলতঃ জড়-অজড়ের লমম্বঘ্র, প্রজ্ঞা-এ্রাপেন্ সমস্থর ॥ 

এ বিশ্বে নিছক ব্রহ্ম বলি; কিছু নাই, নিক মায়৷ বলি কিছু নাই 


উজ্জ্বল ভারত [ ৮ম বধ, ২য় সংখ্যা 


একান্ত জড় বলি কিছু নাই, একান্ত অজড় বলিয়া কিছু নাই ; একাত্ম আদর্শ 
বলির! কিছু নাই, একান্ত বাস্তব বলিঘা কিছু নাই । আমরা শুধু দেখিব ক ডট! 
অন্ধত্ব মায়ার মধো আছে, কতট! মায়াত্ব ব্রক্ষের মখে আছে। ইহা! প্রাশতত্তের 
কথা । মনবুন্ধি বলে একই সঙ্গে দুইই সত্য হইতে পারে নাহ এটা নয় 
ওট1॥ প্রাণ বলে ছুইই সত্য, দুই-ই আছে । শুধুপ্রর্থ কাহার মধ্যে কে কতটা 
মাত্রান্থ আছে । 

ইহাই উপনিবদের প্রাপ-উপ্মাসন)। মনবুদ্ধি কেবলই ভেদ স্বষ্টি করে, 
বিশ্লেষণ করিয়া টুকরা টুকরা করে। প্রাণ পরস্পর বিপর্টাতের সম মান, 
লম মধাদ! দিয়া, প্রেমের পরশ বুপাইয়া তাহাদের শান্তিময় সহাবস্থিতির 
( peaceful co-existence ) ব্যবস্থা করে) ধন্ব-বিভক্ত বিশ্বের কোন 
সম ্কারই সমাধান বুদ্ধির কুটীল মারপ্যাচে বাকাআালের দ্বারা হইবে না। অতি 
বুদ্ধিমান মাহৰ আছ বুদ্ধির কুটীল খেলায় জগতের হাওযা বিযাইয়া তুলিয়াছে । 
হন্থভূমি মনের শুর ছাড়িছা বিশ্ব ব্যাজ প্রাণের স্থিদ্ধ শাস্তির ছায়ার জন্তু ব্যাকুল । 
জীনিতযগোপাল এই প্রাপতত্বের মূর্ত বিগ্রহ । এই প্রাণের সুরে দাড়াইয়া 
ঞ্রনিতঃগোপাল জড়াজড়ের সমন্ধগ দার্শনিক ভাবে প্রস্থপন করিয়াছেন । তাহার 
মতে ব্রচ্ধ লত।, জগৎ সত্য ৷ স্ফিতিধর্মী অপরিণামী ত্রক্ষ যেমন অনাদি অনম্ত, 
গতিখর্ষী প্ররুতিও তেমনি অনাদি অন্ত । পুরুষ অবিনাশ, ক্ষণে ক্ষণে 
'বদলাইযা প্রকুতিও মরে নাই, রহিয়াছে ; স্থতরাং অবিনাশী । এমন কোন 
দিনই হইবে না, যেদিন প্রকৃতি মায়! অবিদ্যা। নিঃশেষে মুছিয়া ঘাইবে, একমাত্র 
ত্রশ্থই থাকিবেন। ব্রহ্ম ও মায়ার সম মধানা, সমকক্ষতা স্থাপন করিম! 
প্রনিতাগোপাল এই দুইয়ের সমন্থঘ লাধন করিয়াচিলেন, কারণ অনন্ত ও 
সাস্ডের মিলন অসম্ভব । 

স্থিতি খাকিলেই গতি থাকিবে, ত্রক্ম থাকিলেই মাছ থাকিবে, অজড় 
খাকিলেই জড় থাকিতে, আলে! থাকিলে অন্ধকার থাকিবে, নিন থাকিলেই 
সগ্ডণ থাকিবে, আদর্শ থাকিলেহ বাশুব থাকিবে-_এই তব্টিকে দার্শনিক ভাবে 
মিলাইয়া দিএাছেন প্রনিভাগোপার্প: প্রাণের সরে ঈাড়াইছ্া। ইহাই হইতেছে 
প্রনিতাগোপাল প্রবতিত সামগ্রিক জীবনবাদ-__সামগ্িক মানব-মুক্তির বাণী 

এই সমস্বয়ের বার্তা লইয়। যেদিন শ্রনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন আমরা 
যাহার! সাধারণ মাসুধ তাহারা সেদিন কিছুই বুঝিতে পারি নাই । বুঝিবার 
তখন লম্‌ছ হয় নাই, তাই বুঝি নাই । কিন্ত একআন মহাপুক্রব তাহাকে 


ফান্তন, ১৩৬১] বিশ্বসমস্তায় শুলিতাগোপাল 


চিনিয়াছিলেন, তিনি ররামকুঞ্চ। তাই তিনি ঝলিছাছেন__তুই এসেছিস? 
আমিও এসেছি’ । শ্রীরামকুষেের এই উক্তির শিগৃড় তাৎ্পধ আমরা এখন 
বুঝিতেছি । বুঝিতেছি বে ত্যহার! পরস্পর পরস্পরকে পরিপুরণ করিবার জন্যই 
কআসিঘ়াছিলেন । উরামক্ক্ণ দিঘাছেন সহজ সরল অনাড়শ্বর জীবনের অন্ষগান। 
পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোকে মুদ্ধ, ্বধর্ম'ভ্রষ্ট জাতিকে, পরাস্থকরপের 
নোহে আচ্ছন্র জাতিকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বর্ণে স্থিত করিয়াছিলেন । কালী, ক্রঞ্চ, 
শিব, রাম, যীশু, আল্লা-_সবই এক ব্রহ্মনয্রী মাছের কূপ, ঘে যে পথে পার 
॥ অগ্রলর হও, গস্তত্যস্থল একহ__যত মত তত পথ-_বিবাদের কি প্রয়োজ্রন। 
পথের সমন্বয়ের কথ। প্রকাশ করিত্রা বলিবার এ্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই । 
পথের প্রশ্ন ন! তুলিয়। তিনি গস্তব্যস্বানের সমবন্ের কথ! বলিয়াছিলেন। 
নিত/গোপাল বলিছাছেন এক গন্তব্যস্থানে থাইবার যে বিভিন্ন পথ তাহাদের 
সমন্বয়ের কথ।। শনিত্যগোপাল দিয়াছেন জটিল কুটীল সর্ববিশেধের জীবনে 
ব্রন্ধজ্ঞান। তিনি বলিয়াছেন--প্রতেযক পথই সকলের পথ । প্রতিক মান্ষ 
বখন প্রত্যেক পথকে নিজেরই বলিমগ্রহণ করিতে পারিবে তখনই মানবের 
সঙ্গে মাহ্ষের সত্যকার মিলন সম্ভব। অস্টখা তোমার পথ তোমার, আমার 
পথ আমার__-এ অবস্থার মিলন একেবারেই বাহিরের জিনিব। একমাত্র 
প্রাণের ডালবাপার মধ্য দিয়াই মাস্ুধ এত বড় উদার ও ব্যাপক হইতে পারে। 
বুন্ধিকে আশ্রণ্থ করিদ্বা মানুষ এত গভীর ও ব্যাপক হইতে পাবে ন। বুদ্ধি 
কেবলই ডিপ্রোম্টাসি স্থষ্টি করে। বুদ্ধির কুটীল খেলায় depl০m৷ac7 আজ 
শুধু দেশে-দেশে আতিতে-জাতিতে রাজনীতিতে দীমাবঞ্চ নাই__আজ্জ পিত!- 
পুতে, স্বামী-স্ব্ীতে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, শিক্ষক-ছাত্রে deচlomেa€7 চলিতেছে । 
হিৎস! হেব ডগ্ডামীতে উন্মত্ত পৃথিবী--নিত্য নৃতন নিচুর হন্বে পৃথিবী 
বিরুত। 
শ্রনিতাগোপালের আবির্ভাব জঘধুক্ত হুউক, তাহার সামগ্রিক অথণ্ড 


আটবনবাণ জয়যুক্ত হউক । নেই মহামানবের স্বতির উদ্দেক্কে শ্রক্ধাপ্তলি অর্পণ 
করিছ!। আমি বিদায় লইলাম । ছি 


কবিতা 


ভ্রীকৃ্ণ। বন্দ্যোপাধ্যায় + 


স্তিমিত দিনের আলো 

আসে রাত্রি কাজে ভালা মেলে, 

নক্ষতে আকাশ ছলোছলো৷ তু 
বিরহী বধূর বক্ষে পুত্রানা স্মৃতি দ্বার খোলে ) 
কোন্‌ সে হারানো দিনে__ 

ভেসে যাওয়া স্তির উজান বয়ে ঘায় 

অজানা বেদন। যেন যুগ যুগ আছে সুখ চেয়ে । 
দ্বার খুলি আসে তারা 

ব্যস্ত কোলাহলে i 

কত কী হঠাৎ বাদ বলে । 

সকরুণ মুহূর্ত যে কত 

অশ্রুবাস্প সিক্ত হয়ে ব)থাছ ভরিছে অবিরত । 
কত গান, আর কত হাসি, 

কত ছোটোখাটো অভিমান__ 

কত তুল কত অসম্মান 

কত ভালোবাসাবাসি 

আকাশের বিধুরত! নিয়ে 

তারায় তারায় খুজে তাহারই হিসেব যেন কষি। 
তারা আলে মাঝে মাঝে 

পুরানো দিনের স্থুর বাজে; 

মনের গভীর কেন্দ্রে আবাডের বস্তা আসে 
কত সুখ চকিতে চকিতে ওঠে ভেসে ৷ 

এসো রাত্রি কর্শ্মক্লান্ত জীবনেরে 
-ঘ্বাও তব করুণা-কোমল স্েহটুকু_ 

দিন মোর কর্ণ্মময়, 


ফান্ধন, ১৩৬১] কবিতা 


আমার সাধন] আর প্রাণগর্কো নবীন অক্ষয় ॥ 
তুমি সুধু লিয়ে. এসো ফেলে আসা সেই সব দিন 
ধূসর লীবন প্রান্তে বিস্বতির অঞ্চলে বিলীন । 
তারি মাকে জীবনের রছ্রেছে স্বাক্ষর 

তারি মাঝ আছে জানি 

প্রাণের পাথেয় খানি, 

চলে ভফ্াব-_পথে পথে তাই 

ছড়রাব হু'হাত ভ'রে 

খুলির ধরনী-স্তলে দিয়ে যাব তারে 

ফারে আমি বারে বারে ফিরে পেতে চাই ॥ 


4 





a 

+ ‘গ্রহণ এবং বর্জনের ভিতর দিয়েই আমাদের প্রাণের ক্রিয়! 
চলতে থাকে_ _কেন্দ্রান্ছগ এবং কেঙ্সাতিগ এই ছুটে! শক্তিই আমাদের 
পক্ষে সমান গৌরবের । আমাদের প্রাণের, আমাদের বুদ্ধির, 
আমাদের সৌন্দধবোধের, আমাদের মঙ্গল প্রবৃত্তির, বস্তুত আমাদের 
সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মুলধর্মই এই যে, সে যে কেবলমাত্র নেবে তা নয়. সে 
ত্যাগও করবে।” 


_ রবীন্নাথ__ 


রবীন্দ্রনাথ ও নবধুগ 
শ্রীতারতী 


রবীন্দ্রনাথ ও তার কাব্য সাহিত্য থেকে কিছু আলোচন! করতে চাইলে 
প্রথমেই মনে হয়!সেই বহুধাবিভ্তত জীবন ও কাব্যের মধ্য থেকে কোন্‌ কথা ও 
কোন্‌ হ্থর-মাধুর্টিকেই বা বিশেষ আখ্য! দেওয়া হা ? এ লিয়ে বিস্তর 
মতভেদ ওটব্রয়েছে ; তাছাড়া তার অনেক দিকই আমাদের ‘অনেকেরই ভালো 
লাগে এ কথা যদি বল! যায় তা হলেও পেই নানা দিককে আমাদের ছোট দৃষ্টি 
ও ছোট শক্তির দ্বার] পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ করা চঃলাধ্য । এখানে শুধু 
লেই অতল মহাসাগর থেকে দু'একটি মাত্র বিন্দু নিছে একটুখানি আলোচন! 
কনবার প্রয্নাল পাচ্ছি। 2 ্ 
স্ববীন্দ্রনাথের আীবন-দর্শন প্রধানতঃ গতিপ্রধান । ববশ্ত গতি ও স্থিতির 
সমন্বয়ই যে আগত ও জীবনের ধারীকে ম্থসমণ্স রেখেছে কবির লেখাতে 
সেই সত্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তবুও মনে হম প্রবহমান পতই ঘেন 
কবিচিত্রকে আকৃষ্ট করেছে বেশ৷৷ 
ওগে। আমি যাআী তাই__ 
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই_ 
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে 
তাকাসনে ফিরে 
সম্মুখের বাণী__ 
নিক ভোরে টানি__ 
অহ।ল্বোতে | 
কব 
রাখিতে চাছিনা কিছু আ'কড়িয়া চাহিনা রহিতে 
ভালিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে । 
শুধু একলার সচল ভীবনই কাম্য নয়, চলতে হবে সকলের সাথে। এখানেই 
ভারতীয় একক সাধনার এ্তিহায থেকে রবীন্দ্রনাপ বিচ্ছিন্র বা ব/তিক্রস । 
আপন মুক্তির গুহা গহ্বরে নির্জন সাধনার প্রতি তার [বন্দুযাআ আসক্তি 


ক্ান্ধন, ১৩৬১] বীহ্রনাথ ও নযযুগ 


পৃথ্থিবীর জনারণ্োরু মাঝখানে থেকে সকলকে দেখে দেনে এবং 
তাদের পরিপূর্ণ জীবনবোধকে জাগিছে তুলে সকলের সংগে লম তালে 


চলবার জন্তে মনের এফটি বিশেষ আকুতি তার কাব্যের সম্পদ হযে 
বাছে ।_- 





নেই ॥ 


বিশ্ব যদি চলে যায় ক্যদিতে কাঁদিতে _ 
আম্.এক বসে রব মুক্তি সমাধিতে ? 
কিন্ব'_ চাহিল "ছি" ডিতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর 
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক পতি মোর । 


তার বিখ্যাত কবিতাম্ম আছে--‘যারে তুমি পিছে ফেল পে তোমারে 
পশ্চাতে টালিছে।” এই পিছুটানার জন্তে একদলকে সদাই ছোট করে 


রাখবার, মলোবৃত্তি প্রকারাস্তরে আত্মবিলাশেরই নামান্তর । কবি তাই 
ডাক দিয়েছেন__* ll 
A জাগো সকলের সাথে 
আজি এ ্প্রভাতে__ 
বিশ্ব জনের প্রাঙ্গনতলে লহ আপনার স্থান 
তোমার জীবনে সার্থক হোক-_ 
নিখিলের আহবান । 


কবি-প্রক্কভিতে অথব। লমন্ড মন্থন প্রকৃতিতেই হয়ত একট! একাকীত্বের বা 
আত্মকৈন্রিকৃতার দিকে ঝোঁক বদেছে: কিন্ত লেই ‘আমিত্ব বিমুদ্ধ' মনের 
সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে মৃহান্দীবনের মহাল্রোতের দিকে এগিছে যাবার 
প্রেরণাও মানব মনেরই সহজাত ধর্ম । সেই ধর্মই তাকে আহ্বান করে বছর 
সংগে, বৃহতের সংগে নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে সাথী হিসেবে মিলিত নিয়ে 
নিখিল-দীবনের সরিক হবার ভন্ে। এই সত্যের স্বীকৃতি হিসেবেই যেন 
দেখতে পাই চলমান বিশ্বজীবনের সংগে সংগতি রেখে মহাকবিও তার 
জীবনের শেঘ প্রান্তে সর্বাধুনিক ফুগ-মানয়ের সংগে প্রায় একাত্ম হয়ে গেছেন? 
তাই ‘মাল/তত্বে'র পরিহীপ রসিকতার মধ্য দিয়েও দেখি কবির গলাদ্র দুলছে 
সামান্ত যালীর হাতের বরষাল্য । সহঙ্জ সরল জীবনের সাবলীল গতি এ যুগে 
গেছে অন্ধ হগ্চে, নিছক শসৌন্দধ্যা্নের প্রতি এখনকার মানুষের রুচি ও 
আগ্রহও গেছে তাই শুকিয়ে । যুগ-মানস থেকে কহি-যানস৪- পবিচ্ছিল্গ বা 


উজ্জঞলভারত , [৮ম বর্ষ, খঘ সংখ্যা 


বিধুক্ত নয়, তাই একটা নৃতন অর্থ নৃতনতর জীবল-জিজঞাসা তাকেও উদ্দেল 
করে তুলেছে । আশ্চর্য এই যে, যে মহাপুরুষদের পাসে চলার ছন্দকে অহুসরণ 
করাই মানবজীবনের সর্বোত্তম পন্থা বলে এতকাল” ন্বীকতি পেয়ে এসেছে, 
«সদিকেও তিনি যেন আর ভরসা খুঁজে পাচ্ছেন লা? 

বরনীঘ্ তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির স্বারে 

আজ্জি দুদিনে ফিরাহু তাদের বার্থ নমস্কাত্তে । 


কিন্তু কেন? 
আমি ঘে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছালী 
হেনেছে লিঃলহানে ee 
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে 
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতেক্ষাদে । ~~ 

খুজতে হবে এ সবের মূল কোঞ্তায় ? কেন শ্ুগ যুর্গ ধরে মহাত্মা, ও 
মনীষীর! আস্বরিক চেষ্টা সত্বেও এ সব অবিচার অত্যাচারের, দুঃখ ও ক্রন্দনের 
নিবুত্তি করতে পারলেন না? কবির এক চিঠিতে আছে ;:__'আমাদের 
দেশে বার। মহাপুরুষ জন্মেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় তার! আশ্চর্য সিন্ধিলাভ 
করেছিলেন । এ সমশ্ডই আমি মানি, কিন্ত আমার মনের সমপ্ত স্রন্ভা সত্বেও 
দেশব্যাপী দুৰ্গতি এবং তার কারণের কথা যখন ভাবি তখন কল্পনার ইন্দ্র্জাল 
দিয়ে নিজেকে এবং অস্তকে ভোলাবার প্রবৃত্তি একেবারেই চলে ধাঘ। 
আমাদের ধর্মের মধ্যে এত মূঢ়ত! ! নিজের শক্তিকে এমন চারিদিক থেকে 
পঙ্গু করা, নিজের বুস্ধিকে একাস্তভাগে অদ্ধ করা!" সাহিত্য সম্পর্কেও এই 
একই কণ। প্রযোজ্য । সৌন্দর্য ও লালিত্য, মহিমা ও উদার আর নরনারী 
ঘটিত প্রেমই যেমন জীবনের একমাত্র সত্য নয় তেমনি সাহিত্যেরও তা 
একমাত্র উপজীব্য হতে পানে না। সাহিত্য তে! ভীবনেরই দর্শন । এ সবকে 
ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উঠেছে বহুতর সমস্যা । মাহযষের দুঃখ দৈম্ত লোভ ভ্রান্তি 
এদের সবগুলোকে নিয়ে যে পর্িপুর্থ বিশ্বজীবন-রহম্য, তাকে উদঘাটিত ন! 
করতে পারলে, তার সমাধানের ইঙ্গিত খুজে না পেলে কি হবে শুধু পেলব 
'লৌকুমার্ধকে নিয়ে ? কি হবে সেই চির প্রচলিত শাস্তি ও ক্ষমার স্ললিত 
বাণী দিয়ে? আজকের জীবনবোধের কাছে তা পরিহাসের মতই ব্যর্ধ ও 


বেদনাদায়ক । 


ফান্ধন, ১৬৬১] হুবীন্্রনাথ ও নবদুগ 


তাই আজ বেদ মন্ত্রে হে বজ্ৰ তোমারে করি শব 
তব অস্ত্র রব 
করুক এশ্বধদান, 
রোৌজী রাগিনীর দীক্ষা নিছে বাক মোর শেষ গান 
আকাশের বুক্ধে বাক 
__ কুঢ় পৌরুষের ছন্দে 
বাদী বিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক ভৎ্সনা তোমার ॥ 

“এবার ফিনাও মোরে" কবিতার মধ্যে মাঙ্গযের বেদনার্ত দিকটাতে ঘুরে 
ঈড়াবার আগ্ঠ কবি বে প্রেরণাকে অন্ভব করেছিলেন, লেইটেই তার শেষ দিকের 
লেখাগুলোতে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে । এই ধরণের লেখা তার 
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ডেকেছ তুমি মান্য বেথ! পীড়িত অপমানে 
আলোক ঘেথা নিভিয়! আসে শংকাতুর প্রাণে 
আমারে চাহি ডংকা তব বেঞ্দেছে সেইখানে 
বন্দী যেখা কাদিছে__কারাগারে। 
পাঘাণ ভিত টলিছে বেখা ক্ষিতির বুক ফাটি 
ধুলাঘ চাপা অনল শিখ! কাপায়ে তোলে মাটি 
নিমেষ আপি বহু যুগের বাধন ফেলে কাটি 
সেথায় ভেরী বাজাও বারে বারে। 

যে কোনে! চাপই যখন অভান্ত প্রবল হয় তখন এমন একট! মূতূর্ড আসে 
যখন তা। বিদীর্ণ না হয়েই পারে ন|। মানবের সমা সভ্যতার প্রত্যেকটি অংশ 
সম্পর্কেই এর অন্যথা হবার নয় । 

এদিকে চাহিয়া দেখ টিটাগড় 
লোষ্টে লৌহে বন্দী হেথা কালবৈশাপীর পণ্যঝড় ৷ 

কুক্ত জীবনের প্রচণ্ড চাপে মাস্থধেরই স্থার্থলোধ থেকে স্থষ্ট নানান্‌ 
অমাচ্ছবিক প্রথা, দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার প্রভূতি স্ষ্টির অনাস্থষ্টি- 
গুলোও একদিন না একদিন ভেঙে পড়তে বাধ্য হবেই। কবির বিশ্বাস 
লেই দিন আর খুব বেশী দূরে নেই :_-অরুণ লেখা ততো পুর্ব গগনে দেখা 
দিক্গেছে__ভম্র নেই, আমাদের ভয্ন নেই ।' “দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে 
এসেছে । আমরা তা অঙ্থভব কঝছি। যদি তা না অন্থভব করি, তবে বৃথা 


উচ্জ্লভারত [৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


জন্মেছি এই দেশে, বৃথা জন্মেছি এই কালে । এমন সময়ে এদেশে জন্মেছি 
যে সময়ে আমরা একটা নৃতন স্বক্টির আরম্ভ দেখতে পাব ৷’ 
মানুষের ইতিহাতে ফেনোচ্ছল উদ্দেল উদ্/ম 
গজি ওঠে ; 
অতীত তিমির গর্ত হতে তুরঙ্গম 
তরঙ্গ ছটিছে শূস্তে : 
উনস্মেখিছে মহাভবিব্যাং । 
বর্তমান কাল তটে অগ্নিগর্ত অপূর্ব পর্বত 
সস্যোজ্জাত মহিমায় উড়ায় উজ্জল উত্তরীয় 
নব স্খোদছ পালে । 
আর সেই আসন স্থখোদয়ের পুর্ব ক্ষণটীতে :_ 
দামামা এ বান 
দিন বদলের পাল! এলো 
বঝোড়ো যুগের মাঝে 
পালিশ করা জীর্শতাকে চিনতে হবে আজি 
দামামা তাই উঠেছে আছ বাজি। 
নৃতন যুগের প্রতিটি মান্ছুবের হৃদয় তশ্ত্রীতেই এই দামামার ধ্বনি সাড়া 
জাগিয়ে তোলে, সংগে সংগে সেই পালিশ করা ভীর্ণতাকেও চিনিয়ে 
দেয় ১৮ * 
উপর আকাশে সাজ্জানো তড়িৎ আলে 
নিয়ে নিবিড় অতি বর্বর কালে! 
ভূমিগর্ভের রাতে 
ক্ষুধাতুর আর ভূরিত্ডোজীদের 
নিদারুণ সংঘাতে 
ব্যাপ্ত হযেছে পাপের ছুর্দছল 
সভা নামিক পাতালে যেথায় 
জমেছে লুঠের ধন! 
আবার যখন শুনি” 
মহা প্রশ্বধের নিদ্মতলে 
আর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্কুধানলে 
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শুদ্ধপ্রায় কলুহিভ পিপাসার জল 

দেহে নাই শীতের সম্বল 

অবারিত যৃত্যার ছুগ্নার 

নিষ্ঠুর তাহার চেছে জীবন্ম_ত দেহ চর্মসার 
শোষণ করিছে দিনরাত 

রুদ্ধ আরোপের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত ) 


তখন সমাজের যে সত্য ও পুর্ণ ছবিটির কূপ আমাদের দৃষ্টির গোচরে "মানে 
তাকে অস্বীকার করবার মত শক্তি কোথায়? এ একেবারেই রোমান্টিক 
ভাববিলাল বা কবিকল্রনার ব্যাপার নয়, এর প্রতিটি বর্ণ বাস্তবের অতিবড় জঢ় 
ও কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাড়িয়ে নাচ্ছষের রক্তসিক্ত লুস্ত নখরকে চিনিয়ে দেঘ। 
কিন্ত এ অবস্থা তো স্থায়ী হতে পারে'না। ঘা জীর্ণ ও ভগ্রদশাপ্রাণ্ত তার 
ওপরে রংএর পালিশ আর ক'ট! দিনইবা টেকে ॥ সমাজের এই ফাঁপা ফোপড়া 
জীবনের মাথার ওপরে রাজ আড়ম্বরও তাই অনন্তকাল টিকে থাকতে পারে 
না; কিন্তু টিকিয়ে রাখবার জন্য প্রম্থাসেরও তে! অন্ত নেই । এখানেই মাহ্থষে 
মানবে বিরোধ, এখানেই ক্ষধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিত্য সংঘাত । 
আবহমানকাল ধরে এই তে! মানবের ইতিহাস । 


মানব আপন সত্তা বার্থ করিয়াছে দলে দলে 
বিধাতার সংকল্লের নিতাই করেছে বিপর্যয় 
ইতিহাসময় । 
কিন্তু নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃত্বির ইতিহাস তো কোথাও থেমে 
থাকবার .নদ্র, সে চলেছে এবং আরো আরো অনেক এগিয়ে চলবে । কবি 
মান্বতার পুজারী, তাই তার গভীর'তম আকাক্ক। এ বিভ্রান্তিকর মানসিকতার 
পরিসমাপ্তি ঘটিঘ্সে এ যুগের মাহুয নবজন্ম ও নবচেতনার মখ্যে জেগে উঠুক । 
তাই তার প্রার্থনা__ 
তবে হে বজ্রপাণি 
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়'তলে 
কত্রের বাণী দিক দাড়ি টানি 
প্রলছের রোষানলে । 
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তারপরে» 


সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে 
একদিন শেষে বিপুলবীধ শ্বাশ্ি উঠিবে আগে । 
ভীষণ যন্তে প্রাদশ্চিত্ত 
পুর্ণ করিয়া শেষে_ 
নৃতন জীবন নৃতন আলোকে 
জাগিবে নৃতন দেশে ) 
কোনো শ্রেণীবিশেষের ওপর এ অভিশাপ নয়, এ হচ্ছে কবির আন্যবাদ 
বা কল্যাপবাণী । মনে রাখা ভাল যে কবি নিজেও ছিলেন উচ্চতটেরই 
আঅধিধালী ;_ 


আপনার উচ্চতট হতে 

নামিতে পারেনা সে যে সমসন্তের ঘোলা গংগাস্বোতে । 
অথবা পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার 

বাধ! হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবন যাত্রার । 


* 


অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে 
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে ॥ 
এই অবশ্থার জন্য তার মনে গভীর বেদনাবোধ ছিল, ক্ষোভও ছিল 
প্রচুর; কিন্তু অনেক যুগের অমাট বাধা সংস্কার ও অভ্যাসের প্ৰতপ্রযাণ 
ভ্ূপকে কোনে! একক ব্যক্তিই ইচ্ছামাতেই নাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে 
পারেন না, তার আস্ত প্রছোজন হয় একটা বিরাট সম্মিলিত শক্তির ৮" সেই 
শক্তির প্রতি তার আস্থা ও বিশ্বাস ছিল অপরিসীম । তাই তিনি'বানি*বার 
আহবান করেছেন__ 
নবীন আগন্তক-_ 
নবযুগ তব যাত্রার পথে 
চেয়ে আছে উৎস্থাক্. 
কিনা তোমরা এসো তকুণজাতি সবে 
মৃক্তি-রণ ঘোষণা-বাণী জাগাও বীররবে । 
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এই নৃতনতর জেগে উঠা শক্তি যেদিন সমাজের ভিতাকে সম্পূর্ণ নৃতল করে 
গড়ে তুলতে পারবে সেদিন ব্যক্তিও তার জীবন যাআন বেড়াগুলিকে 
ডিঙিয়ে আসার পথ পাবে) অবশ্ত আমাদের দেশের ইতিহাসে এমন 
মহাপুরুষদের অভাব নেই যাবা রাজ্তসিংহাসন এবং গৃহসংসার ত্যাগ করে 
এক ধরণের মুক্তির উপায় দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুক্তির 
স্বরূপ অন্ত ধরণের ॥ এই মুক্তি যেমন সকলের জস্টে হওয়া? চাই তেননি এ 
যজ্ঞের ডারও সকলকেই বহন করতে হবে ; কারণ প্রত্যেকটি এককই তে! 
সেই মিলিত শক্তির ভপ্রাংশ । কবি নিজেও তাহ অন্যের ওপরে সমস্ত ভার 
ছেড়ে দিয়ে নিছে দূরে দাড়িয়ে থাকেন নি! তিনিও তার মহত্তর অংশের 
ভূমিকা-ভার আনন্দের সংগেই গ্রহণ কর্েছেন। কানির কাজ তীর বানী ও 
বীণা নিয়ে : ঠিক স্থরটি বাজলো এবং জাগানোই ভার জীবনের প্রধানতম ও 
সার্থকতম কর্ম । মানব ইতিহাসের গৃড়তম সংকল্লকে, গভীরতম আকাশকে 
তিনি রূপ দিয়েছেন ছন্দে ও বাকে/। এখানেই তিনি নবযুগের সংগী ঝা 
চিরদিনের বন্ধু হচ্ছে আছেন 7 


নৃতন নৃতন দীপ একে একে উঠিতেছে জলি 
নৃতন নৃতন অর্থ লভিতেছে বাণী: 
অপূর্ব আলোকে -_ 
মাহুয দেখিছে তার অপরূপ ভবিশ্যের কূপ, 
পৃথিবীর নাট্য মঞ্চে 

ংকে অংকে চৈতস্তের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা 
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে 





পরিয়াছি সাজ । 
আমারে! আহ্বান নিক) সরাবার কাজে-_ 
রা এ আমার পরম এ. 
নৃতন যুগের আগমনী গান বা তা ভাবেন স্বপ্র সুন্দর ও উদার, 


কবির স্থবরও এসে মিলে গেছে সেই মহান উদ্দেশ্যের সংগে এক হয়ে । লক্ষ্য 
এক__কাজেই বিরোধ কোথাও নেই ৷ সেই মহত্তম আদর্শ বা উদ্দেশ্যই 
মানুষের প্রকৃত গুরু । তবুও ধিনি বয়সে ও জ্ঞানগরিমাছ প্রবীণ, পুতিভাস্ন 
যিনি সমন্তড জগতকে উদ্ভাসিত করে গেছেন, সেদিক থেকে তিনিও নিশ্চই 


উন্জলতারত [৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্য। 


আমাদের সকলেরই গুক্স্থানী্। তাই শ্মরণ করি নৃতন কালের যাত্রীদের 
প্রতি ভার সবচেয়ে দামী কথাটি 9 

মিথ্যা দিয়ে চাতুরী দিঘে রচিয়। ওহাবাস 

পৌরুবেরে কোরোনা পরিহাস ৷ 

কিন্বা-_-‘অন্তায় দমন করিবার জন্য প্রতে?ক মানুষের যে স্বর্গীঘ্ অধিকার 
আছে যথাসময়ে তাহা! যদি না খাটাইতে পারি, তবে অনুত্যত্বের নিকট 
এবং ধর্মের নিকট পতিত হউব | নিজের দুঃখ ও ক্ষতি আমরা গণ্য না করিতে 
পারি, কিন্ক যাহা অস্যাদ্ন তাহ! সমস্ত জ্বাতির প্রতি এবং সমস্ত মাচ্গযের 
প্রতি অন্যায় এবং বিধাতার স্তায়দণ্ডের ভার আমাদের প্রতোকের উপরেই 
আছে । কিন্ত ‘শারীরিক কষ্ট ক্ষতি বা অক্ুুতকার্ষতা ভয়ের বিষ নহে_ 
ভয়ের বিষয় এই যে ধর্মকে বিস্মৃত হউয়! প্রবৃত্তির হাতে পাছে আত্মসমর্পন 
করি, পরকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে আপনাকে কলুবিভ করি, বিচারক হইতে 
গিয়া পাছে গুণ্ডা হুইয়া উঠি ৷? 
এই সামৱ্তস্ত বিধান ও শুচিতা-বোধই কবি-মানসের সত্যিকারের ধর্ম ॥ 

একদিকে বিশ্বমানবতার প্রতি তার স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং অপর দিকে 
এই শুচিতা, ও সততার প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠাই তাকে জাভীয়তার ছোট 
গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখতে পারে নি। অবস্য এমন কথা বললে সত্যের 
অপলাপ করা হবে যে দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসার তীর কিছুমাত্র অভাব 
ছিল; এদিকে পরিপূর্ণ প্রীতি থাকা সত্বেও এবং তা ছিল বলেই তিনি জানতেন 
যে দেশের প্রতি অন্ধ স্মেহ বা মোহ বশতঃ তার ভুল ভ্রান্তি ও অতিরিক্ত 
অহংবোধকে প্রশ্রপ্র দিলে দেশের ও জাতির অকল্যাণকেই ডেকে আলা 
হয়। এখানেও “ব্যক্তি-আমির' সংকীর্ণতার থেকে মুক্তির মত এদেশ-আমিরণ 
ক্ষুপ্রতাকেও ব্যাপকতর বিশ্বের সংগে এক করে নেবার সাধনাই "পুত 
মঙগত্যত্ব। এই মানসিকতার ভ্রন্তই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষকে সমস্ত 
দুক্র্ষের জন্তে দায়ী করাও তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা । 

ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি । মাথা কর নত,), 

এ আমার এ তোমার পাপ। 

নে . ক 
শুধু একমনে হও পার 
এ প্রলয় পারাবার 


Pd 


ফান্কন, ১৩৬১ ] ব্রবীজ্রনাথ+৪ নবযুগ 


নৃতন স্ষ্টির উপকূলে 
নৃতন বিজ্গয়ধ্বভ্র! তুলে । 
যথন দেখি আজকের আকাশ বাতাল একে অপরের নিম্দাঘ্ধ মুখরিত, 
সত্যকার লক্ষ্যস্বলকে ভুলে গিয়ে বহু দল ও মতবাদের ঝড়ে মাঝে মাঝেই 
মানুষের সুভবুদ্ধি আব্বৃত হয়ে এক অনর্থকর অবস্থার স্থষ্টি করে, তখন মলে তয় 
কবিগুরুর কথ! কতবড় সত্য ৷ 
কবি তার জীবনে ও কাব্যে সবচেঘে যাকে মান দিয়েছেন, তিনি মানবতার 
সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক অমিতাভ বুদ্ধ । সেই বুদ্ধ বা মানবধর্মেরে সবোচ্চ উপাসন1 
রূপ আদর্শকে উদ্দেশ করেই আবার স্মরণ করি তার মহ ত্তর বাণী__ 
সবর্জনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে 
এক পর এক লংঘ এক নতাগুরুর শক্তিতে 
যে বাণীর স্বষ্টিক্রিয়। লাছি জানে শেষ 
নবযুগ যাত্রাপথে দিবে নিত্য নৃতন উদ্দেশ ! 


‘প্রায়েণ দেব মূনঘঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ 
মৌনং চরস্তি বিজনে নৈতে পরার্থনিষ্ঠাঃ । 
নৈতান বিহায় রুপপান্‌ বিমূমুক্ষ একঃ ৷ 

নাস্তং তদন্ত শরণং ভ্রমতোহম্ুপশ্যে ॥ 





__ভক্ত চূড়ামণি প্রহলাদ কর্তৃক হুৃসিংহ দেবের ভু ব_ 


শ্রীমন্ভগবদগীতা 


(্ুর্ধাহবতি ) 
চতুর্দশোহধ্যাঃ 
ভ্ীভগবান্‌ উবাচ 
পরত ভূ প্রবক্ষণামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুক্তনম্‌ । 
যঙ্জ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং শিক্ষিমিতো গভাঃ ॥ ১৪১ 
( ঘাহা-কিছু উৎপন্ন হয়, তাহ! ক্ষেঅ ও ক্ষেত্ৰন্তের উপাধিবিধুর, সহজ, 
পুরুষোত্তম-সংযোগ হইতে উৎপত্র' হয়, এবং ইত! দ্বারাই পুরুষোত্রম ক্ষেত 
গড়িগ্লা উঠে, ইহ! পূৰ্ব্বে বল! হইয়াছে ; তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতেছে 
তাহ! বুঝাইবার অন্য এই অধ্যায়ের অবতারণা ) পরং [ একাস্ক ক্রেত্রন্তান ও 
একাস্ত ক্ষেতজ-জ্ঞানের ‘অঙহুগ’, তাদাব্য/ প্রাপ্ত হইয়াও ঘে-জ্ঠান দুইয়ের অতীত ও, 
তাচাই ‘পর’ ] ভূয়: (পুনর্ববার ; যদিও পূর্বে বলা হইয়াছে, তথাপি হৃদঘঙগম 
করাইবার জনম্য পুনরায় ] প্রবক্ষ্যামি [ প্রকবষ্টক্বপে বলিব] (সে জ্ঞান কিরূপ ? ) 
জ্ঞানানাং [ পূর্ববাধ্যায়োক্ত অমানিত্ব প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞান সমুহের মধো এ 
ভ্ঞালং উত্তমম্‌ [ ক্ষেত্র-ক্ষেতজ্ের ‘অন্তর’ জ্ঞান, ভূত-মোক্ষ ও প্ররুতি-মোক্ষ- 
জ্ঞানের সমন্বন্ন ক্ষপ উত্তম জ্ঞান ] যং জ্ঞাত [ যাহ! লাভ করিয়া) ] মুলএ: স্ব্বে 
[ সকল মননশীল পুরুবগণ ] পরাং সিদ্ধিং [ লীলা-কৈবল্যঘন পরালিদ্ধি] ইতঃ 
[ এই রাগ হেফ শুর্ের উর্দ্ধে ] গতাঃ [প্রাপ্ত ] 
শ্রতগবান বলিলেন-_পুনরায় আমি তোমাকে জ্ঞানসমুতের মধ্যে উত্তম 
জ্ঞান প্রকুষ্টক্ূপে বলিব, যাহা! লাভ করিয়! সর্ব মুনিগণ এই রাগন্েষ সুরের উর্দ্ধে 
পর! সিক্ষি লাভ করেন । ১৫২ 
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধৰ্ণ্যমাগতাঃ ॥ 
সর্গেহপি নোপভায়ন্ডে প্রগছে ন ব্যথস্থি চ ॥ ১৪২ 
( এইক্ষপ সিদ্ধিই যে একান্ডিক, তাহাই বলিতেছেন ) ইদং জ্ঞানং [ পুর্ব্বোক্ত 
এই জ্ঞান ] উপাশ্রিতয [জীবনের কালাছ কানায় আশ্রয় করিয়া, অনুষ্ঠান 
করিয়া] মম [ পুরুষোত্রম-‘আমি’র ] সাধর্ণ্যম্‌ [ শ্রেত্র-ক্ষেত্রজের উপাধি- 
বিধুর, নিরবস্ত সংযোগ কপ সমানধর্শ্মত! ] আগতাঃ [ প্রাপ্ত ; ‘নিরঞ্জন: পরমং 


ফাস্যন, ১৩৬১ ] শ্রমন্তপবদর্গীতা 
, 


সামাসুণৈতি” _সর্বসংস্কারবঞ্ছিত নির্ুন পরম পুরুষোত্তম-সাম্য প্রাপ্ত হল, 
পুরুষোত্তম বনিয়! ঘান; পুরুযোত্তমের ঘাবতীস্ব ‘ধর্শ্'ই তাহাদের তয় ] 
(তাহারা অনাত্মার সব-কিছুকে জীবনের মাঝে হত্রম করিয়া) সর্গে অপি 
[ স্ুঠিকালেও পুরুঘোত্তম জীবন প্রবাহ হইতে রাগছেষের বশে বিচ্ছিন্ হইয়1) ন 
উপজ্ঞায়স্তে [ উৎপত্তি লাভ করেন না প্রলছে [ ব্রক্ষার বিনাশ কালে, প্রলপ্র 
কালে ] ন বাথন্তি চ [ ব্যধিত হুন না, স্বকুপচ্যুত হুন না, পরস্ত জীবনের মধ্যে 
প্রকৃতির আবির্ভাব তিরোভাবকে হজম করিঘা অখণ্ড লীলারস-প্রবাহে ছুটিয়। 
চলেন ]। 
এই জ্ঞানকে আশ্রঘ্ করি) আমার সাধর্শ্য প্রাপ্ত বাক্ষিগণ স্ষপ্টিকালে 
উৎপন্ন হল ন!, প্রলম্বকালেও ব্যথিত হুন না। ১৪1২ 
মম ঘোনির্মহদ্জরক্ষ তন্মিন্‌ গর্তৎ দধামাহুম্‌। 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততে! ভবতি ভারত ॥ ১৪।৩ 

( পুক্যোস্তম-'অহম্” এর অংশ স্বরূপ জীবভূত পুরুযোত্তম-“অহম্ত গুলি কেমন 
করিছ পুরুযোতম ‘বহুম্‌'-এর মধে। সাধশ্ঘা লাভ করিয়া সেই অনাদিকাল 
হইতে গড়া এই স্থগ্িকে ঘিতীয়বার পুরুষোত্রম-ক্ষেত্রে স্ুটটি করিতে পারে, 
তাহাই বলিতেছেন ) মম [ সাধর্শ্বপ্রাপ্ত অংশস্বরূপ ‘অহম্‌'-গুলির খন বিগ্রত 
ঘে আমি, সেই আমার ] যোনি: [ স্বভূত! ত্রিগুণাত্বিক! প্ররুত্তি ] (সেট ঘোনির 
বিশেষণন্ধঘ বলিতেছেন) মহৎ [ প্রকৃতির সর্ববপন্সিপামকে স্ব প্ৰ কশাচ্ছন্দে 
ধারণপোষণে সক্ষম বলিছাই মহাশক্রিশ্বক্কপিনী মহৎ ] (এবং) অ্রক্ম [ অ্রক্ষময় ] 
তশ্মিন [দেই মহৎ-ত্ৰহ্ম যোনিতে ] গর্ভ [ হিরণ্যগর্ভ-জূপ সর্বভূতের 
আত্য'নাত্য সমন্বয়র্ূপ বীজ ] দধামি [ আধান করি ] অহম্‌ [ পুরুষোত্তম-অহম্‌ ; 
ক্ষেত ও ক্ষেত্রত হইতেছে পুরুষোত্বমেরই উভায়িত আন্টোন্তমৈথুলময় অথচ 
ইতরেতরবৈলক্ষণঃযুক্ত ছিবিধ শক্তি । এই পত্রিবিধ-শক্রিমান পুরুষই 
পুরুবোত্তম । সেই পুরুযোত্রম দিবা জ্ঞান বল ক ও ক্রি! আশ্র কিছ! 
নিজ পুরুষোত্তম ক্ষপ ফুটাইয়া তুলিবার ভ্রম্থ উদ্যত জীবনকে ক্ষেত্জের সঠিত 
সংযোজিত করিছ্বা থাকেন; এই প্রকার সংযোজনই গর্ভের আধান । আদি 
স্থষ্টি করেন "ঈশ্বর, দ্বিতীয় স্থপতি করেন ‘জীব’, জীব ও ঈশ্বর যখন তুই ছুইকে কষ্ট 
করেন, তখনই তাহা পুরুধোত্তম-সুষটি, ইহাই গীতাব নিগৃঢ় প্রয্নোজন। পুক্তযোত্রম 
অঞ্ছনকে এই স্থষ্টির দিকে লক্ষ্য রাধিয়াই বলিছাছিলেন__ক্রেধাস্‌ মাম্ম 
মঃ ; অর্থাৎ ক্লৈব্য অৰ্থাৎ স্ুট্িক্ষমতা-হীনতা প্ৰাপ্ত হইও না ॥ ভব ঘখল বাল 


উচ্জলভারত [৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


দ্বে স্তর ছাড়িয়া-উর্দ্ধমূল পুক্রঘোত্রমে উৎ-আাসীন হন, বখন পুরুষোত্বম-‘আমি’ই 
হয় স্টীবের সতা বাস্তব ‘আমি’, তখনই স্থরু হয় ‘দ্বিতীয় সি ৷ নিগুণ। ভক্ফিব 
গড়া! দ্বিতীয় সৃষ্টিতে জীব ঈশ্বরকে গড়িছা তোলেন ভগবানে, লিলকে পড়িদ্রা 
তোলেন ভক্রর্ূপে, শক্তিকে পড়িছা তোলেন ভক্তিক্তপে এবং বিশ্বকে গড়ি 
তোলেন ব্রজধামে | স্প্টির মূল আমি-পুরুষোত্রম, হাই পচাগলা জগতের 
*আমি’গুলির সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার । পুরুষোত্রম শীর্ণ “মাঘ । একজন 
মাঘ বিশ্বহ্বষ্টার আসন অখঘিকার করিগাছেন, ইহ! ‘মাহ্গযে’'র পক্ষেই চরম ও 
পরম সৌডাগা । শ্রীরুকই "মান্য, অতিমান্থব নন 1 মানুষের যতদূর সার্থকতা 
লাভ করা সম্ভব, তাহা শ্রীরষ্ডদীবনে জমিন উঠিছাছে। এই বিশ্বে 
সর্দপ্রথম একজন “মাহুব' নিজকে শ্রষ্টা বলির ঘোবপা করিয়াছেন। স্থষ্টি 
করিতে পারাই মাহুবের সর্বশ্রেষ্ঠ পুগীরব । “মানব” পুক্তযোতমের সাথশ্রের 
অধিকারী__ইহাই গীতার অপুর্ব দান । ] ( এই পর্তশ্বারণের ফলস্বরূপ ) সম্ভব 
[ উৎপত্তি ] সর্ববভূতালাং [ হিরপ্যগর্ভোৎপত্ভিত্বার! সর্ববভূতের ] ততঃ [ গর্ভ 
ধারণের পর ] ভবতি হে ভারত। ্ 

হে ভারত, মহৎ যে ব্রচ্মষোনি, তাহাতে আমি গর্ভ আপান করি, তাহা 
হইতে হয় সর্বভূতের সম্ভব । ১৪৷৩ চর্প 

সর্ধঘোনিষু কৌন্ডেছ সূর্তঘঃ সম্ভবন্তি যাঃ । 
তালাং ব্রচ্ছ মহদ্‌যোনিরহৎ বী দ্রপ্রদঃ পিতা ॥ ১৪৪ 

সর্বছেনিষু [ দেব-পিতৃ-মহব্য-পশু-যৃগ্যাদি সর্ববযোনিতে ] হে কৌস্তের সূর্তয়ঃ 
[ দেহ সং স্থানলক্ষণ সুঙ্ছি তাজা বন্বব ] সম্ভবস্তি [সম্ভত হয়] যাঃ [যে সব] 
তাসাহ [ সেই মৃত্তি সমুহের ] ত্রদ্ধ মহৎ [ সর্ব্বাত্মিকা অ্রচ্মময়ী শক্তি ] যোনিং 
[কারণ ] ব্হম্‌ [ অনস্ত অংশ-‘অহম্‌’ ও তাহাদের সবগুলিকে বুকে লইয়া 
সৰ্ব্ব সনস্থিত ‘অহম্‌’ ] বীজপ্রদঃ [বীজগ্রদ ] পিতা [ গর্ভতাধানের কর্তা! 
পিত1]। 

শে কুম্ধীনন্দন, সৰ্ব্ব ধোনিতে থে সব বুত্তি সন্ত হয়, তাহাদের যোনি 
হইতেছেন ত্রদ্মমধী শক্তি, আমিই তাহাদের ৰীদ্ৰপ্ৰদ পিতা । ১৪1৪১ 

৩ সবং রজ্রওম ইতি গুণাঃ প্র€তিসভ্ভবাঃ ৷ 
/;" নিবগ্রন্তি মহাবাহো দেছে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ১৪৫ 

(গুণ কাচাকে বলে? কিহ্বপেই বা তাহারা বন্ধন বা মোক্ষের কাপ 
হয়, তুই সশিতেছেন ) সব১ রঃ তমঃ ইতি [লব, রঃ ও তম: 


ফান্ধন, ১৩৬১ ] ভ্রমন্তগ বদগীত। 


এই ] গুপাঃ [ গুণসমূহ: : গুণ শব্দ পারিভাবিক, ‘গ্ুণ' শব্দে ক্তুপ-রস 
প্রভৃতি বুঝা গেলেও এখানে সত্ব, রঃ ও তনঃকেই বুঝানো যাইতেছে ] 
€এই তিনটা গুণ কেন?) (যেহেতু) প্রক্ৃতিসন্ভনাঃ [ পুরুষোত্রমঞ্জণে 
গুপমম্মী সর্ব্বাস্মিকা প্রক্তুত হইতে যাহাদের সম্ভব, ভাহারাই প্কুতিসম্ভথ । 
পুক্তযোত্বমগ্ডণ নিছক সত্বও নম» নিছক 59 নয়, নিছক তমঃও নয়। 
যে হেতু দেশ-কাল-পাত্র বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গি অহ্ছযাচী ফথনও সত্ব হুয়_ 
রজনশুমঃ, র্: হন্ত সখ ও তমঃ, তমঃ হয় সত্ব ও রজ্জঃ। সত্ব তখনই 
কেবল শুদ্ধ সব ব! লিগুণ, রজ্জঃ তখনই কেবল শুদ্ধ রঃ বা! নিগুণ 
এবং তমোগ্ুণও তখনই কেবল শুদ্ধ তম: ব! নিগুণ,। যখন উহাদের 
অন্তনিহিত দ্ব-গুণ, পুরুহোতমণ্ডণ ছুটিছা উঠে, এবং পুরুষোত্বমগ্ুণ 
প্রতি গুণে প্রকাশ হওদার কলে প্রকুতির সহঙ্গ বিধানে প্রতিটী 
আপের মাঝে অপর দুইটা গুপ “তভভুগৎ ভুত্ব' সেই শুপটাকে ফুটাইছ। 
তোলে ] নিবগ্রন্তি [ নিশ্চয় ইদ্ধপে বাধে; গুণে গুণে যখন পরস্পরকে 
দ্াযবাইঘা রাধিবার জন্তু পরুস্পর-স্পঞ্ধা ফুটিয়। উঠে, তখন গুণের পুরুষোত্রম- 
খ্যণত্বই নষ্ট তযু, তখন এ গুণ দড়ির মত শুধু ব্যর্থ বন্ধনেরহ কারণ হচ্ছ, তখন 
গুণ আর “গণ থাকে না, সে স্বত্ব দোব। “গুণ হইয়া দোব হইল বিস্তার 
বিষ্চায়'। গুণ দোষের মাপকাঠি খুব কঠিন । কিন্তু গুণ যখন 'স্বগুণৈনিগুচঃ’ 
নিগু'ণ, তখন গুণ বীদ্দিধাও সেই বন্ধনে রসে পরিলত করে । যিনি নিত্য- 
মুক্ত, তিনিই হইতে পারেন সার্থক নিত্যবন্ধ। নিত্যদুক্তির আশ্বাদন স্বরূপ 
যে নিত্যবদ্ধন, তাহাই পুরুযোত্তমক্ষেত্রের বন্ধন । পুক্ুযোত্তম জীবনপ্রবাহে 
বন্ধন মুক্তি দুই-ই সমাম্বাদনবুক্ত ; ভক্ত বদ্ধনেও আট্‌কায় না, সুক্তিতেও মুক্ত 
হয় ল॥ জীবন মুক্ৰি-বন্ধনের অতীত ব। সুক্তি-বন্ধন সমন্থিত । জীবনে বদ্ধমের 
অর্থ মুক্তি, মুক্তির অর্থ বন্ধন, সমগ্র জীবন না মুক্ত ন! বক্ষ _“মুহত্তি ধৎ স্রয়ঃ”।] 
মহাবাহে! [ মহান্‌ সমর্থতর আজামুলদ্দবিত বাহুদ্ধয় যাহার, লেই মহাবাছ : 
হে অৰ্জ্জুন, তুমি মহতী পুক্রবোত্তম স্থষ্টি গড়িছ। তুলিবার কার্য হাতে লইয়াছ-- 
ইহাই মহাবাহু সম্বোধনের দ্বার! স্থচিত হইয়াছে ] দেহে দেহিনম্‌ [ দেহীকে ] 
অবায়ম্‌ [যিনি বন্ধন ও মুক্তি দুইকেই সমভাবে আন্মীদন করিতে সুষম ; 
কঅনস্ত বন্ধনের মাঝে যিনি লিত্যদুক্ত তিনিই বাঘ্বরহিত অব্য ] 1,২ 

প্রক্কতি হইতে সন্তৃত সত্ব, রজঃ ও তম: এই তিনটী গুণই, হে মহাবাহো» 
অবায় দেহীকে দেহে বাখিয়া ফেলে) ১৪৫৫ > 


উজ্্রল ভারত [৮ম বৰ্ষ, ই সংখা 


* তত্র সত্বং নিৰ্শ্বলত্বাৎ প্রকাশ কমলা মঘম্‌। 
স্থধসঙ্গেন ব্ধ্রাতি ভ্ঞানলঙ্গেন চানঘ ৪ ১৪৬ 

তত্র [ সত্বাদির বক্ষে ] সেখেব লক্ষণ বলিতেছেন) নিৰ্শ্মলত্বাৎ [ স্ফটিকমণির 
মত নিৰ্মল হওয়ার হেতু ৷ স্ফটিকের নির্দ্মলতাও পুরুযোত্তম দৃষ্টিতে মলিনত!; 
কেন লা, জবাকুস্থমের প্রতিবিস্ব ধারণ করিবার যত সঙ্গজনিত মলিনত! তে? 
এর নিশ্বপতার অস্তরে অন্তরে রহিয়াছেই 1 মলিনতাকে দাবাইয়া বাখিঘ্) লিক 
লিশ্দলতার প্রতিষ্ঠা করিবার দাবী করাই নিশ্মলতার বদ্ধনত্ব+ সত্ব গুণ যদি 
নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ হইত, নিগুণ হইত, তবে সে abstract নিশ্দিলতা ও 
সমলতা দুইকেই হল্পম করিতে সক্ষম হইত, তখন সতের বন্ধন হইত রসময় ] 
প্রকাশকম্‌ [ অপ্রকাশকে দাবাইয়া রাখিয়। একাস্থ £কাশনশীল ] অনামঘম্‌ 
[ সমন্ড উপদ্রব হুইতে গা” বাগাইয়া. একান্ত নিরুপজ্রব } ( সেই ) সত্বং সুথলঙ্গেন 
[ দুঃখকে হেছ বুদ্ধিতে ছাটিগ্। ফেলিবার লালসায় ‘আমি স্থখী’ এইরূপ সুখের 
সঙ্গে শক্ত কৰিয়া স্বাট্কাটযা ফেলিছা ; সুখ তখন জীবনের উপাধি, উপ-আধি ] 
বপ্রাতি [ বন্ধন করে। সত্মগুণ যদি নিব্দের মধ্যেই নিজে থাকিত-_"গুণ৷ 
গুণেষু বর্তন্তে,_নিভণ হইত, তবে সে অপ্রকাশকে হজম করিঘাই প্রকাশক 
হইত, আময় হজন্‌ করিছাই নিরানয় হউর্ত তখন অজ্ঞান জ্ঞানে হজম হইত, 
ভঃখকে হজম করি স্থপ ‘আনন্দ’ রূপে গড়িছা উঠিত, সত্ব-বন্ধন আনিমা দিত 
জীবনে রসের বাপক আস্বাদন ] জঞানপঞ্জেন চ [ এবং আধারকে দাবাইয়। 
রাখিয়। একান্ত জ্ঞানের আলোর সঙ্গে সঙ্গন্ধার! ] হে অনঘ [ হন্বপাপমুক্ত Ju 

হে নিপ্পাপ, প্ুণত্রয়ের মধ্যে নির্দলত্ছেতু প্রকাশক, অনাময় এই সক্ধ 
স্থখসঙ্গ ও জ্ঞানসক্গ ছার! বন্ধনের স্টিকরে। ১৪৬ 

বন্ছো রাগাত্মকং বিচ্ছি তৃষ্ণাসঙ্গসমুস্তবম্‌ ৷ 
তক্নিবগ্রাতি কৌন্তেয় কর্ণ্মলঙ্জেন দেহিলম্‌ ॥ ১৯৪1৭ 

রঙ্গ [ রজোগুণকে ] রাগাত্মকম্‌ [ রঙ্গানোই রাগ; সেই বাগ" হুইয়াছে 
আত্মা, স্বভাব যাহার ; ইগরিক প্রভৃতি দ্রব্য যাহাতে সংলপ্র হয়, তাহাকেই 
রাঙাইয়! থাকে, এই রজ্রোগণও পুরুষকে রাঙাইয়া থাকে। এই রৱনের. বুক 
ভক্রিদ্ধ, পুরুযোত্তম-বঞ্তন পাকিলে এই বতোগুণই হইত ্বঘপূর্ণ, নি গুলি, 
কেবল ; তখন ইহা হইত মুক্তির পরম আশ্বাদন। রাসলীলায় নিগুণ এই 
ক্মাগাত্যক রদরঃই আপ্থাদিত হইয়াছে। যখন সত্ব ও তমাকে দাবাইস। রজঃ 
আত্মপ্রত্িষ্ঠায় তৎপর, তখনই রজঃ হয় ব্যর্থ বক্ধনের হেতু ] বিদ্তি [ জানিও } 


ফাস্তন, ১৩৬১] শ্রমন্তপবদগীতা ১৯ 
তৃষ্ণা সঙ্গসমুদ্ধবম্‌ [ প্রর্লতির প্রতি তৃষ্চ। ও প্রক্তুতির সকল অঙ্জের সঙ্গে আসঙ্গ- 
লিপ্সার সমৃন্তব ভগ্ন হাহ] তইতে, সেই রঙ্গোসুণ ; পুরুখযোত্রমন্তরে এই তৃষ্ণা) ও 
আসক্তি মুক্তির আস্বাদন ; বাগস্বেসের স্ররেই ইহার! বন্ধন ] তু [ এমন 
বচ্ছোগুণ ] নিবপ্রাতি [ নিশ্চয় ক্তপে বাধে ] তে কোৌস্তেয়, কর্ণ্সঙেল [ অকর্দ- 
চুম্বনবন্জিত একাস্ম কর্মের সঙ্গ দ্বারাই আসে বন্ধন ; নৈষপ্র)লক্ষণ কণ্মসঙ্গ 
দ্বার মাসে বন্ধনের বুকেই ক্রদ্ষকর্্থসমাধি ] দেহিনম্‌ [ দেহটাকে ] । 

চে কুন্ধীনন্দন, রাগই রজোগুণ ; এই রঙ্ছোগুপ হইতে তৃষ্ণা ও সাসঙ্গলিপ্স। 
উৎপন্ন হয় উত্তা কশ্দসপ দ্বার) দেহীকে আবন্ধ করে। ১৪.৭ 

তমন্তজ্ঞানক্ং বিদ্ধি মোহলং সর্ব্বদেহিনাম্‌ ৷ 
প্রমাদাল ্ুনিদ্রাভিন্ডপ্লিবপ্রাতি ভারত ॥ ৯৪1৮ 

তমঃ [ তৃতীয় গুণ ] তু [ পক্ষাস্থরে ] অজ্ঞানজং[ অন্ঞান হঠতে জাত; 
এই অন্ঞান ঘদি ভত্রানাঝানসমন্থ্ দিহ/জ্ঞানের অস্তকূতি অন্ঞান হয়, তবে তাহ! 
দিব্য প্রমান, অললত! ও ঘোগনিত্রা আনিয়া দেয় ; যদি এই অন্যান জ্টান- 
চূক্গিত না হইয়া একা ন্ট অজ্ঞান হয়, তবেই তাহ! জীবনকে আলাবের মাঝে 
টালিয়্য আলিদা বাথ করিঘা দেৱ । পুরুষোত্রম-স্গীবনচ্ছবি আো-আ।দারের 
সমন্বয় । একান্ত আলো চোখ ঝলপাঘ, একান্ত আধারে সব ছল ডুবিপ্বা যায়। 
দুইয়ের সমন্বপ্রই সত্য বাস্তব ] বিন্ধি [ জানিয়। রাখ ] মোহনং [মোহকর। 
ভ্রপ্জে জটিল! কুটিলাও কৃষ্ণফে ‘মোহন’ বলিছ| আহ্বান করিতেন; সেই 
“মোহন? যদি মোহন তমোঞ্ুণের বুকে অবতরণ করেন, তবে সে মোহনের 
ক্ূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ মোহসুচ জীবনের সব-কিছুকে ক্রতার্থ করে ] দলর্ববব- 
দেহিনাম্‌[ সৰ্ব্বদেহীর ] প্রমাদালস্কনিদ্রাভিঃ [ প্রমাদ, জালস্ত এবং {নিদ্রা হারা ] 
তৎ্ [সেই তমঃ] নিবগ্লাতি [ বন্ধ করে; স্তানাস্ঞানসমন্বিত দিবা জ্ঞানীর 
জীবনে, প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রা নব নব হিচিত্র দিবাভাবের ঘন আন্মাদন 
আনিয়ু দেয় 5 রাধা বলিতেছেন, ‘রতিরস আলসে শুতিয়া আছিহ্‌ দু হুজনে'। 
খন মধুর রসের আশ্বাদলে, ভক্ত যখন ভগবানের ত্রশ্বর্ধ্যকূপ সম্বস্কে প্রমাদী হন, 
যেমন যশোদা ভ্রজগোলীরা হইতেন, তথন সেই প্রমাদ কি অপুর্বব শোভাই 
ন! জীবনে আনলিম্া দেন! নিত)গোপাল লিখিতেছেন নিত্য আল ও ভাল, 
নিতা অন্জানও ভাল-_“তাবস্মোহোহক্ি নিগড়ঃ ঘাবৎ কর্ণ ন তে জলাঃ, ] । 

হেঁ ভারত, তযোগ্তণ অজ্ঞান হইতে উত্পন্গ ; ইহ! সর্ববঞ্রাণীর মোহকর 


জানিও । এই তমঃ প্রসাদ, আলম ও নিদ্রাঙ্গার| বন্ধন ব্দানে। ১৪৮ 
৩ 


উজ্জলভডারত (৮ম বর্ষ, বয় সংখ্য 


"সত্বং সুখে সঞ্চঘ্ুতি রঙ্গ: কম্্রণি ভারত ৷ 
জ্ঞানমাবৃভায তু তমঃ প্রমাদে সঞ্গ্ুতুযুত ॥ ১৪1৯ 
( শুপত্ৰয়ের ব্যাপার পুনরায় সংক্ষেপে বলিতেছেন ) সত্বৎ [ রজস্তমঃস্পন্ধী 
সত্ব] সুখে সত্যি [ সংযোজিত করে ] রঙ: [ সব ও তমঃম্পরন্ধী রজঃ ] 
কর্মনি [কর্শ্মে আটকাইয়া দেয়] হে ভারত জ্ঞালস্‌ [জ্ঞানকে ) 
আবুত্য [ আবরণ করিছা, জ্ঞানের সহিত সমস্বিত লা হহছা ] তু 
[কিন্ত] তম প্রমাদে সন্রঘতি [ আসক্ত করে] উত অপি [ অর্থাৎ 
আলহ্তাদিতেও ] । 
লব সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্শ্মে, তমোগুণ, হে ভারত, জ্ঞানকে 
আবরণ করিয়া আলগ্ত প্রমাদেও আসক্ত করে 1১৪1৯ 
রজ্ঞন্ডমষ্চাভিতুয় সত্বং ভবতি ভারত । 
রঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজ্রন্ডথ! ৪১৪1১৯ 
রজ্রশ্তম: চ [ রজ এবং তমকে ] অভিতূদ্ব [ নিজের বাজ; ও তম্যেগুণের 
নিত্যনিঞ্াণ পুরুষোত্তমগুণ না জানি! ও অভিভব করি] সত্বং [ সত্মগুণ ] 
ভবতি [ উদ্ভূত হণ, লিজ প্রাধান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়; সব্বগুপের এই প্রতিষ্ঠা 
নিধন প্রতিষ্ঠা নয়, কেন ন! ইহার মপ্জো রহিয়াছে নিজের ও অন্ত 
গুপন্বঘের স্বরূপ সম্বন্ধে মিথ্যাজ্জান এবং তাহার ফল স্বরুপ পরস্পরের 
_ মধ্যে সংঘর্ষ স্থষ্টি, যাহার ফলে প্রতি গুণেরই বিক্কৃতে । প্রতি গুণ নিজের 
মধ্যে পুর্ণ অর্থাৎ নিগুল, এবং প্রতি নিগুন গুণ অন্ত দুইটীর সঙ্গে 
অস্তোস্ঠালক্ত £ইয়াট পুরুষোহম ক্ষেত্র রচনা করিতেছে । গুণআয়ের 
এবস্বিধ সামব্রশ্ত প্রত্তিত না হইলেই তাহ! হয় সগুণের ক্ষেত্র ; যে কোনও 
ওইকে দাবাইয়। পরম্পর সংঘর্ষময় প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রই বার্থ ক্ষেত্র ] হে ভারত, রজঃ 
[ রজ্ছোগ্রণ ] সত্বং তমঃ চ এব.[ রঙ্গ: কালের স্থযোগ পাইয়া সত্ব এবং তমকে 
দাবাটগ। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ] তমঃ [ তমোগুণও ] সন্ত র ক্ষ: ভথা [ঠিক সেইরূপ 
কালের স্বযোগ পাইয়। তমঃএ সত্ব ও রছজকে গদী হইতে সৱাইয়! দিয়া নিজেই 
গদীঘান হয় ] (মিথ্যাঙ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্ম প্রতি” লঈঘা এই মারামারির 
ফলে আসে জ্বীবনে ক্লৈব্য ; কিন্ত সত্বগুণ দিবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে রন্গঃ তমকে 
‘অভিত্তদ্ন’ অৰ্থাৎ ‘নিজের. সঙ্গে উহাদের ভাগ’ না করিয়া, নিজে নিগুণ, 
পুরুবোত্তম গুণময় হইপ্রা লজ্যবন্ধ হয়। রজন্তমঃও বঁরূপে পরল্পরের মধ্যে গদী 
ভাগ না করিয়া ‘একনূর’ হুইয়া নিন হয়, স্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হস্ত । ভগবান্‌ 


ফান্তন, ১৩৬১] জমন্তগ বদসী তা 


প্রতি গুণের নিগুণত্ব স্বাপনের জগ্তই বলিতেছেন, ‘ন ছেষ্ট সংপ্রবৃৱানি ন 
নিব্বত্তানি কাক্ষতি"। দ্ীবনে ধখন প্রকৃতির স্বাভাবিক বিানে সব্বরত্রঃ বা তমঃ 
সম/ক্‌ কূপে প্রবৃত্ত হস্ত, তখন গুণাতীত পুরুধ এই প্রবৃত্বিকে ধ্বে করেন ন! । 
ব্দাবার প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধানে বধন সবর: বা তযঃ নিবৃক্ত হন্দ, তখন 
পুণাতীত পুরুষ নিবৃত্তিকে থাকা চ্রাও করেন ন।। নিঞুণ স্তরে যখন লব গুণ 
অর্থাৎ একা আল থাকে দীবনের সামনে, তখন রঞ্ ও তম: সত্বের মাঝে 
সত্বভূয়্ এক্য ভাবকেই কুটাইপ্গা তোলে ; আবার প্ররুতির বিবর্তনে যখন 
রজোগুণ আলে জীবনের সামনে, তখন বহ্ত্ব-জ্ঞানকেই ফুটাইয। তোলে 
লসব্বের একত্ব-জ্ঞান ও তমোগুণ; আবার বখন তমোগুণ আসে জীবনের 
লামনে, তখন সমগ্র জীহলের কোনও একটা কার্ধাকে, কোনও একটী অংশকেহই 
ব্থযংপূর্ণ করিয়! দিবার অন্তু তমোগুপের মধ্যে সব্ব ও রজ5 তমোময় হুইল! যায় । 
এই শৃঙ্খলাই প্রতি গুণের নিক্ুণত্ব )। | 

হে ভারত, ঝজ: ও তমোগুণকে অভিভব করি৷! সত্ব প্রবৃত্ত হয়, 
রজাগুণ সত্ব ও তমে! গুণকে এবং তমোগুণও সেইক্কপ সবরজোগুণকে 
দাবাইক়। রাখে । ১3১৪ 

| স্ব্মখারেষু দেহেহস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে । 
জ্ঞানং ঘদ! তদ! বিগ্যাদ্‌ বিবৃন্ধং সব্বমিতুযুত ॥১৪ ১১ 

(খে-কালে থে-গপ বৃদ্ধি প্রান্ত হয়, তখন তাহার কিন্রপ চিহ্ন প্রকাশ পান, 
তাহাই বলিতেছেন ) সর্ববত্থারেষু [ আত্মার উপলান্ধর ছার স্বজ্ূপ শ্রোআদি সর্ব 
হক্তিয়ন্বারে ] ( অস্তঃকরণ এ বুদ্ধি বাত্তর যে প্রকাশ ) দেহে অশ্মিন্‌ [এই 
দেহে ) ধদ। [ যবন এহ রূপে ] প্রকাশঃ জ্ঞানং [জ্ঞানাখ/ প্রকাশ ] ডউপজাঘতে 
[ উৎপন্ন হম ] তদা [ তপন ভ্যান প্রকাশ্ধূপ লিঙ্গ দ্বারা] ] বিছ্যাৎ [আালিবে] 
হিবৃঙ্গম্‌ [ বজত্তমোগ্ডণকে অভিভব কনিঘা বিশেষ রূপে বুদ্ধি পাইগ্রাছে ] 
সত্বম্‌ ইতি উত [সব এাড়েছাছে এহ ক্কপে ]€ বস্ততঃ তমোণ্ডণকে হটাহয়। 
দিছ যখন সং কর্তার অন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখশ দলিত মথিত বজ: ও তমঃ 
পিছনে থাকিয়া শক্তি সকুয় করে, এবং সুযোগের অপেক্ষা করে সবকে হটাইয়। 
পগদী দখল করিবার জন্য । এইক্ূস আত্মঘাতী লড়াই সগুপের ক্ষেত্রে অহরহ 
চলিতে থাকে । বছর ও তমোগুণ সন্বন্ধেও এইকপ বুঝিতে হুইবে । ) 

বে সময়ে এই ছেছে সকল ইন্জিয় দ্বারে প্রকাশন্জপ জ্ঞান উৎপক্স হয়, তখন 
জানিবে সথগুশ বিশেষ কূপ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে ।১৪৷১১ 


উজ্জ্বলভারত [৮ম বর্ধ, ২য় সংখ্যা 


লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্ভঃ কর্্পামশমঃ স্পৃহা! ৷ 
রজশস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ?১৪।১২ 
(রজোগুপের বিশেষ চিহ্ন বলিতেছেন ) লোভডঃ [ পরের বিষয়ে লালসা] 
প্রন্বভিঃ: [ প্রবর্তনা, নিবৃতিস্পর্শবজ্জদিত শ্রযহীন “‘নিয়স্তর’ কৰ্ম্মচেষ্টা ] আরম্ভ 
[ আর্ত ] কর্শ্মণাং [ ক্ম্মসযূতের ] অশমঃ [ অস্থূপশম. এই কার্যের পর ফাক 
না দিঘা এই কাধ্য করিব এইক্তপ সক্ষলরময় যনোবৃত্তি ] স্পৃহা [ দর্ববসাযাস্ত বহর 
বিষয়ে স্পৃহ! ) রসি বিরুদ্ধে [ সত্ব ও তমোগুপকে অভিভব করিয়া রজোগুণ 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি লাভ করিলে ] এতানি [ এই সব চিহ্ন ] জায়স্তে [ উৎপন্ন 
হয় ] হে ভরতর্ধভ ! 
হে ভরতর্ষভ, রজ্জোগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, 
কর্শ্ম সমূহের আরম্ভ, কর্শ্মের পর কর্ণ সাজাইয়া রাখা, স্পৃহ'-_এই সকল চিহ্ন 
উত্পন্ন হয় ।১৪।১২ 
অপ্রকাশোইপ্রবৃদ্থিপ্চ প্রযাদো মোহ এব চ। 
তমস্ডেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ৪১৪।১৩ 
অপ্রকাশঃ [ আধারের মাঝে সব কিছু আলোর মূ্‌ছিয়া যাওয়া] 
অপ্রবৃত্তিঃ চ [কোনও কিছুতে উদ্ভম না থাকা, আাভ্য ] প্রমাদঃ [ পদে 
পদে হোঁচট খাওয়া] মোহ: এব চ [ম্বমূডতা ] তমলি বিরদ্ধে 
[ তমোগুণ বিবৃদ্ধ হইলে ] এতানি জায়স্তে [এই গুলি উত্পন্র হুদ ] 
হে কুরুলন্দন। 
হে কুরুনন্দন, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ এইসব চিহ্ন তমোগুণ 
বিবৃদ্ধ হইলে উৎপন্ন হম ।১৪।১৩ 
(ক্ৰমশঃ ) 


মেয়েদের স্বাস্থ্যহীন্তা 
রেণু মিত্র 

আক্গকালকার €মছ্ের! স্বান্থাহীন-__এটা সর্ববাদী সম্মত লতা হছে 
দাড়িয়েন্ডে। এ কথায় বোধ স্ব সকলেউ সাম্ব দেবেন যে আমাদের দেশে 
আগেকার দিনের চাইতে আজকাল মেয়েদের প্ৰাা অনেকটাই খারাপ হঙ্ছে 
পড়েছে। একটা সাধারণ স্যান্থ্যহীনতা গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে চলেছে বলা 
যায়। কী এর কারণ? 

এর প্রধান কারণ জাতির স্বান্থ্েই 'আজ্ সাধারণ ভাবে ভাঙ্গন ধরেছে । 
দেহ-মলের পক্ষে সহজ সরল গ্রাম্য জীবনের ঘে কল্যাপময় দিকটী ছিল, তার 
ন্রেহস্পর্শ থেকে শহুরে মানুষ ততো বঞ্চিতই, গ্রামে যার! আজও বাশ করেন 
শহরের ঢেউ তাদের মধ্যেও পৌছানর জন্যে তাদেরও জীবনধারা গেছে আবিল 
হুয়ে । €খালা। হাওয়া, সর্ষের আলো! আর খানিকটা কাগিক শ্রম-__গ্রামবাসের 
এটা স্বতঃসিঞ্ড আশীৰ্বাদ ছিল । শহরের পক্ষে অক্সিজেনের মাত্রা কম-যাওযা 
হাওঘা গ্রহণ ছাড়া গতি নেই, আর রোদ আলো যে কয়জনের ভাগ্যে জোটে, 
সে কথা আর শহরের মান্কে বলে দিতে হবে ন।। শহরে যেখানে শোওয়া, 
সেখানেই বসা, সেখানেই খাওকা-_বলা যাত প্রান সেখানেই রাছ। করা» তার 
পাশেই গা ঘেলে পান্থখানা আর স্থানের ঘর । অর্থাৎ দেশের দিক থেকে ঘে 
সীমাবন্ধভাকে মাহ্থবকে মেনে নিতে হয়েছে, জন্ম বৃদ্ধি ও মরণ পর্যন্ত মানুনের 
এই সীমাবচ্ধতার কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হুয়। পুকুর বা কু'য়ো থেকে 
জল তোলা, উঠোন নিক[লে। প্রভৃতি ঘে সব কাজ গ্রামে সাধারণভাবে সকল 
মেয়েকেই করতে হতো, অঙ্প্রতাঙ্গের সেই সাধারণ সঞ্চালনটুকু শহরের 
মেয়েদের পক্ষে অনুপস্থিত) আর সজীবাপান করা, গরু রাখা, মুড়ি চিড়ে 
কোটা ইত্যাদির যে প্রন্থোজনী তা দেহরক্ষার পক্ষে আছে, শহরের মানবের 
পক্ষে ত! তো একেবারেই কল্পনার বন্ত। এর ওপর রয়েছে এবং সেটা বোধহন্ত 
সব চেছে বড় কথ! বে, ধে-মাটী মাহ্ছবের জীবনের মূলে, সেই মাটীর মান্সের 
স্পর্শ থেকে শহরের মাস্থয একেবারেই বঞ্চিত ॥ শ্বাস্থ্যহীন্তার এইটেই বোধ 
হয় বাইরের দিক থেকে সব চেয়ে বড় কথা । মাটী, বিশুদ্ধ হাওয়া, স্দর্খের 


উজ্জলভারত [৮ম বর্ষ, ২ছ সংখ্য! 


আলো আর দেশের ব্যাপকতার পরে খাওয়া ব্যাপারেও টাটকা, উপযুক্তভাবে 
পরিপক্ক অর্থাৎ যে রকম ফলমৃঙ্গ শাকসন্দী স্বাস্থোর পক্ষে উপযোগী বা স্বাস্থ্য 
রক্ষা-কারক, তেমন শাকসন্বী বা ফলমূল শতরের লোকে খেতে তুলে গেছে । 
এই সব কারণগুলি বারের দিক থেকে জাতির স্বাস্থাহীনতার পক্ষে 
খড় কথা এবং সেই সঙ্গে আরও একটা বড় কথ! আধুনিক জীবনের হম্ব সংঘাত 
আর জীবনের স্কিতিশূগ্ডৃত।। এই,ভ্বদ্ব ও স্থিতিহীনতার জন্ত দায়ী বর্তমান 
কালে প্রচলিত শিক্ষার ধারা এবং জীবনে বাশুব ও আদর্শের সংঘাত । 
বর্তমানে যে শিক্ষাঘ ছেলেয়েয়ের!া শিক্ষিত হচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্যের মত 
দৈহিক স্বাস্থ রক্ষার পক্ষেও তা উপযুক্ত নয়। কেমন করে এই পু থিগত 
বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষ। জাতির স্বাস্থ সামগ্রিক ভাবেই ভাঙ্গন ধরিয়ে দিয়েছে, তার 
বিবরণ দেওয়ার দরকার নেই । কিন্তু কেমন করে মেয়েদের স্ান্থ্যভঙ্গের ঘূলে 
এই বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষার ধার! অনেকথানি বর্তমান, সেইটে একটু ভেবে দেখব । 
বিধাতার অপুব স্ষ্টি নারী প্রাণের মধু দিয়ে তৈরী । এই 
প্রাণই নারীর লম্পত্রি, এই প্রাণের মধু বিতরণ করতেই তার:বিশ্বে 
আসা । কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা নারীর মধ্য থেকে এই প্রাণের মধু চুইয়ে 
লিয়ে তাকে এমন ছিবড়ে করে ফেলেছে যে, ওতে সে আর যাই হয়ে 
উঠুক সে নারী হয়ে ওঠে নি। তার কষনীগতা, শিদধতা, তার প্রশান্ত সুখচ্ছবি_ 
এ সবই তার নষ্ট হয়ে গেছে । অথচ আসল কথা এই যে নারী আর যাই কিছু 
কোক, সেই সঙ্গে তাকে নারীও তে! হতে হবে। পুকুষ প্রজ্ঞাপ্রধান, নারী 
প্রাপপ্রধান। নারীর প্রাপকে বিসর্জন দিয়ে নারী আর কিছু হতে পারবে না । 
লেটা তার স্বধর্ম-ত্যাগ । তার এই প্রাণের ধর্মকে বজ্ঞাম্ রেখেই তাকে অস্ক 
আর সব কিছু ততে হবে । এক সময়ে এমন হয়ে দাড়িঘ্েছিল যখন নারীকে 
শুধু নারী করেই রাখা হয়ে ছিল, তাকে মানুষ হতে দেওয়া হন্প নি। সে 
যেমন ছিল এক রকমের বিরুতি, তেমনি আজ যুথন তাকে মাহুধ করবার 
সদিচ্ছায় পথ ভুল করে তাকে নারীত্ব বিহীন করে তোল! হচ্ছে, তথন সেও 
আর এক রকমের বিকৃতি । বর্তমান শিক্ষা প্রজ্ঞা ( intellect ) ভিদ্তিক-__ 
এ মাস্থবের গুজ্জাকেই, বুদ্ধিকেই একাভ্তভাবে সন্তীবিত বা উদ্দীবিত করে 
তোলে । এই প্রজ্ঞাপ্রধান শিক্ষাপন্ধতি নারীর বুন্ধিকেই জাগরিভ করেছে, 
কিন্ত তাকে সমগ্র মাধ করতে পারে নি। কেননা সে নারীর নানীতকে, 
তার প্রাণ-ধর্মকে হত্যা করেছে । বুঞ্ধির সাধনা নারীকে করছে হবে সন্দেহ 


ফাস্তুন, ১৩৬১] 


মেয়েদের শ্থাস্্যহীনতা ১১১ 
নেই। 


না হলে বিগত মধ্যযুযীয় শতাবীওলিতে হিন্দু নারী যে ভাবে 
মাহুবত্বহীল হছে 5০৮21 1088285১ বিশেষণে বিশেধিত হুওয়ার অবস্থায় 
পরিণত হয়ে ছিল, সেই অবস্থ। আবারও তবে । বিগত দিনের নারীকে তার 
ঘর-গৃত স্বালীর শত যোগ।ত। লত্বেও যে দিক্টীর অভাবের জন্তু যে সব বিশেষণ 
শুনতে হতে, তা যে কোন মঙ্গক্সনামণারী জীবের পক্ষে চরম অপমান- 
কর। এ অপমান খেকে নারীকে বক্ষ কুরতে গেলে বুদ্ধির সাধল। তাকে 
করতেই হুবে। বিশেষ করে রাজনীতি ঝা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সে যখন আজ 
একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে তখন সমাজের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র 
ছয়ে দাড়াবার যোগ)/তা তাকে আতর বাধ্য হয়েই আয়ত্ত করতে হবে। সে 
আয়ত্রপ্রপালে বৃদ্ধির অনুশীলন তাকে খালিকটা করতেই হুবে-_-এতে কোন 
সন্দেহ নেই আজ) কিন্তু নারীর পক্ষে এই বুদ্ধিঅহুশীলনের মাআ্জাটাই ঝা হবে 
কি আর তার পথটাই বা হবে কি--প্রশ্র আজ সেইখানে । আজ প্রা আর্ঘ 
শতাব্দী ধরে যে পথে ঘে রকম যতখানি বুদ্ধির সাধনা সে করেছে, একবারেই 
বল চলে যে সেটা নারীজনোচিত হয় নি। তাই বিগত একশত বংসরের 
শিক্ষাবুদ্ধিপ্রধান বা প্রজ্ঞা প্রধান পুরুষের পক্ষে যতখানি ক্ষতিকর হয়েছে, তার 
চেয়ে শতগুণে ক্ষতিকর হয়েছে প্রাণপ্রধান নারীর পক্ষে । নারীকে বুদ্ধিমান 
হতে হবে প্রাণের মধ্য দিয়ে, প্রাণের পথে । বর্তমান শিক্ষার ধার। যে নারীর 
পক্ষে উপঘুক্ত নয়, এ অনেকেই বলে থাকেন বটে, কিন্ত একদল লোক 
আছেল ধারা নারীর শ্বাতক্াকেই গোড়াতে অদ্বীকার করেন বলে শ্বাতস্রচ 
বোধের উদ্দীপক এগ শিক্ষাকে নিন্দিত করে থাকেন ।॥ কিন্তু আমর] সে কথ! 
মেনে নেব না। নারীকে আজঙ্ একজন স্বতস্র মানব বলেই মেনে নিচে 
তাকে সেই অহুঘান্ী শিক্ষিত করে তুলতে হবে । কিন্তু তথাপি বর্তমান 
প্রচলিত শিক্ষার ধারা নারীর পক্ষে উপযুক্ত নয়, এ কথাও খুব সত্য কথা। 
তাই আচ খুব ভেবে চিন্লে বের করতে হবে কোন্‌ পথে শিক্ষা পেলে নারী 
বুদ্ধিপ্রধান প্রাপধর্ম| হবে না, হবে প্রাণপ্রধান বুদ্ধিমতী । সেইটে হতে তার 
ত্বধর্ম॥ এতদিনের বৃদ্ধিহীনতাও তার সামগ্রিক জীবনের পক্ষে স্থধর্ম ছিল না, 
আজকের প্রাপকে বাদ দিয়ে বুদ্ধির কসরত করাতে তার স্বধর্ম নেই । অথচ 
স্বধর্ষের খোজ পেলেই নারীর জীবনের ছন্ব মিটবে-_তখনহই অব্তত্ম্বের এই 
চিত্তবিশ্ষেণ থেকে মুক্তি পেছে নারী তার স্বাস্থাহীনতার ক্রমবর্ধমান গতিকে 
রোধ করতে পেরে সামগ্রিক ভাবে সুস্থ হবার পথ খুজে পাবে। 


উজ্দ্রলভারভ [লম বর্ধ, ২য় সংখ্যা 


নারীর মানসিক দ্বন্বের অপর কারণ জীবন সম্বন্ধেই ভিম্রতর আদর্শ । 
গৃহকোণের অন্থধম্পম্থ! নারী আঙ্গ পথের উপরে এলে দীাড়িঘ্রেছে। ভারত- 
বর্ষের নারী, বাঙ্গলার নারী পথে বেরিয়ে পুক্রষের সর্জে একই ক্ষেত্রে বিচরণ 
করবে-_-একথা দীর্ঘদিন বুঝি ভারতব্ধ কল্পনাও করতে পারে লি। নারীর 
বিচরণ ক্ষেত গেল বদলে কিন্ত তার চিস্টার মূল রকম কিন্তু বন্লালে1 
লা, বাবহারের পরিবর্তনও আয়ত্ত হল লা। তার ঘরের আগল ভেঙ্গে 
গেল বটে, কিন্ত পের চলা অভ্যাসপ্হল না। নারীর আজকের স্যান্থাইখনতার 
মূলে বাইরের বিচরণক্ষেত্রকে আছন্ত করতে ন! পারা অনেকখানিই রয়েছে । 
আজ নারীর চলার পথের এই যে বদল হল, এট! তার আত্মধর্মের সঙ্গে মিল 
তেখে হয় লি, অন্তদ্ধন্রের সংঘাতে নারী জর্জরিত । প্রতিক্রিয়ার প্রথম 
জোয়ারে এ ঘন্ব অবস্থয এড়ান যাবে ন!, কিন্ত বাইরের ক্ষেড্জের এই সংঘাতকে 
মনস্ডত্বসশ্মতভাবে পরিপাক করবার মত কোন ঝ্/বস্থা তে! নারী জাতির 
সামনে পৌছে দেওয়া হয়নি । পুরুষের সঙ্জে একই ক্ষেত্রে কি করে 
বিচরণ করতে হয়, আমর! তা জানতাম না, আজও জানতে পারি নি। তাই 
আজকের নারীর জ্ঞীবন একভাবে ন! একভাবে হন্বে আচ্ছয় হয়ে আঁছে। 
শর্বদা পুরুব-পরিবেষ্টিত হয়েও কি করে নিজের আত্ম-ধর্মে স্থিত থাকা যাম, 
পুরুষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবহার চালিয়ে, তাদের সঙ্গে প্রীতিপুর্ণ বন্ধুত্বের 
সম্বন্ধের মধ্য দিয়েও কি করে নিজের অস্তিত্বকে গৌরবের সঙ্গে রক্ষা কর! যায়, 
এ শিক্ষা আমাদের মেয়েরা আজ পাস্রনি। আমাদের যলোবৃদ্তিতে সেই 
ধারণাই আজও বলবৎ হয়ে আছে বে, নর-নারীর মাত্র একটা সম্পর্কই .হতে 
পারে এবং সেটা ভোক্তা-ভোগ্যের সক্বন্ধ, এবং সেট! কুত্খসিৎ। এ সন্বস্ধের কোন 
মুক্ত স্বরূপ যে আছে, যেটা লোহর] নয়, যেখানে একজন ভোক্তা! আর একজন 
ভোগ্য এই-ই তাদের একমাত্র পরিচন্ন লয়__এ সংবাদ আমাদের জান! হয় নি, 
শেখা হুয় নি । এ আমাদের পুরুষেরাও জালে নি, মেয়েরাও জানে লি। তাই 
আমাদের মেয়ে-পুরুষের চালচলন ব্যবহার যেমন স্বচ্ছ নয়, তেমনি স্বন্দরও নয় । 
Selection বলে কোন মানলিক শুর এদের মধ্যে আজও জন্ম লাভ করে নি। 
আজও তাই বিপদ প্রতি পদে ঘটছে । এমন মানসিক অবস্থায় কার স্বাস্থ্য 
ভাল থাকতে পারে ? - ” 

মেয়েদের শিক্ষা-পক্ষতি যেমন নারীজ্জনোচিত হয় নি, তেমনি মেয়েদের 
বহিজীবন বা চাকুরে-জীবনও নারীজ্নোচিত হয় নি? একে তে! নৃতন 


ফান্ধন, ১৩৬১] মেছেদের স্যাস্থ্াহীীনতা 


ক্ষেত্রে এসে এখন পর্ধন্ত লেখানকার চালচলন ব্যবহার আদ্ত্ড করতে লা পেরে 
নারীর মনম্ত্বের উপর প্রবল চাপ পড়ছে, স্থাস্থ্যভঙ্গের ঘেট? মন্ত বড় কারণ 
তার ওপর বহিষ্রীবনের যে “রকমট।' তার সামনে এসে পড়েছে, সেটাও 
পুরুষেরই যোগ), নারীর নম্ঘ ॥ শিক্ষাপঞ্চতির মত এণ্ড প্রজ্ঞাপ্রধান ছয়ে 
নারীর দৈহিক ও মানলিক স্বাস্থযকে প্রবপ ভাবে পীড়িত করছে । দশটা 
পী€ট1 এক চেয়ারে বসে কলম পেশা যেমন নারীত্ব জনোচিত নয়, তেমনি 
সারাদিন ঘুরে বেড়ানও তার দেহের পক্ষে উপযুক্ত নযু। তার স্বাস্বাভক্গের 
জন্ বহি জীবনের এই ‘রকম’টাও অনেকখানিই দায়া হযে আছে যাই হোক, 
নারীর জীবনে পুরণে! স্থিতি নষ্ট হতে যাওয়া, এবং নৃতন জীবন ধারায় গতি- 
ধর্মবিশিষ্ট কোন (স্থিতি খুজে না পাওছ। নারীর স্বান্থেযর মূলে ভাঙ্গন ধরিয়েছে। 
পুরপে! স্থিতি আজ আর তার প্রয়োজন নেহ, ক্রিন্ত নূতন চিন্তাধারার মধ্য 
দিয়ে তার ঘে মৃতন পরিচয় প্রকাশ পেল, তার একটা স্থিতি ও তার বাবহার 
তে নারীকে দিতে হবে । নয় তো দেহ মন তার স্বস্থ হবে কেমন করে? 
এজন সমাজ-দর্শন তথা নারী জীবনের মনন্ডত্বের গভীরে প্রবেশ করা৷ 
দরকার" রাষ্টরক্ষেত্র নারীকে আজ যে স্বাতঞ্র দিচ্ছে তা শুধু নাষ্্রক্ষে থেকে 
দিছে রাখলেই চলবে না) ভারতবর্ষের দশনের শক্ত মাটাতে একে স্থান দিতে 
হলে ভারতীয় সমাঙ্-দর্শনের ক্ষেত্র থেকেও যেমন, পাধারণ দর্শনের ক্ষেত্র 
থেকেও তেমনি, একে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োঞ্ন আছে । এই দার্শনিক 
স্বীকৃতি সকলের কাছে উপস্থিত করে নরনারীর পরস্পরের পরিচদ্ন ও লক্বন্ধ 
সন্ধে নৃতন করে জানবার প্রস্বোজন আভে। উভয়ের সম্বন্ধ যে ভোক্তা- 
ভোগের সম্বন্ধ নঘ, এটা ঘখন তারা বুঝবে তখনই অনেক লহ্ক্গ হয়ে যাবে 
পরস্পরের বাবহার ) আর সেই সঙ্গে মনস্তাত্বিক চাপও যাবে অনেক কমে। 
এইসজেই প্রচ্থোজন হবে নারীর শিক্ষাপন্ততি ও তার বহিআাঝলের ‘রকম’কে 
বদলে নেওগার__ঘার অন্ত নুতন করে ভাবনার দরকার আছে । 





শিশু শিক্ষার ক্রমবিবর্তন 


€নাটিকা) 
গুঃন্ধবোহকুমার সেনসশুপ্ত 
প্রথম দৃশ্য 
[ শিক্ষক এ এক ভদ্রলোকের প্রবেশ ] 


শিক্ষক-__-আমাদের স্কুলের পরিবেশ ত দেখে এলেন, এখন দেখুন আমাদের 

ছেলে মেয়েদের । 
[ প্রথম শ্রেনীতে শিশুর! বিভিন্ন দলে কাছ করছে । ] 

ভন্্রলোক-___বাঃ, বেশ কাঞ্জ করছে ত এর! । কিন্ত লেখাপড়া হি করেনা 
নাকি? Bt 

শিক্ষক_-করে বই কি । লেখাপড়া, অন্কক্চঘা ছাড়া পরিবেশের মধেো যা কিছু 
আছে তা তারা কাঞত্ের মখ্য দিয়েই শিক্ষ। করছে । আপনি প্রশ্ন করে 
দেখতে পারেন। | 

[ শিক্ষকের দিকে লক্ষ করে] 
ভদ্রলোক-_আচ্ছা, বলতে পার তোমরা, ভারতবর্ষের উত্তর দিকে কি আছে? 
[ কেহ উত্তর করল না] 

শিক্ষক__এ ওরা এখন পারবে না, ওদের শেখানও হয়নি । কারণ এ প্রশ্রের 
উত্তর ওদের শেখবার এখন প্রয়োজন নেই । 

ভদ্রলোক-_-কেন, এ যে বোসদের স্থল, সেখানে প্রথম শ্রেণীর ছেলেরাও রল্লে 
ভূগোল পড়ে, বিজ্ঞান পড়ে, ‘সাধারণ জ্ঞানের" বই পড়ে। তাছাড়া বলে 
তাদের মোটমাট পাচ খানা বই । 

শিক্ষক-___বউয়ের চাপ অঞ্চমাদের এখানে নেই । একই বিযচের একখান) বই 
ওদের দিনের পর দিন পড়তে হদ্ না, কিন্ত তাহলেও ওরা শুক অনেক 
বই ॥ ওদের শ্রেষ্তী-পুস্ভকাগার আছে, সেখান থেকে ওরাঁ' নিজেদের 
খুস্টমত বই নিছে পড়ে । 


ফাস্তুন, ১৩৬১ ] শিশু শিক্ষার ক্রমবিবর্তন ১১৫ 

ভত্রলোক-_( বিস্মিত দৃষ্টিতে ) শ্রেণী-পুসশুকাগার খেকে ওর! খুশীমত বই লিগে 
পড়ে? 

শিক্ষক-_-£)1 ভাই । আর বোসদের স্থলে আপনি প্রথম শ্রেণীতে ভারতবর্ষের 
উদত্বরে কি সেই প্রশ্থের উত্তর তেছেছিলেল, কিন্ত ওদের স্থলের কোন্‌ 
দিকে হাবড়া, একা জিন্তেস করে উত্তর পেয়েছিলেন কি কিছ? 


ভত্রলোক-_্যা, সে শ্রশ্বও জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্ত কেউই অবাব দিতে 
পারেনি । 


শিক্ষক__কিন্ত আমাদের এখানে পাবেন। প্রর্তোক ছেলেয়েয়ে ওদের 
পরিবেশের পরিচঘ্ব দিতে পারৰে। এখানকার লোকজন তাদের 
উপত্রীবিকা, তাদের কৃষি, এখানকার আমদানী, রপ্তানি, হাট, হাটে 
কি কি জিনিষ কেনাবেচা হয়, সারা বৎসরের প্ররুতিন্ন বিভিন্ন কুপ,__-লব 
ওরা বলে দিতে পারবে । পুথি ওদের নেই, পুথির চাপ ওদের 
প্রাপশক্তিকে নষ্ট করে দেয় নি। 

ভত্রলোক”_আজটে দুটি স্থলে এসে শিক্ষার দুই রকম ধারা দেখতে পেলাম । 
এর কারণ কি? শিক্ষার অতীত ইতিহাস সত্যি জানতে ইচ্ছে হন! 

শিক্ষক-_এই জানতে চাওয়ার আগ্রহকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি । যদি 
পশ্চিম বাঙ্গালার সকল অভ্ডিভাবক শিক্ষানীতির ক্রম-বিবর্্নের কথা 
আনতে চাইতেন, তবে আর পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষায় এতটা পিছিছে 
থাকত না। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, দর্শকমণ্ডলীর ভেতরে 
শিছে আসন গ্রহণ করতে । আমি মুখে কিছু ব্যাথ্যা করব লা, 
অতীতের শিক্ষাদর্শনকে নাটকের জপ দিয়ে আপনাদের কাছে উপুস্থিত 
করব । তারপর সকল বিচারের ভার আপনাদের । [প্রস্থান ] 





দ্বিতীয় দৃশ্য 
বৈদিক যুগ 
[ ছু’দিক থেকে দুটি ছাত্রের প্রবেশ, ছতের কাধেই ভিক্ষার ঝুলি । 
প্রথমত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে, ভিক্ষাপাত্র পুর্ণ হয়েছে কি? 
দ্ধিতীয়-হ্যা, পুর্ণ হয়েছে; আজ আর কোন গৃহে বিলম্ব হছনি। সকলেই 


ত্বরাঘ্স আস্াক আতপতওুল ও শাকস্ুব্ি আদি দিছে বিদান্ 
করেছেন । ' - 


উচ্ছলভারত [৮ম বর্ধ, ২ম সংখ্যা 


প্রথম--তুমি যে আমাকে বিস্মিত করলে ভাই । এত ত্বরায় তুমি কাধ্য 
সযাধা করে ফিরে এলে, আর আমি যে ভিক্ষাপাত্র অৰ্দ্ধেক পুর্ণ করতে 
পারিনি। 

ছিতীয়_আমার সময় সংক্ষেপ হবার হেতু আছে ভাই । আমি থে গ্রামে 
ভিক্ষার্থে গিয়েছিলাম, সেখানকার গ্রামনী কি করে জানতে পেরেছেন 
আগামীকাল গুরুগৃহে সমাবর্তন উত্সব হবে; তাই গ্রামিকেরা ত্বরাদ্ 
আমার ভিক্ষার ঝুলি পুর্ণ করে দিয়েছেন । 

প্রথম__গ:, বুঝতে পেরেছি । আমি যে গ্রামে গিয়েছিলাম সেখানকার 
গ্রামিকদের কাছে বোধ হয় সে থবর পৌছাদ্ব নি) যাক্‌ ভাই, আমি 
গ্রামান্তরে যাচ্ছি। 

দ্বিতীদ্ব_একটু দাড়াও ভাই, তোমাকে কিন্ত ভারী শুকৃনো দেখা যাচ্ছে। 
(গায়ে হাত দিছে) তোমার দেহে উত্তাপও রয়েছে যথেষ্ট । তুমি 
ভাই আর কোথাও থেও ন, আশ্রমে ফিরে চল | 

প্রথম__লা ভাই আমার কিছুই হয় নি, আমি ভালই আছি, আমি সন্ধ্যার 
পুর্কেই ফিরে আসব, তুমি কোন চিন্তা করোনা 

দ্বিতীয়_ত! হুবেন। ভাই, তুমি যেতে পারবে না। তুমি ভাবছ আচাধ্যদেব 
এই বিশেষ অনুষ্ঠান দিবসের জগ্চ আহত তও্লপুর্ণ ঝুলি না দেখলে 
রাগাস্থিত হবেন? তা নয় বন্ধু, তা নয় । তুমি অল্প দিন আশ্রমে 
এসেছ, অর্কদেবকে এখনো চেনোনি, আমাদের গুরুদেব হচ্ছেন, 


সতাই__ 
গুরুত্রন্ধা, গুরুবিষ্ণু, গুরুর্দেব: মহেশ্বরঃ । 


পগুরুরেব পরং ব্রহ্ম তশ্হৈ ভঁগুরবে নমঃ ॥ 
(দুই জনেরই নমস্কার ) 


[ তৃতীয় ছাত্র অনিরুদ্ধের প্রবেশ ] 
অনিরুস্ধ_'আজজ দেখছি আপনারা! অতি ত্বরায্ন ফিরে এসেছেন । 
দ্বিতীয় আমি ভিক্ষার ঝুলি পুর্ণ করে ফিরেছি, কিন্ত উনি পারেননি বলে 
অন্বন্থ অবস্থাযও পুনরায় গ্রায়ান্তরে ঘেতে চাচ্ছেন। ( প্রথম ছাত্রের 
দিকে চেয়ে ) তার চেয়ে আমি বলি কি ভাই, তোমার কুলি স্বামাকে 
দাও, আর আমার ঝুলি তুমি নাও, আমি ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করে দু'দগ্ড 
বেলা থাকতেই ফিরে আসব । 


ফাস্তন, ১৩৬১] শিশু শিক্ষার ক্রমবিবর্তল 


প্রথমে-__তা হবে না ভাই, আমিই যাচ্ছি ; তুমি আমার জন্য কষ্ট করবে কেন? 

বআনিরুদ্ধ _€শ্রথমের দিকে চেয়ে )_ আপনি এ "প্রস্তাবে অমত করছেন কেন? 
আপনি দেখছি আজও আশ্রমের আদর্শ বুঝতে পারেন নি । আমি. 
আপনি, গুরুদেবের অন্তান্ত শিষ্য শিকশ্তারা সকলেই একই সুত্রে গ্রথিত. 
আমর! বিচ্ছিপ্র নয়, এক। আমাদের সকলের জীবন বিশ্বের স্যি 
কর্তার সঙ্গেই যুক্ত । গুরুদেবের কাছে শিক্ষা পেতে এসেছি সেট অনন্ত 
মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হতে । ব্যাপকতার আদর্শ আমাদের 
হাতছানি দিয়ে ডাকছে । 

স্বিতীয়__ত্রাত1 অনিরুদ্ধ ঠিকউ বলেছেন ভাই । তুমি অঙদিনমাত্র আশ্রমে 
এলেন, আশ্রমের আদর্শ এখনো ভাল করে বুঝতে পারনি। স্বকীয় 
স্বার্থ আমরা বিশ্বপিতার চরণে সমর্পণ করেছি । যাক, এখন তোমার 
ভিক্ষার ঝুলি আমাকে দাও । আর এই নাও আমার ভিক্ষার খুলি) 
এ ঝুলি আশ্রমে নিয়ে ডপ্রি অঙুরাধার কাছে দাও। তিনি এটা 
ঘথাস্থানে রাখবেন । [সকলের প্রস্থান ] 


তৃতীয় দৃষ্ত 
[কয়েকটি ক্ষৌমবলনা মেয়ে এবং অস্থূপ বসন পরিহিত কত্রেকটি ছেলে 
নানা কাজ করছে। কেউ আলপনা দিচ্ছে, কেউ ধূপ জ্ঞালছে, কেউ 
দীপ জ্বালছে, সকলেই বাম্ত। কিছু দূরে একটি অগ্নিকুণ্ড ; একজন ঝ্রহিতুল্য 
ব্যক্তি সেখানে যজ্ঞ করছেন। এবার সকলে এলে ঘত্ঞের দু'দিকে বসল। 
দু’্জন ছেলের গৃহীর পোঘাক, তার! পৃথকভাবে গুরুর কাছে বসল । 
[গান আরম্ভ হল ] 
গান শেষে 
ও সহ নাববতু সহ নৌ) তুনক্ত, সহ বীৰ্ষ্যং করবাবহৈ । 
তেজস্বিনা বধীতমন্ত । মা বিদ্বিঘাবহৈ। 
আলতো মা সদ্গমত্ব- 
তমসো মা জ্যোতির্গয । 
স্বৃতো। খা অস্বতম্‌ গময় । 
ওঁ শাস্তি: শান্তি: শাস্তি: । 


উজ্দ্রলভারত [৮ম বৃর্ধ, ২ছ সংখ্যা 


গুরু_জঘবন্ত ও পৌনীশ, তোমাদের আজ শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে, দীর্ঘ 
বার বৎসরফ্যল তোমরা আমার আশ্রমে ছিলে, পুত্রসদৃশ তোমাঙ্ছের পালন 
করেছি । আল চলে যাচ্ছ, মনে কত কথাই লা উদ্দদ্দ হচ্ছে । ভগবানের 
কাছে প্রার্থনা করছি তোমাদের মঙ্গল হোক । 

জয়স্ত_ গুরুদেব, আপনার কাছে এই আশ্রমে হাদশবর্ধকাল অবস্থান 
করেছি। এ আশ্রম ছেড়ে যেতে ঘে কত কষ্ট হচ্ছে, লে শুধু উপলব্ধির বিষয় ॥ 
আপনাকে পিতাঃ মাতা, দেবতা সকলের স্থানে বসিয়ে পুরা করেছি, 
তাই আজব ফিরে যাবার প্রাক্কালে মনে হচ্ছে সব কিছু ঘেন হারিয়ে 
যাচ্ছি । 

শুরু__জদুত্ত, দুঃখ করোনা, সাময়িক ভ্ুঃখকে জয় করে! । মনের বেদনা 
মুছে ফেলে জীবনে অগ্রসর হও। মনে আছে ত শিক্ষার মূল আদর্শের কথা। 
জীবনের জন্য প্রস্ততে আপাত দৃষ্টিতে শিক্ষার আদর্শ, কিন্ত তুলে গেলে 
চলবে না, শিক্ষার মুখ্য উদ্দেন্ত আত্ঘ্যর মুক্তি । মনে থাকে যেন, "সা বিদ্যা, বা 
বিমুক্তয়ে ৷’ 

পৌনীশ-_আমাদের শেষ উপদেশ দিন প্রভু । আমাদের যাত্রার সময় 
আসন্ত, আপনার শেষ উপদেশ নিয়ে এখন বাআ করব । 

গুরু--তোমাদের পোষাকের পরিবর্তন তোমরা লক্ষ্য করেছ বোধ হয়। 
এ পোষাক সাধারণ গৃহীর পোষাক, ছাত্রছাত্রীদের নয় ॥ যে ক্রচ্ছ_সাধন 
ছাত্রচ্গীবনে করতে হয়ঃ তা থেকে আজ তোমাদের মুক্তি দিয়েছি । ব্রহ্মচধ্য 
জীবনের শেষ হল, এবার তোমরা আন্ত কর গার্হব্ব্য জীবন । 

চ্গীবন যতই জটিল হোক লা কেন সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হুয়ো না। 

পিতামাতা অতিথি শিক্ষক সকলকে ন্বেবত! জ্ঞানে পুজা করবে । বিবাহ 
করবে, পুএকস্তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে । অহরহ আত্মার যুক্তি কামনা 
করে সেই ভাবে জীবন নিয়সত্রিত করবে । 

আর আনার বিশেষ কিছু বলবার নেই । ‘তোমাদের আশীর্বাদ করছি 
তোনরা সুখী হও। তোমাদের কপালে যে যজ্ঞের ফোটা অক্কিত করে 
দিলাম, তার শুঁল্ছলয ধেন চারিদিকে খালো বিকীরপ করে, তোমাদের চলার 
পথ স্থগম করে। ওঁ শাস্তি: শান্তি: শান্তিঃ। 

“স্যামগান 
€পউশেষ ) 


ফাস্তুন, ১৩৬১ ] শিশু শিক্ষার ক্রমবিব্তন 
চতুর্থ দৃশ্ত 
বৃষ্টপূর্বব চতুর্থ শতাব্দী 
স্পা্টার এক রাস্ত। 

[ হুইজন স্পার্টবাশীর প্রবেশ ] 

কীটো- শিক্ষা শিক্ষা, শিক্ষা, কিসের শিক্ষা) এরা দিচ্ছে? 

মেনো--কি হলে) তোমার ক্রীটে।, অত উত্তেজিত হয়েছ কেন? 

আীটো-_-উত্তেজিত হব না, আমার কচি ছেলেটাকে কিনা ব্যারাকে নিস্তে 
গেল-_বন্ব তাকে ব্াারাঁকেই থাকতে হবে। 

মেনো-__এ আর নৃতন কথা কি, তুমিও ব্যারাকে ছিলে, আমিও ছিলাম । 
এতো স্পার্টার নিম্থম । বন্ধ বৎসর পখ্যস্ত নানান্ধপ দৈহিক শিক্ষা লাভ 
করেছি, তারপর পুর্ণ নাগরিক হয়ে গৃহে ফিরেছি ॥। এসব কথা কি 
তুলে গেলে? 

ক্রীটেোঁ_(নরম জ্বরে )__ন! তুলে যাব কেন? কিন্ত ভাবছিলাম, ছেলেটার 
কথা-_ওর মা বড় কাঁ্ছিল, তাই মনট। বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল । 

মেনো__কি বলছে ক্রীটো, স্পার্টার মেসে তার শিশুকে ব্যারাকে পাঠিয়ে 
কাছে, আদর করে চুমু খেয়ে যাত্রার সময় বলে দেয়নি, “যোস্কবেশ 
নিছে ফিরে এল, শক্রদলন করতে অগ্রনী হও ?” 

ক্রীটে!--( মিনতি করে) একথা কাউকে বলোনা ভাই, তাহলে সরকার 
আমাদের উভদ্বকেই শান্তি দেবেন । [কন্ধ তেবে দেখ ভাই, এই কি 
প্রকৃত শিক্ষ। ? স্পার্টার ছলে লিখবে না পড়বে না, বক্তৃতা দিতে 
শিখবে না, লাচগান শিখবে নাচ শুধু শিখবে যুদ্ধ করতে? 

€মনো- হা ভাই তাই । স্পার্টার ছেলেকে যুক্ষবিগ্ঠাই শিখতে হবে। 

কআীটে। _কিন্ত এই যে আমাদের শত্রুর দেশ এখ্েন্দ, সেখানে ত এক্সপ শিক্ষা 
হচ্ছেন।। ওদের দেশে প্রেটো বলে যে দার্শনিক (ছলেন, তিনি 
শিশুদের সম্বন্ধে কি বলেছেন আলো? 

মেনো-_হ্য! ানি। তিনি বলেছেন, ‘জোর করে যে শিক্ষ! দেওয়া হচ্ছ, সে 
শিক্ষা শিশুর মনে দানা বাধেনা ৷ শিশুর মনে চাপ দিওনা, 


শিশু যেন শিক্ষায় আনন্দ পায়, তবেই শিশু উপযুক্ত শিক্ষা পাবে ॥' 
এই না? 


১২০ উজ্দ্রলভাবত [৮ম বর্ধ, হয় সংখা! 


আীটো-ঠিক তাই । কিন্ত তবে আমাদের শিশুদেরই উপর বা এমনি করে 
চাপ দেওয়া হবে কেন? ‘ 

মেনো--সবই বুঝতে পারছি ভাই, "মাক্র যে কথা তোমার মনে হয়েছে, একখ। 
বহুদিন পূর্ক্বেই আমারও মনে হয়েছিল । [ একটি দীর্ঘনিংস্বাপ ফেলে ] 
জজ পাচ বৎসরের বেশী তল, আমার------ 

আাটে।_চুপ করলে যে? 

মেলো-_না চুপ করিনি, আমার দুর্বলতা ক্ষমা কর বন্থু। আজ পাচবহসর 
আগেকার কথা__আমার একটি মাত্র ছেলের সম্বন্ধে সরকার নির্দেশ 
দিলেন, তাকে মেরে ফেলতে হবে, কারণ শিশুর স্বাস্থ নাগরিক হওয়ার 
উপযোগী নম্ম এবং লে ব্যারাকে শিক্ষালাভ করতেও সমর্থ হবে না। 

আীটো-_( উৎকণ্ঠ! ভরে ) তারপর ? শিশুটিকে মেরে ফেলা তল? 

মেনে! _না, মেরে ফেলার বদলে সরকার পুনরায় নির্দেশ দিলেন যে যদি 
কোন চেলট বা ক্রীতদাস শিশুকে দত্তক" নেয়, তাহালে শিশুর 
জীবন নষ্ট করা তবে লা। একথা শুনলে কোন্‌ বাপ স্টির থাকতে 
পারে বল? বিনা দোষে শিশু হত্যা, এট কি শিক্ষার আদর্শ? 

ক্রীটো-_তারপর বল তোমার ছেলেটির কি হুল? 

মেনো-_-€( একটু চুপ করে থেকে ) হ্যা বলছি তার কথা-_অনেক কষ্টে একটি 
ক্রীতদাসকে অন্থরোণ করে তাকে দিতে আমার সোনার পুত,লীকে 
দত্তক লেওছালাম। তারপর-_আমার ছেলে এখন আমার নম্র সে 
অন্যের, একজন ক্রীতদাসের । 

আীটো_-তোমার দুঃখে সমবেদনা হ্বানান্ছি বন্ধ, কিন্ত এ শিক্ষাব্যবস্থার 
পরিবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ' মাহখ শুধু গাযঘ্রের জোরে কখনও 
অস্তদেশ অধিকার করে বেশীদিন অধীনে রাখতে পারেনি। শিক্ষা 
বলতে শুধু দৈছিক শিক্ষাই বোঝা যায় না, এর কুফল স্পার্টাকে 
একদিন তুগতেই হবে । 

মেনো_ আমারও তাই মনে হয় ভাই, শিক্ষার বহুমুখী দিককে অবহেলা করে 
শুধু দৈহিক শিক্ষাই লাভ করতে হবে এমন কোন কথা নেই॥ 
এখেন্লের শিক্ষাব্যবস্থার কথা জান । শিশু সেখানে লিখন্ছে, পড়ছে, 
ঈশপ ও হেলিয়টের গল্প শুনছে, হোমারের কবিতা সুখন্থ করছে, নাচ 
পান ছবি বাক! বক্তৃতা দেওহ। ইত্যাদি তাদের পাঠাস্থচীর অন্তর্গত ॥ 


ফাত্ধন, ১৩৬১ ] শিশু শিক্ষার ক্রম বিবর্তন ১২১ 
দৈহিক শিক্ষাও সঙ্গীত শিক্ষার মতই পাঠ্যস্থগীতে হিশেষ স্থান অধিকার 
করে আছে । 

[ খ্ুটোর প্রবেশ : তাকে দেখে ক্রীটো মেনো চুপ করে গেল] 
খুটো_এই বে ক্রীটো, মেনো, হঠাৎ, চুপ করে গেলে যে, কি বলছিলে 
বলইন । 

মেনো-_(থতমত খেয়ে ) না এমন কিছু বলিনি, এই আলোচন! করছিলাম । 

সুটো-বধ। আলোচন! করিলে তা মামি হঠাৎ শুনে ফেলেছি । 

ক্রীটো , সভদ্ে )--সব শুনেছে । 

পুটো- যা সব শুনেছি, কিন্তু তাতে কি হুঘ্রেছে? স্পার্টার শিক্ষাদর্শের 
কথাই ত তোমর! বলছিলে, আর কিছু ত নদ্ব। আমি তোমাদের সব 
কথা শুনেছি, তাই তোমাদের সঙ্গে স্পার্টার শিক্ষাদর্শের কথা 
আলোচনা করতে চাই । আচ্ছা, স্পার্ট। ধে আজ পৃথিবীর মধ্যে 
একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি, তা কি শুধু এমনিতেই হুদ্বেছে ? 

ক্রীটো-__এমনিতে কেন, যুদ্ধ জয় করে, শক্তি দ্বারা শক্তি অঞ্জন করেছি। 

খুটো।-_কিন্ত যুক্ধে অত্র কর। [ক খুবই সহঞ্জ, তার জন্য কি কোন প্রস্তুতির 
প্রয়োজন নেই ? আমি ঘুক্ধে জয়ী হুব, একথা বলেই কি যুদ্ধ জয় করা 
যাদব ? যুদ্ধ করতে হলে শক্তি অৰ্জ্জন করতে হবে» শুধু দৈহিক নয় 
মানসিক শক্তিও । 

মেনো-_ মানসিক শক্তি কি এখেন্দবাসীরা অঞ্জন করছে না? 

স্ুটেন_তা! স্বীকার করি করছে. কিন্ত সে শক্তির ভিতরে পূর্ণ দৃঢ়তা সেই, 
ঘা আমাদের স্পার্টার কৃতি নাগরিকের মধ্যে বর্তমান । মনে কর, 
ব্যারাকে যে ছেলেদের উলঙ্গ করে বেতমারা হয়, সে বেতমারা কি 
অপরাধের আন্ত শান্তি হিসেবে? শাস্তি মনে করলে শিশুর! কাদত, 
কিন্ত স্পার্টার ছেলেরা কাদে না, সমস্ত কষ্ট তারা হাসিমুখে সহ করে 
ঘাস ॥ 

ক্রীটো__সহ করতে শিখলেই ঘে মানসিক দৃঢ়ত1 বুদ্ধি পাবে, এমন কিছু কথা 
আছে কি? 

প্রটো-_-আছে বই কি, শারীরিক পরিশ্রমে শুধু সহন শক্তি বৃদ্ধি পায় না, 
স্বাস্বতত্রীগুলি দৃঢ় হওয়ার দরুণ একাগ্রতা, দৃঢ়তা, এক নিষ্টতা প্রভৃতিও 


বুদ্ধি পেন্সে থাকে । 
৬ 


১২২ উজ্জলভারত [৮ম বর্ধ, ২ম সংখ্যা 


ক্রীর্টো__কিন্ত একট! কথা বুঝতে পারছিনা, শুধু দৈহিক শিক্ষাই কি শিক্ষার 
একমাত্র উদ্দেশ্য হবে? 

প্রটো--বর্তমালে ত তাই । মাছবের মাঝে মাহুবের মত বেঁচে থাকাই; যদি 
উদ্দেশ্য হুম্ব তবে বর্তমানের প্রম্বোজলের উপর নির্ভর করেই শিক্ষাদর্শ 
স্থির করতে হুবে। স্পার্টার বর্তমান প্রয়োজন শক্রর কবল থেকে 
নিজেকে রক্ষা করা। তা করতে হুলে ঘে ভাবে শিক্ষাদান চলছে 
সেইভডাবেই চলবে । এথেন্দের নাগরিকদের মত মনের স্থকুমার 
বৃত্তিগুলির অহ্ুসীললের দিকে জোর দিলে স্পার্টাকে জগতের মাঝে 
হারিছে ফেলতে হবে। 

মেলো--কিস্ত দীর্ঘদিন হুদ্বুত এক্ূপ চলবে না । 

খুটো- প্রচ্থোজলে শিক্ষার আদর্শকে ত বদলাতে হবেই। কিন্তু এ যাবৎ 
বা চলে এসেছে তার সুস্পষ্ট সাফল্যের নজিরও ত আমাদের আছে ॥ 
বিভিন্ন যুক্ষে স্পার্টানরা বে যীরত্ব দেখিছে গেছেন, তার মূলে দর্শন 
শাস্ত্রের কচকচি ছিল না, ছিল দৈহিক শক্তি প্রপোদিত মানসিক 
ধৈখোোর পূর্ণ প্রকাশ । 

আীটো_ খধন্তবাদ প্লুটো, তোমার কথায় আমাদের অনেক অমূলক সন্দেহ 
নিরসন হল) 

প্রটেো-_এবারও ভুল করলে ক্রটো, তোমাদের সন্দেহ অমূলক একথা বলছি না। 
কিন্ত আজকের দিলে এথেব্দ পরিকল্লিত শিক্ষা আমাদের দেশে অচল, 
সেই কথাই বলছিলাম । কিন্ত হদুত কোনদিন আমাদের দেশের 
লোকেরও এখেন্দবাদীদের মতই .ভাবতে হবে; তবে সে আজকে 
নয়,__বহুদিন পরে ॥ 

(পট শেষ) 


*পুস্তক পরিচয় 


১। বক্তৃতা ও উপদেশ_অউবিএচকুষ্চ গোন্বামী (নূতন সংস্করণ) 
প্রকাশক স্দ্‌হরুসঙ্গ গ্রন্থালয়, ১৪ বি, ভূপেন্দ্র বন্থ এভিনিউ, কলিকাতা-__৪ ; 
দাম ২২ টাক! ৷ 

২। পরিত্রাতত| বিজল্ুক্কব্জ _উইফান্তলী মুখোপাধ্যায় ; প্রকাশক দেব 
সাছিত্য সাঁমধ, ৯৯।এ, তারক প্রমাণিক রোড, কলিকাত1__৬ । দাম ৫২ টাকা 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম যুগ-নাগ্ক বিজয়রুঞ্। গোন্বামী। 
সে দিন বাংলার সমাজ জীবনে চরিত্র-মহছিমায় ও আদর্শ লিষ্টায় বিজদ্বুষেণের 
প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কার্যকরী হইঘ্রাছিল। প্রাণহীন আচার ও 
কুসংস্কারের ধর্মকে সর্বপ্রকার আবিলতা মুক্ত করিদ্া তিনি নিঃসন্দেহে এক 
যুগোচিত ক্ধপ দিতে সক্ষম হুইম্বাছিলেন। তাই তিনি বাংলা তথা ভারতের 
অন্ততম ধর্মগুক্রুর মর্ধাদার প্রতিষ্ঠিত ও সম্পৃজিত । ব্রাহ্ম বিজয়কষ আর 
সদ্গুরু বিন্যরুকঃ একই সত্যাশ্রদ্দী ব্যক্তিত্বের হুই অভিব্যক্তি এবং তুই 
অভিবাক্তির মধ্যে ফোন বিরোধ নাই, অন্ততঃ ইতিহাস তাহাই সাক্ষ্য দেয় 
সত্যাঙুলদ্ধানের আকুতি এবং একনিষ্ঠ কঠোর লাধলার দ্বারা লেই সত্যকে 
পরিপুর্ণকরপে লাভ কর! আর সেই উপলব্ধ সত্যকে প্রতিদিনের জীবনে চিন্তায় 
ও আচরণে ফুটাইয়া তোলা-__ইহাই বিজদ্বকুষ্ের অতাশ্চর্য জীবনের মর্মকথা ॥ 
তাহার “বক্তৃতা ও উপদেশ" বাংলার ধর্ম-সাছিতেযে নিঃসন্দেহে একখানি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । সত্যাস্বেবী একটি অকপট হৃদয়ের সরল আকুতি হেন 
বাণীমুণ্ি হইয়া তাহার বক্তৃতা ও উপদেশের প্রতিটি ছত্রে ফ্ুটিত্র। উঠিভ্াছে। 
প্রত্যেক বাঙালী সন্তানের উছী। পাঠ কর! ভঁচিত। বইথানি দীর্ঘকাল 
অপ্রকাশিত অবস্থা ছিল। প্রকাশক ইহা প্রকাশ করিনা একটি বিশেষ 
উপকার করিয়াছেন এবং ধর্মের এই আপদকালে গোস্বামী বিঅগ্রকফ্ের এই 
উপদেশ বাণী মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। 

দ্বিতীয্ন বইখানি বিজয়ক্লফের আধুনিকতম আবন চরিত । বর্তমানে 
বাংলা সাহিতো দেখ! যাইতেছে এক শ্রেণীর উপন্তালিক বাংলার মহাপুক্রহদের 
জীবনী লইয়া ‘রোমান্টিক’ বায়োগ্রাফি লিখিতেছেন। ইহা! না হদ্র প্রকৃত 


১২৪ উজ্জজলভারত [ লম বর্ধ, ২য় সংখ্যা 


জীবনী, লা। হথ্ধ উপন্তাস । ইংল্যাণ্ডে একদ। লিটন ষ্টেচি এই জাতীয় জীবন- 
চরিত্র লিখিয়। যশস্বী হইয়াছিলেন। আজ ষ্টেচির নাম কেহ উচ্চারণও করেনা, 
তাহার বই পড়া তে! দুরের কথা । বাংল! ভাবায় প্রথমে পথ দেখাইলেন 
অচিস্তয বাবু 'পরমপুকুব' লিখিঘ্া এবং তাহাকে অহুকরণ করিতে ঘাইয়া 
*পরিত্রাতা’র লেখক যে-যিজ্ঞযকুফ্ণকে আমাদের সন্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, সে 
বিজ্ঞঘকুষ্ণ একখানি হুলভ উপন্াসের ধর্মোক্সাদ নায়ক মাত্র । তাছাড়া, আলোচ্য 
গ্রস্থথানির ভাঘাগত ক্রটীর কথ! ছাড়িয়া দিলেও, ইচাতে তিনি মহাপুরুষদের 
কথাকে এমন বিকৃত করিছা পরিবেশন করিয়াছেন যে, সাধক ন্বদয়ে উহ! 
বেদনার সঞ্চার করে। ( “প্রিয়া” ) 


সাময়িকী 


উ্রামধর্ঘ্র্ষট £ সামগ্রিক দৃষ্টি না থাকিলে 'জাতি’র স্বার্থের কথা 
তুলিয়! মান্য স্ব স্ব স্বাথসিঞ্ধির জন্ত প্রয়]সী হইলে যাহ] হয়, তাহাই এদেশে 
চলিডেছে। স্বাধীনতার পুর্বেধ যে জাতীয়তা-বোধ ছিল, স্বাধীনতার পরে 
তাহা! মুচিয়া গিয়াছে, যেন ব্রিটিশ বিতারিত হুইলেই জাতির চতুর্বর্গ লাভ 
হইবে । স্বাধীনতার জন্ত এঁকে)র প্রয়োজন ভিল ; তাহ। যখন হুইয়া! গিঘাছে, 
তখন আর ধর্দগত, অর্থগত, কামগত, মোক্ষগত একেযর প্রয়োজন কি? এখন 
সকলেই স্বয়ং । প্রতি প্রদেশ দ্বছং হই গাছে, প্রতি প্রদেশের অন্তর্গত ধনিক- 
শ্রমিক, ছাত্মশিক্ষক, উচ্চ'নীচ সব স্বঘ্ং ॥ স্বাধীনতার পূর্বের চেয়েও 
স্বাধীনতার পরে ব্যাপকতব ও গভীরতর একোর প্র্নোজ্জন ছিল। তাহা 
বুঝাউবার বলিবার বুঝি বা কেহ নাই । অর্থ আদা নিয়! পারস্পরিক 
টানাটানি চলিতেছে, তাহাতে যে-কাহারও ব্যক্তিগত অর্থলাভই অদূর 
পরাহত হইবে, তাহা কি বুঝিবার দিন আজও আসে লাই? স্যাথ লইগ্থা 
পারস্পরিক সতঘর্ধ আজ লর্বত্ত । বিগত ট্রাম-ৎপ্দঘটে ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত 
মিলিয়াছে। আনসাধারপের স্বার্থ ও ট্রাম-কশ্মীদের স্বার্থ আজ পৃথক 
হই পড়িয়াছে । ন! হইলে জনসাধারণের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া সকলেরই 


ক্ষান্তন, ১৩৬৮১] সামহিকী ১৯৫ 


অজ্ঞাতসারে কি গত সোমবার ২রা ফাক্কন ভাচার। হাত-পা! গুটাইয়া লইগ্র। 
ট্রাম চলাচল বদ্ধ করিতে পারিতেল ? জনসাধারণ ও ট্রাম-শ্রমিকগণ যে একই 
সমগ্র সমাজের ‘অংশন্ধয়, কিংবা ট্রাম কম্পন যে সমগ্র জনসাধারণের 
বঅহশমাত্র, তাহা ভুলিছা না গেলে তাহারা ককনউ এটক্ূপ দুঃসাচলিক দর্শ্মঘটে 
প্রবৃত্ত হতেন না। যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা একাস্ত কারিগর আলোচিত, 
কম্যুনিজ্রমের শিক্ষায় যাহার! শুধু হাত-পায়ের ভাবাঘই সমগ্র জীবনকে 
ব্যাখা) করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে, আনসাধারণের অংশপ্ঞানীপ্র তাহাদের 
পক্ষে মূল জনসাধারণের উপর আঘাত ভালা খুবই সঙ্গত বটে । অংশ আহ 
লমগ্রকে পদদলিত করিতেছে । এমনই তত্র ! আত্ঞ ছাত্রগণ ধর্মঘট করিতেছে, 
শিক্ষকগণ করিতেছেন, পুলিশ করিতেছে ; লর্বআ এই পরস্পর বিরোধী 
ধর্মঘট চলিতেছে । ছাতআ্গণ বলিতেছে-__যাহ্িপ্রানা কমাও? শিক্ষকগণ 
বলিতেছেন__মাহিয়ালা বাড়াও। অংশের স্বার্থ লইয়া এই টানাটানির ভিতর 
দিদা সমগ্রের প্রাণ লইয়া টানাটানি । ‘সমগ্র' আছ মরপোগ্সুখ । “আাতি' 
আজ গোলাঘ গিগছে । জাতির স্থান দখল করিঘ্াছে স্ব শ্ব-প্রধান খলিক 
শুমিক মজনুর শিক্ষক ছাত্র কেবানী উক্সিল ইত্যাদি । জাতীয় অর্থ বৃদ্ধির 
দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই ; নিজের পকেট ভক্তি হইলেই পুকুযার্থ সিদ্ধি। 
কতদিন ইহ] চলিবে ? আজ স্থাতির লামনে সামগ্রিক দৃষ্টি এবং তাহার উপস্ম 
প্রতিষ্ঠিত সামগ্রিক শিক্ষার তাই পরম প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ তউবে । Capital 
ও Labour একই সমগ্র সমাজের তুইটি মহাশক্তি । ধন ও শ্রমের স্বার্থ লবক্মা 
কাড়াকাড়ি কি সমগ্রকেই হত্যা করিতেছে না? আজ ধন ও শ্রমকে বুকে বুক 
মিলাইয়া পারম্পন্তিক স্থধখহুঃখের মীমাংসার জন্য বলিতে হইবে! ধলিকও 
তাহার একান্ত ধনিকত্ব লইয়া! যেমন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না, শ্রমিক 
তাহার একান্ত শ্রমিকত্ব লইয়। কিছুতেই স্বার্থ আদায় কর্মিতে পারিবে ন11 
কেহই একাকী শেষ রক্ষায় সমর্থ হইবে মা । আর্শনক্ষেত হইতে এই গুরুতম 
কারোর ভার নেওয়া উচিত ছিল । ধনিক শ্রমিক “শক্তি' লইদ্ডা যে কাড়াকাড়ি 
স্বর করিয়াছে, একদল হৃদঘবান দার্শনিক যদি এই হুশ্বের যাঝখালে গিয়া দুকুল 
তাজিদ্া ও দুকুল প্লাবিত করিয়া, দুইকে ছুই রাখিয়া এক করিবার সাধনায় 
অগ্রসর চন, তবেই জাতি রক্ষা পাইবে, বিশ্ব শাস্ত হইবে । এ কাজ ধলিকেন 
সাধ্যায়ত্ত নম, শ্রমিকেব্ ও নয় । এই দাত্বিত্ব সম্পূর্ণ দাশনিকদের । আজ এই 
দার্শনিকঙ্গের জন্য বিশ্ব অপেক্ষা করিতেছে, বাহার! ধন ও শ্রমের লমন্থ্ 


১২৬ উজ্জ্বল ডাতুত [৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


দার্শনিকভাবে উপস্থাপিত করিবেন এবং ঝড়ের মত বিশ্বের ঘরে ঘরে ছড়াইয্া 
দিবেন। 

এনিত্যগোপালজ্ঞন্ম শতবাবিকী :__শ্রনত্যগোপালজন্ম শতবাধিকী 
উপলক্ষে বিগত ১৬ই জান্ছাত্ী রবিবার ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ স্থিত 
অহানিবর্ধাণ মঠে ‘চিন্দুস্থান ষ্ট্যাওডার্ড' পত্রিক! সম্পাদক গ্রুহ্থধাংগুকুমার বস্থুর 
সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হুয়। সভায় বহু লোকের সমাগম 
হুইছ্াছিল। এমতী স্থনাতি চক্রবস্ত কর্তৃক শ্রীনিত)গোপালের বন্দনা সঙ্গীত 
দ্বারা সভার কাখ্য আরস্ড হয়। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যাদ্র একটী 
মনোজ্ঞ লিখিত অভিডাহণ পাঠ করেন । ইহার পর শুযৎ্ পুরযোত্বযানন্দ 
অবধূত শ্রলিতাগোপালের গভীরতম ও ব্যাপকতম সমন্ব্ধশ্থ ঘে আজিকার 
জটিল কুটিল নাগরিক সভ্যতার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য প্রদোজন 
তাহ। বিবৃত করিদ্লা উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন) তৎপরে সভাপতি মহাশয় 
তাহার নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণে বর্তমানের বিশ্বজোড়া সঙ্তবর্ধের প্রলঘ্ের মধ্যে 
সকলের অত্ডিত্ব স্বীকৃতির হারা গৌরবান্বিত শ্নিত/গোপালপ্রদত্ত এই সামগ্রিক 
সমন্বস্ববাদ যে একান্তই প্রক্নোজ্জন তাহা বলেন। তিনি বলেন, ‘এই সমন্ব্ 
পরস্পর বিপরীতের সমন্বয় । সাধারণ মাস্থবের পক্ষে এটা সহব্দে বোধগম্য নয় ॥ 
খমথচ এই সমস্বরহই আজকের দিনে বাচবার একমাত্র উপায় । বিশ্ব জুড়ে আজ 
বিপরীত ভাবধারার সঙ্ষর্ষ চলছে । বিশ্ব আজ মৃত্যু ও ধ্বংসের বিরাট প্রলয়ের 
লম্মুখীন | আর একট! যুদ্ধ যদি বাধে তবে সেট! হবে 4:০691-72/"- অর্থাৎ 
সে কোন বিশেব দেশ বা বিশেষ জাতির সঙ্গে বিশেষ জাতির যুদ্ধ নয় । 
এএবারে যুদ্ধ মানে সামগ্রিক স্বত্যু-তাই হুর peaceful co-existence নয় 
০০৫৫560০0০5, | রাগনীতি ক্ষেতে এ সত্যকে আমরা উপলব্ধি করতে 
পারছি। দর্শনের জগতে ্রনিত্যগোপালের মধ্যে এই তত্বই পাই । এট! 
কথার কথা লঘ। দর্শনের জগতে ভিন্ব মতবাদকে স্বীকার করে নেওয়া 
ভারতবধের পক্ষে সহ নয়! এখানে একে অপরকে অন্বীকার করেছে । 
কিন্ত অপরকে অশ্বীকার করে আজকের দিনে বাচা যাবে না) এই মলোবুদ্ভির 
ফলেই দেশবিভাগ সম্ভধ হুয়েছে। হিন্দু মুসলমানকে স্বীকার করে নি, 
মুসলমান হিন্দুকে স্বীকার করে নি। মনে করেছিলাম দেশ ভাগ করেই 
সমস্যার সমাধান হবে। কিন্ত সমস্যা মিটল কই? অতএব বুঝতে হবে ভুল 
আর কোথাও রয়ে গেছে। সেই ভুল শোধরাতে আমাদের এই লমন্বছের পথে, 
প্রত্যেকের অস্তিত্ব স্বীকারের পথে আলতে হবে । 


ক্ষান্তন, ১০৬১ ] লামদ্ছিকী 


ভারতবর্ষের অপরকে পুর্ণ মুল্যে স্বীকার করতে লা পারার ফলেই উচ্চ 
নীচের ভেদবাদ সৃষ্টি হয়েছে । বর্ণের বা গুণের এই শ্রেষ্টত্ববাদও ভারত বর্ষের 
অনেক হু:খের মুল। শ্রলিত্যগোপাল এই অবস্থাগুলির দর্শনের মধ্য দিতে 
সমাধান রেখে গেছেন । কোন সমস্যার প্রকৃত সমাধান আনতে হলে 
তার অস্তমিতিত চিন্তাধারার মুল বদলানই প্রত্ধোজন । এইটেই দর্লনের কাজ? 
শ্রীনিতযগোপাল এই কাজ করে গেছেন। এটী একটী মন্ত বড় কার) 

প্রনিত্যগোপাল দেখিয়াছেন গম্ভব্যস্থলের একা থাকলেও পথের একা ন! 
থাকলে কখনোই সত্যকার এক] হতে পারে না। প্রত্যেকেই ঘদি নিলের 
পথটাকেই শক্ত করে ধরে রাখি, তবে অপরের সাথে মিলব কেমন কনে? 
এ দর্শন তাই শুধু পণ্ডিতের দর্শ৭ও নয়, শুধু আত্মজ্ঞানের দর্শলও নয়। 
শ্রনিতাগোপালের এট দর্শন একটী সামগ্রিক দর্শন__পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও 
ধর্মের সমস্ত লমন্তাকেই এই দর্শন স্পর্শ করেছে ও একট! ব্যাপকতর৷ সমাধান 
€রখেছে । এ দর্শনকে বুঝতে কুটিল তর্কের বিস্তারের প্র্থোজন নেই ৷ 
একটু অহুধ্যান করলে সব মানুবই বুঝতে পারবে! বঞ্জকের দিলে প্রত্যেক 
ক্ষেত্রের সঙ্গে অপর প্রতোকটী ক্ষেত্র যুক্ত__পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সামাঞ্জিক 
জীবনের ঘোগ, সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের । এইভাবে শ্রীনিত্যগোপালের দর্শন 
একটা বিশ্বমৈত্রীর ইঙ্গিত দিচ্ছে! 

বর্তমান বিশ্বে শাস্তির অভাব, আজকে সব চেছে দরকার শান্তি ও মৈত্রীর ৷ 
আজকের জগত দুটো ভাগে বিভক্ত__জড়বাদী ও অধ্যাত্্বাদী । কোনটাই চরম 
কথা নয়। রাশিছা আমেরিকার শান্তি চাও ককাক! আওদাজ । সত্যিকারের 
শাস্তিকাষী ঘারা তাদের অপরের অস্তিত্ব স্বীকারের এই সমন্বম্ দর্শন গ্রহণ: 
করতেই তবে। তাহালেই একমাত্র সত্যিকারের শান্তি আসতে পারে । এই 
শাস্তির খোজ যিনি দিয়েছেন, দিচ্ছেন, তাকে প্রপাম জানিয়ে আজ আমি 
বিদাঘ নিচ্ছি!’ 

সভাপতি মহাশঘ্স ভাতার ভাষণ আর্ত করিবার পুর্বে বলিয়াছিলেন 
যে, এ সভায় তাহাকে কেন আহ্বান করা তইছাছে তাহা তিনি বুঝিতে 
পারিতেছেন না। তাহার ভাষণের পরে শ্রম পুরুধোত্তমানন্দ অবধূত 
সভাপতির এই অহৈতুক কুঠার উত্তর দিয়া বলেন ঘে, ঘে-সামগ্রিক সমন্বদের 
কথ! ভ্রলিভাগোপাল বলিয়া গিয়াছেন, যদিও তাহ! জীবনেরই সহজ ধন 
বলিয়া অতিশয় সহভবোধায হওয়াই উচিত ছিল তথাপি মানুষ এঁকদেশিক 


১২৮ উজ্জলভারত [৮ম বর্ণ, হয় সংখ্যা 


ভাবধারায় খঅভ্যন্ত বলিয়া এই সহজ সমব্বদ্ই আজ দুর্ক্যোধ্য হুইস্থা পড়িছ়াছে। 
তাই আমাদের ভয় ছিল জরীনু্ধাংশুবাবুর নিকট এই দর্শন বা কেমন লাগিবে। 
কিন্তু স্বধাংশুবাবর অভিভাবণ শুলিঘা বুঝিলাম তিনি কেবল পণ্ডিত নন, 
জীবনকে তিনি এক চক্ষু দিয়া দেখেন নাই, সামগ্রিক সর্ব্ব চক্ষু দিয়াই 
দেখিয়াছেন । তাহার কথ! শুনিলা তাহাকে নিজ জন বলিছা বোধ করিতেছি । 
তাই তাহার কাছে আমাদের বিশ্যে আবেদন এই যে, তিনি এই সামগ্রিক 
জীবন দর্শনকে মাদুধের কাছে পৌচাইয়া দিন। পৌছাইয়া দিবার অন্ত 
প্রচ্রোজ্নীয় বাহন তাহার আছে । তিনি একটা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত _চিন্দুস্থান 
ষ্ট্যাওার্ড পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যে স্বযোগ স্থবিধা তাহার আছে, তাহাতে 
তিনি অনেক কিছুই করিতে পারেন। মানবের অনেক দুঃখই এই সামগ্রিক 
দ্বির অভাবের জন্ত হইয়া বাকে । তাই মানুষের কল্যাণের দিকে চাহিয়াছ 
স্মধাংশুবাবুকে এ কাজের ভার লইতে আমরা আমাদের আকুল প্রাণের 


আহ্বান জানাই | বন্দেমাতরম্‌ 


জগদীশ এপ্রঙ্গ-_-০১, গড়িতাহাট রোড, কলিকাতা! হইতে জীদৎ দ্যাশী পুজযোভঙাশন্য 
অবধুত্ঞ ( বরিশালের শরৎকুদার যোহ ) কর্তৃক সুত্রিত ও প্রকাশিত । 
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৮ম বর্ধ ৩য় সংখ্যা 
চৈত্র, ১৩৬৯ 
নীলকঠ নিত্যগোপাল 
শ্ীরেণু মিত্র 
আবির্ভাব £ ১২৬১, ১৩ই চৈ তিন্বোভাব : ১৩১৭, ৭ই মাঘ 
রবিবার, বাসস্থী-অষ্টঘী শনিবার, কুষণ-সগুমী 


ভারতের শাস্ত্র ও পুরাণ মনম্তত্বের কত গভীর তত্ব দৃষ্টাস্ত সহ উদঘাটন 
করিয়া রাখি গিয়াছে, আমর। আমাদের একদেশিক চিন্তাধারার অভ্যত্র 
মনোবৃত্তি লইয়া সেগুলি আজ আর বুঝিয়৷ উঠিতে পারি ন!। নীলকঠ 
শ্মপানচারী শিবচরিত্র তাহার গভীরতা ও ব্যাপকত। লইয়। সেদিন তাই 
কত নূপেই ন। চিত্রিত হইয়। ফুটিয়। উঠিম্াছিল। সে সকল কূপ তো 
আমর! বুঝি নাই । প্রস্তাবাদীর কাছে শিব যে রূপে ফ্কুটিয়। উঠিয়াছেন, 
জনসাধারণের সোক-চিতেের কাছে শিবের সে রূপ নদ্র । তাহাতে ঘষে তাহারাও 
তাহাদের মতন করিযা তাহাদের ঘরের ঠাকুর করিয়া লইতে পারিয়াছিল, 
সে পারার জন্য কেবল তাহাদেরই রুচি বা মনোবৃত্তি দায়ী ছিল না, 
শিবচরিত্রের বহুমুখীনতার উপরেই সে বৈচিত্রা অনেকখানি নির্ভর করিয়াছিল ॥ 
ব্ববীশ্রনাথের হাতে শিবের ঘে কপ ফুটি্া উঠিগাছিল, শিব্ষঞ্লের শিবচরিত্র 
তাহা নহে । এই ছুইয়ে মধ্যে প্রভেদ আছে অথচ এই ছইই বিশ্ববিধাতার 
স্থষ্টি এবং ছুইযে মিলিগ্াই সমগ্র সতা। কেছ তাহার সীম! পার হুইঘা নাষাঘ__ 
সতে)র সমগ্রতার পক্ষে ইহাই দেখিবার বন্ত । কিন্তু আমরা এমন করি৷ 
ভাবিতে অভ্যস্ত নই । আমরা স্বর্গমর্তকে মনে মনে ভাগ করিয়া লইন্াছি। 
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সর্বদাই সন্তর্পণে থাকি যেন কাহারো গায়ে কাহারে! আচ ন! লাগে। 
দেব-আদর্শ ও মানবাদর্শ একেবারে দুই রকমের বন্ত, ইহাই আমর! জানিয়াছি 
বুঝিদাছি । দেব-মানবের মধ্যে এক পরম পবিত্র স্থদূর ব্যবধান কমন 
কন্সিা তাহাই সর্বদা রক্ষা করিবার জন্তু আমর! একান্তভাবে যতুলীল । 

ভারতীদ্ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রল্ঞাবাদের এই হির্ময় পাত্রদ্বার৷ সমগ্র 
সতাকে আবৃত করিছা প্রতিষ্ঠিত। তাই বড় ছোট, হেয় ভপাদেয়ের 
ভেদবাদটা সেখানে অমন শক্ত প্রাচীর হইগা পাড়াইছাছে। কিন্তু বিধাতার 
অভিলাব অন্ত কূপ ছিল। তিনি এমন করিয়া ভাগাভাগির সংসার রচনা 
করেন নাই। তিনি জন্মশ্বত, ক্খদুঃখ,॥ পাপপুপা, মিলনবিচ্ছেদের-_ 
এক কথাঘ্ পরস্পর বিপরীতের এবং দর্শনের ভাষায় স্থিতি গতির জড় চেতনের 
বিদ্যা অবিস্যার সম্ম্বয়ে এক চিরম্ভন জীবন্ত বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। কিন্ত 
হতভাগ্য মাচ্ছষ তাহাদিগকে শক্ত ভাগে ভাগ করিয়া এমন ছিত্রহীন করিনা 
তুলিয়াছে যে, সে বিভক অংশগুলির মধ্য দিয়া আর জীবিতের স্বাসপ্রশ্থাস 
প্রবাহিত হইবার কোন সন্তাবনা রাখে লাই। সামগ্রিকতার এ ধারণা 
মান্ষের সীমাবন্ধ জৈব বুদ্ধি বারবার তুলিয়া যাদ্ব__তাহার সেই ভুল 
ভাঙ্গাইপ্লা তাহাকে আবার সেই বিপুল মহৎ বিচিত্র একের, এক 
সামগ্রিক জীবন্ত সত্তার কথা স্মরণ করাইয়া! দিতে বিধাতাকে তাই বার বার 
ক্ষপ পরিগ্রহ করিতে হয় । ভারতীদ্ব পুরাণের বিবিধ কাহিনী, শিবচরিের 
বহুমুখীনতায় ইহারই ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়। আছে । সেইআন্ুই মাহুষের 
চিন্তার জড়তা কাটাইয়া তাহাকে নাড়া দিঘা সঙ্গীব করি তুলিতেই ভগবান 
শ্ীরামচন্দ্র, শীর্ষ, তথাগত বুদ্ধ, ভগবান কষ্ণচৈতস্ক আবিতূ“ত হইয়া মাসকে 
জীবন্ত সত্তার ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। আমরা কি তাহাদের 
বুঝিয়াছিলাম ? কয়েক হাঞ্জার বৎসর অতীত হইয়াছে এঁরফকে লইয়। 
বিভিন্ন মতবাদ স্ষ্টি হইয়াছে, কিন্ত জীবন্ত শ্রীকৃষ্ণের সমগ্রতা আমাদের দৃষ্টি 
পথ হইতে কোথায় মিলাইয়! গিয়াছে । ভগবান বুদ্ধকে লইয়া যেমন 
ছীনঘান মহাধান প্রভৃতি বিভিন্ন পস্থার স্থষ্টি হইয়াছিল, তেষনি এই সেদিনের 
মহাপ্রভু শীরঞ্চচৈতন্থকে লইয়াও আমরা নানাবিধ মার্গের সুষ্টি করিয়াছি । 
তাই আবার তাহাদের আসিতে হইল শ্রনিত্যগোপাল ক্বপে, অধধূত 
জ্ঞানানন্দ রূপে । শ্রীনিত্যগোপালকেও বুঝিতে পারি নাই, আজও 
পারিতেছি ন!। বুঝিতে যে সহজে পারিব লা, একথা তিনি জানিতেন। 
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তাই নিচদ্ছেকে তিনি গোপন রাবিয়। গিগাছেল ॥। অথচ একদিন বে 
তাহাকে বুঝিতে হইবে তাহ1ও তাহার আলা ছিল, তাই তাচার মহা সমাধি- 
ক্ষেত্রকে তিনি ঘে কোন অবস্থাতেই বক্ষ করিবার বিধান রাখিয়া লিদ্বাছেল 
এবং বর্তমান যুগমানলের প্রত্যেকটী প্রশ্রকে স্পর্শ করিছা ও তাহাদের এক 
গতিধর্মমন্স সমাধান রাখিয়! বহু মূল্যবান, পুস্তক লিখিঘা রাখিয়| গিয়াছেন'। 
তাহার গভীর শাব্রজ্ঞান তাহার নানাবিধ লেখার মধ্যে থে রূপে মূতি লাভ 
করিয়াছে তাহার মধ্যে জগত ও জীবনের এক নৃতন ছবি দেখিতে পাই। 
লমগ্রকে কোথাও কখনও কোন কারণেই তিনি খণ্ডিত করিঘ। দেখেন লাই। 
এই কারণেই যাহারা তাহার সমকালীন ছিলেন তাহার1ও তাহাকে বুঝিতে 
পারেন নাই, আজ আমরাও এখন পর ন্বও পারিততেছি ন! । সতাকে যত দিক 
হইতে দেখিতে পারা সম্ভব, তিনি ততদিক হইতেই তাহাকে দেখিয়ান্ছেন । 
প্রত্যেকটী দৃষ্টিডঙ্গিকে তিনি চুলচেরা বিঞ্জেষণ করিগ্াছেন, তাহাদের 
প্রতোকটীর অন্বঞিতিত সতঃকে স্বীকার করিগ্াছেন, কিন্ত কোনটাকেই 
একমাত্র সত্য বলিচা সিন্ধান্ত ক্রিঘ়। রাখেন লাই। এ তাহার জীবনের 
ব্াবহার্রেও যেমন, তাহার দর্শনেও তেমনি। তাই তিনি কখনও 
শৈব, কখনও শাক্ত, কখনও বৈষ্ণৱ, কখনও বৌদ্ধ, কখনও মুসসমান, 
কখনও খ্রিষ্টান । তাহার “সিন্ধান্ত দর্শন’ গ্রন্থে তাহার সুস্তর বিশ্লেষণ মূর্ত হুইয়া 
উঠিয়াছে যপন তিনি বলেন, “বদাস্ত ও বেদান্ত সম্বস্ধীয় নান! গ্রন্থাক্সলারে 
অহঙ্কার বাতীত নিঞ আন্ত পর্যন্তও বোধ হয় না, এবং তাহ। ব্যতীত অন্য 
কোন কিছুরও অস্তিত্ব বোধ হুইবার নহে; স্থতরাং আত্মঙ্জানের অন্ডিত্ব- 
বোধও সেই অহক্ষাের অপ্ডিত্ব বশতঃই হইঘ বাকে, ইহ! অবশ্তই স্বীকার 
করিতে ছহহবে। অনিতায-অসতা দ্বারা নিতায-সত্যের অস্তিত্ববোধ হয়, 
ইহ! ভাবিতেও যেন কুষ্টিত হইতে হয়। অন্ধকার দ্বার আলোক দর্শন যেমন 
অসব্ডব, তদ্্রপ অসত্য দ্বারা নিত্য-সত্যকে জানাও অলস্তব। 

যে অহক্কারের প্রভাবে আত্মার ও আত্মন্ঞানের পধ্যন্ত অস্তিত্ব বোধ হয়, 
তাহাকে তুমি অসঙা বলিতে পার লা। তোমার তাছাকে নিতা-সতাই 
বলা উচিত । তাহা লিতা-লত্য বললে, তাহা যে মাদার অংশ, সে মাম্বাকেও 
নিত/-সতায বলিতে হছ।" 

মান্বাকে নিত্য সত্য বলিয়। ভ্রনিভ্যগোপাযল ভারতী দশনের জগতে 
এক বিরাট ও ব্যাপক বিপ্রবের স্থঅ রাখিতা। শিছাছিলেন আজ হইতে প্রায় সত্তর 
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বৎসর আগে । অধ্যাত্ঘবাদী ভারতবর্ষের বুকে দাড়াইয়া সেই কালে এত বড় 
ঘোষপ! ঘে কী দুঃলাহসের কথা, আজ্িকার আবেষ্টনে বলিমাও তাহা কলা 
করা কষ্ট) আড়বাদের সত্যতা সেদিন দর্শনের জগতেও ঘোষিত হয় লাই, 
বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জগতেও তেমন প্রমাণিত হয় নাউ, অপর পক্ষে ভারতবর্ধে 
এমন কোন দর্শন ছিলনা যেখানে মায়ার ক্ষেত্রকে পারমাধিকভাবে স্বীকার 
করা হইয়াছিল । এই আবেষ্টনে দাড়াইয়া জীনিত্যগোপাল মায়াকে নিতভা 
সত্য বলিয়া এবং সেই সঙ্গেই ব্রক্ষকেও নিত্যসত্য বলিয়া ব্যাপকতর 
স্রিুথেসিসের মূল মন্ত্র রাধিয়া গিয়াছেন। এতদিনের ভারতবর্ষের অজড়বাদ 
একমাত্র ব্রক্ষকেই সত্য বলিঘ্বা যে খিসিল প্রস্থাপন করিছাছিল, পাশ্চাত্য 
তাহাকে অস্বীকার করিয়া জড়বাদের এচান্টিথিসিস বিশ্বের বুকে শ্রশ্থাপন 
করিতে চাহিল ॥ কিন্তু বর্তমান যুগ সমগ্র যুগ : জড়বাদের এযার্টিখিসিসের 
বদলে আবার ভারতীঘ অজড়বাদের খিলিস প্রস্থাপনের যুগ নহে । উভয়ের 
অস্তিত্ব ও অস্থনিহিত সত্য স্বীকারের হারা তাহাদের সীমা নির্দেশ করাই 
আজিকার প্রয়োজন । শ্রীনিত্যপোপাল সত্তর বৎসর পুরেই তাহার ব্যবস্থা 
রাখিয়া পিঘাছিলেন । তিনি লিখিতেছেন ‘জ্ঞানের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে ইচ্ছা 
ও ক্রিয়ার নিত] বা স্বীকৃত হইবে না কেন ? আত্মার জ্ঞান যদি নিত]! হয়, 
তাহা হইলে আত্মার ইচ্ছা ও আত্মার ক্রিয়াই বা নিত্য স্বীকৃত হইবে না 
কেন? জ্ঞানও আত্মার, ইচ্ছাও আত্মার, ক্রি্াও আত্মার । আত্মার 
জ্ঞান ঘে কারণে নিত্য, আত্মার ইচ্ছা ও ক্রিয়াও সেই কারণে নিত্য । 

আত্মা হইতে আত্মজ্ঞান স্দুরিত হওয়া যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে সেই 
আত্ম হইতেই আত্মেচ্ছা ও আত্ম-ক্রিঘার স্দুরপই বা অসঙ্গত হইবে কেন? 
আত্মজ্ঞান যদি আত্মার স্কাদ্ নিত্য হইতে পারে, তাহা হইলে আব্দার স্যার 
আত্মেচ্ছ। ও আত্মক্রিতাও নিত্য হইতে পারিবে লা কেন?” 

আরও লিখিতেছেন, “বরক্ষই সমঘ্ হইয়াছেন বলিয়া সমস্তই ত্রন্ধ ব্যতীত 
অন্ত কিচু নহে বলিতে হন্ন। তাহা! হইলে এই জগৎ এবং আগতশ্ছ কোন 
কিছুকেই অনিত্য এবং অসত্য বল। উচিত নম । তাহা হইলে যিনি জগৎ এবং 
আপতের কিছুকে অবিস্যার নান! বিকাশ বলেন, তাহার সে সমত্ঘকেই ত্রন্মের 
নানা বিকাশ বলা উচিত । শক্করাচাব্যের একপঞ্চাশৎ € অপরোক্ষাচ্ভূতি ) 
ক্সোকাহ্থদারে স্থবর্ণজাত কোন সামগ্রীর যেমন চির স্ববর্ণব্ব, তদ্রুপ অদ্ধ-আত 
কোন কিছুর ভ্রক্ধতই ত! থাকে 1৩ ---ব্রহ্ম হাদি আালাপ্রকার সামগ্রী হইয়। 
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থাকেন তাহা হইলে সেই লানাপ্রকার সামগ্রী গুলিকে সেই ব্রহ্ম ব্যাতীত অস্ত 
কিছুই বলা যায় না অ্ৰক্ষ বদি সমন্তই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই 
সমস্তকেই ব্ৰহ্ম ব্যতীত কিছু বলা ধাছ না। তাহা হইলে অবিদ্যাও ত সমসন্ত্তের 
বআতিরিক্র কিছু নহেন। তাহা হইলে অবিগ্ঠাও ত্রশ্ধ বলিতে হয়। সমন্তই 
ব্ৰহ্ম স্বীকৃত হইলে সেই সমস্ডের কিছুই অসত্য নহে । কারণ নান! উপনিষদ, 
বেদাস্তে এবং বেদান্ত মতের নান! গ্রন্থে ত্রক্ষকে সতাই বল! হইয়াছে । 
ওঁ সমস্ত গ্রস্থাহসারে ত্রক্ম সত্য বলিয়! সেই ব্রহ্ম যে সমন্ত পদার্থ হইয়াছেন, 
সেই সমস্ত পদাৰ্থও সত্য । নির্বিবকার ব্রক্ষই সমস্ত হহস্থাছেন বলিয়। সমর্ডেক 
কিছুই বিকৃত নহে স্বীকার করিতে হয় ।' 

এই ভাবে ভীঁনিত্যগোপাপ বিস্তাষায়াকেই শুধু স্বীকার করেন লাই, 
অবিষ্যা মাদ্রাকেও দার্শনিকভাবে স্বীকার করিনা গিগ্লাছেন এবং সেখানে 
কোন উচ্চাঘচের ভেদবাদ রক্ষা করেন নাই । এই অবিস্যাকে স্বীকার 
করিয়া এবং লেই অবিস্তাঞ্ষেজ্েও বিচরণ করিঘাই শীনিতযগোপাল পূর্ণ ব্রগ্ধ । 
এই আক্মজ্ঞানক্ে আশ্বাধন করাই যুগ ধর্ম । অবিস্কাকে পরিপাক করিয়া 
পূর্ণ বক্ষ বলিপ্রাই ননিত/গোপাল নীলক$। সদুত্র মস্থনোতূত যে বিষ 
একদিন ক$দেশে ধারণ করিস! শিব লীলক$ হুইরাছিলেন, অবিদ্ঞাক্ষেআোদ্ডুত 
সেই বিষকেই ধারণ করিও! শ্নিত্যগোপাল নীলক$। অবিগ্ঞার এই বিষ 
জর্জরিত করে, ভ্রন্ধক্ানকে আবিল করিয়া দেয_সাধক তাই এ অবস্থাকে 
সবত্বে পরিহার করে। ববিগ্। মানার এই স্তরকে ভিঙাইদ্র। সে প্রথমে 
বিষ্যামাদ্রার স্তরে এবং তাহার পরে বিস্ভামায়ার স্তরকেও ভিঙাইয়| মাঘ্াতীত 
ব্বন্থা লাভ করে। কিন্ত অআবিচ্যা বে ব্রহ্মঙ্জানকে নষ্ট করিতে পারে 
ন! কিংবা ভাষান্তরে অবিণ্য। খরের সঙ্গে ত্র্থজ্ঞানের ঘে অহি-নকুল 
সম্বন্ধ নহে, তাহারা যে একই পুরুঝোত্তম অবস্থার ছিবিধ প্রকাশ__ 
উ্রলিতাগোপাল তাহার দর্শনে এবং তাহার আবলের আচরণে ইহাই 
প্রমাণ করিয়া গিছাছেন । অবিদ্তা। যদি ব্রহ্ধত্জানকে লষ্টই করিতে পারে, 
তাহা হইলে অবিগ্ভার শক্তি কি ব্রজ্জাপেক্ষাও বড় হইঘা হাছন? তাই 
শ্রনিভাগোপাল শিব স্বরূপ বিরাজ করিছা গিয়াছেন। শিব শ্মশালচারী 
সঙ্।াসীও বটে, শিব শ্তীপুআকগ্ঠ। লইয়া! গৃহবাসীও বটে__কিন্ত কোনটাতেই 
তাহার শিবদ্ছের ক্রটি হয় নাই । পরস্পর বিপরীত ধর্ম শিবচরিত্রে 
বিগমান__হেঘল বিগুষান তাহা অল্ত অবতার জীবনে। বৈরাগ্য-সৃতি 
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শ্রনিতাগোপাল যতদিন দেহে অবস্থান করিঘাছিজেন, মুহমুঃ সমাধিস্থ 
হইছাছেন, জীবনের অধিকাংশ জনঘ্র "তাহার সবিকল ও নিবিকল লমাধি 
অবস্থাম্ইই কাটিয়াছে। কিশোর ভ্রনিত/গোপাল ধখন সমন্ত ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ 
করিয়াছিলেন তখনই কেবল চরম রুচ্ড_তা সাধন করেন লাই, সারা জীবনই 
তিনি একেবারে চরম বৈরাগ্যের জীবন যাপন করিয়! গিয়াছেন। অথচ 
বর্তমান যুগমানসের দৃষ্টিতে তাহাকে একজন আজিকার দিনের সভ্য 
নাগরিক বলিচাই মনে হইবে। অবধৃত বলিছাত সর্ব দৃষ্টিকোণ হইতেই 
তাহার মুক্ত জীবনকে একটী মুক্ত প্রবাহ বলিয়া দর্শন কর যায়। ‘অবধূত 
যোগীর ন্ান্র যোগনিগ্রমের বশীভূত নহেন, বিবয়ীর স্কায় ভোগপবাম্পও নেন, 
জ্ঞানীর ভা মোক্ষাকাজ্ষীও নছেন, বীরের সপ্তায় বলগ্রকাশক নহেন, ঘীরের 
স্তায় সংঘমাভ্যাসী নহেন, জপতপাদি মন্্রপাধকও নহেন। তিনি শৈব নহেন, 
শাক্ত নহেন, বৈষ্ণবও নহেন, তিনি কোন উপাসক সম্প্রদায়ের লিদ্ঘম নিষেধের 
অন্থবন্তী বা বিথেষ্টা নহেন। তিনি পরমানন্দস্বর্লপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য 
বিরাজ করিয়! থাকেন”_তাহার জ্বীবলে এও যেমন সতা, তেমনি সত্য 
তাহার ঘোষণা I 05. ৪. cos$m৷০POLtan. বিশ্বকে বাদ দিয়! শ্রীনিত।গোপাল 
কখনও বিশ্বাতীতকে চাহেন নাই । বিশ্ব বিশ্বাতীত, ত্রক্ম মাঘা, কাল 
কালাতীত, লব্জিক মিষ্টি সিজ্রম সবই তাহার জীবনে একীভূত ছইয়! তাহাকে 
একদিকে একজন অতি আপন হইতেও আপন জন করিয়াছে, আবার আর 
একদিকে তিনি কোন্‌ স্বদূরের অধিবাসী যেখানের কোন সংবাদই আমরা 
রাখি না। নীলক$ শিবের মতই তাহার ব্যাপক্তর ও গভীরতর জ্বীবন 
বর্তমান যুগের মাস্থষের কাছে বিশ্বচের বস্তু হইয়াই ভবিশয্যাৎ বিশ্বকে এক নৃতন 
আগতে আহ্বান করিতেছে । 

আমাদের অংশদৃষ্টিলস্পল্র জৈব বুদ্ধি সমগ্রকে ধারণা করিতে পারেন! 
বলিয়াই যাহার যেটুকু ভাল লাগে, সে সেইটুকু লঃয়াই নিজের কল্পনার জগতে 
বিরাজ করে এবং নিজের ব্যবহার জীবনকেও তেমনি সীমাবদ্ধ করি! তুলিয়া 
আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে থাকে। কেবল তাহাই নহে ; আমাদের ক্ষৃত্রতা, 
আমাদের এ্রকদ্দেশিকতা এতই তীব্র যে, কেবল ঘে নিঝের অংশদৃটিতেই সস্তট 
থাকি তাহা নয়, অপরের দৃষ্টিকে হেয় বলিয়া! প্রতিপন্ন করিতেও প্রয়াস 
পাই । আমরা সব ব্রহ্থজ্ঞানীর দল, তাই শিবের ধ্যানস্ব হওয়া বুঝি, কিন্ত সেই 
শিবই যখন গৌরীদেহকে কাধে করিয়া নৃত্য করেন, তখন সেখানে আমাদের 
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হজ্ব বুদ্ধির সীমাবন্ধতা আর পথ দেখিতে পার না, তখন তাহাকে নিশুপপ 
স্তরাপেক্ষা নীচুতে আসন দিয়! সোয়ান্ডি পাই । কিন্তু খ্যানস্থ হওয়াও একট! 
অবস্থা, নৃত্য করাও একট! অবস্থা, হাসাও একটা অবস্থা, কাঁদাও একটা 
অবস্থা । ব্ৰক্ষত্তোনী যদি হালিতে পারেন তবে তিনি কাঁদিতে পারিবেন ন! 
কেন? যদি ধ্যানস্থ হওছ। তাহার পক্ষে দোযাবহ ন! হণ, তলে নৃত্য করাতেই ব! 
তাহার নিগুণপন্তের চাতি ঘটিবে কেন? আসলে নিগুপিত্ব পজিটিডে৪ থাকে 
না, নিগেটিভেও থাক্ষে না, করাতেও থাকে না. নাকরাতেও থাকে না_করা! 
যদি গুণবিশ্ষ, তবে না করাত্বটাও করারই অপরার্ধ বলিয়। শুপবিশেধই__ 
নিগুপত্য বা লিবিশেষত্ব থাকে সকল গুপের মধ্য দিয়। চলিয়া গিয়া কোন 
গুণেতেই আবন্ধ বা আসক্ত লা হুইয়া পড়াতে । সকল বিশেষত্বকে স্বীকার 
করিয়া) ঘে নিবিশেয, তাহাই সত্যিকারের নিবিশেষ ; বিশেষত্বকে বাদ দি! 
যে নিধিশেবত্ব, তাহা শুঞ্চবাদ, তাহাও নিবিশেষবাদ নহে । শ্রীক্নষ্চকে পূর্ণ ব্রহ্ম 
বলি আনি-__কিন্ধ তিনি খানন্থ হুইঘ্া বসিয়। আছেন তাহার জীবনে তাহা 
যতটুকু দেখিয়াছি তাহ! অপেক্ষ। অনেক বেনী দেখিয়াছি তাহাকে গোঠে মাঠে 
ধেলু চাইতে, একদল বালক বালিক! বা কিশোর কিশোরী লইহা চুটাছুটী 
করিতে, ক্রীড়ারত থাকিতে, একটা! বিরাট দেশের দুর্খোগপূর্ণ রাজনীতির মধ্যে 
থাকিয়া তাহারই মধ্য পুক্যোত্তষ-রাজ/, ধর্ম-রাজা সংস্থাপন করিবার প্রচেষ্টায় 
প্রাণপণ করিতে-__সে প্রচেষ্টায় পৌত্যকর্ণ বা সার্/কর্ষ ও গ্রহণ করিতে__এ সকল 
কোন করাতেই তো তাহার ক্রক্ষম্থকুপত্তের চ্যুতি ঘটে নাই, এতগুলি বিশ্বের 
কোনটাই তে। তাহাকে ভাঠার স্বরূপ হইতে টানিয়া লামাইতে পারে লাই__ 
ইহার কোন বিচরপকেই তো! তিনি ভয় করিঘা পিছাইয়। থাকিছা সব্গুপের 
ক্ষেত্রে রত হুইয়া থাকিতে প্রচেষ্টা করেন নাই ! অথচ এই শিবের ভারতবর্ষে, 
এই কক্ষের ভারতবর্ষেই আবার ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যাবাদের থিসিস প্রস্থাপিত 
হইয়। লমগ্র দেশটাকে ক্লীবে পরিণত করিতে পারিয়াছিল । এই ক্্রীবন্ধ প্রাপ্ত 
ভারতবর্ষকে আজ্িকার দিনে পখ দেখাইয়াছেন ভ্রনিত্যগোপাল-_কি দর্শনে 
কি জীবনে ॥ নীলক তাহার তাই শ্মণানও গৃহ, গৃহও শ্মশান, কোনটার জগ্ই 
চাওয়াও নাই, কোনটার আস্ত লা-চাওঘাও নাই । মুক্তির কী এক শ্বচ্ছ প্রবাহ 
কর্মের জগতে তিনি নিপুণ, বিচক্ষণ, তীক্ষদৃষ্টিসম্পন্ন । পরিবারের একজন 
ঘখন তখন তাহার কী স্বেহ, কী পারস্পরিক সহযোগিতা । পীড়িত মারের 
শরিরে অষ্টম বর্ষীয় বালকের কি উদ্বেগ আর আকুলতাপূর্ণ রব্সনীযাপন 


১৩৬ উজ্জলভারত [৮ম বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


প্েহশীল! দিদিমাতার দৌহিত্র-হারানোর ভয়প্রস্থত অহুরোধকে মানিয়া 
লইচা শীল্গগল্লাথক্ষেত্র গমনে বিরত থাকা, দিদিমার মৃতু।শিয়রে উপস্থিত 
থাকিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওছা? ও যথাসমদ্রে তাহ! রক্ষা! করা__এ সমস্তই 
তাহার ভ্রীবনের ঘে রূপকে ছুটাইম্বা তোলে তাহার পাশে পাশেই স্মরণ করি 
তাহার নিধিকল সমাধিশ্ব মুতিকে__অপর্ূপ স্দ্দর আর কমনীয় সে কূপ-_ 
চোখের জলে বুকের কাপড় ভিজ্ঞিয়। মাটী ভিজিঘ্া উঠিতেছে-_ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা দিনের পর দিন একই ভাবে কাটিয়া ঘাইতেছে। উভয় রূপই উনিত্য- 
গোপালে সতা ও সার্থক । কোন ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেই তাহার কোন ভয়, 
কোন অস্থবিধা কিছুই ছিল না। আমরা একই অশরীনিত্যগোপালে কমা 
জীনিত্যগোপালকে পাই, জ্ঞানী শ্রনিতাগোপালকে পাই, ভক্ত শীনিত্যগোপালকে 
পাই_আবার সেই সঙ্গেই কর্ম, জ্ঞানী বা) ভক্তের যে শেষ অন্ন বা গতি, 
তাছাও তিনিই । দর্শনের আগতের অবিস্যামায়া জপ বিহকে পরিপাক করিম 
যেমন তিনি নীলকণ হুইয়াছেন, তেমনি বাছিরের বান্ডব বিষও একাধিকবার 
নিজ দেহে ও মনে পরিপাক করিঘ্া লইয়া তিনি সত্যসতাাই নলীলকণ 
হইয়াছিলেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের একজন একবার তাহার আচারের সহিত কাঠ 
বিষ মিশাইয়া দিস্বাছিল । খাইবার পর তাহার দেহে খুব জাল! হইতে থাকে । 
প্রাণাদ্াম করিলে পায়ধান! হইদ্া বিষ কিছু বাহির হইমা যাগ-_কিন্ত সে যন্ত্রণা 
বন্ক্ষণ পৰ্যন্ত তাহার পবিত্র দেহকে পীড়িত করিয়াছিল) কিন্ত তাহার 
এডটুকু বিহ্বলত। নাই, বিরক্তি নাই, অন সহাস্য অবস্থার কোন ব্যতিক্রম 
নাই। ভক্তদের বলিয়া দিলেন বিধদাতাকে (তিনি তখন এ আশ্রমেই 
অবস্থান করিতে(ছলেন ) যেন কিছু বলা না হয়। ভক্তগণ অতিশয় উত্তেজিত 
হুউম্াছিলেন, কিন্তু তাহার আদেশ অমাস্ত করিতে সাহস পান লাই। 
নিক্ষপায় হইয়া ভক্তগণ তাহ।কে বলিপেন, “আপনি যে ঘাহা দিবে তাহাই 
খাইবেন ন! বলুন ।” তাহাতে হাসিছা তিনি উত্তর দিছাছিলেন, “কিন্ত 
আমাকে কেহ কিছু দিলে তাহা তে! আমি অস্বীকার করিতে পারিব না।" 
এমনই ্রনিত্যগোপাল সকল ক্ষেঅআর সকল ধিষকে পরিপাক করিয়া 
লীলক্ তইছাছেন__নীলক্ঠ হইবার পথের খোজও মানুষের জন্তু রাখিয়া 
গিয়াছেন। বিষ-ভয়ে ভীত হুয়া বিষ গ্রহণ না করিলে নীলক$ হওয়া যার 
না_বিষ খাইছ্রাই অথচ তাহা পরিপাক করিঘ্াই নীলক$ হইতে হপ্র-_ 
শ্নিভ্যপোপাল মামাকে, ববিষ্তাক্ষেত্রকে গ্রহণ করিগ্জা লেখালে বিচরণ 


চৈত্র, ১৩৬১ ] নীলকণ্ঠ নিত্যগোপাল ১৩% 


করিঘা সেখানের সকল বিব নিজ দেহে মনে গ্রহণ করিয়াই সীলক$ 
হইঘাছেন। 

এই ভারতবর্ষের বুকে শাস্ত্রের যে এত বিভিচ্ছ রকম ব্যাখ্য। বা ভাবা 
কলচিত হইতে পারিস্থাছে, ‘সর্বববাদবিযয় প্রতিরূপশীল’ গ্রক্ুষফ্ণের বিচিত্র অভিনব 
ও বিরাট জীবন থাকিতেও সেই জীবনের আলোকে তাহার গীত! ব্যাথ্যাত 
না হইয়! গীতারও ঘে মায়াবাদের ভান্য রচিত হুইছ। উঠিয়াছিল, তাহার কারণ 
পরবর্তী যুগে এই ভারতবধই ব্যাপকতর ও গভীরতর জীবন-চেতনার সন্ধান 
দিঘা লিনথেসিসের বার্তা পৌছাইবে। পরম্পরল্প্ধী ভাস্তগুলিকে আজ যে 
একে।র শত গাখিয়া তুলিতে হইবে তাহারই নির্দেশ দিদা! শীনিতঃগোপাল 
তাহার ‘সিন্ধান্ডদর্শন' গ্রন্থে লিখিতেছেন, ‘এই লিক্কান্ঃদর্শন গ্রন্থ অট্যতবাদের 
বিরোধী নহে । টত্বতাক্ত সমশ্বদ্ৰ জঙ্গই ইহার অবতারণা । এই সিন্ধান্ত- 
দর্শনের অনেক শ্থপেই অধৈত-তত্বের প্রতিকূল বিচার সকলও দৃষ্ট হইবে । 
সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য প্রকৃত অধ্ৈতবাদ স্থাপন! ভিন্র অন্ত কিছুই নছে। 
লমস্ত অ্বৈতবাদ-প্রতিপা্ক গ্রন্থালোচন! করিলে দ্বৈতাদৈতের সমহ্বগ্ই 
অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমস্ব্ই অবধারিত হইয়া থাকে এবং 
এক ও বহুর সমন্বহই অবধারিত হইয়া থাকে । শ্রুতিমতে 'সর্ব্বং খবিদং অ্রক্ষ' 
বলিয়া সমন্বদ্ম এবং অলমস্বদ্বকেও ত্রক্ষ বলিতে হয় । সেইআন্ত সমপ্ত সিন্ধান্তদর্শনে 
অন্বৈততাই আদৃত হুইঘ্াছে বুঝিতে হইবে ।' এই স্তরে দাড়াইখাই 
শ্রীনিত্যগোপাল বিশ্বমৈত্তীর মূলসুত্র রাখিস্থা গেলেন-__-‘নিত্যানিত্য সমন্বয় বা 
ব্আাত্মানাত্য সমন্বয় । জ্ঞানাজ্ঞান সমস্থ । সাকার-নিরাকার সমন্বদ্ন। আকার- 
নিরাকার সমন্বয় । লাকার-আকার-নিরাকার সমন্বত্র । ভড়াজড় সমন্বয় । 
চৈতক্ক-অচৈতম্ক সমন্বয় । দঘ্ৈতাদ্ৈত সমন্বদ্ৰ । সর্ব সমস্থ ।” 

বিশ্বমৈআীর স্থত্র সংস্থাপক সর্বলমদ্বয়মূতি ্রনিত্যগোপালকে তাহার 
শতবর্ষ জন্মোংসবের প্রতিষ্ঠা দিবসে আমর! আমাদের প্রাপের প্রণতি 
নিবেদন করি। এ 





* আগামী ১৭ই চৈজ ৰাণন্ধা অষ্টমী তিথিতে ১১৩ রাসহিছারী এতিনিউস্থিত মছানির্ব্বাণ 
মঠে গীনিত্যাগোপালদেৰের শতবর্ধজন্মের প্রাতিষ্ঠ! উৎসব সাতদিন বরিতা উদতপিশ হইবে । 


শ্রীনিত্যগোপাল 


ভ্রীন্ঞানকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ভ্ৰক্ষু্ন গোপালভাব মূর্ত তব রূপে 

চির অজানার কথ] তুমি কহ চুপে চুপে 

জড়াজড় হন্ব তুমি মিটাইয়া হুখে 

সত্য এক প্রকাশিলে দর্শনের মুখে 

নিত্য-লীলা বুঝিয্বাছে হায় কয় আনা 

স্প্শমণি জালে লাই চিনিম্বাছে সোনা ৷ 
সনায্রের দিকে চাও ওগো ব্রদ্মজানী 
ব্রদ্ধের বিমল জ্র্যোতি দাও সবে আনি 
খণ্ড খণ্ড বিপ্লবের কর সমাধান 
সামোর মহান মন্ত্রে হয়ে আগুয়ান 

(শুধু) চিন্তা নহে ভাব নহে নহে অহুভ্ূতি 

সিন্ধি ও সাধনা হের আজি একগতি ॥ 





অহৈতুকী করুণ 


শ্াও্রভিভ। রায় 


সন ১৩০০ সাল, ফাস্কন মাল । ধরিআ দেবী বসস্থের আগমনে অপূর্ব 
ধারণ করিয়াছে । বসস্কের সমাগমে বৃক্ষরাজী ফুলভাগ্রে নত, পুস্পগন্ষে 
চারিদিক আমোদিত। মধু লোভে ভ্রমর ও মৌমাছি দলের ফুলে কুলে 
মধু আহরণের ব্যাকুল গুঞ্চন ও বিহগের কলগীতিতে চারিদিক মুখরিত, মৃত মৃত 
অলয় পবন প্রবাহিত হুইতেছে। এমনই প্রতুষে একদিন মনোহর পুকুর হইতে 
করুণার অবতার উনিত]গোপাল তাহার ভক্ত শীযৃত সতীশ ঘোষ মহাশয়কে 
সঙ্গে করিব! প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়াছেন । হাটিতে হাটিতে কালীঘাটে পুণ্য- 
তোয়া ভাগিরখী তীরে আলিয়া পড়িয়াছেন। আব্ম-ধ্যানমপ্র ঠাকুর এবং 
ঠাকুরের সঙ্গ-স্থধা পানে আপন ভোলা সতীশ বাবু । কাহারও কোন দিকে দৃষ্টি 
নাই; গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছেন। এমন সময় মানুষের তর্জ্জল গর্জ্জনে হঠাৎ 
ঠাকুর তাকাইযা দেখিলেন, কে এক ব্যক্ষি ড্রেনের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে, 
অপর দুই ব্যক্তি তাহাকে তুলিতে তুলিতে কট_ক্রি করিতেছে । ককুপাম 
জ্রনিত্যগোপাল ইহ! দেখিয়া) আগাইয়া। গেলেন) যে দুই ব্যক্তি ড্রেনে পতিত 
ব্যক্তিকে ধরিয়া উপরের উঠাইল তাহারা এ ব্ক্তিকে পুলিশে ধরাইয়! দিবে 
বলি! ভয় দেখাইতেছিল। লোকটি ভয়ে সকাতর দৃষ্টিতে প্র/ঃলিতাদেবের 
পানে তাকাইতে লাগিল । ইহা দেখিয়া৷ সতীশ বাবু আরও নিকটে বাইক 
আগ্রহভরে এ ছুই ব্যক্তিকে ঘটনার বিবরণ জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন ॥ 
তাহাতে উহারা বিরক্ত হই! বলিল, কি আর বলিব মহাশয়, এই লোকটী 
অত্যন্ত মাতাল ; প্রতিদিন মদ খাইয়া! এই পাড়াতে আসিছ? হল্প। করে, ইহার 
ক্ত্যাচারে পাড়ার লোক অতিষ্ট হইঘ্া? উঠিগ্যছে । ইহাকে আজ পুলিশের 
হাতে দিব স্থির করিপ্লাছি । সতীশবাবু দেখিলেন লোকটা মাতাল হইলেও 
ভক্র বংশীয় বলিয়া মনে হইতেছে । ইহা! ভাবিছ! শতীশবাবু বহু জন্গুলস্র বিনয্ 
করি! এ দুই ব্যক্তির হাত হইতে লোকটাকে ছাড়াইয়। লইলেন। শ্রেহঘন 
গ্রলিতাগোপাল মাতালের দুর্দশা দেখিয়া করুণার বিপলিত হুইয়া পড়িলেন। 
সতীশ বাবুকে ঠাকুর বলিলেন__“তুমি ইহাকে স্বান করাইয়া ইহার বাড়ীতে 
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দিয়ে আসিতে পারিবে’ ? সতীশ বাবু বপিলেল, ‘ইহার বাড়ী কোথায়, কেমন 
করিয়া জানিব ? ঠাকুর বলিলেন__বোধ হয় নিকটেই কোন স্থানে হঈতে 
পাবে । ইহার জ্ঞান আসিয়াছে, কিছু পরে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় বলিতে 
পারিবেন" । 

সতীশবাবু ঠাকুরের আদেশাহুসারে সেই মাভালকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া 
গেলেন। তাহার পরণে এক টুকর। বস্তু ছাড়া আর কিছুই ছিল লা। সতীশবাবু 
টালিছ। গঙ্গার ভিতর লইয়া হাইয়! এ বাক্তির মাথায় অঞ্জলি পুরিয়! অল দিতে 
লাগিলেন, তাহাতে স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিদ্বা আসিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে 
তিনি নিল্ষেই স্থান করিতে লাগিলেন ॥ ঘাটে বন্ধ ব্রাহ্মণ সান করিয়া 
আহ্িকাদি করিতেছিল, মাতালের জলম্পর্শে যদি তাহাদের অস্বিধ। হয় 
লেঙ্জন্ত সতীশবারু জল ছিটাইয়! স্বান কক্সিতে নিষেধ করিলেন । তাহাতে 
প্রবঃক্তি তাহার কোমর হইতে পৈত! বাছির করিছা দেখাই! মৃতু ম্বৃহ 
হাসিতে হাসিতে মঙত্র জপ করিতে লাগিলেন । 

ঠাকুরের দর্শনে মাতাল ব্রাহ্মণের নব জীবনের স্থচনা হইছাছে । ব্রাহ্মণ 
সান আহ্বিক সারিগ্রা উপরে উঠিয়া অশ্রু বিগলিত স্বরে সতীশ বাবুর হাত 
ধরিয়া বলিতে লাগিলেন__“সত্য বলুন আপনার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি কে? 
যিনি আমাকে কলঙ্ক হইতে রক্ষ। করিলেন তিনি কে? যাহার দর্শনে আমার 
উপনয়নের সময়ের অধীত বিশ্যা যাহা আমি ত্রিশ বৎসর যাবৎ, বিস্বত ছিলাম 
হঠাৎ সেই বিশ্য। আমার স্মরণ পথে আসিল, বলুন, তিনি কে? যিনি 
কলনাদিনী পুপাতোয্া ভাগিরথী গর্ভে জ্যোতি কূপে আমার হৃদয়ে শক্তি 
সঞ্চার করিলেন, তিনি কে এবং কোথায় বলুন ॥ সতীশ বাবু মাতালের প্রতি 
ঠাকুরের এই অইৈতুকী করুণা দেখি৷! আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ॥ 
একটী দীপ জ্ঞলিয়। উঠিলে যেমন ঘরের অন্ধকার রাশী দূরীভূত হয়, সেই রূপ 
মুহূর্ত মাত্র শীনিত্যগোপালের দর্শন লাভ করিয়। ব্রাহ্মণের পুর্ববরুত জন্ম জন্মাস্তরের 
অজ্ঞানাদ্ধকার কাটিগা জান স্ুর্খ্যের পূর্বাভাস দেখা দিল, ব্রান্দণের হৃদয়ে 
অস্থতাপানল জ্লিঘ্রা উঠিল । সতীশ বাবু স্মেহ ভরে ধাত ধরিগ্পা বলিলেন, ‘তিনি 
আমার গুরুদেব । ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন__'আপনার গুরু কে? ছগা 
করিয়। কি এক বার তাহার দর্শন আমাকে করাইতে পারেন”? সতীশ বাবু 
বলিলেন, ‘যিনি নিত্য নিরঞ্জন পরমাত্ম। স্বক্ূপ সেই শনিত্যগোপাল, সেই শ্রী মত 
অব্ধৃত আদনন্ৰ মহারাজই আমার গুরুদেব । এই প্রকার কথ! বাঘা 
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চলিতেছে এমন লমদ্ব গঙ্গার ঘাট আলে! করিয়া শ্রলিতটগোপাল তথায় উপস্থিত 
হুটলেল, ব্রাহ্মণ নিত্য চরণে লুটাইয়া পড়িলেন । পুপ্থাবতার ্নিত্যগোপাল 
স্বানা্থীদের নানা সমালোচন!। শুনিঘা স্থানান্তরে গমন করিলেন, সতীশবাবু 
ব্রাহ্মণের হুস্ত ধারণ পুর্ববক নিত্য-চরপ অঙুলরণ করি চলিলেন। ভীনিত্য- 
গোপাল কিছু দূর বাইয়া এক বৃক্ষ মূলে দাড়াইয়! ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাস! করিলেন 
‘তুমি কোথায় থাক”? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন__'আমার বাড়ী ভিন্ন জেলায়, 
কৰ্শ্মোপলক্ষে এখানে আছি । বাসা ভবানীপুর, আজম সাত দিন আমি এ 
অবিস্া। মন্দিরে ছিলাম । আপনার ক্রপায় সে স্থান হইতে উদ্ধার পাইদ্রাছি। 
প্রভু, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শরণ 
লইলাম', এই বলিয়। ব্ৰাহ্মণ ঠাকুরের চরণ ধরিনেন । ঠাকুর বলিলেন 
“আচ্ছা, আচ্ছ1, হতেছে, হয়েছে, তোমার ভয় লাই, এখন তুমি বালা যাও ।” 
আ্রাহ্মণ নিজ জীবনের কলক্ষ কাহিনী সমস্ত বলিয়া আর সংসারে ফিরিবেন লা 
এট ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । ঠাকুর তাহাকে একটু দূরে ডাকিয়! লইয়া! গিয়া 
পাপক্ষয়কারিণী ঠ5তল্গদািনী দীক্ষা শক্তি প্রদান করিলেন এবং সতী শবাবুকে 
দিপা ব্রাহ্মণের ভবানীপুরের বালাম্ম তাহাকে পাঠাইহু! দিলেন । ভগবানের 
অহৈতুকী করুণ! নিওু”ণা, ভাহ। কোন গুণের উচ্চ নীচ স্তরের অপেক্ষা করেন৷ । 
ঠাকুর বলিয়াছেন, ‘গুণের কোন গুপ নাই, তাই গুণই নিন” সত্ব গুণ হইতে 
ভগবান ধত দূর, রজঃ তম: গুণ হইতেও ভগবান ততদুরই, ভগবানের সহিত 
ধোগ সকল স্তর হইতেই হওয়ার সম্ভাবন) রহিয়াছে । ভগবান সর্ববভূতগুহাশয় ; 
সত্ব রজঃ তমঃ এই জিগুপের সহিতই তাহার সম-সাক্ষাৎ সম্পর্ক । সেই দৃষ্টাজই 
এই তমোগুণী ব্রাহ্মণের জীবনে প্রকাশিত হউঘাছে। শনিত্যগোপালের 
জীবনে ও দর্শনে কোন গুপকৌলীন্ত বা কোঠাবিভাগ নাই । সর্ব্ববগুণ-সমহ্য়ের 
দৃ্টান্তই তাহার অপূর্ব অভিনব জীবন । ভগবানের করুণ! অহৈতুকী, আধাচিত | 
জীবের কি সাধা ভগবানের করুণ নিজের সাধন! দ্বারা লাভ করে? ন্েহ 
নিয্গামী ; ভগব*্ করুপাও তাই ঘত পতিতের উপরেই বধিত হুইপ 
থাকে । এই করুণার শাঙ্মই ভাগবত ধশ্বের শাস্বর । শ্রীনিত্যগোপাল তাই যত 
পতিতকে কোলে তুলিয়া লইয়। ছিলেন। তাহাকে পাইছা আমরা ধর্ম, 
বিশ্ব ধন্য ৷ 

এই করুণামর ভগবান উরনিতাগোপালের মাস্থবের প্রতি কি অগাধ করুণা, 
কি অপরিলীন শ্রেহ ডিল, তাহারই আর একটা ঘটন। এখনে উল্লেখ করিব। 
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তারাপদ নামে কোন যুবক উরৱামক্লফ্চ পরমহংসদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
মানসে যাইয়া তাহার কৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন ৷ সেই দুঃখে বেদনায় 
তিনি একদিন বার্থ জীবন গঙ্গার জলে বিসৰ্জ্জন দিতে মনস্থ করিয়! ঘীরে ধীরে 
সনিৰ্দ্জন গঙ্গাতীরে গমন করিতেছিলেন । এমন সময় পরম দঘ্াল শীনিতয গোপাল 
সেখানে উপন্ডিত ইমা হ্বেহবিহ্বল হৃদয়ে লশ্মেহছ আহ্বানে তারাপদকে 
বলিলেন__“তারাপদ, প্রাণ কেন গঙ্গায় বিসৰ্জ্জন দিবে, তোমার ভয় লাই, আমি 
আছি।' তারাপদ অপ্রত্যাশিত ভাবে এই অহৈতৃকী করুণার প্রশ্রবনে 
আত্মহারা হইয়া তাহার চির আপনার জনের অভয় চরণে লুটাইয়! পড়িলেন। 
ঠাকুর তাহার অভয় কোলে তারাপদকে আশ্রয় দিলেন । এই তাস্বাপদ জারজ 
সম্ভান ছিলেন, এই অপরাধেই শ্রীরামক্ঞ্চ পরমহংলদেবের নিকট হইতে দীক্ষা 
লাভে বঞ্চিত হুইঘ্রা ছিলেন । 

এই ঘটনার পর রামকৃষ্ণ দেবের ভক্তগণ তাহাকে বলিয়াছিলেন-_ 
“আপনি যাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, নিত্যগোপাল তাহাকেই আশ্রয় 
দিলেন ?' ভীরামরুষ। দেব সেই কথ! শুনিয়! সহাস্ডে বলিয়াছিলেন, "ওরে 
নিত্য স্বগত, ও সব করতে পারে । আমি শুকৃনো গোবরে খুটে দিচ্ছি, আর 
নিত্য পচা গোবরে ঘূ'টে দেবে ।" 

একদিন শ্ররামকফ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত শরীঘুত হুরিশ মুস্তফী শীনিত্য- 
গোপালকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া শ্রনিত)গোপালের নিকট তারাপদকে 
দেবিয়। বলিয়াছিলেন--' আপনি ঘেন এ জারজ তারাপদকে সঙ্গে লইয়! লগ ঘান ।' 
আশ্রিতবৎসল শীনিত্যগোপাল সেই কথা শুনিয়া করুণায় বিগলিত হুইয়া 
বঙ্গিছ্াছিলেন--‘আমি গেলে তারাপদও যাইবে । আমি যাহাকে একবার 
আশ্রয় দিঘাছি, সে কোন রূপেই আমার ত্যাজ্য নয়। পিতা পুত্রের দোষ 
দেখিলে তাহাকে ত্যাগ না করিয়] তিরস্কার করতঃ তাহাকে সৎ পথে আনিবার 
চেষ্টা করেন। আর উপস্থিত ক্ষেত্রে উহার নিজের কি দোব আছে যে 
উহাকে ত্যাগ করিব’ । প্রাণের দেবতা নিত্যগোপাল মানুষের মর্ধ্যাদ! দাতা । 
তারাপদ কি দোষ করিঘাছে যে সে ভগবৎ করুণা হইতে বঞ্চিত হুইবে ? 
দোষ যদি হই! থাকে তো সে তাহার মায়ের, যে ভাবে তাছার জন্ম সে অস্ত 
তো সে দাশ নদ্র। তদুপরি তাহার জুন্নগত যত দোষই থাকুক সে মান্য, 
এই মাঙ্ছঘ হিসাবেই শ্রনিত্যগোপাল তাহাকে কোলে তুলিয়া লইগ্ডা্ছিলেন। 
সুস্তফী মন্কাশয়কে ভনিত)গোপাল আরও বলিয়াছিলেন--‘আমাকে যদি 
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আপনার বাড়ীতে ঘাইতে হয়, তবে তারাপদকে সঙ্গে লহদ্যট ঘাইব এবং 
আমার পাশেই তাহাকে বলিবার স্থান দিব। অন্য ভক্তের) অন্ত পংক্তিতে 
বসিবেন' । প্রনিত্যগোপাল এমনি করিয়া যত নির্ষন, অকুলীন, পতিতদ্িগকে, 
যত ছোটদের কোলে তুলিয়া লইক্াছিলেন। মাঙ্ছযের ভগবান যুগে যুগে তাই 
মাহ মানুষ করিয়া কাদিয়। গিস্থাছেন। কোথায় শবরী গুহক, কোথায় 
কুষজা বিঘমহশ্ল, কোথাদ জগ্যই মাধাহ ঠাকুর আমার ইহাদের খোজেই 
পাগল | "খা স্থপর্ণ। সযুজ্! সায়! সমানং বৃক্ষং পরিযন্ব জাতে’ । ইহাই মারের 
স্বরূপ_-লীনিত।গোপাল তাই ছোট বলিঃ়! পাপী বলিয়া কাহাকেও দূরে 
সরাইয়] দেন নাই, সখার মত, বন্ধুর মত সকলকে বুকে ট্যনিঘ) লইয়াছেন। 
এমন মাঙ্বের মধ্যাদ। দাত! শীনিত্যগোপাল বিশ্বের প্রাণে জদযুক্ত হউন । 
সর্ব্বত্রাতি সমন্থঘের মূর্ভবিগ্রহ শীনিতঃ গোপাল একদিন তাহারু-অতি প্রিয় 
শিষ্য ধর্ম্মদাল বাবুর বাড়ী ভাতশালা হইতে ভক্তগণকে সঙ্গে করিছা নবন্ধীপ 
আসিতে ছিলেন । নবদ্বীপ প্রবেশের পথেই ছিল মুচীপাড়া । তিনি শুনিতে 
পাইলেন কোথাত্স যেন হরিনাম কীর্তন হইতেছে । শ্রীনিত/ঃগোপালের সহিত 
সবস্বীপের কালিদ।স বাড়ুঘ্যে মহাশয় ছিলেন । তাহাকে শনিত্যগোপাল 
জিজ্ঞাস! করিলেন "হরিনাম হচ্ছে কোথাঘ ?' কালিদাস বাবু বলিলেন, ‘ও 
মুচীবাড়ী। ভীনিতাগোপাল বলিলেন ; ‘নদের মুচী বাড়ীতে হরি নাম হবে নাত 
কোথায় হবে?" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি সুষ্ঠীবাড়ী গিয়। উঠিলেন। 
সেই বাড়ী হইল ভুবন মুচীর | ভুবন মুচী খুব ভাল লোক ছিলেন, প্রতিদিন 
সন্ধযাবেল। তিনি স্ত্রী পুজ কুন্তা লইযু। হরিনাম কীর্তন করিতেন। উ্নিত্য- 
গোপাল মধুর কণ্ঠে হরিনাম করিতে করিতে ‘বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন 
এবং “মুভী হইয়। শুচি হয় যদি কঞ্চ ভজে’ “এই বলিয়া তিনি ভুবন মূচীকে 
আলিঙ্গন বন্ধ করিরোেক্ন। কুরুম মুচী ভগবঞ্ স্পর্শ পাইছা ধন্ত হইলেন এবং 
ভীনিত্যগোপালের সহিত কীর্তন করিতে করিতে নবদ্বীপ আমপুলিয়া পাড়া 
আশ্রম পথ্যস্ত ব্দাসিলেন্ড। এই ভুবন যুচী শনিত্যপোপালের ভক্ত মণ্ডলীর 
দলভূক্ত হইয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া গিঘ্বাছেন। ছোটর গৌরব দাত) 
জ্রনিতাগোপাল এই ত্ভুবন মুচীর সমন্ধে তাহার জাতিছ্পণ গ্রন্থে 
লিখিম্জাছেন__“ অন্ঠাপিও মুচী কুলে এবং অন্তান্ত বণ শক্ষর কুলে অনেক 
ভক্ত আছেন। এই নবদ্ধীপেই কত নীচ কুলে কত ভক্ত আছেন। মূচী 
কুলোস্তব তুবন বা কুব্‌নোকে এই নবন্বীপের অনেকেই জানেন । অনেক 
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হরি ভক্ষের বিবেচনার সে ব্যক্তিও হরিভক্তিসম্প্ন । আমরাও সে বাক্তিতে 
ভগবজ্ষনোচিত ভক্তির অনেক লক্ষণ দেখিস্াছি। আমরা সময়ে সময়ে 
ভূবনকে হরিনাম শ্রবণে বিহ্বল হইতে দেখিয়াছি, হরি সংকীন্ডলে পুলকিত 
চুইতে দেখিক্াছি।” অনাম অরূপ চৈতন্ত পুকুষ নাম কূপ লীলা ক্ষেত্রে 
অবতরণ করেন লাম কপ লীলার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে ; তাই জড়াবড় 
সমন্বয় স্থাপয়িত৷ শনিত্যগোপাল যত ছোটর ব্রচ্ষ মুল্য দিয়া ছোটর গৌরব 
মাল করিযা গিয়াছেন। কোন আতিকোৌলীম্ত, গুণকোলীগ্ত, আশ্রমকৌলীন্ত 
তাহার দর্শন ও জীবনে নাই । মাঙ্গযের জাতি বা আশ্রম সমস্তই তাহার 
চরিত্রের উপর নির্ভর করে । মাহুষের স্বরূপ ভগবান, তাই মাহুষের পরিচয় 
হইলে সে ভগবানের সহিত কতখানি যুক্ত তাহাই দিয়া । শ্রীনিত্যগোপাল 
এই আজীবনের পথ অ(কিঘা রাখিয়া পিদ্বাছেন। সকল সংস্কার মুক্ত অবধূত 
জীবন লাভ কল্িছাই মানুষ তাহার জীবদ্ব হইতে মুক্ত হইয়া ্রক্ষদ্রী বন 
লা করিবে । এই জীব-শিবের, অরড়-অজড়ের মিলন দাত! শীনিতাগোপাল 
চরণে আমাদের শত শত প্রণাম । প্র র্‌ 

১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রলিত/ঃগোপাল নবদ্বীপ থাক) কালে, বর্ধমান জেলার 
বহু গ্রাম হইতে লোকজন তাহার নিকট ঘাওঘা আসা করিত। একদিন 
ভক্তগণ গ্রনিতাগোপালকে বলিলেন, দোগাছির তেঁতুলে বাগ্দীর ডাকাত 
দলের উৎপাতে বাড়ীঘর ছাড়িছা আপনার নিকট আসা আমাদের পক্ষে 
অসম্ভব হুইয়| পড়িয়াছে।  নবহীপ হইতে আট মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 
পুর্ববস্থলীর নিকট এই দোগাছি গ্রাম, সেখানের ঢাকাত দলের সর্দার হরি 
বাগ্দী বা হুরিবাগ। একদ্দিনী .রাত্রে ভক্তি দল তাহাদের লুষ্ঠিত 
"মাল হরিবাগেরা, ঘরে বসিদ! ভাগ-ব্াটোরোরা £ করিতেছে । একজন 
বলিল, সৰ্দ্দার, আর বুঝি জ্মদের দল থাকে না৷ +লিরখীপের এক সাধুর 
কাছে আমাদের নামে নালিশ হইয়াছে, সেই জ্রাধু নাকি খুব আগ্রত। 
হরিবাগ হাসিয়া বলিল, কত পুলিশ হাকিম তক্টাইয়া গেল আর একট! 
লাধু সে ভাঙ্গবে আমাদের দল ! হরিবাগ একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, বলিতে 
পার লেই সাধু দেখিতে কেমন? তাহারা বলিল, শুনেছি নাকে খুবই সথন্দর» 
তাহার গা দিয়। নাকি সথধ্যের আলো বাহির হয়। 

ডাকাতদল চলিগ? গেলে হরিবাগ ভাবিতে লাগিল, কত সাধুকে থম 


করিলাম, কত ঠাকুর দেবতার অলঙ্কার লুট করিলাম, কই কেউ তে। আমার 
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কিছু করিতে পারিল না, আর এই সাধুট1 আমাকে কাবু করিবে? আচ্ছা, 
দেখিতে হইবে সে কেমন সাধু । রাত্রি তখনও প্রভাত হয় নাই, হরিবাগ 
তাহার ঘরের লুষ্টিত মাল মাটীর নীচে পুতিতে তুলিয়া গিম্বাে, সে ঘেন 
সাধুর কথা শুনিয়া কেমন বিভ্রান্ত হুইন্থা পড়িছ্থাছে, শুই শুইয়া কেবল 
সাধুর কথাই ভাবিতেছে । হঠাৎ তাহার কাপে কে খেন করাঘাত করিয়া 
বলিল, হরি, ওঠ ওঠ, তুমি যে সাধুকে দেখিতে চাহিথ্াছিলে সে আসিয়াছে। 
ভাকাত সর্দার মন্ত্র মুক্ষের স্যাদ্র তাহার কুটিরের ঝাপ খুলিহা দিল, একদৃষ্ট 
চাহিয়া আছে হুরিবাগ সেই সাধুর দিকে, চোখ যেন ধাধিঘা যাইতেছে, মরি" 
মরি কি রুপের ছটা । হরিবাগের অন্দুরের মত কাল দেহ বেন বিদ্যুৎ 
স্পর্শে কাপিতে লাগিল, মাথার চুলগুলি খাড়া হইয়1 উঠিল, তাহার রক্তচক্ষুর 
দৃষ্টি মাটির দিকে হুইছ্া পড়িল, হরিবাগ কাদিতে কাদিতে” কি যেন 
বলিতে গেল--এমন সময় সাধু অস্তহিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে হরিবাগ 
লঙ্বিৎ ফিরিছা পাইল । তখন তাহার লাঠি লইন্া দৌড়াইন্ডে “দৌড়াতে 
নবন্ধীপ তুকাপাড়াঘ কনিত্যগোপালের আত্ম ছদ্বারে আলিয়া জোরে আঘাত 
করিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, দেখা দাও, ঠাকুর, আমায় দেখা দাও। 
ঘরের ভিতর হইতে গ্রলিত্যগোপাল সহাঙ্ছে ডক্তগপকে বলিলেন, "হার 
খুলিয়া দাও, বুঝি হরিবাগ আসিগ্সাছে । দরদ খুলিয়া হরিবাগকে ঠাকুরের 
নিকট আনিলে লে নির্বাক হইয়া বিস্মঘে ক্ষণকাল তাহার দিকে ভাকাইম়। 
পাকিয়া বলিল, “ছা! তুমি, তুমি, তুয়িই আমাকে শেস রাত্রে দেখা দিয়াছি পে, 
তুমি আমাকে তোমার নিকট টানিগ্াা আনিয়াছ, আমি ডাকাত, আমি 
সেই হরিয্নাগ: কত মাঙ্গঘকে-,ব্বূন করিঘাছি/কুষ সভীর সর্বান্ব-ু$ল, কারয়াছি, 
ক্ডে আমা টলাঁষতে পাঁৱে “নাই, তুমি পারিয্নাছ 1" ,এই *বলিঘ। সে 
রি ছত্রা্টর পড়িয়া গেল । অবমত্তারণ ই্ন্নিতআগোপাল তখন 
মধুর হালি ছাসিয়া বলিল্পেন__'হুরি, তুমি ‘আমাকেই দেখিঘাছিলে তো? 
ভাল করিয়! পরথ করিয়া দেখ ৷” হরিবাগ তখন কাদিয়া বুক ভাসাইততেছিল । 
প্রনিতাপোপাল বলিলেন_হবি, গঙ্গাস্থান করিয়|৷ আইস।” হরিবাগ 
দৌড়াইস্থা গি্া গঞ্গান্সান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে ফিরিঘা আসিল, শ্রীনিত)/গোপাল 
তাহার কর্পে দিব্য যক্্র প্রদান করিয়া বলিলেন-_*হূরি, তোমার এই বৃত্তিটা 
ছাড়া ভাল।” সেই হইতে হুরিবাশ দহ্থ্য বৃত্তি পরিত্যাগ কর্রিয়। মাদুর 
বুনিঘ্া ব্মীবিক। অৰ্জ্জন করিতে লাগিল । 


১৪৬ উজ্দ্রলভারত [ ছ্ম, বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা 


শ্রনিতাগোপাল এমন করিয়াই যত ছোট হেছ পরিত্যক্ত লাছিংতদের 
কোলে টানিয়া লইয়াছিলেন। ছোট যে শুধু ছোটই নয তাহার ভিতরেও , 
যে ব্রহ্ম সত্তা লুকাইয়া রহিয়াছে । ভাই তে! অবতারগণ নিজদিগকে নিজের 
মধ্যে পাইবার জরন্তই জগাই মাধাই হক্সিবাগের অন্ত এত ব্যাকুল । জীবন» 
দেবতা এ্নিত্যগোপাল, সকল সংস্কারমুক্ত জীবন প্রবাহ লইম তুমি 
একশত বৎসর পূর্বের এই ধরার ধুলায় অবতরণ কতিছ্বাছিলে, আজ তোমার 
“শততম জন্ম বাসরে আমরা তোমার জীবন প্রবাহে আমাদের সকল 
সংস্ক।র ধুইয়া ফলিক প্রণাম করি, তুমি আমাদের জীবনে জন্ম লাভ কর, 
আমাদিগের জন্্কে সার্থক কর) 


'্রক্ধ যখন নিপ্ণ-নিক্ষিঘভানে থাকেন, তখনও তাহাতে 
অধ)ক্তভাবে ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি ও. জ্ঞান-শক্তি খাকে। 
অন্ধ (যেমন নিত্া-সত্য-2ঠিজ্ঞপ তাহাত ঘে ক্িনা-শকি, ইচ্ছধ- 
শর্ছিটিও আন-শরক্তি আছে তান্না" নিশা ] ' জী লত্য, 
তাহারাও সত্য শু এব 


নব 


চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


লিন্‌-ইউ-ভাং ; অহবাদক শীহ্নোরঞ্জন গুপ্ত 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
চীনবাসীদের মনের বিশেষত্ব 

(১) বুদ্ধিবৃত্তি 

পুর্ব পরিচ্ছেদে আমরা চীনবালীদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা 
করেছি । তার মোট কথাট। হচ্ছে এই যে চারদিকের বস্তু নিচয়ের উপরে 
মানুষের মনের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাী সত্য, যা ভচৈনিকদের ভাবলে স্বপ্রতিষ্ঠিত । 
মনের শ্রেষ্ঠত্ব বলতে অনেক কিছু বুঝায় । আমাদের এই দুঃখ .চুর্দ্দিপ। পুর্ণ 
সংসারকে বুদ্ধির কৌৰ্কুলে মামুযের পক্ষে বস-বাসের উপযুক্ত স্থানে পরিণত 
করা বুঝায় তো বটেই, ত! ছাড়! শুধু মাত্র দৈহিক সাহস ও শক্তির বাহাদুরী 
প্রদর্শন সঙ্ধদ্ধেও একটা অক্কত্রিম অবজ্ঞা বুঝান্ব । বহুকাল পূর্ব্বে কনফিউসিয়াস 
যে ভার শিশু জুলুর ছুঃলাহপিকতার নিন্দা করেছেন, তাতেই বস্তুত: এই কথাই 
বলা হয়েছে বে বিখ্যাত মু ঘোস্ধা আটাক ভেম্পসীর মত ছুর্জ্ শারীরিক 
শক্তি ও সাহস সৰ্ব্বথা সিন্দার্হ । আমার নিশ্চিত ধারণ। যে কনফিউপিম্সাসের" 
কাছে জ্ঞাক্‌ ডেম্পসীর চেয়ে অপর বিথাত মুষ্ি-যোন্ধা জেন টুনী অধিকতর 
সমাদর লভ কর্তেন }. কেননা, শিক্ষিত বন্ধু-মহলে মেলা-যেশার ও তাদের 
আলাপ আন্না এহাগ্যতাঁর সত ঘোগ দেবার জেন্‌ টুনীর সঁহজ পটুতা 
আছে, কিন্ত ভেস্প মীর তাণনেই 1 কনফিউসিকুসৈর,বিখযাত শিশ্য খেনশিল্ষাস্‌ও 
মানসিক শ্রম ও শারীরিক, শ্রমের পার্থক) প্রদর্শন করে মানসিক শ্রমকেই 
উচ্চ আসন দিতে হিধা করেন নি । সর্ব বিষয়েই সব মাস্থষ সমান-_এক্সপ 
কোনে! মিথ্যা ধারণা ইচন্িকদের কোনো কালেই ছিল না। তালা চিরকাল 
মানসিক শ্রম ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই বছ মান দিয়ে এসেছে এবং এইটেই 
চৈনিক সভঃতার মন্ত বড় বিশেষত্ব ৷ « 

পাশ্চাতারা শিক্ষা ও জ্ঞানাঞ্জরলের প্রতি সম্মান বলতে ধা বোঝে ত! থেকে 
আলাদা বস্তু । ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতই কোনে! কোনে! ই5নিক পত্ডিত 


উচ্ছলভারত [৮ম বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


জ্ঞানান্বেষণে সাতিশয় অন্থরক্ত । কিন্ত আমার মতে ইউরোপীয় পণ্ডিতের 
জ্যানাস্বেষণের নামে একটা বিরুর্ত গর্ব ও পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা দ্বারাই ঘেন 
আতিমাত্র উদ্ধদ্ধ হয়ে উঠেন । জ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
সম্বন্ধে চৈনিক দ্ৃষ্টিভঙ্গীর মূল ডিত্িটাই আলাদ1। তারা সেই প্রকারের 
শিক্ষাকেই বহু মান দেয়, যে শিক্ষা মাছষের ব্যবহারিক জ্ঞান, সাংসারিক 
অভিজ্ঞতা ও বিপদের দিনে স্থির বিচার বৃদ্ধির প্রয়োগ ক্ষমতা বৃষ্টি করে ॥ 
সাংসারিক ব্যাপারে সত্যিকার যোগ।তা প্রদর্শনের ফলেই লেক্জপ সম্মানের 
অধিকারী হওয়া! ঘায়__ অন্ততঃ সেইটেই হচ্ছে আদর্শ স্বানীয় এবং জাতীঘ 
গোলযোগের দিলে জনসাধারণ আশা করে তার কাছ থেকে ধীর স্থির 
হুচিন্তিত মতামত, অলাধারণ দূরদৃষ্টি এবং কোনে! কাজ বা গৃহীত প্রস্তাবের 
ফলাফল কি হতে পারে, সে সম্বদ্ধে অধিকতর বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্প বিচার । 
এক কথায় তার! চায় ভার কাচ থেকে লেতৃত্ব_কলঢাপতম পথে পরিচালন! 
এবং তার্জেল বিচার বুদ্ধিতে নেতৃত্ব মানেই হচ্ছে মনের নেতৃত্ব_অধিকতর 
মানসিক শক্তি বলে প্রাকৃত জনকে সং পথে পরিচালন 1. যেখানে অধিকাংশ 
লোক্ষই অশিক্ষিত, সেখানে এরূপ নেতৃত্ব রক্ষা করা অবশ্য খুবই সহঞ্জ। 
সাধারণ লোক যা বোঝে না অথবা আবছায়। গোছ মাত্র বুঝতে পারে, 
এরূপ অপ্রচলিত কথা-সমষ্টির তাল পাকিয়ে কিছু বললে কিম্বা ইতিহাসের 
এমন সব দৃষ্টান্ত দিয়ে কথা বললে, ঘে সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান কেবলমাত্র 
নাটকের অভিনয় থেকে সংগৃহীত, লোকের মন সহজেই ডোলানে!| ঘায়। 
অনেক সন্ময়ে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত তাদের কাছে বেশী কার্যকরী হঘ্ব। 
তার কানুপ চৈনিকরা স্বভাবতঃ্ট বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষপাতী বদুরা দৃষ্টান্ত 
সসঘিত তুলনা -মুলক যুক্তির সাহাবে তল্তা মূল ব্যাপারকে যেমন সম্পূর্ণরূপে 
বুরাতে পারে, তেমন অন্ত (কাঙ্গে'উপায়েই সম্ভবপর সয় । 
ইতিমধ্যেই আমি আভাসে “ইঙ্গিতে বলেছি থে চৈনিকদের আসল রোগ 
হচ্ছে, তাদের বুক্তিট! কিছু বেশী । সব কিছুই তারা অতিরিক্ত রকমে বোঝে । 
একথার প্রমাণ হচ্ছে তাদের অতিশয় পরিপক্ক ধূর্ত বুদ্ধি, তাদের সুখ-দুঃখ 
সম্ব্ধে উদাসীনতা! এবং তাদের স্বাভাবিক শাস্তিল্রিয়তা, যা প্রা্ন ভীরুতারই 
কাছ ঘেসে যায়। তবে বুদ্ধিমান লোকের ভীক্ুতা স্বাভাবিক ! তাদের 
বুদ্ধি নিজের গ! বাচিয়ে চলতে প্রেরণা দেয় বলেই এরূপ হয়। মস্য- 
পালোদুত সাহসে ভদ্ধক্চ হয়ে সকলের উপরে মাথা তুলে দিয়ে বন্দুক 


চৈত্র, ১৩৬১] চীনদেশ ও চীনঘ্বেশবাসী ৯৪৯ 


খুলি মাথা পেতে গ্রহণ করা এবং খবনের কাগজের হৈ চৈ করে পাকিয়ে 
তোলা মহৎ উদ্দেশ্যে ভবন বিসৰ্জ্জন করা, আমরা ষদি স্থির মস্তিষ্কে 
বিচার করে দেখি সহজেই বুঝবো যে এর চেয়ে বোকামি আর লেই। যে 
ব্ক্তি নিজের মাথাটা খাঁটিঘে বৃদ্ধিট। ঠিক রেখে খবরের কাগজ পড়ে, সে 
কখনই খবরের কাগজের অতিরঞ্জিত প্রচারে প্ররোচিত হয়ে কোনো বিষয়েই 
দশের সামলে গিয়ে অগ্রগামী হয়ে দাঁড়াবে লা এবং মন্যপানে উদ্দীপ্ত না 
হম্ে যে লোক মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলে, মাঙ্গযের সাধারণ স্থভাব ও সুন্থ 
বিচার বুক্ধিই তাকে যে কোনে। হাঙ্গামার ব্যাপার্র থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখবে । গত যুক্ষের সময়ে আমরা দেখেছি থে বহু নিরীহ ভদ্র ব্যক্তি, 
বারা স্থূপ-কল্েজে হথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তারা এমন সব হুন্ম তীত্র 
মানসিক যঙ্পা ভোগ করে, যে সম্বদ্ধে কম-বৃক্ধিমান. অথচ অধিকতর 
শক্ত মাহুঘ ধারা, তাদের কোন ধারণাই নেই । ঘে নূতন চাক্রীতে ঢোকে, 
সে হয়তো বুঝতে পারে না, কিন্ত সেই ব্যক্তিই ৪/৫ বছর চাকরী করার 
পরে উপলব্ধি করে. যে নিজের প্রতি কর্তব্য করতে হলে চাকরী ছেড়ে 
পলাম্বনই অবশ্ত কর্তব্য কর্ণ্_এমন কি, সততা-সম্পন্ন ও বুস্ষিমান বাক্তির 
পক্ষে অন্ত কোনো পথ নেই । 

কিন্ত ভীরুতাট চৈনিক বুদ্ধিমন্তার একমাত্র লক্ষণ নূগ্প। চৈনিক ছাত্র 
ইউরোপে ও আমেরিকাস্ম স্থল-কলেছের শিক্ষা ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব 
অঞ্জন করে! বেছে বেছে লোক পাঠানে) হয বগেই বে সেক্সপ হয় তা 
নঘ্র। চীনবাশীরা আপন দেশেই বহুকাল থেকে শিক্ষ। সংক্রান্ত বিচার 
আলোচনায় অভ্যন্ত। জাপানীরা ঠা্ট। করে বলে যে চৈনিকরা “সাহিত্যিকের 
জাতি’ এবং এ বিষদ্ছে অন্ততঃ তারা ঠিক কথাই বলে। প্রমাণ স্বব্ধপ 
চীনদেশের সাময়িক পত্র এবং প্রবন্ধ লেখকের সংখ্যার বিষয় উল্লেখ করা 
যাঘ। _চৌনদেশে ঘে সব মাসিক ও অন্তান্ত সামদ্ছিক পত্র প্রকাশিত হয়, 
তার সংখ্যা কি বিপুল __যেন তার লীমা সংখ্য! নেই ॥ কোনে! সহরে ৪1৫টি 
বন্ধু একআ হলেই তাদের মাথায় যেন একট! সাময়িক পত্র প্রকাশের অন্ত 
খেঘ্বাল চেপে বলে। আর, সাময়িক পত্রে প্রকাশের জস্যে এত প্রবন্ধ 
আসতে থাকে ঘে, সম্পাদকদের অতিষ্ঠ হচ্ছে উঠতে হয়। আমি অস্ত 
দেখিছ্রেছি থে প্রাচীন রাজকীয় পরীক্ষা) ছিল এক প্রকারের বুদ্ধির পরীক্ষা । 
তার ফলে বহু পূর্ব্ব থেকেই চীনের শিক্ষিত লোকের! মার্জিত মন ও খুর- 
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ধার বুদ্ধির অধিকারী হয়েছে। ছারই প্রমাণ দেখা যায় তাদের স্ুস্ম ভাব- 
প্রকাশক ভাষার ব্যবহারে ও বিভিন্ন প্রকারের পরিমার্জ্জিত সাহিত্য স্থষ্টিতে। 
আর ছোট কাল থেকেই তারা যে কাব্য চর্চায় অভ্যস্ত হয়, তার ফলেও 
তারা উচু দরের ও মাল্জিত রুচির সাহিত্য রচনাম্ন যথেষ্ট পারদশিতা লাভ 
করে। চীনের চিত্রকলা তো এত উঁচু শুরে উঠেছে ঘে পাশ্চাত্যের চিত্রকলা 
এখনে! সেখানে পৌছাতে পারেনি। আর ক্যালিগ্রাফির ব! রেখাক্ষর 
কলার তে! কথাই নেঃ। এ কলার তারাই আদি শ্রষ্ট। এবং তাদের হাতে 
এ কলা ছন্দ সৌন্দর্ঘ্যে এমন বৈচিত্য ও স্থন্ম সৌকুমার্ধা লাভ করেছে যে তার 
তুলনা হয় লা। 

কাজেই একথা বলা চলেন! দে চীনবাশীদের মৌলিকতা নেই কিম্বা 
তাদের স্থষ্টি-শক্তির অভাব। নব নব যন্ত্র ও উৎপাদনের নব নব কৌশল 
আবিদ্ধারও তার! কম করেনি। তাদের উৎপাদন-শিল্প হত্ড-শিল্লের 'ডরেই 
রয়ে গেছে বটে, কিন্ত সেই যুগের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও কৌশলের আবিক্ষারে 
তারা কখনো পিছিত্ধে পড়েনি। বৈজ্ঞানিক পঞ্চতে আবিষ্কারের অক্ষমতা 
হেতু এবং তাদের চিন্তার অদভূত বৈশিষ্টোর ফলে চৈনিকরা প্রকৃতি বিজ্ঞানে 
অন্তান্ত জাতের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে ঘেতে পারেনি । তবে আমি 
বিশ্বাস করি যে অন্সদের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক লক্ধতে শিখে লিয়ে এবং 
দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আগামী শতাব্দীতে চীনও 
বড় বড় বৈজ্ঞানিকের জন্ম দিবে এবং তাদের দান বিশ্বের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
ভাঙার সুপ্রচুর হয়ে উঠবে । 

চীলবাসীদের এই সহজ স্বভাব-গত বুদ্ধিমত্তা যে কেবল শিক্ষিতদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। চৈনিক পরিচারকরা তাদের বুদ্ধি-বিবেচনার জস্তেই 
সর্বত্র আদর পায় এবং এ বিষয়ে তারা যে অন্ততঃ পক্ষে ইউরোপীয় পরি- 
চারকদের সমকক্ষ তাতে সন্দেহ নেই । মালয় রান্ধাগুলিতে. পূর্ব্ব ক্ঞারতীয় 
দীপপুঞ্জে এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে চৈনিক ব্যবসায়ীর! যে তাদের ব্যবসায়ে 
শ্ররদ্কি লাভ করেছে, তার প্রধান কারণই হচ্ছে যে স্থানীয় অধিবাসীদের চেগ্সে 
তাদের বুদ্ধি বেশী এবং বুদ্ধির ফল স্ব্ূপ তাদের মিভব্যিতা, তাদের দুর 
দৃষ্টি এবং তাদের দৃঢ় অধান্বসাঘ্ও অনেক বেশ্ট। চীনবাসীদের মধ্যে ঘে 
বিস্তাবস্তার প্রতি একটা অকুত্রিম শ্রদ্ধা আছে, তার ফলে নিম্ন মধ্যবিত্তদের 
মধ্যে পর্ধাস্ত একটা হৃকুমার মাজ্দিত রুচির স্ুট্টি হয়েছে। এ সন্ন্থো” 


x 
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বিদেশীদ্বেরা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ । সাংহাই প্রবাসী বিদেঈছের! অনেক সময়ে 
সরকারী পণ্য ডাণ্ডারের পণ্য বিক্রয়কারী চীনা কর্মচারীদের সঙ্গে 'পিজিল 
ইংরেজী” নামক এক প্রকার ভাঙ্গা ইংরেজীতে কথা বলে অনেক সময়ে 
অজ্ঞাতলানে তাদের অসস্ুতির কারণ ঘটিদে থাকে! কারণ তারা তো জালেলা 
ঘে এদের মধ্যে অনেকেই শুল্ক ইংরেজী বাবহার কর! সম্বন্ধে বিশেষ সঙ্ক। 
অতিশয় বত্বের সঙ্গে যে সব স্থন্ম কাজ যথাযথ ভাবে করা প্রছোজন, চৈনিক 
অ্রমজীবীরা অতি সহঞ্জেই তাতে দক্ষ হয়ে ওঠে । ইউরোপীয় অরমঙ্গীবীদের 
মধ্যে এমন সব রুন্ম অবয়ব বিপুল-দেহ আস্কর মত লোক দেখা যায়, যানের 
একমাত্র বিশেষত্ব হচ্ছে তাদের বিরাট চোগ্ছাল, নিম্ন ললাট ও পাশবিক শক্তি। 
কিন্ত চীনের শ্রমজীবীদের বাসন্থানে কিংবা কলকারখানার অঞ্চলে এক্সপ লোক 
দুম্প্রাপয । লেখানে পাও যাবে অন নমুনার লোক ঘাছের বৃক্ধি-উদ্দীপ্ত চোপ, 
সদ।-প্র্চল্ল আনন এবং ঘাদের প্রকৃতি সব বিধয়েঈট বিশেষ ভাবে স্থস্গত ও 
যুক্তিযুক্ত । সম্ভবতঃ ইউরোপের বহু জাতের তুলনাম্ম চৈনিকদের মধো এক 
ব্যক্তি থেকে আর এক ব্যক্তির বুদ্ধির তারত্মার তুলনামূলক হার অনেক 
কম, যেমন ক্ষ হয়ে থাকে চীন! পুরুষদের তুলনায় চীনা মেদ্েদের ভিতরকার 
বুদ্ধির তারতম্যের হার ৷ . 
(২) মেয়েলী ভাব ব্র্দারী প্ৰভাব - 
বনু বিধদ্ে চীনবাসীদের মন লত।ই মেয়েলী ভাবাপন্ন বা নান্ীস্বভাবের 
সমতুল্য । চৈনিক স্বভাবের বিভিন্ন দিক বিচার বিবেচনা করে এক কথায় 
বলা যায় যে চীনবাসীর। মোটামুটি ভাবে নারীশ্বভাব সম্প্ন। মেয়েলী বুদ্ধি 
ও মেয়েলী যুক্তি সাধারণতঃ যে প্ররুতির হয়ে থাকে, চৈনিকদের বুদ্ধ ও যুক্তিও 
তুলা প্রকৃতির । মেয়েদের মতই চৈনিক পুক্রযদেরও মস্ডিফে ক।ণ-তান 
স্থপ্রচুর। মেঘের! যেথন আদর্শমূলক ধোয়াটে ভাবা পছন্দ করে ন, চীনের 
পুরুধর৪ তা-ই । মেয়েদের চিস্থা ধেমন বন্তনিষ্ট, স্থনিদ্দিউ, ও সমগ্র দৃষ্টি 
মূলক বা একীকরণাত্মক, তেমনি চৈনিক পুক্রহদেরও ॥ মেয়েদের সংলাপ 
যেমন প্রবাদ-বাক্য পূর্ণ, চীনের পুরুষদেরও তাই । চৈনিকদের নিপন্য 
কোনো উচ্চাঙ্গের অক্ষশ্নাস্্ নেই এবং অধিকাংশ মেয়ের মত তারাও লাধারণতঃ 
সাধারণ গণিতের উপন্বে উঠতে পারে ন! ৷ আন্কালকের দিলে এমন মেয়েও 
অবশ্য আছে, যারা কজেক্সের পরীক্ষান্থ উচ্চাঙ্গের , অন্ধশাপ্রেও পুরস্কার 
সলাত করে। তাদের কথা অবস্য ব্বতস্_তারা হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম । 
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জীবন সম্থন্ডে মেয়েদের সহজ ভ্তান খুৰ পাক1--পুকুষদের চেয়ে অনেক বেশী! 
চীনবাসীদেরও তেমনি অন্তান্ত জ্ঞাের লোকদের চেয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বেশী । 
একটা সহজাত সংস্কার থাকে থাকে বলা ঘাম ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, তার সাহাষ্ বহু 
নারী কোনা বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে বিশ্বাস করে বলে যে তা এইরূপ যেহেতু 
তা এইক্ূপ লা হচ্েই পারে না, তাদের মত চীনবাসীরাও একই সহঙ্জাত 
সংস্কার বলে যাবতীয় প্রাকৃতিক রহন্তের মন্দ ভেদ করে। আন, মেয়েদের 
মতই টৈনিকদের যুক্তি-বিভার বিশেষ ভাবে ব্যক্তিনিই। কোনো চৈনিক 
বিচারক এ কথ! ভাবতে পাবে না যে আইনের মূলে হচ্ছে ব্যক্তি বা বস্তু 
নিরপেক্ষ একটা আদর্শ_মলে করে মে এ এমন বস্ত, ঘ। প্রত্যেক বাক্তিকে 
তার মতন করে” আলাদ1 ভাবে বেটে দেওয়! যায়, যেমন কর্ণেল হুম়াং কিংবা 
মেজর লি-র বিচার হবে তার পদমধ্যাদ। ও অন্তান্য অবস্থা হিসেব করে। 
কাজেই যে আইন মাহুষের ব্যক্তিগত অবশ্থ। সম্বন্ধে বাছ-বিচার করে না 
কর্ণেল হুয়াং বা মেপ্রর পি'র মত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ছিসেব না করেই 
বিচার শেষ করে, পে বাইন অমান্থষিক, লে আইন আইনই নয় । চৈনিক 
বিচারশান্ব বিজ্ঞান নর্__এক প্রকারের চারু কলা আর কি! 

এইংক্েেজী ভাবার উন্নতি ও গঠন” নামক বিখ্যাত পুগকে জেস্পারসেন 
ইংরেজী ভাষার বিলেধত্ব হিসেবে ভাবার পুক্ত্ীত্যচিত সবলতার উল্লেখ 
করেছেন । তিনি বলেছেন যে ইংরেজী ভাষার স্বল্প কথায় ভাব প্রকাশ, 
সাধারণ কাও-জ্ঞান ও সরলতা এই গুলি হচ্ছে তার প্রয়াণ । তার মত 
এতবড় ইংরেজী ভাষার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের মুতের বিরুদ্ধে কিছু বলা আমার 
উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু একট! বিষয় প্রতিবাদ না করে পারছিনে। পুরুষ 
মেয়ের গুণাগুপের বিচার করতে গিয়ে তিনি য! বলেছেন, আমি তা ঠিক 
মনে করিনে। সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞান এবং বস্তুগত ব্যবহারিক বুদ্ধি পুরুষদের 
চেয়ে মেয়েদেরই সাধারণতঃ বেশী থাকে । পুক্রযদের প্রবণতা! হচ্ছে মাটি 
ছেড়ে হাওয়ায় উড়ে সম্ভাব্যতার উর্দ্ধে পাড়ি জমানোর দিকে, কিন্তু মেয়েদের 
তা নয়। চৈনিক ভাষ! ও ব্যাকরণ হুবহু এই নানী প্রকৃতির মত প্রকৃতি 
সম্পন্ন । যেহেতু চৈনিক ভাষার গঠন, বাক্যবিস্তাস ও শব্দাবলীই প্রমাণ 
করে চৈনিকদের চিস্তার অতিযাআ সরলতা, তুলনা মুলক লক্ষণ!-অলক্কারের 
বন্তুপত নিৰ্দ্দোষ মিল ও বাক্য বিস্তাসে শব্দ ব্রাছলোর পরিবর্ম্দন। 

চীনবানীরা ইংরেজী বলতে সাধারণতঃ যে পিজিন ইংলিশ ব্যবহার করে, 


চৈত্র, ১৩৩১) চীনদেশ ও ভীনদেশবালী ১৫৩ 


তার গঠনের বিশেষত্ব থেকেই তাদের চিন্তার সহজ পারল্য বোঝা যায় । পিজিল্‌ 
ইংলিশে আমরা বলে থাকি চৈনিক হাড়ে ইৎরেছীট মাংস মূড়ে দেওয়া 
মৃত্তি বিশেষ । পিজিন্‌ ইংলিশে আমর! বলি-_‘সে আসে, তুমি এসে! লা, 
তুমি আসে৷, সে না আস্থক ( He come, you n0 come, you come, 
he n0 come )1 এই কথাটাকেই শুদ্ঞ ইংরেজী তে বলতে হ'লে বলা হবে 
‘যদি সে আসে, তোমার আলসার প্রয়োজন নেই এবং তুমি ঘদি আসে!, তার 
আসার প্রয়োজন নেই" (you needn’t come, if he comes, and 
he need’'t come, if you ০০০০০) ) কিন্ত এরূপ শুরিছে বলাতেই বে 
কথাটাকে অধিকতর সহ ও পরিদ্ধার কর্সে বল! হোলো, তা মনে করার 
কোনো কারণ নেই ॥ বরং পিজিন্‌ ইংলিশে যে ভাবে বল) হয়» তাতেই সহজ 
অর্থ সোজা করে বলা হছে যায়-_জটিলতাবর লেশ মাআও তাতে থাকে লা। 
সামারসেটের কৃষক আদালতে যে ভাষায় সাক্ষ্য দেয়, মুন সাহেব ডিনের 

ংরেঞ্জী নামক পুস্তকে তার নমুন। উদ্ধৃত করে দিছেছেন॥। তার থানিকট! 
এক্সপ-__এর ছিল এক লাঠি এবং তার ছিল এক লাঠি, এবং এ তাকে মারলো 
এবং সে একে মারলো; যদি এ তাকে তত জোরে মারতে, যত ভোরে 
শে মেরেছে একে, তবে এ খুন করতো তাকে, সে একে নম্ম (৮ (“He'd 
a stick and he’d a 31805, and he licked he, and be licked be; 
if he licked he ৪5 hard as he licked he; he'd a killed be, and 
not he be.) জাঁখ্দান কায়দার কর্শ্ম, কৃ, করণ ইত্যাদি বিভিন্তু বাচ্যে শব্দের 
হিভিন্ত কূপ ব্যবহার না করে’ আমার মতে এইক্কপ ভাবা প্রয়োগ করাই 
ৰুকাবার পক্ষে অধিকতর সহজ ৯ চৈনিকদের মতে ‘I 13515 he’ ( আমি মারি 
নে) এবং ‘he 18515 1" (লে মারে আমি ) এই দুটো কথার পার্থক্য বোঝা 
কিছুমাত্র শক্ত নয়--সে জস্তে ক্শ্ম-কর্তৃ বাচ্যের রুপের প্রয়োগ কিৎব। বর্তমান 
কালের তৃতীয় - প্ররযের একবচনের ক্রিয়ার রূপে '3' (এস) যোগ ক্র 
বজঅনাবশ্যক ৷ ইংরেজীতে অতীত কালের ক্রিয়ায় তো '5’.( এল্‌ ) ঘোগ করার 
প্রচ্থোজন হুর না। বলা হুদ্_! 0১2৭. ( আমার ছিল). He had 
(তাহার ছিল ), ] ৮ (আমি গিয়েছিলাম ); he 22৮ (লে গিয়েছিল) । 
সেই ক্কূপ বুঝবার শল্য বর্তমান কালের ক্রিছায়» 45 ( এস্‌ ) যোগ করার কোনো 
প্রস্োোজন নেই। বস্তুতঃ ৬৫ ৪15 ( আমাদের মত মেছ্ছেদিগকে ) এবং them 
58585 ( এরূপ জিনিস গুলিকে ) এরূপ ভাবা বন্ধ' লোকেই ব্যবহার করে * 


১৫৪ উচজ্জ্জলভারত [৮ম বর্ধ, ৩ সংখা! 


থাকে, কিন্ত তাতে অর্থ বোঝার পক্ষেও কোনো অস্থবিধা হুয় না কিংবা ভাষার 
মাধুধ্যও তাতে কিছুমাত্র ক্ষুত্ হয়.লাঁ। আমি খুব আশা করি যে, ইহবেজ ও 
ও আমেরিকান অধ্যাপকরা একদিন কলেডের ক্লাসেই সাহসে ভর করে বীরের 
যত শহি ডোন্ট" (চু 4০০6) বলবে বর্তমান ব্যাকরণের নিঘ্মাহুঘায়ী 
“হি ভাজ, নট." না বলে এবং তাতে তাদের জাত গেল বলে কেউ মনে করবে 
না। আমি এমনও আশা করি যে পিজিন্‌ ইংলিশের প্রভাবে ইংরেছের 
ইংরেজী ভাষাও একদিন চৈনিক ভাষার মতই স্থস্পষ্ট ও সহজ €বাধ-গমা 
হয়ে উঠবে ৷ 

খানিকট! নারী হ্থুলনভ বন্ত-তাস্ত্রিক সংস্কার বশেই ইংরেজী ভাষা গৌণ বা 
অপ্রধান পদগ্ুলিকে যথ। সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া হয়েছে__বখা। weather 
permitting (আবহাওয়ার অবস্থা ভাল থাকলে ), God willing 
(ঈশ্বরের ইচ্ছায় ), if P০ss5ib1€-( সম্ভবপর হ'লে ) whenever necessary 
(প্রয্নোজন হ'লেই ), ও3 ৎহচected ( আশাহজপ ), If I don't (not 
“shall not”) come back to-niEbt ( ঘদি আজ রাত্রে ফিরে না আসি ), 
if war breaks out (not shall break out ) next week (বদি 
আগামী সপ্তাহে যুদ্ধ লাগে) ইত্যাদি । চৈনিক ভাষায় ভাব প্রকাশের 
সরলতা ঘে ইংরেজী তাহায়ও কিছু ক্ছি আছে. জেসলারসেন্‌ তার কত গুলি 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । ঘেমন-firs come, first served (আগে এলে 
আগে হ্থবিধা পাবে ), n০ cure, n০ Pay (ল্লোগ লা সারিলে ভাক্রারের. 
দর্শলী নেই ), once bitten, twice Shy (একবার ঘা খেয়ে ছিগুণ 
সাবধান হও অর্থাৎ ঘর পোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখলে ভদ্র পায় ) 
ইত্যাদি) এর সবগুলিই হচ্ছে পিঞ্জিন ইংলিশের খাটি নগুল)। ইংরেজী 
ভাষার কোন্যো কোনো বাক্যে ১০ ( কে ) শব্দের কর্ম্বাচোোক্ পরিবত্তিত 
কপ (আh০ছদো')' আজকাল বাদ দেওয়া হয়ে থাকে । হেমন—who are 
you speaking to? (কার লক্ষে কথা বলছে! ) ৷ কাছেই অবস্থা 
ক্রমেই যা গাড়াচ্ছে তাতে ইংরেন্দী ব্যাকরণের মুক্তি অলগ্ভর্ব মনে হয় না। 
এচনিকদের ভাব প্রকার সরলতা অবস্থ এর চাইতে অনেক বে্লৌ। 
তারা হয় তো? বলবে-_ Sit eat mountain emPLY | কিন্ত এ কথার 
অর্থ বুঝতে তাদের কিছুমাত্র অস্থবিধা হম্ম ন!।', তারা শোনা মাত্রই 
বুঝবে বে, এ কথার অর্থ হচ্ছে কাজ না করে খেতে থাকলে পর্ববতগ্রমাণ 
অর্থও ফুরিয়ে ধাবে । কাজেই এ বিষয়ে আমাদের মাগাল পেতে ইংরেজের 


৩ এখনও অনেক দিন লাগবে ) রঙ ক্রমশঃ 





৮ 


বিশ্বস্থন্টির মূল রহস্য 


সম্পাদক 
পূর্ববঙ্গের বঞ্জড়ার প্রসিদ্ধ সাধক স্বভাব-কবি গোবিন্দ চৌধুরী গাহিচ্থাছেল £ 


“আমি যে স্বথেতে ঘরে থাকি 
কারে কই ভাই কেব। শোনে । 
পিতামাতার ঘোর অনৈকা 
তিলেক মিলন লাই দু'জন ॥ 
বে ঘরেতে পিতামাতা রব্বেছে 
বিচ্ছেদ দ্িবারাতি; , 
শুনেছি সে ঘরে কতু জলেনা কো 
সাবের বাতি ॥ 
কথা কিন্তু মিথ্যা নয়, 
ঘরে আমার কোনে! সময 
ঘোর অন্ধকার বৈ দেখ ক্ৰীম ৰা 
+ আলো এ জীবনে ॥ 


কর্শ্মমন্রী মাত! আমার 

কর্শ্মে দিন যাপন করেন, 

বআকর্থা পিতা। আমার শুদ্ধে থাকেন সপ্তুভলে। 

অলাভারে অহলিশ শা 
প্ৰ স্বণালতন্কর মত কুশ 

নীচের ঘরে শুয়ে থাকেন মা অভিমানে ॥ 


ভারতবর্ষের বুকে ঈর্শনে সাহিত্যে কাবো নাটকে প্রচারিত "াক্গাবাদের 

অবস্যন্তাবী ফল ন্বন্ধুপ বর্তমানে সমাজের বে শোচনীয় পরিণতি হইছাছে, 

ভাহারই একটী নিখুত ছবি উপরের গানটাতে ভাসিয়া ভঠিয়াছে। যে- 

সংসারে পিতা-মাতার এখার-আনৈক্)”, যেখানে ভিলেকের জন্য দু'জনের 

মিলন নাই, ঘেখানে দিবারাত্রি দুজন প্রতিটী5ঘ্টনাঘ পারস্পরিক সত্যে 
# 
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লিপ্ত, সেখানে ঘে ‘সাঝের বাতি” জলেন1, সেখানে যে বিষাদের কালো 
ছায়া ছাড়া আর কিছুই থাকিতে পারেনা, সেখানে যে লম্তানদের ছুঃখ 
ছন্দশার ইয়ত্তা থাকেন, কোনও কৃগ্ির প্রশ্রই যে সেখানে অবাস্তব, তাহা 
শ্বতঃসিহ্ সত্য । কৰ্শ্মময়ী মা’ কৰ্শ্মের তাড়নায় বহু স্থুষ্টি করিয়া চলিতে 
চাহিতেছেন. অথচ অকর্শ্মা পিতার সঙ্গে কোনে! সহযোগিতার প্রয়োজ্নই 
তাহার অহ্ভূত হইতেছেন!; পিতাও কর্শ্মমঢী মাঘের সঙ্গে সর্বপ্রকার 
সম্পর্কমুক্ত হয়া নিতান্ত নিব্বিকার অবস্থার বিশ্বের ‘সপ্ততল’ উর্দ্ধে শুইয়া 
থাকেন। পিতা ‘শতঘ্বানঃ', আর মাতা ‘যাতি সর্ব্মতঃ'। “শয়ানঃ' ও ‘যাতি 
সর্ব্বতঃ'__ইহাদের মিলন সর্ব্বক্ষেত্রে অস্তহিত। পারিবারিক এই একান্ত 
ইতরেতরবৈলক্ষণোর ফলেই নামিয়া আসিছাছে সর্বত্র দুঃখ দৈশ্ত লাঞ্ছনা? 
মা'কে আজ ধূলিতে অনাহাঞ্টে অভিমানে শুইয়াই কাট।ইতে হইতেছে) 
তাই মাতা আজ বিকারঞ্গনঞ্ী, হেছা, আর পিতা উদাসীন সংসার ত্যাগী 
নির্মল । 

এই ছবি যেমন ক্ষত্র সংসার-ভ্রীবনে সত্য, বিরাট বিশ্বেও ইহ! লমভাবে 
প্রযোজ্য । বিশ্বের মূলে রহিছ্াছেন পরম পুরুষ ও পরম! প্রক্কতি ; সেখানে 
যে দিন হইতে আমরা ইতরেতর্টৈলক্ষপা খুঁজিয়া বাছির করিয়াছি, সে 
দিন হইতেই বিশ্ব ছুই ব্লকে কিডজ হইয়াছে, বিশ্ব, লইগ্স) দলাদলির সষ্টি 
হুইয়াছে। একদল মায়ের পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়! 'প্রকুতি'র জয় জয়কার 
দিদাছে, প্রকৃতির দ্বারাই বিশ্বের সমন্ড ঘটনার মীমাৎসা! করিতে চাহিয়াছে : 
পুরুষের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই তাহাদের অস্থভূত হয় নাই । 
ইহারা হইল একান্ত প্রকৃতিবাদী, আড়বাদী, চার্ববাকপস্থী বা দেহাত্মবাদী । 
তাহারা প্রচার করিল ‘Eat and drink and be merry’'—'বণং কত! 
স্থতং পিবেৎ ৭" ঘাবজ্জীবেৎ, সুখং আবে । অপর পক্ষে আর একদল 
অধ্যাত্ববাদী প্রকুতির বাবহাব্রিক বা কশ্দ্গত একটা মুলা. স্বীকার করিল, 
কিন্ত পারমাধিক মুল্য দিল পুরুষের ; ইহাদের দৃষ্টিতে প্রকৃতি প্রতভারণামন্ী ॥ 
সহঙ্জ সরল অনাড়স্বর জীবন ঘাপন করাই ইহাদের হতে জীবনের লক্ষ্য; 
জটিল প্রকৃতির সংশ্রুব যতট। শ্টদ্র কমাইঘা আলা যায়, ততই মঙ্গল । ইহারা 
আজড়বাদী । এই ভাবে বিশ্বের মানুষ পুরুষ ও প্ররুতিকে কেন্দ্র করিয়া ছুই 
দলে বিভক্ত হইল, রক্তক্ষমী সংগ্রাম সুরু হুইল । একদল মাছের পক্ষাশ্রিত 
হইয়া বাধার ‘রেশন' পর্য্যন্ত বন্ধ করিল; অপর দল ইহার প্রতিশোধ লইবার 
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জন্য মাতাকে বিকারজননী, কলক্ষিনী বলির প্রতিপন্ন করিল । কখনও বা 
মাতা অভিমান করিছা গৃহকর্ পরিত্যাগ করেন, কখনও বা পিতা সংসার 
ত্যাগী হইয়া বৈরাগী সাচন । বাবা-মার এই মনকষাকবির মধ্যে সম্ভানদল 
নাজেহাল হইতে লাগিল, তাহার! “অন্থাভাবে ঈর্শ চিন্তাজরে জীর্ণ অপমানে 
তঙ্গ ক্ষীণ ৷” স্থন্টির এই মানি দূর করিবার জন্তই পরমপুরুষ ও পরমা প্ররুতি 
পারস্পরিক হম্ব মিটাইস্জা ক্খে জ্ঞানে প্রেমে অস্তোম্তমিথুন হইয) ফান্ধনী 
পুপিমার দিনে শ্ীগৌরাঙ্গ কূপে অবতীর্ণ হুইলেন। এ্গৌর্রাঙ্গলীলার পূর্ববর্তী 
লীল! হইতেছে শরাধা-কষ্চলীল।। এ্রগৌরাঙ্গই একাধারে ্রনাখাকুকও। 
ভ্রজধাম এই বাধা-কুকলীলা বুকে ধরিছা ধন্য । সেখানে দোললীলার ভিতর 
দিগ্বা পুরুষ ও প্রক্কৃতি দ্য স্ব স্বাতত্ ও মধ্যাদা রক্ষা করিয়া, প্রত্োকের মান 
(measue ) বজাছ বাখিঘা, একের মাদক অপরে মানী হইমা অডেদ 
প্রভেদ ভাবে যে এক দিব্য অদ্ধৈতরসানন্দ ভোগ করিয়াছেন, সেই দিব্য 
জঅথ্ৈত রসানশ্দের ঘন বিগ্রহ জরীগৌরক্কুনদ্দর বাঞালার পিতামাতার কোলে 
জনম নিয়াছিলেন বাঙলার অর জলে পুষ্ট হণ! বাঙ্গল! ভাষায় কথ। বলিয়। 
বাঙ্গলার সংস্কৃতির চরম ও পরম সার্থকতা রূপে । তাহার অবতরণের ফলে 
বাঞ্গল। এক নৃতন দর্শন ও নৃতন কুস্তির অধিকারী হইয়াছে বাহা অদূর 
ভবিষ্যতে সমস্ত বিশ্বকে প্রলুন্ধ করিবে, অক্র্ধণ করিবে, উত্বক্ধ করিবে, 
গড়ি তুলিবে । Ro 2 bd 
ভগোরাঙ্গ হুইতেছেন ‘Spirit in terms of matrer and matter irk 
terms ০৫ ৪০83৮. এউ সআগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে জীনিত্য গোপাল লিখিতেছেন: 
‘চৈতন্য অবতারে রাধাক্রষ্ঃ একীভূত হুইঘাছিলেন। সেইজন্য তাহাতে 
প্রকৃতি রাধার '্ৰভাব ও পুরুষ শক্কফ্চের স্বভাব ছিল । সেইজন্য তিনি পুঞ্ষ 
প্রকৃতি উভয়ই ছিলেন" । পুরুষপ্রক্লতি-শুষ্টির ইহাই হইল মীরু শান্রসম্মত 
চরম ও পরম পরিণতি । বিশ্বস্থষির মূল রহস্য ইহাই । বিশ্বের প্রতিটী 
স্পন্দনের একপিক ‘প্রকৃতি’, অপর দিক ‘পুরুষ’ । একাস্ত পুরুষও এ বিশ্বে 
নাই, একান্ত প্রকৃতি ও নাই ১ আছে ছুই দুইয়ের সঙ্গে অজাজি ভাবে ঘুণ্ধু 
হইদ্রা, ছুই ছুইকে জড়াইজ্আা। ছুই-ই সেমন শ্বতস্্ (independent ), 
তেমনি দুই-ই আবাকগ অস্তোস্তাপেক্ষ ( inter-dependent )॥ ইহাই 
অজধাষের পরকীয় তক্ত। প্রকৃতি ও পুক্রষ পরকীর় সম্বন্ধে দুইই ছুইছ্ছের 
অঙ্গ linmanent) 8 আভিগ (transcendent ) । দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক 
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Whitehead তাহার Process and Reality গ্রন্থে লিখিয়াছেল : ‘It i$ 
as true to say that God is immanent in the world as that 
the world is immanent in God. Itis as true to say that 
God transcends the world as that the world transcends 
G০৭.’ ছুই দুইয্ের কাছে ধরা পড়িশ্নাও. immanent ছইয়াও পরস্পরের 
কাছে অধরই রহিপ্াা াইতেছেল অর্থাৎ transcend করিয়া চলিদাছেন। 
প্ারাধার পিছনে ছুটিয়াও শ্রুরুক্ণ শ্ররাধাকে ধরিয়। ফেলিতে পারিতেছেন নাঃ 
প্ররাধাও শ্ররুষ্ণের পিছলে ছুটিয়া তাহাকে পাইয়! বলিতে পারিচতেছেন লা। 
মন্মাধুর্য্য রাধার দোহে হোড় করি । 
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দৌতে কেহ নাহি হারি। টৈতন্তচরিতান্ঠত 

পরকতিমাধুধ্া ও পুকুষ-মাধুধ্য দুই-ই হোড় (প্রতিযোগিতা ) করিয়া) এই 
বিশ্বের অস্তরে বাহিরে চলিয়াছেন.; প্রত্যেকেই ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধি পাইতেছে, 
তাই কেহ কাহারও কাছে জার মানিতেছে না। এই যে পরস্পরের মধ্যে 
পাওয়া ও না-পাওয়ার দোললীল। চল্ঞিতছে, একে অস্তকে পাই যাও পাইততেছেন 
না, আবার না-পাওঘার মাঝে অনন্ত পাওয়ার রস আস্বাদন করিতেছেন, 
ইহারই বুকে অবতীর্শ হইলেন উগৌরাঙ্গ । 

শ্রুগৌরাঙ্গ স্ীবনে প্রকৃতির স্বভাব ও পুরুষের স্বভাব একীভূত হইয়াছিল । 
প্রতি জীবেরও এক অৰ্দ্ধেক পুরুষঃ.অপরার্ছ্ধ প্রক্তি । ইজব বুদ্ধি দুইয়ের মধ্যে 
একাস্ত 'প্রতভেদ’ প্থাপন করিঘ্লাই “ভব কিছুকে গুলাইয়াঁ দিঘাছে। পূরুষ-প্রক্কৃতে 
একান্ত পৃথকৃও নয়, অপৃথকৃও নয় । ভ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন, “আমি 
অভেদবাদীও বটে, প্রভেদবাদীও বটে’ । ইহাই পুরুষোত্তম দর্শন, অনাগত 
যুগের দর্শন । 

এই দর্শনে একান্ত প্রবৃত্তি বা একান্ত নিবৃত্তি বলিয়াও সত্য বাস্তব কিছু 
নাই । প্রবৃত্তির হ্্ুতি রন্ধে, রন্ধে, রহিঘাছে নিবৃত্তি একান্ত প্রবৃত্তিও 
কামের জননী, একান্ত নিবৃত্তিও কামের প্রেরত্িত।। যেখানে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি 
সমস্বিড, সেইখানেই মদন স্তন্ধ ; সেই স্তরেই মদনমোহন '“তত্যের প্রকাশ । 
যে-জীবনে পুরুষ-স্বভাব ও প্রক্ৃতি-স্বভাব অন্তোন্তমৈথুনরত. সে স্মীবনই 
মদনমোহন জীবন । প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগানও কাম, প্রবৃত্তি নিগ্রহও কাম । 
এই দ্বিবিধ কাম হইতে মুক্তি দিবার অন্তই শগৌক্গ জীবনের আবির্ভাব । 
জলিভাগোপাল ইহ্নরই যুগোপযোগী দর্শন প্রদান কুর্মিয়া ধঙ্ট । শুরাখারুফের 


দোললীল। উদ্ভূত মদনমোহন শুগৌরহন্দর জঘুক্ত হউন । বদ্রেমাতরম্‌ 





প্রেম মৃত্যু জীবন 
মিজরুণ বরণ চক্রবর্তা 


মৃতার স্ন্ততা নামে কথনে! কখনে। 
সুর্ধেদীপ্ত জীবনের ও মাঠে 

সত্তার একান্ত সঙ্গোপলে._ 

যখন প্রেমের দীপ 

আকম্মাৎ নিবে যায় 

দমকা! চাওয়ায় । 


এই আলে৷--এই গান--চঞ্চল উচ্ছলি, 
ক্ষাগতিক যত কলকোলাহন্স 
যদিও জোয়ার জলে 

ভেসে চলে 

আপন খেয়ালে 

কাল হতে মহাকালে, টি 


নির্বাক নিল্পন্দু আর ছন্দহীন হন শুধু বাজে 
স্বত্যুক্দ পরশ পাওয়! ৫স প্রাণের শ্ন্ধতার মাঝে । 
মৃত্যুর শুন্ধতা! 

নৌন্রহীন ছিপ্রহরে সন্ধ্যার মৌনতা ॥ 

আলোছ কালোয় ঘেরা জীবনের এ কী পরিচয় । 
এ জীবন ঘেন এক অনস্ত বিশ্ব! 


এবি কত যে মৃতু! জীবনকে ছু'য়ে চলে ঘাস্ব। 
ক্ষণিকের অদ্ধকারে নিজেকে লে নিঃশেবে হারায় । 
কিন্ত লে লূুণ্ডির মাঝে নবজাগরণ দান! বাধে; 
আবার সহসা দেখে ধর! সে পড়েছে কোন ফাদে । 
নব দুর্বাদলশ্র্রমলোভা-মলোহর সে জীবন-__ 
আলোর প্লাবন ! 


উজ্জল ভারত [৮ম বর্ষ, ওয় সংখ্য 


মরণকে চেখে চেখে জীবনের অব্যাহত গতি হ 
অথণ্ড আলোয় এসে পুর্ণ পরিণতি ৷ 

মৃত্যুর সশ্তক্ধত! ! 

আলোর দ্রাবন ! 

প্রেম আর স্বত্যু আর অনন্ত জীবন 1? 





‘“নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা লা থাকলে 
তার সম্পূর্ণতা নেই । পৃথিবীর ধাতুপাথরের অচল ভিত্তির 
সর্ক্মোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাগের প্রবাহ, 
যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্ধের প্রবাহ--তার চলাফেরা আলা- 


যাওয়। মেলামেশার আর অসন্ত নেই ৷" 
-রবীজ্রনাথ 


শ্রীমদ্তগবদগীতা। 
€ পুরধাহুবুতি ) 
চতুদ্দিশে হপ্যাক্সং 
ঘা! সত্বে প্রবৃক্কে তু প্রলয়ং ঘাতি দেহভূৎ্। 
তদোভমবিদাং লোকানমলান্‌ শ্রতিপন্যতে ॥ ১৪৷১৪ 
[মরণদ্থারাও এই সকল গুণবৃদ্ধির কল প্রাপ্ত হও৮1 যায়, যে ফল 
সঙ্গরাগ হেতুক্ বলিছা গৌণ-__ইহাহ প্রতেপাদন করিবার অন্ত বলিতেছেন) 
যন! [যন ] সত্যে প্রবুক্ধে [রজওুমোণ্ডণপতকে অ‘ভভব কগিছা সতশুণ 
শুরুই্ক্পে বৃক্ষ প্রাপ্ত হইসে ] তু[ কিন্ত) প্রলচং [ মরণ ] যাতি [লাভ করে] 
দেহভৃত [ দেখার) আয। ] তন! [ তখন } উত্তমবিদাং [ উত্তম হির*]গর্ত 
প্রভূতিকে জানেন যাহারা, উত্তমবিৎ ভীহাদে্ ] €লাকান্‌ [ স্থবোপ্ডোগ- 
স্থান বিশেষ লোকসণুহ ] অমলান্‌ [ মল রহিত ; ভেদ-দর্শপন থাকার ফলে 
তাহাদের এই নির্শ্বল লোকও মলিনতা বন্দ্দিত নয়; এখান হইতেও আবৃত্তি 
হয়] প্রতিপঞ্চততে [(প্রাঞ্চ হন }। 
সবগুণ বৃক্চিপ্রাপ্ত হইলে ঘে সময় দেহী মৃত লাভ কনে, সে সময 
সে বাক্তি উত্তম জ্ঞানীদের অমল লোকসমৃহ প্রাঞ্ত হল। ১৪১৪ 
বঞ্জলি প্রলয়ং গত্বা কশ্দপা্দঘু জাছতে। 
তথা প্রলীনপ্ডমসি মূঢ়ধোনিযু জাতে ॥ ১৪1১৫ 
রজ্জসি [ রঙ্জোনুণ প্রবৃন্ধ হইলে ] প্রলগ্ং গত্ব। [ মরণ লাভ করিস] 
ক্ণসঙ্গিযু [ কর্ম্মাসক্তিযুক্ত মহত্যসমূহের মধ্যে ] জাছগতে [ জন্ম লাভ করে] 
তথা [লেপ ] প্রলীনঃ [ স্বত ] তমসি { তমোগুণ প্রধৃন্ধ হইলে ] মুঢ়- 
যোনিযু [ পশ্বাদি ঘোনিলখূহে ] ভাছতে [ জন্মগ্রহণ করেন ]। 
রলোগুণের ব্বদ্ধি কালে মরিলে কর্মালত্র'দের মধ্যো জন্মায়, সেইরূপ 
তমোগুণে মৃতুুলাড করিলে মৃঢ়ষযোনিগণের মধ্যে জন্ম লাভ করে। ১৪৷১৫' 
কর্শণঃ স্বক্রতস্ডাহুঃ সাত্বিকং নির্শ্বলং ফলম্‌ । 
রজসম্ত ফলং দুঃবমনজ্ঞানং তম্সঃ ফলম্‌ ॥ ১৪১৬ 
{ অতীত শ্লোকের জর্থ ই খুলিয়া বলিতেছেন ) কম্দপঃ [ কৰ্শ্দেপ্র ] সবরুতক্ত 


১৬২ উচ্চল ভারত [শষ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


(৩শ্বাভন কশ্ম, দুন্ধ তের বিপরীত সাত্বিক স্থরুত ২ ইহা নিশ্চঘ্ নৈন্ধর্শ্ব।- 
লক্ষণ কর্শ্ম নত, ভেদ্দৃরি শৃন্ত কষাপিত কশ্দ নদ] আতুঃ [শিষ্টগণ বলেন ] 
সাত্মিকং [সাক ] শিৰ্শ্বসং [ অশুদ্ধি রহিত ]; ফলম্‌ রছ্গল: তু [ রো গুণের, 
রাঙ্রল ক্ছের কিন্ত] ফলং ছুঃখম্‌ [ কারণেরট অনুরূপ ফল +, দুঃসমন্তর 
রাক্ষস কর্শ্মে॥ ফলও ছুঃখকপ হয় ] ( লেঃজপ ) অজানং তমল: [ তামল কশ্ঘের 
অন্ঞান ] ফলম্‌ । 
সুরত কর্শ্মের সান্বিক নির্শল ফল, রজোগুণের ফল দু:খ, তমোগুণের 
ফল অন্তান, এইক্কপ শিষ্টগণ বলেন ॥ ১91১৩ 
সত্বাৎ সংচ্গায়তে জ্ঞানং রজসো লোচ এব চ। 
প্রম্াদমোহেঁ মতো ভবত্বোহজ্ঞানন্মেহ চ ৪ ১৪1১৭ 
(গুপআম হটতে কি হুন?) সত্বাৎ [ ভিশ্ুনৃষ্টিযুক্ত সত্মগুণ লাভ হইলে] 
সংঙ্গায়তে [ উৎপল্প হয় ] জ্ঞানং রজলঃ [ রঙজোগুণ হইতে ] লোডঃ এব চ 
[লোভই উৎপপ্ন হয়] প্রমাদমোতে। [ প্রমাদ ও মোহ উতদ্বই ] তমলঃ 
[ তমোগুপ হইতে ] ভবতঃ [ হয় ] সল্লানং এব চ [ এবং অম্ঞানও ]) 
সত্ব হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হব, আজঃ হইতে লোড, তমোগুণ হইতে 
প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়! ১৪)১৭ 
উৰ্দ্ধ গচ্ছন্তি সত্বঞ্থা মধ্যে তিষ্টন্তি রাজসাঃ ৷ 
ক ঝঘন্যগুণবৱস্ব। অধে! গচ্ছন্তি তামলাঃ ॥ ১৪:১৮ 
উরদ্ধং [ উৰ্দ্ধ-মধ্য-নীচ ভেদময় উর্দ্ধে, দেবলোকাদিতে ) গচ্ছন্তি [যা] 
সত্বস্থাঃ[ ভিচদৃষ্টময় সত্বশুণের বুত্তে অবস্থিত পুরুষগণ ] মধ্যে [ মনগস্তলোকে ] 
তিষ্ঠস্ত [ উৎপন্ন চদ্ত ] রাজলাঃ [রাজস, বাক্তিগণ ]; অআঘঙ্ুগুণবত্তস্থাঃ 
[ শঘন্ত ঘে গুণ অর্থাৎ তমঃ, তাহরই বৃত্ত যে নিজ৷ক্প্যাদি, তাহাতে স্থিত 
জধস্রগুপবৃতুক্ষ, মূ় ] অধ: [ পশ্বাদি লোকে ] গচ্ছন্তি [ উৎপন্ন হয় ] ত।মলাঃ 
[ তামদ ব্যক্তিপণ ] (ভগবান ভাগবতে আরও একটী চতুখ স্থানের কথা 
বলিতেছেন--"সত্বে প্রশীনাহ স্বধান্তি নরলোক২ রজোলড়া:ঃ তমোপরান্ত 
নিরঘং ঘান্তি মামেব নিশুপাঃ” ।--যাহার! নিশুণ, তাহার! আমি-রূণ স্বানকেই 
প্রাপ্ত হন) । 
> সত্বপ্তণন্দিত ব্যক্তিগণ উৰ্দ্ধলোকে গমন করেন, রাজস ব/ক্রিগণ মধ) সহুষ্য 
লোকে, অঘন্ঠগুণের বৃত্তিতে ব্যাপৃত তামস ব্যক্তিগুণ অখোলোকে গমন 
করে। ১৪৷১৮ 








চৈত্র, ১৩৬১] উমস্তগ বদগী তা! 


নাচ্ছৎ গুণেভাহ কর্তার হদা ভ্রষ্টাহুপশ্ঠততি । 

শ্ুণেভশ্চ পরং বেত্তি মস্তাবং সেই পিগচ্ছতি ॥ ১৪1১৯ 
(পুক্ষণ সমিথ্যান্ঞ:নের £$তর প্রক্কৃতির সঠিত সগ্ন্ধ স্কাপন করিতে গেলেই 
আসে তাহার বিশেষ কে।নৎ গুণে আটক্াইগা। বাঘা জপ সঙ্গ; তখনই 
€শ মনে করে আমি একান্ত সুমী বা একান্ত হুংসী বা একান্ত বূঢ়। মিথ) 
জ্ঞানমূল গুণসঙ্গঈ [তত্র িশ্ পরস্পর-বিশঠীত সংসারজ্গন্সের কারণ এই 
সকল বিষ পুর্ববাধযায়ে বলা ভইপাভে ॥. এই অবায়েও “'লব্বং রজ্জন্তম ইতি 
শুণাঃ প্রকতিসন্ডব।:'" হতে আরস্ড করিঘা তাহাই বল। হইঘাছে। গণি? 
গুণের কার্ধা কি? গুণের কাধাম্বারা গুণ কি প্রকারে বন্ধন করে, গুণব্চ্ধ 
পুরুষের গতি ক প্রকার, ইত্যাদি প্রশ্লের উত্তরেও দেপানে! হইয়াছে থে, 
প্রক্কতি-পুক্রব স্বন্ধে মিথাল্লান বন্ধনের কারণ ; বন্ধনের কারণ প্রকৃতি নন । 
লেই সমাগদর্শনটী কি, ঘাহার ফলে মুক্তি ত, তাহাই এই স্সোকে বলিতেছেন ) 
অন্তং গুপেভাঃ [ কার্ধকারণ ও বিষ্ক্পে পরিণত গুণ ছাড়া অন্যকে ]কণ্তারম্‌ 
[ কর্ত্ত৷ বলিছ।] যদ। [ ঘখল ] ভষ্ঠ। [ বিশাল পুরুষ ] ন অন্তপত্ততি [ তত তন 
ফন্সিঘা খু জিগ্রাও উপলব্ধি করেন ন।; ঘখন গুণের বাহিরে গুপের প্রেরপাদাত। 
বলিয়া কিছু ধর! পড়ে না, গুণ ঘগন পুকযোত্তম ওপন্বারা নিগুঢ় হইয়া নিজের 
€প্ররণা নিজের বুকের মধ্যেই পায়, এবং তাহা ারাই সে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়, 
তাহার বুকের বাহিরে অপর কোনও প্রেরয়িতার অন্তিতবও যখন সুন্ত্রদ শখ.দর 
স্থক্মতম দৃটটিতেও ধরা পে না, তাহাকে ঘখল কোনও বাহিরের পুরুষ 
হইতে ধার-করা প্রেরণ! পাইয়া আর নাঠিতে হয় নাঃ তখনই এপ্রতিটিভ হন্ত 
প্রক্কতের গুণ সম্বন্ধে দিবা জ্ঞান ] গুণেহ।: [ পুরুষে:ত্রম গুপমঘী এ্কুতির 
অশুণসমূহ হইতে ] পরত [ পরকীঘ় পুকুধ, থিনি প্রকৃতির আচ্ছগ থাকিয়াও অচীত 
এবং অতীত খাকিয়াও্ড অঙ্গ, সমব্যান্তিমড্র ] বেত্তি [ জানেন, জীবনে আস্বাদন 
করেন ] মদ্‌ভাবং [ পুক্তষযোত্রম আমির সত্তা ও রতি ] সঃ [লেই বিহান] 
অধিগচ্ছতি [স্বতঃলিদ্ক অনিকার রূপে প্রান্ত হয়]? 

যে সমন গুণসমূহ হইতে পৃথক বলিছা অন্য কাহাকেও কর্ণ! বলিছা 

দেখেন না, এবং আত্মাকে গুপ সমুহ হইতে ‘পর’ বলিয়া উপলব্ধি করেন, তখন 
সেই বিদ্বান আমার ভাব অধিকার স্বরূপে প্রাপ্ত হুন । >১৪৷১৪ 

গুণানেতানতীতা জীন্‌ দেহী দেহলসুন্তবান্‌। 

জ্শ্ম-মৃত্যু-দরাহুঃখৈবিমুক্তোহম্ব তম তে ॥ ১৪1২০ 





১৬৪ উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা 


(কি প্রকারে “মস্তাবসধিপচ্ছতি”__-তাহাই বলিতেছেন) গুণান্‌ এতান্‌ 
€বথোক্ত গুণসমূহকে ] অতীত [ জীবিত থাকা কালীনই রাগন্ের বের 
সুপসসূহকে অতিক্ৰম করিছ ইত) অর্থাৎ পুকুবোত্তম স্বরে শুণসমূহকে প্রান, 
হইয়া] আন্‌ [তিলটী] দেহী দেহসমুন্তধান্‌ [ দেহোৎপত্তির মূল হেতু? 
দেহের সমুস্তব হত যাহাদিগ হইতে ] জন্মম্বহাজরাছু:খৈ: [ জন্ম, মৃত্যু অরা ও 
দুঃখ সম্বন্ধে মিথ্যাল্তান হইতে] বিমুক্তঃ [বিশেষভাবে মুক্ত হইয়া, জীবনের 
মাঝে উহ্াদিগকে রুস্কপে পরিণত করিছা ] অমৃতম্‌ [আমার €প্রমাম্বত ] 
অশ্ু,তে [ আস্বাদন করেন ]। 

দেহোৎপত্তির কাত স্বক্কূপ এই গুণড্রঘকে অতিক্রম করিয়া দেহী অন্মসৃত্যু- 
জরাব্যাধি সন্বন্ধীর মিথ্যাল্ভান হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার প্রেমাষ্বৃত পান 
ক্রেন । ১৪৷২০ 

অর্জুন উবাচ 
১*লিইিস্বীন্‌ গুণানেতানতীতে। ভবাত প্রডো। 
কিমাচারঃ কথং চৈত:ংস্বীন্‌ গুণানতি বর্ততে ॥ ১৪।২১ 

(জীবন থাকিতে থাকিতেই গুণগত অতিক্রম কণিডা অমৃত লাভ করিয়া 
থাকে, এই বাক্যের মধ্যে প্রশ্নের বীপ্গ উপলব্ধি করিয়। ) অঞ্ুনঃ উবাচ [ অঞ্জন 
বলিলেন ] লিঙ্গ: [ কোন্‌ কোন্‌ চিহ্ন সমূহের ছারা] আন্‌ গুণান্‌ এতান্‌ 
[এই গুপঅয়ের] অত৯ত: [ অ-ত্ক্রম করিয়া প্রাপ্ত] ভবতি [হন ], হে প্রভো; 
কিমাচারঃ [ পুকুষে।তম ক্ষেত্র এই ধরার বুকে কি তাহার আচার ? ] কৎংচ 
[ এবং কি প্রকারেই ] এতান্‌ আন্‌ শুপান্‌ [এই গুণত্রম়কে ] অতিবর্তৃতে 
[ অতিক্ৰম করি! বর্তমান থাকেল ।] 

অঞ্জুন বপিলেন__হে প্রভো, কিরূপ চিহ্ন দ্বারা এই গুণত্রয় হইতে 
অতিক্রম করিয়াছি, বুঝ। যায়? ক্কিপ তাহার আচার? এবং কোন্‌ 
উপায়ে পুরুষ এই গুপআছের অতিক্রম করিয়া বর্তমান থাকেন? ১৪।২১ 

শ্রভগবান্‌ উবাচ 
প্রকাশক প্রবুত্তিক্চ যোহমেব চ পাশুব॥ 
ন হেঙি সন্প্রবৃত্যনি ন শিবুত্তানি কাতক্ষতি ॥ ১৪।২২ 

( কিরূপ ঠিহৃহারা গুণত্রয়ের অতিক্রম চেন! যায়, তাহাই বলিতেছেন) 
প্রকাশংচ [ সত্মগুণের কাধ্য প্রকাশ ] প্রবুততিং চ [ এবং রজঃকার্ধ্য প্রবুতি ] 
মোহম এব চ [ এবং তমঃকাধ্য মোহকেও ] ন হেরি [ঘেযে করেন লা] 


হৈতে, ১৩৮১] প্রমস্তপবদগী তা 


১৬৫ 
সংপ্রব্বঝৱানি [ সব্যক্‌ কূপে প্রববত্ত, সব গুণের প্রবৃত্তি হইলে তাহাকে প্রতিকৃপ- 
বেদনীঘ-বুৰিতে রঙ্গ বা তম হে করে ন’, রহঃ প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে 
সব ও তমঃ প্রতিকৃলবেদনীম-বুন্ধিতে হে করে না, তমাগুপ প্রবৃত্ত হইলে 
তাহাকে প্রতিকৃলবেদনীঘ়-বুক্কিতে সব ব। রজঃ খেহ করে না] ন শিবুস্তানি 
কাচক্ষতে [ নিবৃত্ত হইলেও আকাক্ক! করেন ন।; স্বগুনের নিবৃত্তি হইলে 
ত্রিন্তণাতীত সত্বগুণী ‘আইস সব আইস সব" বলিছ! উহার আকাজক্র। কর্মেন না 
কছোগুণ নিবৃত্ত তইলে জিগ্জণাতীত পুরুষ উহার জন্য ছট্ফটু করেন লা» 
তমোগুপের নিবৃত্তি হইলেও ঝওপাতীত তমোগুলী তমোগুণের জন্য আকাজ্ষ। 
করেন না! সর্ধগুণকে হিনি পুকব্োত্তমন্ডরে উৎ-আসীন হই সত্য বাস্তব 
পুরুষোত্তম গুণজপে পাইয়াছেন, তিনি সর্ববশুপমঘ্ী এরুতির সহভ বিধানে 
যখন ঘে গুল আঙিনা জাড়া্ধ তাহার অস্তরস্থ লীলাইস আশ্বাদন করিছ! 
ক্কতার্থ হন-__'ম্সাগতম্ আগতম্‌ অনাগত্ম্‌ অনাগতম্‌'_ যাহা আলিছাছে। 
বেশ তাহ। লঃয়াই জীবনকে আশ্বাদন কর; খাহ। আসে লাই, লেই 
লা-আসার মধোই জীবনকে আগাইয়। লহইন্ চল। আগত ও অনাগত, 
অআস। ও না-ম্থাল। দুই-ই পুক্তধোত্তমপ্তপময় জীবনে সমার্থ, সমানার্থ সার্থক । 


ত্রিশুণাতীতের প্রবৃত্তির উপরও রাগধ্েয লাই, নিবৃত্তির উপরও রাগথেষ 
নাই । 


জীভগবান বপিলেন_-হে পাণুব, প্রকাশ, প্রবৃত্ত গু মোহ সংপ্রব্র হইলে 
দ্ধেল করেন ন, নিবন্ত হইলে কাতর! করেন না। ১৪২২ 
উদাদীনবদানীনে। গুপৈর্ধে। ন বিচালাতে । 
গুণ! বণ্তন্ত ইতোবহ ধোহবতিষ্ঠতি সেঙশ্গতে ॥ ১৪1২৩ 
(এখন প্রক্যোস্তমক্ষেত এট পচাগল। বিশ্বেয় বুকে গুণাতীতের আচার 
কিন্ুপ, তাহাই বলিতেছেন । উন্নাসীনবং [ রাগন্েযের শের ‘উহ’ অর্থাং 
উৰ্দ্ধে পুরুধোত্রম স্তরে আসীন পুক্যবোত্রমের মত পক্ষপাতবিমূক্ত হুইস্বা ] 
আলীনঃ [পুক্ুধোত্তমালনে সম-সাদীন পুক্রব ] গুণৈঃ [ আলন লইয়া 
কাড়াকাড়িতে প্রবৃত গুণসমূহ হার।) ন বিচাল্যতে [বিচলিত ছন না, 
পুক্কবোত্তমাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া কোনও বিশেষ্পক্ষাশ্রিত হইছা বিপথে 
চালিত হন না, পুরুঘোত্তম পথেই প্রতিষ্টিভ থাকেন ] গুণা: এব [ কাধা/-কারণ+ 
বিষ কূপে পরিণত গুণলমূহ ) গুণে বর্তান্ত [শ্রতে।কের নিজেদের মধ্যে ও 
পরস্পরের মধ্যে অন্তোক্সমৈখুনের ফসস্বরূণ কেবল, নিশ্ঞণ ভাবে বর্তমান 


১৮৩ উজ্জ্রলভারত [৮ম বর্ঘ, তয় সংখ্যা 


খাকে ] ইতি [ এইরূপে ] যঃ [ যিনি ] অবতিষ্ঠতি [ অবস্থান করেল] ন 
ইঙ্গতে [ স্বক্ূপাবস্থান হইতে চুাঁত হল না ]। 

হে ব্যক্তি উদামদীন পুকরুবোত্রমের মত সহ-আসীন, গুণসমূহ তাহাকে 
বিচলিত করিতে পারে ন1; গুণসমূহ নিজের মধ্যে ও পরল্পরের মধ্যে নিজের 
থাকে, এইক্সপ ভাবে যিনি অসস্থান করেন, তিনি বিচলিত হুন লা। ১৪।২৩ 

সমহুঃখহপঃ স্বস্বঃ সমলোষ্ট।ল্মকাঞ্চনঃ 1 
তুলাপ্রিয়াঞিয়ে। হীরন্তরল)নিন্দাত্মসংস্তুতি: ॥ ১৪।২৪ 

(পুরুষোত্ত-ছাচে-গড়া সমাজে, বিশ্বে ত্রিগুণাতীতের আচার কিকপ, তাহাই 
এইবার বলিতেছেন ) সমদুঃখস্থখঃ (বিশ্বের দুঃখস্থখকেই নিজের দুঃখস্থখ বলিয়া 
আখাদন করিচ! ধিনি পুরুযোত্তম জীবনের আশ্ব দন ক্কপে, হুধ বর্ধন রূপে 
ছুঃখসুখকে সমভাবে আদর করিতে পারেন, তিনিই সমদুঃখন্মখ ) স্বহ্থঃ [এই 
জপ সমতুঃবসুখ পুরুষই স্ব-পুরুষোহমে এবং নিজের মধ্যে নিজে স্বচ্ছন্দ স্থিত ] 
লঘলোকউ্রাশ্মকাঝন [সম হইতেছে পোষ্ট, অস্ম (প্রস্তর) ও কাঞ্চন যাহার 
কাছে; ধিনি বিশ্ব সম্পদরূপে বিশ্বদীবনের প্রমোঞ্জনে উহ্াদিগের মূল্য 
‘সম’ভাবেই স্বীকার করেন ] তুল্/প্রিযাপ্রিছঃ [তুলা যাহার কাছে প্রিয় ও 
আপ্রিত, সমাজ জীবনে ঘিনি প্রিন্ বা অপ্রিয় প্রতি মাছুযকে স্ব স্ব ছন্দে অগ্রসর 
হইবার, তাহাদের স্ব-পুরুযোত্তম-জীবল ফুটাইয়। তুলিবার সম সথযোগ প্রদান 
ফরেন, কাহারও অগ্রগ্সলের পথে বাধা সুষ্টি করেন না] ধীরঃ [ প্রাণপ্রস্তা 
সমন্বয়ে ধীর, কোনও পক্ষেই খিনি ঝোঁ।কেন লা] তুল/নিন্দাত্মসংস্ততিঃ 
[ পুরুবোত্তম সেবার অনিবাহ্য খল স্বরণে নিন্দা ও আত্,সংস্ততিতে ( আত্ম- 
প্রশংসা ) যাহার আস্বাদন সম। 

যিনি বিশ্বের সঙ্গে সমতুঃখসুপ, স্ব-স্থ, বিশ্বলম্পদ তলে লোষ্ট, প্রস্তর ও 
কাঞ্চন যাহার জীবনে সম, প্রিয় এ অশ্রিয় ফাহার কাছে সমান স্বযোগ পায়, 
নিন্দা-আত্মপ্রপংস! দুই-ই যাহার কাছে পুরুষোত্তম সেবার ফল (তিনিই 
শচশাতীত )। ১৪৷২৪ 


মানাপমানহোন্তল্যস্তলেয! মিত্রা রিপক্ষয়োঃ | 

সর্বারস্ভপরিত্যারী গুণাতীতঃ ল উচ্যতে ॥ >১৪৷২৫ 
€ আরও ) মান্পমানতোঃ [ মান ও অপমানে ] তুলাঃ [ সমভাবে স্বস্থচিত ) 
তুলাঃ [ সমান স্বযোগদাত! পক্ষপাতবিনিমুক্ত ] মিড্রারিপক্ষয়ো: [ মিত্রপক্ষ ও 
বিপক্ষে ; শত্রপক্ষ বলিয়া ভগবৎপ্রঙ্গত সকল সুযোগ কাড়িয়া লইয়) হেন তেন 


চৈত্র, ১৩৬১] শ্রীদস্বগবদগীতা ১৬৭ 


গ্রকাতেপ তাহাদিগকে নিগৃঢীত করিতেই হইবে, এইরূপ বুদ্ধি তাহার লাই] 
সর্ব্মারস্তুপরিত্যাগী [ সকল আরন্ডের মূপে পুরুষে।ত্তম-প্রেরণ। উপলব্ধ কিয়া, 
নিন্দে আরস্তডের অভিমানমূলক লর্বববিধ দাছিত হইতে মুক্ত হইস্বা, ‘আহস্ত 
ত্যাগ’ করিয়া, পুরুষে।ত্তম প্রেরণাকেই জ্জীসনে বরণ করিয়া) যিনি প্রবৃত্ত হুন, 
তিনিই স্ব্বারস্ডপরিত্যা্ী'] গুপাতীতঃ [ পরম্পরস্পন্থী গুণদসূহের কাড়াকাড়ির 
অতীত ] সঃ উচাতে [তিনি উক্ত হন ]) 

মান-অপমানে খিন সমভাবে ম্বপ্থচিত্র, অরিপক্ষ ও মিত্রপক্ষকে সমানভাবে 
স্থযোগ প্রদাতা, সকল আঃস্ডের মূলে পুক্পোত্তম প্রেরণ। উপলব্ধি করি৷! 
বরকত দায়িত্বভার-মুক্ত, তাহাকে গুণাতীত বলা হয়। ১৪২৫ 

মাঞ্চ ঘোংব্যভডিডারেণ ভক্তিঘোগেন লেবতে । 
স গুণান সমতীতৈ।তান্‌ অ্ৰক্ষদুণ্ডায় কলতে ॥ ১৪।২৬ 

(এই শ্লোকে ‘কথং চ আন্‌ গুণ!ন্‌ অতিবৰ্ততে’'-_এইট পশ্বের উতর দিতেছেন ) 
মাং চ [ সর্ব-আণমর ঘন পুরুণেত্তম-আমাকেই ] যঃ [ বিশ্বময় ছড়ানো! সর্ব 
“আমির ঘে-কোনও আন] অব/ভিচারেন ভক্তিঘোগেন [ যাহ! লর্ববদেশে, 
সর্ব্মকালে, সর্বব অবস্থায় বিচার প্রাপ্ত হয় না, তেমন আব।ডিচা'রত 
সামান্টাবিক প্য-লক্ষণা ল্যালিই, উপাধিবিধুর লহজনথ্বভ্ধ ক্ূপই ভক্তির 
অব)5ার রূপ, তেমন অবিচার ভক্তিযোগ ঝ্বার। ; স্বকনপ-বঞ্জিত একান্ত 
বিশ্বক্কপের ভঞ্জন” বাভিচার, বিশ্বক্ূপ-বঞ্ছিত একান্ত স্বক-কপের ভঙগনও 
বাডিচার । স্বক-জপ ও বিশ্বকূপের সম্বিত পুঞ্বোত্তম-রপই অব্যডিচার 
ভজনের যোগ। রূপ ] দেখতে [ লেং! করেন ] (সাধনার আরন্ডে স্ম।মাকে 
ধরিৎ। ভক্তিঘোগে আমাকে লেব! করার ফলজপে ) সঃ [তিনি ] গুপাল্‌ [ পৰ 
লইয়| কাড়াকাড়িতে মত্ত গুণলমৃহক্ষে ] সদতীতা [ পুরুষোত্তম শুরে সম করূপে 
বআলীন থাকিয়া, রাগছ্েব শুরকে অন্তক্রম করিস) পুক্বোভ্তম গুণক্কপ প্রাপ্য 
হইয়া) এতাল [এই গুণগুলিকে ] অক্ষ তুছ্বান [ক্রহ্ত বলিছা ঘা ওয়া, হ্ইছা 
যাওয়ার ; 'ভৃৎ্' শব্দের অর্থ 'ভবল* অর্থাৎ হও] কল্পতে [সমর্থ হুন । সাধনার 
আরন্ডে আমাকেই ভাবিয়া! সর্ববারস্ত পরিত্যাসী ভক্ত সাধনার আরস্ত করিবেন; 
বাহা অরস্ত তাহাই শেষ। আরস্তের সময় ভক্ত শুধু উপলব্ধি করেন একট! 
বাক্ধণ ; তখন লত্য বাস্তব পূরুষোহমতব্র হৃদদস্গম চয় লা, যাহা গুণ।তিক্রমের 
পরই সম্ভব হয়। লেই ভক্ত এই ভাবে গুশাতিক্রমে ত্রদ্ধ বনি! গিনদ্ধা 
ব্ৰচ্মঘনীতূত আমার ‘মামুঘ'-পুরুযোত্তম ক্ূপাস্বাদনে সমর্থ হুন )। 


উজ্জল ভারত = [৮ম বর্ষ, ৩ সংখ!) 


হিনি আমাকেই অব্যভিচার ভক্তিযোগন্ধার! লেবা করেন, তিনি এই সব 

ওপলঘুহ সম/কৃব্ধপ অতিক্ৰম কিছ ত্রন্ধ এলিছা যাইতে সমর্থ হুন । ১২1২৬ 

ভ্রক্ষণে! হি প্রতিইাহনমতশু বাস্ত চ। 
শাশ্বত চ ধৰ্শ্মন্ত সুঠ্যৈকান্ডিকস্ত চ চ১৪।২৭ 

(ভক্ত সাধনার আরস্তে ধরিল মানুষ তোমাকে’, তোমার সেবা করিছা নে 
করিল গুণাতিক্রম, এবং ধনিয়া গেল 'ব্রহ্থ'. তবে যাহাকে থে আদিতে খরিল, 
তাহাকেই পাইল না এবং সেঃ হিসাবে তে।ম্র ভজন! পরিণত হইল 
প্রতীকোপাসনায়_আমযি ঠিক ইহা বুঝিছা। উঠিতে পারিতেছি না) ভগবান 
ইহারই উত্তর দিয়। বলিতেছেন__'হহাই একান্ত সম্ভবপর, আমার ভঙ্গন 
প্রতীকোপাদ্ন!ও নঘ্র. কেনন। শাম লচ্চিবালন্দ বিগ্রহ’ ইহাই বলিতেছেন] 
ভি[ যেহেতু] অন্ধ": [ রাগথ্েধে স্তরের লব কিছুর নিডিছা-ঘা 5ঘ1 রূপ ব্রচ্ষের] 
প্রতিষ্ঠা [থনী ভূত ক্ধপ ; ক্ঞপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শশ্দের ক্ষেত্র ঘে-বভ্তর মর্ধো প্রত্িটিত 
হয়, তিনিই বান্তৰ প্রতি্ঠ। ] অহম্‌ [প্ুকবোওম-আমি, আমার জীবনেই ব্ৰহ্ম 
প্রতিষ্টিচ, ঘন, পরীক্ষিত, আমিই ত্র:ক্মহ মৃতিমান্‌ দৃই৷ন্ব ) ( সেই অক্ষ কিক্প / ) 
অমৃতস্তয [ লব মরণ যাহার ভিতরে অস্বৃত রসে ভরপুত, লেই অস্ত ব্রক্ষের } 
অধ্যংস্ক চ [ অনন্ত পরিণামে বঃয্িত হইয়াও যিনি স্বক্ূপে অব], সেই অথান্থ- 
ব্রক্ষের ] শাশ্ব হস্ত 5 দর্ণস্ত [ এবং শাশ্বত ধর্শ্মস্বজণ ব্রচ্ছের ৮ সকল ধর্ণমানির বুক 
? চিরিয! চলিয়াছে যে এক জীবন্ত সমগ্র প্ররুযে।ত্তন ধর্শ, সেই ধর্শ্ম-ব্রহ্ষের। 
আমই শাশ্বত ধৰ্শমুন্তি ] স্থধন্ত ব্রকাস্ভিকত চ [ বএকাঞ্ডিক সুখন্বজ্ূপ অ্রহ্ষের; 
হেখানেন্সর্ব্বহৃখ ঘন, লেট স্থসই এ্রকান্ভিক হুব; আমিই স্বখমূত্তি ] (সেই 
হেতু ভঙ্গ আমাকে ভক্গলা করিয়া গুণের কাড়াকাড়ি হইতে উচ্চার পাই 
সর্ব গুণমণ্ মূক্তিমান অমৃত তর্ক, অব ্ৰদ্ধ, শাব্বত খণ্র ব্ৰহ্ম, একস্ডিক সুখ ব্রদ্ধ 
আমাকেই পায়। “কুক কুষণ বলরে মন আন রুষঃ আছে । এই কর্ণ রেখে 
দেও সেই বষের পাছে” । “এই ক্ষণ অর্থ সাধনার্রস্তের সমঘুকার কষ আর 
“সেই রুষ্ণ' অর্থ সাধনা লিন্তির সময়কার কৃষ্ণ ॥ সাধনার সময়কার কুষ্ণকে 
লিন্গির সমঘকার কুষ্ণের পিছলে রাখেতে উপদেশ দিঘ্াছেন। কেননা, 


“সাধনার কুষ” ঘন হুইঘাই হন ‘লিন্কির কুক” । *'দেহদেহিবিভেদোহথম্‌ নেশ্বরে 
বিশ্তাতে কচি” )। 
হেহেতু অব্যয়, অস্ত, শঃশ্বতধ্ ও একাস্তিক হুখন্থব্রপ ব্রক্ষের ঘনবিগ্রহ 
আমি । 
গুপুআগবি ভাগঘোগ নামক চতুদ্দশাধহাদের ভাপ্যানুবাদ সমাপ্ত । 


শিশু শিক্ষার ক্রমবিবর্তন 


( নাটিক1 ) 
শু) বোধকুমার সেনগুপ্ত 
€ পুর্ব্াহ্থ বৃত্তি ) 
পঞ্চম দৃশ্য 


এবটি বৌন্ধ বিহার 
[ কচেছ্ন শিক্ষা“ ও এক ৯৭ বৌক্ধ ভিক্ষু ] 


সকলে-__বৃদ্ধং শরণ গচ্ছামি । 
ধস্সৎ শরণং গচ্ছামি। 
সজ্হং শরণ গচ্ছামি॥ 
বৌদ্ধ ভিক্ষু--প্রিছ শিশ্যরন্দ, আল তোমাদিগতকে একটি কথা বলব । 
খ্রথম--বলুন গুক্দেন । 
ভিক্ষ__আ।মাদের এই যে খেখস্চ বিহার, এই বিহার লোকালয় থেকে কতদূরে 
অবস্থিত? 
খ্িতীঘ্__বহ্দূরে অবস্থিত গুরুদেব, সবচেয়ে নিকটস্কব পোকালয়ও এখান খেকে 
১০ ক্রোশ। হি 
ভিক্ষু তোমাদের মনে প্রশ্ব জাগতে পারে, লোকালয় হতে বহুদূরে এখানে 
এই বিহারে এমন কি শিক্ষাব্যবস্থা হুথেছে» হার আকর্ষণে তোমরা 
এখানে থাকবে? 
[ শিক্ষার্থার। চুপ করে রইল ] 
পরে তৃতীহ শিক্ষার্থী_-এ প্রশ্থের ঠিক কি জবাব দেব আমর! আনিনা, কিন্ত 
আমর! মলে মনে বিচার করে দেখেছি, আমর (যে শিক্ষা এখানে 
পাচ্ছি তন্বারা আমরা যথেষ্ট উপক্ত হচ্ছি । 
ভিহ্ষ_[ উৎফুল্ল চিত্তে ]_ বিচার করে দেখেছ ? সতি! বিচার কনে দেখেছ? 
ভৃতীদ্_হু"। গুরুদেব, বিচার করে দেখেছি । আমাদের ভালমন্দ, ভথ্িম্তৎ সবই 
আপনার উপর শুণ্ড. তবুও জীবন হে আমাদের সে কথাও আমরা 


উদ্দ্রলভাত্ুজ" [৮ম বর্ধ, ওয় সংখ্যা 


ভুলিনি, তাই আমরা জীবনে যাতে আমাদের পক্ষ থেকে কোন ভুল না 
করি সেন্ড আমাদের দিকট1ও,ভাল করে বিচার করে দেখেছি । আর... 

ভিক্ষু সাগ্রহে ]-আর কি? এ 

তৃতীদ_আর বলছিলাম ক্তি, এই থে বিচার করতে শেখা, এ শিক্ষা ও আপনার 
কাছ থেকেই পেয়েছি। আপনার কাছে বিচার ও বিশ্বাস এই ছুই 
করতেই শিখেছি । 

ভিক্ষু বৎ্লগণ, তোমাদের মনোভাব জানতে পেৰে বধখার্থ খুল৷ হয়েছি। 
আমরা ভারতবালী, শিক্ষার যে দীপশিধ। আমরা জ্েলেছি, তাকে 
উজ্দ্বল হতে উজ্জলতর আমরা করব, ক্ষীণ হতে তাকে দেব না॥ 
আমরা এ ছুগে অতীতের অন্ধবিশ্বাস হারা পরিচালিত হব লা, শুধু 
বিচারও আমাদের কামা নম্প॥ বিচার ও বিশ্বাস এই ছুঘের সমন্থগেই 
আমাদের শিক্ষার পথে ঘাত্রা সুর হবে। 

[হ্বারপত্ডিতের প্রবেশ, সঙ্গে একটি ছাত্র] 

গারপত্ডিত__আছ তিনটি ছায় এসেছিল, ছু'ক্ছন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হতে পারেনি, একটি মাত্র ছাত্র পেরেছে, তাকে আপনার কাছে নিয়ে 
এলাম ভিক্ষু । 

ভিক্ষ_[ নূতন ছাত্রের দিকে গেপ্সে ]--বহ্স. কোথা থেকে তুমি আসছ 2 

স্ৃতল ছায়_আলভি কাঞ্চি দেশ থেকে। 

চিক্ষ__কার সন্তান তুমি? কি তোমার লাম? 

নৃতন ছাত্ম_কাঞ্চিদেশের প্রধান শ্রেচী শুদ্ধদেবের সন্তান; সেবকের লাম 
স্বিরচন্তর ৷ 

ভিক্ষু_তুমি কোন্‌ ধৰ্ম্মাবলস্বী ? 

নৃহন ছাজ-হিন্দু ধৰ্ম্ম । 

ভিহ্ক_এই দুর্গম স্থানে আসার কারণ? 

নূতন ছাত্র_ জ্ঞানের সন্ধানে প্রভু; লোকমুখে শুনেছি আপনার যিরাট 
পাণ্ডিত্য শুধু হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্শ্মের পুথির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বর্তঘান 
আগতে যাহ! কিছু জাতবা সকল বিযয়েই আপনার পাণ্ডিত্য অলাধারণ ৷ 
আপনার কাছে তাই এলেছি প্রতু। 

ভিক্ষ_তোমাকে বিহারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বৎস, কিন্তু তোমাকে এখানে 
দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। 


চৈত্র, ১৩৬১ ] শিষ্জ শিক্ষার ক্রমবিবর্ত্তন 


নৃতন ছাত্র_কিসের দীক্ষা প্রভু, আমি শিক্ষার্থে এসেছি, ধর্ম ত পরচ্রিত্যাপ 
করতে পারব ন! । বি 

ভিক্ষ--( হেলে) ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করবার কথা আমি বলিনি, বপবও না। কিন্ত 
তোমার নৃহন 'ছীবনের জনই দীক্ষ। নিতে হবে| তোমার ফেলে- 
আস! জীংনকে বর্তমানে একেবারে তুলে গিয়ে নূতন শিক্ষাজীবনের 
অন্ত তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে! তারপর সিক্ষাশেষে তুমি পুনরায় 
তোমার পুর্ববাশ্রমে ফিরে যেতে পারবে । 

নৃতন ছাত্র_[ একটু পরে ] আপনার আদেশ শিরোধা্ষ্য ভু । 

ভিক্ষ-_তোমাব মনে এখনও সন্দেহ রযঘ্রেছে বৎস । আমি তোমাকে শ্রদ্ভু 
বুদ্ধদেবধের একটি কথ! শোনাচ্ছি। তান বলেছেন-__“গঙ্গা, যমুনা, 
অচিরাবতী, মাহি এই সব নদনদী যখন স্বলের মধ্য দমে প্রবাহিত 
হুপ্র, তখন তাদের পৃথক সন থাকে, কিন্ধ ঘংন ওগুলে। সমুদ্রে গিয়ে 
বিলীন হু, তখন তারা হয় সমুজ্র। তেমনি মাহুধের পক্ষেও একই 
কথা__আমার কাছে আসবার পুর্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রের মধো 
যে ভেদাভেদ ছিল, সেউ। বিলীন হবে আমার কাছে আপবার পর» 
বৎস, প্রস্থ বুতদেবের আশ্টর্ববাণী আমানের বিহারে পাপনাস ॥ 

নৃতন ছাআ-_এবার আ[ম বুঝতে পেরেছি গুরুদেব । আপনি আমাকে দীক্ষ। 
দিন। [ পটক্ষেপ ] 

বন্ঠ দৃশ্য 
(ফতেপুর সিক্রির বাহিরে বিরাট মছদ!ন, তার মধ্যে দিছে একটি ছোট 

পথ পিছেছে। বীরবল ও আকবর সেই পথে ভ্রমণে ধের হুয়েছেন। ] 

বীরবল-___সম্রাট, ভয়ে বলব, না নির্ভছে বলব? 

আকবর (স্থির দৃষ্টিতে বীএবলের দিকে চেন্বে )_তোমার আবার ভদ্ভর 
আছে লাকি ॥ দেওচছানী-মদামে পধ্যস্ত আমাকে ছেড়ে কথা কওলা, 
আর এখানে? বল তুমি কি বলবে । নির্ভদ্ে বল। কিন্ত খুবই 
বেফাস কথা বললে এবার তোমার ঠিক গদ্দান যাবে ॥ 

বীকবল--সে ত গিয়েই আছে, অনেকবারই গিয়েছে, তবু রাবণের মাথার মত 
বনেকবারই গজিয়ে উঠেছে । লে ধাকৃগে, আপনাকে এত বিষ্ধ 
দেখাচেছ কেন সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম । 

আকবর__ও এই কথা, তবে এত ভনিতা করছিলে কেন? 


উজ্দ্পভারত [৮ম বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


বীরধল--ওট! আমার অভ্যাস, সম্রাট । গদ্দানের কথাট। না উঠলে বেন 
স্বন্ডি পাই ন।॥ যাক্‌ আপনার্ঞ্মনে কিসের উদ্বেগ বলুন । 

আকবর-_-আমি ভাবছিলাম আমাদের দেশের শিক্ষ। ব্যবস্থার কথা, ক'দিন 
ধরেই একথা ভাবছিলাম । লেদিন আবুল ফজলতে সাথে নিছে ত্র 
পাশের গ্রামে ছুটে বিদ্যালয় দেখতে গিঘেছিলাম, একটি মাদ্রাসা আর 
অপরটি টোল । দেখে মনে বড় বাথ) পেগেছি বীরবল । 

বীরবল-__ব্যঞ্চা পাথারই ত কথ! । 

আকবর-_[ বিস্মিত দৃষ্টিতে ]_-কথাট। লা শুনেই বলছ ব্যথা পাবার কথা 4 

বীরবল-__চুপ ॥ 

আকবর-__বীরবল। 

বীরবল-_সম্রাট। 

আকবর-_( তীক্ষ দৃষ্টিতে ) কি তোমার বলবার আছে পরিষ্কার করে বল। 
না ছলে এবার আর তোমার রক্ষা থাকবে লা। 

বীরবল-__সম্রাট মরে ত আছিই, তবে গন আদেশ করছেন তখন বলব 
বই কি। 

ব্মাকবর-_-বেশ বল। 

বীরবল-_আপনি বিদ্যালয় দু'টিতে গিয়ে অনেক ছেলে মেঘ্রেকে পড়তে 
দেখেছিলেন? 

আকরর--হইঁয।। 

বীরবল-দ্তারা সতিযি পড়ছিল? 

আকবর ই]। 

বীরবল-__তারা লিখছিল? 

আক্বর-_( আলহিজুভাবে )- স্থ্য। হ্যা। 

বীরবল-__তবে সত্যি বাথা পাবেন, এতে আর বআশ্চর্ধা কি? 

আকবর-_( রেগে ) বুঝতে পারছিনা, হেছালি ছেড়ে স্পষ্ট কণ্ে বল কি 
বলবে! 

ব্বীক্বল-__এর ভেতর আবু হালি কোথায়, আপনি ত নিজেই সব কথা 
বুঝতে পারছেন | 

ব্বকবর-__রহম্ঠ রাখ বীরবল । 

বীরবল-__রহুহ্তট কেন করব । বআতগুলো হেলেমেন্ে হারা নিতান্তই ছোট; 


‘3h 


চৈত্ ১৩৬১ ] শিশু শিক্ষার ক্রমবিবর্ন ১৯৩ 


তারাও উচ্ৈঃস্বরে পড়ছে বা লিখছে, আব আপনি দীন দুলিদ্ার 
মালিক, মহা প্রুভাপান্থিত শাহানুশ! আকবর, আপনি না পারেন পড়তে, 
না পারেন লিখতে । ওদের পড়তে লিখতে দেখে আপনার মনে ব্যথা 
লাগবে বই কি লস্ট । ভেবে দেখুন আমি সত্য বলছি, না মিথ্যে 
বলছি) 

আকবর [রেগে ) প্রতিহারি ৷ 

যীরবল--সম্রাট, আজ্ঞা করুন । 

'আকবর-__প্রতিহারি 1 

বীরবল-_সঙ্।ট, আক করুন । 

আ।কবর-__[ চোখ লাল কনে] তুমি প্রতিহারী ? 

বীরবল-_-আর ০কউ সঙ্গে আসেনি, আমি আপনার বিনীত কশ্মগারী, আমিই 
প্রতিহারীর কাল করব, আছেশ করুন সম্জাট । 

জআকবর--মূর্খ, সব সময রসিকতা ডাল লাগে না, আজ প্রাদাদে ফিনে 
গিয়ে তোমার সমূচিত শান্তি দিয়ে আমি অন্ত কাজে হাত দেব। 
তার আগে আমার স্বস্তি নেই । 

বীরবল-__€েশ, তাই ঠিক বইল। এবার বলুন সঙ্গাট, বিদ্যালয় দু'টে। দেখে 
আপনি মনে ব্যথা পেঘস্বেছিলেন কেন? 

আকবর-__এত কথার পর আবার পে কথা তোমাকেই বলতে হবে। 

বীরবল-_ছ্্যা সম্রাট, যে মরতে বসেছে তাকে বলাই ত সবচেয়ে ভাল, তাতে 
স্থবিধে আছে ; আপনার ভুলভ্রটীশুলি আর কেউ স্মরণ রাখ্বেন।। 

ব্দাকব'রণ রেগে গিয়ে হঠাৎ হেসে ফেললেন ]-_-আচ্ছ। বীরবল, তুমি কি কোন 
কাজেরই গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না? 

ৰীহ্ববল__গৰ্দ্দান আমার এতবার গিয়েছে ও ঘাচ্ছে ঘে-_আর কোন কাজেরই 
গুরুত্ব উপলব্ধি করে উঠতে পারি না। সে ষাক, এবার আপনার 
মনের ব্যথার কথা বলুন । 

আক বর-__হ্যা, বলছি । আবুল ফজলের সঙ্গে একটি বিদ্ঞালঘে গেলাম । গিয়ে 
দেখি শিশুরা কেউ দেখে পড়ছে না, মুখস্থ পড়ে ঘাচ্ছে। সাদির 
পন্দ নামা, গুলিন্ডান, বোস্তান ইত্যাদি সুস্থ করে পড়ে যাচ্ছে । 
কোন অর্থবোধ তাদের হচ্ছে না। আর এক বিজ্যালক্মে গেলাম, 
সেসানে ফ্েেবি কেউ অক্ষরে হাত ছুরাচ্ছে, আর কেউ বড় বড় সংস্কৃত 


উচ্ছ্লভাবত [৮ম বধ, ৩ সংখ্যা 


শ্লোক আউড়ে ঘাচ্ছে। তাদেরও কোন অর্থবোধ হথ্েছে বলে মনে 
হল লা দু'টি বিশ্যালমেই দেখলাম শিক্ষকেরা বেতের জোনে কাজ 
হালিল করছেল। ব্যবস্থ! দেখে আমার মোটেই ভাল লাগল না। 

বীরবল-__ত, আপনি তাহলে কি করতে চান সঙ্গাট। 

জআকবর_ আমি শিক্ষক মাআকেই সম্মান করি, কিন্তু তাদের শিক্ষাব্যবস্থা 
আমার মনঃপুত নঘ । তাই ভাবছিলাম হদি শিক্ষার কোন নূতন নু 
শিক্ষকদের বাংলে দিতে পারতাম, তবে বড় ভাল হত। 

বীন্গবল-__আপ্ন কিছু ভেবেছেন কি? 

আকবল_-ভেবেছি। [বাইরের দিকে চেয়ে ] প্র দেখ লেই দুই বিস্পালমের 
ছুশ্রন শিক্ষক এ দিকেই আসছেন । ভালই হল, এদের সঙ্গেই কথা 
বলা চলবে ৷ দেখো বীরবল, কোন বেফ।ল কথা বলোন। যেন। 

বীরবল__“নশ্চিন্ক থাকুন সম্রাট, বেফাশ কথা কি সত্তিকার পড়ালেখা আন্। 
লোকের কাছে বলাচলে? 

আকবর [ ক্র্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ]-_চুপ ৷ 

[একজন মৌলভী ও একজন পণ্ডিতের প্রবেশ ] 

পণ্ডিত ও মৌলভী-বন্দেগি জাহাপন।) 

আকবর-__আগ্ছুন আহ্ন পণ্ডিত মশায়, আহন আহ্ন মৌলভী সাহেব ॥ 
আপনাদের কথাই হুচ্ছিল। আপনার! কোথা যাচ্ছিলেন? 

পতণ্ডিত--আপনার সমীপেই যাচ্ছিলাম, জআাহাপল।। 

আকবর_7কন? 

মৌগতী_ভারতের সম্রাট শাহান্শা। আকবর আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন 
করতে গিছেছিলেন, তিনি বিজ্ঞাগদ দেখে কি মনোভাব নিয়ে ফিরে 
এলেন, তাই জানবার আশাদ জাহাপনা। 

আকবর--আমি বিস্ঞালদ্ পরিদর্শন করে খুশ। হয়েছি বলে কি আপনাদের 
মনে হয়েছে? 

পণ্ডিত [চুপ করে খেকে ]-_আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি শিক্ষাব্যবস্থা) 
দেখে বিরক্ত হণ্ডেছেন, তাই আপনার কাছে একট! কথা বলতে 
এলেছিলাম ॥ 

আকবর-__বলুন, নির্ভয়ে বলুল। 

পত্তিত-_শিক্ষাব্যবস্থাত্ন ক্রটি বছ রছেছে লে আমরাও বুঝতে পারি? কিন্ত 


চৈত্র, ১৩৬১ ] শিশ্ণ শিক্ষার ক্রমবিবর্্ুন 


আমরা কি করব_-আপনার বিস্তীর্ণ লাদাজে)র প্রক্টি বিদ্যালছের 
বন্ধ! আঘাদেরই অন্থক্প । রাজকোবের সাহাহা না পেলে শিক্ষা 
বাবস্থার উন্নতি হবে না। 

আকবর-_-ভুল বললেন পণ্ডিত মশাই । ভারতের এতিহ্য কি তাই 1 প্রাচীন 
ভারতের ক'জন শিক্ষ!চাশু) হাজকোব হ'তে নিহিত সাহাত্য পেয়েছেন? 
সমাজ চাহিদায় কি শিক্ষার হ£ুসার হয় লি? 

মৌলভী -আমার গে!=াখ্ি মাপ করবেন ষ্গাহাপনা, আপনি অভয় দিঘেছেন, 
তাট বলতে সাহস করভি । প্রাচীনকালে সমাছের চাহিদার সত্যই 
শিক্ষা পালার হয়েছে । কিন্তু তখন সর্ববক্ষেড্র নিমিত রাত্রান্র গ্রহ 
লা থাকলেও বাচ্ছা শিক্ষা বাপরে একান্তভাবে উদাসীনও ছিলেন না) 

আকবর-_ হা । 

বীরবল-_[ 'আকর্থরের প্রতি অঞুচ্চস্বরে ] এবার কি এ ছু'টীরও মাথা হাতে? 

ক্যাকবর-_[ বীরবলের দিকে জ্ঞন্থটি করে পরে , মৌলভীর পিকে চেচ্ছে] 
আপনার হঙ্গিত বুঝতে পেরেছি মৌলভী সাহেব ॥। আজ হতে 
রাজের সমস্ত বিস্ঞালয়গুলি যাতে রাদ্রক্োধ হতে সাহাবা পাপ, তার 
ব্যধস্বঃ আমি করব) আর সত্যিকার শিক্ষার বিকীরণও হাতে 
হতে পারে, তার জন্য উপঘুক্র প্রকার ব্যবস্থাও আমি কয়েকদিনের 
অধ্োই করব। 

পণ্ডিত-_মহাহভব সম্রাট! 

ব্বাকবর__শুস্থন পণ্ডিত মশায়, শুনুন মৌলভী সাহেব । নূতন শিক্ষার খারা 
সম্বন্ধে আমি ঘা চিন্ত। করেছি এবং ঘ] আমি আমার রাজ্রা মধ্যে প্রচার 
করবার ব্যবস্থাও করেছি, তা আমি আপনাদের পুর্ববহেই আলিছে 
দিতে চাই । আপনারা মনোঘোগ দিয়ে শুস্থল। 

পণ্ডিত ও মৌলভী-_বলুন সম্রাট 

আকবর-__প্রথমে পড়তে না শিখিয়ে শিশুদের আগে ২০টি অক্ষর লিখতে 
শেখাতে হবে। তারপর তে অক্ষরণ্ডলো শিশুরা পড়বে । এভাবে 
অগ্রসর হলে শিশুর! কছেকদিনের মধ্যেই বর্ণমালা শিখে ফেলবে । 
পরে শিশু এক সপ্তাহ ধরে ঘুক্তাক্ষর লিখবে ও পড়বে । তারপর সে 
প্রার্থনা বিষ্ছক কর্েকটি কবিত!। মূবস্থ করবে । কবিতাগুলো এমনি 
হবে যেন শিশু সহজে সেগুলো বুঝতে পারে। যে শব্দ শিশু বুঝতে 
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পারে লেই শব্দ নিয়েই শিশুর পাঠ রচিত হবে। শিশু ধীরে ধীরে 
নীতি সদ্বস্ধীয় পুন্ভক পড়বে, অন্ধ শিখবে, কৃষি শিখবে, পরে জ্যামিতি 
পরিমিতি ও অগ্যান্ত বিষ বড় হৃবার সাথে সাথে শিখবে । পারবেন 
'আপনলাত। শিশুদের এভাবে শেখাতে? 

পণ্ডিত ও মৌলভী -_পারব জাহাপনা। 

আকবর-_হ], আমি বিশ্বাস করি আমার বিস্তীর্ণ সাগ্রাছ্যের ল্কল শিক্ষকই 
একাজ পারবেন । আচ্ছ! আপনারা এখন ঘেতে পারেন । শীআই 
আমার শিলমোহরঘুক্ত নিদ্দেশলানা পাহেন। 

[ দু’জ্রনের প্রস্থান ] 

জআাকবর_কি বুঝলে বীরবল? 

বীরবল-__একট। বিরাট ষড়যন্ত্র ॥ 

আকবর-__একটা বিরাট যডযন্র মালে? 

বীরবল-_-অথাৎ নাম কিলবার জন্য ষড়যস্ত্র করছেন একথা বেশ বুঝতে পারছি ॥ 
সর্ববিধ্ে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে খাকতে চাল, এই ত? 
মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি অদূর ভবিষ্যতে মহামতি আকবরের অন্যান্ত 
গুণাবলীর সঙ্গে পোলার অক্ষরে লেখা হচ্ছে, পশিক্ষাঞ্ষেত্রে সত্জাট 
আকবরের অবদান ৷" ঠা 

আকবর ( হেসে )--কত কথাই তোমার মাথায় আসে । এখন সদ্ধো হয়েছে, 
চল প্রাসাদে ফিরে যাই। 

[ পটক্ষেপ ] 
ক্রমশঃ 


সাময়িকী 


ভারতে কম্যুনিষ্ পার্টির ভবিস্তৎ £ ভারতবর্ষে কম্যনিদ্রনের শেষ পরীক্ষা 
হইবে উহা আমাদের দৃঢ় ধারণ! । রাশিয়ার কম্যুনিজম তরলীরুত হুইয়। চীনে 
প্রবন্তিত হুইয্সাছে, তাহা ভারতীয় আবেইনের স্পর্শে আরও তরলীক্ত হইয়া 
ভারতে স্থান পাইবে এবং তরলীক্ৃত কম্ুনি্রমের এই ক্ষুপ ভারতবধ অনামাসেই 
তাহার পুরুধোত্রম সংস্কতির মাঝে পরিপাক করিবে--ইহু! আমর! বহুবার 
উচ্ছল ভারতে ঘোষণা করিঘাছি। অন্ধ বিধান সার নির্ব্বাচনে তাহাই 
হাতে কল্ছে প্রমাণিত হইয়াছে । ১৯৬টী আসনযুক্ত অন্ধ বিধান সার 
নির্বধাচনে বিভিন্ন দ্বন্মের, অবদ্থ) নিয়ন্তূপ দীড়াইছাছে। সংযুক্ত কংগ্রেস দল ১৪৬ ৮ 
কম্যুনিষ ১৫ 7 প্রজাসমাজতত্ত্রী দল ১৩; স্বতস্তর ১২। সংযুক্ কংগ্রেস দল 
€ঘে ১৪৬টী আসন পাইয়াছে তাহার মধ্যে কংগ্রেস ১১৯টী, ক্বিকর লোকপার্টি 
১২টী ও’ প্রদ্জাপার্টি «টী আসন পাইয়াছে। সংযুক্ত কংগ্রেস প্রতিযোগিতা 
করিদ্রাছিল ১৮৮টী আসনের জন্য, কম্যলিষ্ট ১৬০টার, প্রজাসমাজতগ্্রী ৪৫, স্বতন্ত্র 
১৬২টী, একু জনসক্তর ৬টীর জঙন্ভ ॥ * অনসঙ্ঘ ১টী আসনও লাভ করিতে 
পারে নাই । 

শ্রনিতাগোপাল-আত্মাদিত ও প্রবন্ঠিত অড়াজড় সমন্বয় তত্ব ভারতের 
ব্অস্তরাত্মার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে কাধ্যকরী হুইয়। উঠিতেছে ; তাই ভারতী 
ক্ক্রড়বাদ ও পাশ্চাতোর জড়বাদ বিশেষ কম্যনিজ্গমের নগ্র জড়বাদ চুই-ই-ক্রমশং 
বিবর্তিত হইয়। অস্তোস্তমিলনের আন্ত প্রস্তুত হইঘাছে। কমুনিজম “আড়*ঠকে 
আশ্রয় করিদ্বা “অজড়ে'র ধর্শ্ম-সংস্কৃতি-অর্থনীতি সব-কিছুর ব্যাথা দিতে 
চাহিয়াছে। অড়ের বিরুদ্ধে অজড়ের পক্ষ হইতে সর্ব্ববিধ অভিযোগের মূল 
কারণ হইতেছে যে, সে পরিণামধর্স্মী, পরিচ্ছিল; তাহার দৃষ্টি ক্ষেত্র ও গতিবিধি 
সবই পরিণামধ্থ্ী পরিচ্ছিছ্ । যতই এই ক্ষেত্র সে প্রসারিত করিতে চাউক না 
কেন, তাহা অজড়ের অপরিচ্ছিপ্রতার কাছাকাছি ও নদ্র। রাবণের জাতীপ্রতা- 
প্রীতি পরিচ্ছিশ্র । জড়বাদীর দৃষ্টি পরিচ্ছিপ্ন, সীমাবচ্ধ বলিয়। লে অন্থকে কখনও 
স্বীকার করিতে পারে না । “বিশ্ব বলিয়। যে কিছু আছে, তাহা সে কল্পনাও 
করিতে পারে ন!; সে নিআকেই ‘বিশ্ব’ বলিছ! ধরিছা। লইদ্রা তাহার বাহিরের 
সঙ্গ কিছুকে কুক্ষিগতই করিতে চাহ্। এই জড়বাদেরই এণ্টি-বিসিম্‌ 
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হইতেছে ভারতীয় অজড়বাদ। জড়বাদের দৃষ্টি যেমন পরিচ্ছি্, আঅজ্ঞড়বাদের 
দৃষ্টি তেমনি অপরিচ্ছিন্থ । তাই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি লব সমচই বিশ্বজনীন 
ছিল, আছে ও থাকিবে । কিন্ত একট! ক্রটি তাহার ছিল-__লে অপরিচ্ছিল্নতার 
নামে ভূমাকেই আদর করিয়াছে, অল তাহার কাছে ছিল আল্লই । এই অল্প- 
ভুূমার ভেদ করিয়া সে অল্পের কাছে, পরিচ্ছিক্তের হাতে অর্থাৎ জড়বাদের হাতে 
মার খাইয়াছে। এই কথাই ভারতের প্রনিতাগোপাল বিশ্বজনীনতার সঙ্গে 
অল্লের, পরিচ্ছিল্লের সমন্বয় বিধান করিছা! লিখিতেছেল : “আও পুর্ণ, 
অধিকও পুর্ণ' ৷ 

জড় পরিচ্ছিন্ন বলিয়! সে কর্ের উপর মাজা ছাড়াইয়া মুল্য দিয়াছে, সে 
অজড় জ্ঞানকে জড় কশ্মেরই একপ্রকার প্রকাশ বলিঘ[, বুঝিতে ও বুঝাতে 
প্রচেষ্টা করিদ্বাছে। জড় পরিচ্ছিন্ত বলিয়া সে সর্বদা ছিংপা ও অসতঙ্োলই প্রশ্রয় 
দেয়; সে নিজকে অস্টের উপর চাপাইতে চায়, সব-ক্ছুকে নিজ পরিচ্ছিন্ 
দৃষ্টির মাঝে পরিমাপ করিতে চার, অথচ তাহ! যনপ্তত্ব-বিরোধী, তাই বিজ্ঞান- 
বিরোধী, বিশ্বস্থ্টিকল্পনাবিরোধী । মার্ক ল্বাদ যেদিন সমান্ছের সামগ্রিকতাকে 
ভাঙ্গিয়া সমগ্রের এক অংশ এ শ্রমিক-মআহুরকেই ‘সমস্ত সমাজ" বলিয়া ঘোষণ? 
করিয়াছে, শ্রমিক-মজভুর সমাজকেই ‘একমাত্র’ বলিয়া! বিশ্বে চাপাইতে চেষ্টা 
করিতেছে, সে দিন হইতেই সে বিশ্বের সঙ্গে মনস্তাত্বিক সংগ্রাম আরম্ভ 
করিয়াছে । বিশ্বের সঙ্গে এই সংগ্রাম সে কতদিন চালাইঘ্া ধাইতে পারিবে 
বিশ্বের ধাক্কার তাহার নিজের মধ্যেই আজ ভাঙ্গনের স্বত্রপাত হইপ্সাছে। 
বিশ্বশক্তির কাছে তাহাকে মাথা অবনত করিত্েই হুইবে ৷ রাশিয়ার রাষ্ট- 
কাঠামোর ভিতর অনবরত যে পরিবর্তন চলিতেছে, ইহাই তাহাঁর নিদর্শন । 
ভারবর্ধে ঘে এত ছুনখীতির প্রকোপ, ইহারও ভিতর রহিয়াছে অজড়ের সঙ্গে 
সঙ্ঘর্মলিপ জড়বাদের প্রভাব । আমরা বক্তমাংসে অঞ্ড়বাদী, অথচ জড়বাদ 
তাহার নগ্ন কূপ লইয়া আমাদিগকে চাপিয়া ধরিয়াছে, আমাদের চক্ষু ঝলসাইয়। 
দিয়াছে । আমরা আজ জড়বাদকে প্রাণ খুলিয়া নিতেও পারিতেছি ন, 
ছাড়িতেও পারিতেছি না। এই দোটানার মধ্যেই সর্বববিধ ছুনর্ণতির জন্ম । 
অজড় যে জড় ছাড়া এবং জড় যে অজড় ছাড়া লিঙ্গ অস্ভিত্ই শেষ পর্য/স্ত রক্ষা 
করিতে পারে না, তাহ? আজ বিশ্ব সমতার দিকে চাহিয়া সমাধান চাহিলে স্পষ্টই 
বুঝা ধাইত। পাশ্চাতঃকে পাশ্চাত্য খাকিয। প্রাচ্য হইতে হইবে, প্রাচ্যকে ও 
পাচা থাকিঘা পাশ্চাত্য হতে হষ্বীবে ৷ প্রাচয-পাশ্চাত্য এই মছামিললের দিকেট 
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অগ্রসর হইতেছে প্রনিত্যগোপাল জীবন ও দর্শনের প্রেরণায় । আজি হউক 
কাল হউক তাই রাশিয়াকেও হত্তম হইতে হইবে বিশ্বভারতের মধ্যে, হে 
ভারত সত্তর বৎসর পুর্কেধ গনিত্যগোপালের মুখ দিয়া গৰ্জ্জন করিচা 
শুনাইয়াছে এছ ও 59572979155, ভারত ভারত থাকিদ্া! অ-ভারত 
বিশ্ব হইবে, রাশিছাও রাশিয়। থ্যকিয়। অ-রাশিয়া বিশ্ব হবে । বিশ্ব-ভারত ও 
বিশ্ব-রাশিয়া এক সাম্গ্রিকতার মধ্যে সমন্বয়ের রস, c০-existen০e-এর রস 
পাক করিবে--সে দিন খুব দুরে নয়। ভারতের বুকে সব জাতি প্ররুতির বিধানে 
মিলিত চইঘাছে, সকল মতবাদ, সকল ধন্দ মিলিত হয়াভে পারস্পরিক 
হৃদয়-পরিবর্্তনের মধ্য দিঘা এক-বিশ্ব রচনার উন্দেশ্যেট । মহামানবের সাগর- 
তীর এই ভারতবর্ষ স্দুসমন্থয মন্ত্রে দীক্ষিত, বিশুরষ্টার কাছ হুইতে স্বিভীয়বার 
বিশ্বস্থাপ্টি করিবার এতা বড় অধিকার ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্‌ দেশ 
পাইদ্বাছে? ভারতবর্ষ তাই ভূবনতীর্থ । বিশ্ব-ভাবত হইফ্যাই ভারত উচ্ছল 
ভরত, সার্থক ভারত, দিব্য ভারত । ভারতবর্ষ সকলের দেশ, সকল দেশই 
ভারতক্টর্বর । ভারতবর্ধ পুরুত্োত্তঘ কুষ্টির মাধ্যমে বিশ্ব জশ্র করিবে, বিশ্থ 
স্থাষ্টি করিবে । ভারতবর্ধ পর্রিচ্ছিপ্রতার মধ্োো, ক্ষুত্র বিশেধন্বের মণ্যে নিজকে 
খুজিবে সা। ভারতের আত্মা সকল দেশের আত্মা, সর্যদেশাত্যা । 
ভারতবর্থ ছোট বড় সকল দেশের স্বাধীন সত্তা স্বীকার করে; সে সর্ব 
দেশের মপ্যে সামপ্রন্ত প্রতিষ্ঠা চার তাই তাহার রাষ্ট্রনীতি ‘পঞ্চ শীল” নীতি 
গ্রহণ করিঘ্াছে। এই অতুলনীদ্ব নীতি একমাত্র ভারতবর্ষ বরণ করিতে পারে।' 
পাশ্চাতোর কোনও জড়বাঙগী”দেশই ইহ! কল্পনা! করিতে পারিবে না, অথচ আজ 
ইহাই বিশ্বে চালু হইতে চলিতেছে । পাশ্চাত্য একান্ত আত্মকৈন্রির্ক বলিয়া 
ইহারা আন্তর্জাতিকত! বোঝে না, উহাদের লীগ অব. নেশন্স্‌, ইউ-এন্‌-ও 
সবই আস্মকৈ ঞ্ৰিকতাকে পুষ্ট করিবার একটী মুখোল মাত্র । 

স্বাশিদ্বার কম্যুলিষ্ট পার্টির নীতি হইল তেলেজল! স্থষ্তি করা, সকল দেশের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিক্ষেদের অভিশাদ্ধ চালান, সকল দেশে অরান্স কতা 
সৃষ্ির দ্বারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেছিত করা, আর প্রতি পদে 
রাষ্ট্রকে বাধা দেওহা॥ নেতিমূলক এই প্রচেষ্টা কখনও জনসাধারণকে বিশেষতঃ 
ভারতী জনগণকে প্রলুন্ত করিতে পারে নাই । মাহুষ সাধারণতঃ চাদ “গঠন" ; 
কিন্ত কমু/নিজম চার ‘ধ্বংস’, একান্ত ধ্বংস । সকল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিম্বা 
ত্বাশিহ্ার রাষ্ট্রকে স্থাপন করার দিকেই তাহাদের প্রলূন্ধ দৃষ্টি । ভারতবর্ধে সে 
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ছুডিক্ষ জিয়াইয়া রাবিতে চায় 7. উদ্ধাম্ত লইয়া যে খেল। সে থেলিতেছে, সে 
খেলা তাহার ভবিষ্যৎ মরণের পথই প্রস্তত করিতেছে । মফ:শ্বলের গ্রাম 
হইতে উদ্ধবান্ত মহি্ছাদের টালিক্ী আনিয়া বিধান সভার সামনে ঈাড় 
করাইবার কি প্রয়োজন ছিল! এইভাবে প্রতি পদক্ষেপে সরকারকে ‘হেয়’ 
প্রতিপন্ন করিতে গিয়া সে যে কতখানি জনসাধারণের দৃষ্টিতে হেয় হুইয়াছে, 
অন্ধের নির্বাচনে, এণ্টালীর উপনির্বাচনে এই সে দিন তাহ! প্রমানিত 
হইয়াচে । ক্রমে ক্রমে ইহারা জুনসাধারপের নিকট ধরা পড়িতেছে। গ্রামে 
তাহাদের কোনও স্থান নাই; সহরের আবহাওয়ায় কোনও রকমে নিজ 
অস্তিত্ব তাহারা আজিও রক্ষা করিতেছে বটে, কিন্ত বেশী দিন ইহাও চলিবে 
ন!। কোনও সংগঠন ইহারা করে না, রাষ্ট্রের কিক্ুক্ধে অসস্তোয প্রচার 
করাই ইহাদের ভরত । এছ জঘন্ত বুত্তি যাহাঙ্গের তাহার্গেন্ খপরমায়ু 
লিদ্দিউ। ভারতরাষ্টর ধীরে ধীরে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর 
ছটতেছে। অথচ ইহারা কেবল দোবই দেখিস্টেছে। সাুনার পথে ভুল 
ভারতবর্ষ করিতেছে, শুঞ্ও সে-উ করিবে । তাহার গতি আঁছে । আঁশ্চধ্যের 
বিষয় এই খে, যে-রাশিয়ায় বা চীনে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন বালাই 
নাই, যেখানে ০PPOSiti০n বলিয়া কিছু নাই, ঘেখানে রাষ্ট্রের সমালোচনা 
করিবার কথাও জনসাধারণ ভুলিয়া গিঘ্াছে, তাহাদের 'ধহ্ুবঠিগণই 
একদল এখানে ব্যক্তি স্বাধীনত! ‘গেল’ বলিল! যখন তখন কলরব তুলিতেছে। 
ভারতবর্ষে হুড় হুড কর্রিঘ। বাশিঘার সাহিত্য আসিতেছে, দল করিয়া এখানে 
কম্যুলিষ্টগণ রাষ্ট্রবিরোধী 51085 দিতেছে, কই €কছ তো তাহাদিগকে সে 
গ্রেপ্তার করে না। জনসাধারণ যদি বুঝিয়া শুঝিয়া কম্যুনিজম নেম বেশ; রাষ্টর 
কম্যলিষ্ট হইবে । মতবাদ প্রচারের অবাধ স্বাধীনতা এদেশে তাহাদের আছ্ছে। 
কিন্ত হিংসার আশ্রয় লইতে কিছুতেই দেওয়া হইবে না__ভারতবর্ষের রাষ্ট্র মাত্র 
এই একটী কথাই বলিতে চা । জোর করিয়া, ভদ দেখাইয়া, অগ্নিকাণ্ড 
নরহতা করিয়। কোনও মতবাদ চালাইবার স্বযোগ কখনও এ দেশে দেওয়া 
হইবে লাঁ_ভারতবর্ষ এ বিবয়ে ক্ষিরসন্থল । 

ভারতবর্ষে মাত্র তুইটী পার্টি ছিল__একটী কংগ্রেস পার্টি, অপরটী কথ্যুনিষ্ট 
পার্টি । বামপন্থী দলগুলি অল্লাধিক পরিমাণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতলানে 
কম্যনিজমকে আশ্রয় করিঘা, কম্যুনিষ্টদের নীতি লইয়াই স্ষ্ট হইয়াছে । প্রজা- 
সমাব্ঞতন্ত্রী দল মুলত: বিদ্রোন্্রী কংগ্রেস দলই । ইহারা স্কলেই-' আজ 
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আত্মবিলোপের দিকে । সেদিন নিখিল ভারত ফরোছর্ড ব্রক্ের সভাপতি 
উযুত মোহন সিংহ কংগ্রেসের সঙ্গে ফরোদ্বার্ড ব্লক পার্টির যুক্ত হইবার কথা 
ঘোষণা! করিল্াছেন । প্র্া-সমাভ্রতঙ্জরী দলও বেকারি প্রান্ত । কংগ্রেল সমাজ 
তাস্ত্রিক সাজগঠনের লক্ষপ্ গ্রহণ করিম্বাছে আবাদী কংগ্রেসে । বহু নিঃস্বার্থ 
কর্মীর তাজা রক্তে পুষ্ট কংগ্রেস কখনও স্থিতিস্ীল হইতে পারে লা) লেপণ 
কাটিপ্া, সকল ভেদের প্রাচীর ভাঙ্গিয়, সকল বর্ণকৌলীন্র, আশ্রনকৌলীন্য, 
কশ্দ্রকৌলীগ্ত, বুদ্ধিকৌলীন্চ, বুত্তিকৌলীন্ত পদদলিত করিয়া বিল্লবের পে 
অগ্রসর হইবেউ । স্ব আাশিঘা হা তাহার অহ্গামিগণ কেহই এরাবতেক 
এই অগ্রগতি রোধ করিতে পারিবে ন}। ঘত শীঘ্র অ-কম্যুলিষ্ট দল লঙ্হ 
কংগ্রেসে সংঘুক্র ছয়, ততই দেশের ও তাহাদের কল্যাণ । আর কম্যুনিষ্ট 
দল 7, তাহারা 'ডারতবর্ধের সর্ববা কী বআদুর্তর্র টানে তাহার মধ্যে পরিপাক 
প্রাধ হইবে। শকল শক্তি দিয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে সকল 
দলের সার যাওয়া” উচিত । হগ্রেসকেও আজ সকল দিক দিছা প্রস্তুত 
হুইঠত হুইবে যাহাতে ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরিয়া আলিঞার মত 
আদর, সম্মান ও স্থঘোগ পায়। এই দিক দিদা কংগ্রেসের দায়িত্ব পুর্ব 
হইতেও সহশ্র গুণ বৃদ্ধি পাঘাছে । কংগ্রেপকেও নূতন মঞ্রে দীক্ষিত হইয়। 
এই উদ্ছঘাত্ঞাঘ্ঘ অগ্রলর হইতে ভইবে। পুরুবোত্তম ভারতবর্ধকে এই 
মহ! সামা, অহা মৈআী ও মহা! স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করুন। 
সংবিধানের সংশোধন 2 'বিধি"র জন্ম বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে । *বিশ্বি" 
অর্থ আইন (19০৫ )1., ভারতবর্ষ জনিত যে, হৃদয় যখন স্বষ্টি কাধে তপন 
হয়, তখনই হয় ব্ৰহ্মা বা বিধির জন্ম ॥ হৃদদের স্ুহিকে সন্ত, স্থসংযত ও 
স্থলংহত করিবার জন্ম বিখি-বিরধালের প্রসমোজন। ক্রক্কা একদিন তাহার 
নিজের অস্সরহম্য-বিস্যত হই! স্বাধিকার পরম হইয়া নিজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার 
গর্বে হৃদণ্ধের ঠাকুর পুরুযোতম শরঞ্চকেই বৃন্দাবনে ক্রক্ধবন্ত বলি! স্বীকার 
করিতে অশক্ত হইয়াছিলেন। হৃদদ সেদিন নিজে বহু ভাগে বিভক্ত হইয়1 
বিধির দর্পচুর্ণ করি্রাছিল । ক্রচ্ষা অর্থাৎ বিধির দেবতাকে ভাগবত বলিয়াছেন 
“আধিকারিক” অর্থাৎ ০5599259675. বিধি যখন হৃদদকে অথাৎ জললাধারণের 
দেবতার স্বার্থকে ক্ষুম করিয়া কূটতর্কে নিঘুক্ত হুন, তখন ত্রহ্মাকে আবার 
নূতন স্থষ্টি করিতে হয়, তাহার কায়! বদল করিতে হস । ভারতের লোকসভায় 
ইহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে । হৃদছের ছবীর সঙ্গে খাপ খাওযছ়াইয়! চলিবার 
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আন্ত আজ সংবিধানের সংশোধন করিতেই হইবে । ভারত সরকার যাহাতে 
বন্ডী সংস্কার, আশ্রছ প্রার্থীর পুনর্বাসন, জনপাধারপের অর্থে পরিচালিত 
শিপ ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের স্থপরিগালনা ইত্যাদি কতিপয় বিশেষ কল্যাণ- 
কর উদ্দেশ্য সিক্ষির জন্ক দেশবাসীর হন্তস্থিত সম্পত্তি বাজার সূল্য অপেক্ষা 
কম মূল্য খাস করিয়া লইতে পারে, তজ্জন্ ভারতীঘ্র সংসদে ভারতীয় 
সংবিধানের সংস্কার কজে একটী বিল পেশ করা হইঘাছিল। ভারতীয় 
লোকসভায় এই বিলটা দুই দিন ব্যাপী আলোচনার পর গত ১৫ই মাচ্চ 
তারিধ উহার বিচার-বিবেচনার ভার সংসদের লোকসভা ও রাঞ্জসভার 
সদস্যদ্বের শ্বারা গঠিত একটী মিলিত কমিটির উপর অর্পণ কর! হইয়াছে। 
বিল সম্পর্কে তাহাদের সিদ্ধান্ত ৩১শে মার্চ্চের মধ্য জ্ঞাপন করিবার অঙ্ক 
কমিটির উপর নির্দ্দেশও দেওছ! হঁইঙ্গাছে। 

আমরা এই বিলটীকে সকল দিক দিগা প্রাণ খুলিদ স'মথন করিতেছি । 
ইহার বিরুদ্ধে ধে যে আপত্তি তোল। হইয়াছে, তাহার মূলে কোনও 
হৃদদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায় ন।। হ্ৃদয়ই যেখানে “বিধির বিচারক, সেখানে 
ভ্বদয় দিয়া বিলটী না দেখিয়া শুধু প্রজ্ঞার সাঁহাধ্যে বিচার করিলে চলিবে 
কেন? "মুখের সত্য সতা নয়, ভৃদ্ঘের সত্যই লতা ।' বিধি লইয্লা আইল- 
জীবিগণ কতই না চুলচের। তর্ক করিতেছেন, যাহার ফলে জনসাধারণের 
স্বার্থ ই পদদলিত হইতেছে, যাহা পদদলিত হওয়ার ফলে বিধিই একদিন 
বিপ্রবের মাঝে চূর্ণ বিচুর্ণ হুইঘব ৷ বিধির মর্ধ্যাদ! রক্ষার আদ্তই বিধির 
বদল দরকার । ত্রিটিশের বিধি বিবন্তিত হইয়। র্ূপায়িত হইয়াছে ভারতীয় 
বর্তমান সংবিধান ক্ূপে। এই সংবিধানও ক্রম-বিবন্তিত হুইবে ‘জনস্বার্থ 
সুস্পষ্ট ভাবে কাধ্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে । যে ‘বিধি’ দেশ-কাল-পাত্র 
নিরপেক্ষ, সে বিধি মৃত । ভারতের প্রচলিত বর্ণাশ্রম-বিধান আজ এমনই 
স্থিতিশীল হ্য়! বপিছ্াছে যে, ইহার সংশোধন নিতান্ত প্রপ্মোজনীয় হইলেও 
কায়েমী-স্বার্থ-সম্পন্র উচ্চবর্ণের চুল-চেরা বিচারে তাহা কিছুতেই সম্ভবপর 
হইতেছে না। যতই বর্ণাশ্রম-বিধি অপরিবত্তিত (absolute ) অবদ্থায় 
চলিতে থাকিবে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা তর্ভই' একদিন মহাকালের বিধানে 
খুলিসাৎ হইবে, সমাজ ধ্বংস হইবে। বর্ণাপ্রম-বিধির যেমন বদল আজ 
প্রয়োজন হইন্া পড়িম্বাছে, রাজোরু সংবিধানের ক্ষেতে সংশোধনও তেমনি 
প্রয্মোজন। যাহার! বলেন, এই ভাবে সংশোধন চলিতে থাকিলে জনসাধারণ 
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সংবিধানের উপর আন্ব। হারাইবে, তাহাদের উত্তরে আমর! বলিব-__ইহা 
দ্বারা গতিনীলতার উপর, ভ্তদছ্ের উপর অনসাধারণের আস্বাই বাড়িবে এবং 
হ্ৃদঘের উপরে আস্থ; বাড়িলে লংবিধান নিতুই নৃতন হুইয়। মাহুষের কাছে 
আরও প্রিয় হইবে, কল্যাপকর হুইবে । যাহারা বলেন খে, ভারতীয় সুপ্রিম 
কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংবিধান সংশোধন কর! হইলে তন্বারা দেশের 
সৰ্ব্বোচ্চ ধন্মাধিকরণ স্থপ্রিম কোর্টের মধ্যাদা লুঞ্ধ হইবে, তাহাদের যুক্তিও 
ঠিক নদ্ব। যাহার ভিত্তি হৃদয় নয়, এমন কিছুতে আটকাইয়| থাকিলে উহার 
অধ্যাদা বাড়ে না। ভ্িটিশকেও মাঝে মাঝে বিধির সংশোধন করিতে 
হইয়াছে। মলির 3661৭ £8০ একদিন Un৪e00]ed হইঘাছিল। কিন্ত 
মূল সংবিধান না বদলাইতে পারার ফলে তাহার রাজন্ধ হাতছাড়া হইঘাছে। 
মিথ৷। প্রেক্টিজ কোনও দিন মাসবের কল্যাশ করে ন; গতি যদি কলাণমুখী 
হদ্ব, তবে তাহাতৈই স্থিতি লাভ সম্ভবপর । বালির উপর কোনও শক্ত 
কাঠামো তৈরার করা স্রান্থ ন। আর স্শ্রিম কোর্টই তো! শেষ autbority 
লম্ব। আনললাধারপই হইতেছে রাষ্ট্রের দেবত!; তাহাদের নিব্বাচিত 
প্রতিনিধিগণ যাহা করিবেন, তাহা কাধ্যকারী করিবার দায়িত্-ভারই শুধু 
স্থপ্রিয় কোর্টের উপর প্রদত্ত হইয়াছে । জনসাধারপই বিধির শ্রষ্টা; স্থপ্রিম 
কোর্ট বিধির শুধু রক্ষক ও পালক মাত্র ; ইহার বেশী তাহার মুল্য নাই । 
জনসাধারণ নিজ্জ অগ্রগতির অস্ত স্ুষ্টি করিবে, ভাঙগ্গিবে,_ইহাই তে! তাহার 
পক্ষে সত্য । ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যেই অগ্রগামী, জীবন সার্থক | ঘাহার বলেন, 
এই ভাবে গভর্নমেন্ট ঘদি দেশবাসীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নামমাত্র ক্ষতিপুরণ 
দিয়া খাস করিব! লন, তাহ! হইলে গভর্ণমেণ্টের স্থবিচারের উপর দেশবাসী 
আস্থা! হারাইবে এবং সেই সম্পত্তি অর্জ্জনের অন্ত মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহ 
প্রকাশ করিবে না । ইহাও €ছেদে। যুক্তি । জনসাধারণ যখন দেখিবে যে, 
তাহাদের অমি থাস করা হইতেছে শুধু জনকল্যাণের দিকে চাহিয়াই, তাহার 
যখন আরও দেখিবে যে, সার্বজনীন সম্পদের ভিতরই ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
চরম সার্থকতা, এই সব বিধানের ফলে যখন তাহারা আরও উপলব্ধি করিবে 
যে. প্রতিটী ব্যক্তি আতিরই ধারকও বাহক, তখন তাহারা এই সংশোধনে 
প্রাণ খুলিমাই স্বীকার করিবে । এই ভাবে গভর্ণমেণ্টের উপর তাহাদের 
আশ্বা আরও বাড়িবে | লক্ষ্মী যখন বিষ্ণুর সেবার অন্য, অর্থাৎ জনসাধারণের 
সেবক, তপনই তিনি ‘লক্ষ্মী’ । ব্যক্তির ভোগে লাগাইতে গেলে লক্্মী হন অলগক্মী, 
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যেমন রাবণের বেল! হইয়াছিল । “এক লক্ষ পুত্র আর সৎয়। লক্ষ নাতি, 
একজন না রহিল বংশে দিতে বাতি ।”  জন্সাধারণের স্বার্থের দিকে চাচিয়া 
ক্ষতি স্বীকার 'লাভ'ই। হাদছের সাধনাদ্র ক্ষতিও লাভ রূপে পরিণত হয়; 
ক্ষৃত্র বুদ্ধির বিচারে যাহা *লাভ”* তাহাও পরিণামে মহা ক্ষতির কারণ হঘ। 
প্রচলিত সংবিধানের স্থঘোগ ধনিক ও ভ্রমিদারগণ পাইতেছেন। তাই 
তাহার। সংশোধনের বিরোধী । এতদিন সুগ্রিম কোর্টের রায় তাহাদের 
অহ্ৃকৃলেই হইতেছিল। এই সংশোধন বিল ভারতের আত্মা তাহার 
অগ্রগতির পথে সর্ববাস্তঃকরণেই কামনা করে। জনস্বার্থ রক্ষিত হইলে 
তাহার মধা দিয়া ধনিক ও জ্রমিদারগণও বাচিয়! যাইবেন। পুরুষোস্তম 
জয়যুক্ত হউন । বন্দেমাতরম্‌। 
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১৫ই চৈত্র ২৯শে মাচ মঙ্গলবার অষ্টপ্রহর ব্যাপী এলিত্যগোপাল লাম 
কীর্তন। ১৬ই চৈত্র ৩০শে মাচ্চ বুধবার অধিবাস ও কীর্তন ॥ ১৭ই চৈত্র 
৩১শে মার্চ বৃহস্পতিবার পুর্বারে__মঙ্জলআরতি, উধাকীর্ভীন, বেদীম্বান, 
বাল্যভোগ, পুজা, চণ্ডীপাঠ, প্টীতাপাঠ, হোম । মধ্যাহ্নে ভোগ, প্রসাদ বিতরণ, 
কীর্তন । ইবকাল-_-€৫ট। ১৫ মি: হইতে সভা ঃ সভাপতি-__বিচারপতি 
শ্ীরমাপ্রলাদ মুখোপাধ্যায় । উপস্থিত--ভাঃ আাধাবিনোদ পাল । সন্ধ্যা *টাঃ 
আরতি, পরে কীর্তন। ১৮ই চৈত্র ১লা এপ্রিল শুক্রবার পুর্ব্ধাহে-_কার্ডন 
পুজা পাঠ, জন্মেজয় উৎসব । টবক্াল টা লা £ সভাপতি-_ আনন্দবাজার 
পত্রিকাসম্পাদ্ক শ্চপলাকাস্ত ভট্টাচার্য,প্রধান অতিথি-_মন্ত্রী শ্রএ্রফুল্লচজ্ঞ সেন। 
সন্ধ্যা "টা 2 আরতি ; ভাগবৎ পাঠ শ্রপুর্ণেন্দুমোহন ঘোধ-ঠাকুর, পরে কীর্তন । 
১৯শে চৈত্র ২র! শনিবার পুর্ববাত্রে-_বীর্তন পুজা! পাঠ । বৈকাল ৫ট1-__সভা! ২ 
লভাপতি- হিন্দুস্থান ট্ট্যাপ্ডার্ড সম্পাদক শ্রীহুধাংশুকুমার বহ ; প্রধান অতিথি__ 
ডাঃ লীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ( ২*শে চৈত্র ৩রা এপ্রিল রবিবার পুর্র্বার্ে_- 
বীন্তরন পুক্ষা পাঠ । বৈকাল ৫টা--সভা ২ সভাপতি ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ধ 
শাহী, কাব্য-ব্যাকরণ-পাংখা-বেদাস্ততীথ । ; উষ্গান্থিত ডাঃ মোহিনীমোহন 
ভট্টাচার্য, শ্রু জে, লি, সুখাজ্জি। সন্ধা তা: আরতি । মহাভারত পাঠ 
শ্রাতিপুরারি চক্রবর্তী পরে কীর্তন । ” 

এরীজগদীশ প্লেল_-*১, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে সৎ ন্মামী পুরুষোত্তমানন্ৰ 
অবঘূত (বরিশালের পরৎকুমার ঘোষ ) কর্তৃক খুক্জিত ও প্রকাশিত । 
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ভগবান বুদ্ধ ও ভগবান শঙ্করাচার্য্য 
সম্পাদক 

ভগবান বুদ্ধ ছাড়। ভারত ভারত হয় না. স্লাচার্দা শন্ধর ছাড়াও ভারতব্ধ 
স্মমহিমাঘ প্রতিষ্রিত হয় লা। শঙ্কর ভারতের চারি প্রান্ত খির্রিঘ়! ঘাটি নির্বাণ 
করিয়! স্থিত । বুদ্ধ বর্তমান ভারতের জাতীয় পতাকাকে অধিকার কর্রিদ্ব 
বসিগ্াছেন। আজ ছইকেই চাই । কাহাকেও একাগুডাবে অস্বীকার 
ৰুরিবার উপাঘ্ নাই । অথচ দুইঘের মধ্যে রহিয়াছে মৌলিক প্রভেদ দার্শনিক 
ক্ষেত্রে, সমাজ বাবস্থায়। বেদাস্টের সকল ভাম্যকার বৌদ্ধমতকে অবৈদিক 
বলিয়। খণ্ডন করিয়াছেন, অভিধানে পাধণ্ড বলিতে বৌদ্ধকে বুঝা খাছ: 
ভ্ইটৈতস্চচরিতাম্বত লিখিগাছেন, ‘বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় নাস্তিক ।' 
বুক্ধ মত ‘বেদ’ নামক পুস্তক খানির উপর স্থাপিত হয় নাই। এইনূপে খণ্ডিত, 
ধিক্কত বৌদ্কমতকে কি করিছা বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শন ও সমাজ প্রাণ 
খুলিঘ। শ্বীকার করিবে? ্রচৈতন্তচব্রিতাম্বত ঘে-বৈষ্ণবদের কাছে বেদের মত 
সন্মান পায়, তাহারা কি করিছা বৃদ্ধকে শ্রচ্জা করবেন ? অথচ বৃদ্ধকে বাদ 
দেওয়াও তো সম্ভব হবে না। তাহাকে স্বীকার না-করার অথ বাস্তবকে 
অস্বীকার করা, বাপ্তব হইতে মুখ ফিরাইয়। নিজের কল্পনার মধ্যে বিচরণ করা.) 

দর্শনের ক্ষেত্রে বুদ্ধ ও শঙ্কর এমন বিপরীত মতবাদ প্রচার করিছাছেন যে 
তাহ! অবগত হইলে তাহাদের ধধ্ যে কস্মিন্‌ কালেও মিলন সম্ভবপর হইতে 
পারে, তাহ! বিস্বাল করা যায় ন! । *বৌন্মমতে “ক্ষণিকেষু অপি একত্থাদিভ্রাস্তিং 
্সবিদ্যা'-_ক্ষণিকসমৃহের মধ্যে যে এক. স্থির বা নিত্য অপর্রিণামী কিছু আছে 
বলিয়া 'ভ্রান্তি* তাহাই অবিভ্ভ!। এই বিশ্ব ক্ষণিকের মেলা। ক্ষণ ক্ষণই : 
ক্ষণসযূহের মধ্যে একত্ব কোথায়? ক্ষণ তো বহু। ক্ষণ লর্ববদাই অস্থির, 
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তাহাদের মধ্যে আবার স্থিরত্ব কোথাদ? ক্ষণ পরিণামী, তাহার মধ্যে 
অপরিণামীর স্থান কোথায় ? বালা একটী ক্ষণ, তাহা সতা ; কৈশোর একটী 
ক্ষণ, ভাহাও সত্য; ঘৌবনও একটী ক্ষণ, তাহা ও সত্য । ‘ঘৎ ক্ষণিকং তৎ 
সতাম্‌।' ইহার মধ্যে ‘এক আত্মার’ আবিষ্ষার করি৷! তাহার পিছনে ছোটা 
তাই ‘সবিজ্তা।' এই একতদর্শন, স্টিরত্বদর্শন বা নিতাদর্শনরূপ অবিষ্যার 
নির্বাণই জীবের লক্ষ্য । অথচ ষণিকসমূহের মধ্যে একটী “একত্র আয়োপ 
না করিলে সংসারে ব্যবহার সিদ্ধ হয় ন! । বহু যদি একাস্ত বছই থাকিত, তবে 
কেমন করি৷! অতীতের স্মতি বর্তমানে সম্ভব হয়, কেমন করিম়াই বা বর্তমানের 
বুকে গাড়াইছা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা মাঙুয করে ? বালা বদি বাল্যই থাকিত, 
তবে বাল্যকে আর কিশোর বসে স্মরণ করা সম্ভব হইবে না, লোকব।বহারই 
অসম্ভব হুইবে, কোনও ক্রমবিবর্নের ধারাই বঙছ্ছায় থাকিবে সা। তাই 
একত্বদর্শনকূপ ভ্রাস্তির অপগম হইলে সংলার-ব্যবহার বিলুপ্ত হয়। 
আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন খে বহু দর্শলই অবিদ্যা, চঞ্চলতাই 
অবিগ্যা, পরিপামই অবিগ্যার খেলা । তাহার যতে একত্দসনিই বিগ্চা। 
'একমেবাদ্ধিতীদম্ঠ। ঢকল-পরিপাম ছাড়া ঘখন সংপারই হয় না, তখন 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌-এর জ্ঞানে সংসারদর্শনরূপ ভ্রাস্তির অপগম অবস্তম্তাবী ৷ 
শশ্ধর ও বৃদ্ধ উভদ্ের কাছেই লিষ্কাবস্থাদ্র ‘সংসার’ নাট । শঙ্কর বলেন 
যেহেতু একত্বই পারমািক সত্য, সেই হেতু বহর লীলাভূমি এই সংসার মিথ্যা 
হইতে বাধা । বুদ্ধ বলেন__ঘেহেতৃ ক্ষণিকত্বই পারমাধিক সত্য, সেই হেতু 
একত্ব দর্শনের যে জগৎ, সেই আগ মিথ্যা না হই! যায় না। একান্ত একতেও 
সার প্রতিষ্টিত হয় ন!, একাব্ড বহুত্বেও সংসার দাড়ায় না। সংসার আছে 
একত্র ও বহুত্বের অন্তোন্ু মৈথুনের উপর ভিত্তি করিয়া একত্ব ও অনেকত্বের 
অক্টোগ্চদৈথুনকে বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাতে কাটিঘ্া একান্ত এক ও একাস্ত 
" অনেকের বিভাগ রক্ষা করিলে দুই-ই যে ক্র্যাডলীর ( Braণ]ey ) ভাষায় 
bloodless cateéory-তে পরিণত হয়, তাহ। সেই যুগে ধর! পড়ে নাই। 
একান্ত ‘একে’র সংসারও মিথ্যা, একান্ত “অনেকে’র সংসারও মিথ্যা । তাই 
বৌদ্ধদর্শন বা শঙ্ষরদর্শন সংসারে পারমাথিক রূপে স্বীকার করেন নাই, 
করিতে পাবেন না। যদি কোন পুরুষ একত্ব-অনেকত্বের সমস্বঘ-নর্শন 
আস্বাদন করিতে পারেন, তবে তিনিই শুধু এই সংসারকে ব্রদ্থমূল্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারিবেন । যতদিন বুদ্ধ ও শক্ষর হৃদছের মধ্য দিয়া দুই দুই থাকিয়া 
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এক না হইতেছেন, ঘতদিন বুস্কের একত্বদর্শন জপ অবিদ্যা ও শঙ্করের বহুত্ব-দর্শন 
স্কপ অবিষ্যা পরস্পরের মধ্যে গলিত না যাইতেছে, ততদিন ভারতবর্ষ 
কিছুতেই স্বস্থ তইতে পারিবে ন! । বৃদ্ধ শক্করের পারম্পন্সিক দ্বন্দ ( ঝগড়া ) 
ইমখুনে গড়িদ্ন। ন! উঠিলে ভারতবর্ষ কিছুতেই শ্বক্প আশ্বাদন করিতে পারিবে 
না। বুক্ধের বিশ্তা শঙ্করের বিগ্যা, বুদ্ধের অবিস্য! ও শক্ষরের অবিস্ডার লমস্বঘ 
যিনি বিধান করিবেন, তিনিই" বর্ত্তমান যুগের 'পুকযোতম” । পাচ হাঙ্গার 
বৎসর আগের সর্ব্মবাদবিবয়প্রতিক্ূপশীল পুক্রফোতম শীক্ষ্চই এই সমন্বয্ববাদ 
ধরার মাটীতে বপন করিয়া ঘান । পাচ হাজার বৎসর পরে আজ পুরুযোত্তম 
শ্রনিতাগোপাল এই মতবাদের একটী সম্পূর্ণ ছবি আকিয়া রাখিছা গিল্পাছেন। 
জ্রনিত্াগোপাল এইখানে দাড়াইয়াই এক ও বহুর, নিত্য ও অনিতোর 
সমম্থঘ সিধান করিয়াছেন । শঙ্ধরের ‘এক’ ও বৃদ্ধের ‘বহু', শক্ষরের ‘নিত্য’ ও 
বুক্ধের ‘আনতো’র সমস্থই ভ্রনিত্যগোপালের 'লক্ষ্য। এক ও বহুর সমন্বয় 
তাহার জীবনের আস্মাদ্য বলিঘা এই সংসার তাহার দৃষ্টিতে পারমাধিকভাবে 
সতা। তিনি লিবিদ্বাছেন, ‘আমি অডেদবাদীও বটে, আমি প্রভেদবাদীও 
বটে ।' তিনি যখন অডেদবাদী, তখন তিনি শঙ্কর, যখন তিন্নি প্রডেদবাদী, 
বহুবাদী, তখন তিনি বুদ্ধ । এঠনিতাগোপাপ আরও লিখিতেছেল, “আমাদের 
বিবেচনায় শটভগবান এক ও বহর অতীতও বটেন 1” জীঁডগবান একও বটে, 
বছও বটেন, এক ও বহুর অতীতও বটেন__ইহাই শ্রনিত/গেপাল-সিঙ্ধান্ত ) 
প্রনিত্যগোপাল আমার নবীন শক্কর, নবীন বুদ্ধ । এতদিন শঙক্ষর-বুক্ধ- 
পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষে লিপ ছিলেন, এইবার শ্রনিত্যগোপালআীবনে তাহারা 
মিলিত হইঘ্বা আক্মুষ্থ হহলেন, পুর্ণ হইলেন, নিজেকে প্রতোকে পুর্ণ করিয়া 
পাইলেন। রে 
ভগবান শক্রের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা €ধ বর্ণে বর্ণে 
প্রকাণ্ড ডেদের প্রাচীর গড়িছ। তুলিয়। সমাছরক্তের চলাচল বন্ধ করিয়া 
সমাত্রকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে--বাহারই ফলে মহাকালের বিচারে সে 
ব্যবস্থায় আজ ভাঙন ধরিয়াহে__তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে একত্রের 
উপর অতিমাআঘ জোর দেওয়া, একটী সিড়িতস্রের প্রবর্তন কর।। ব্রাহ্মণ- 
ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূত্র একটা অথগ্ড সমাজ্জীবনের খণ্ড খণ্ড ‘ক্ষণ’ ছাড়) কিছু নয় । 
সিড়িতক্র প্রবর্তনের ফলে ইহারা তুলিয়। পি্াছে বে ইহারা প্রতোকেই স্বত্র 


হইল্সাও পরঙগ্র ( independent and interdependent ) | ভগবান 


উজ্জ্বলভাররত [ ৮ম বৰ্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 


বুদ্ধ প্রচার করিছা গিয়াছেন প্রতোকের শ্বাতস্ত্রোর তত্ব । তাই তাহার ধর্শ্ম ছিল 
প্রতোোক্রে জন্ত। পক্ষান্তরে শক্ষরের বর্ণাশ্রম বাবস্থার ধৰ্ম্ম ছিল সি ড়িতস্ত্র 
ব্যবস্বায্ন ৰাহারা উচ্চবর্ণ তাহাদের জল্প । নিশ্ববর্ণীঘেরা শুধু উচ্চবণশয়দের 
সেবা করিছাধাস্মিক হইবেন ॥ একটী স্বস্থ সমাজ বাবস্থা গড়িতে হউলে শুধু 
শঙ্করের বর্ণাশ্রমব্যবস্থায় কিংবা আবার বুদ্ধের সব মাঙুযের “সমান অধিকারের 
বাবদ্থায় কুলাইবে না। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ‘যোগা’ মান গড়িয়া উঠে, কিন্তু 
সঙ্ঘগঠনে বাধার স্ষ্টি হয়। বুদ্ধের দর্শনে সঙ্বসৃষ্টির অঙন্গকূল আবহাওয়া 
আছে । বোৌন্তদর্শন নরকে কেন্দ্র করিয়া আর বর্ণাশ্রম দর্শন নারায়ণকে কেনা 
করিয়া 'ফুরিত হর্টয়াছে। ভ্রনিতাগোপাল প্রথন্ধিত নর-নারায়ণ দর্শন ব! 
পুরুষোত্তম-দর্শন নর ও নারায়ণের সমন্বয় প্রবর্তন কিমা যোগ/-অযোগোর 
মিলিত হঃইয়| ‘চলা’র পথ আকিয়া দিবে। বৌহ্ছদর্শন দিয়াছে চলার উপর 
জোর, শঞ্চর-দর্শন দিস্রাছে ‘অচলে'র উপর জোর ! চল-অচলের সমঘ্বম করা 
ভারতবর্ষকে নৃতন দর্শন, নৃতন সমাজব্যবস্থা, নৃতন বিশ্ব গড়িঘা তুলিবার জন্য 
‘দিতে হবে পাড়ি, ‘তরঙ্গের সাথে লড়ি বাছিয়! চলিতে হবে তরী ৷! বর্তমান 
বিশ্বের আদি মানব শ্রীনিত।গোপাল জঘযুস্ত হউন, তাহার জয়ে শক্ষর-বৃদ্ধ 
জয়যুক্ত হউন । বৈশাখী পুনিমার বুদ্ধ-আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক ৷ বুগ্ধ-শঙ্করের 
সমন্বয়ে বিশ্ব এক-বিশ্বে গড়িয়া উঠিবে, ধরার ধূলি হইবে ত্রহ্ম ধূলি, ধরার মানুষ 
হইবে আঙ্গ-মাহ্থধ। বন্দেমষাতরম্‌ 


* “ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিছাছিলেন। তিনি জাতি মানেন 
নাই, যাগধন্তের অবলম্বন হইতে মাঙ্গযকে মুক্তি দিয়াছিন্দনে, দেবতাকে 
মানুষের লক্ষ্য হইতে অপস্থত করিছাছিলেন। তিনি মাঙ্গযের আত্মশক্তি 
প্রচার করিয়াছিলেন । দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থন! করেন নাই, 
মাঙ্গঘের অস্তর হইতেই তাচ! তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন । 

এমনি করিঘা শ্রদ্ধার দ্বার’, ভক্তি হারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও 
উদ্ধমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মান্য যে দীন ‘দৈবাধীন' হীন 
পদার্থ নহে, তাহ! তিনি ঘোষণ!। করিলেন” । 

রবীন্দ্রনাথ । 


শ্রীনিত্যঞোপাল * 
জ্রধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯ 


অন্কেম্ব সভাপতি মহাশদ্র, মাতমণ্ডপী ও সমবেত ভভ্রযগ্ুলী, 

শতবর্ষ পুর্বে ১২৬১ সনের এমনি এক চৈত্র মালের বাসন্ধী অষ্টমী 
তিথিতে কলিকাত। নগরীর এক ধনীর গৃছে শরীনিত্যগোপাল আ(বিতভূ“ত 
হু্য়াছিলেন। তাহার রচিত বিবিধ গ্রন্থে যে দার্শনিকতত্ব তিনি লিপিবদ্ধ 
করিম্াছেন, সে-সব কথা জনসাধারণের গোচরে আনিবার জঙ্ট বর্ধ ব্যাপিছা 
তাহার শতবর্ষ জয়স্থী উৎসব অঙ্ষ্টিত হটতেছে। একটি বৎসর আজ 
শেষ হইল । গ্রীনিতাগোপাল প্রতিষ্ঠিত মহানির্বাণ মঠে তাহার কথা শুনিবার 
জন্য এবং তাহার প্রতি আমাদের আস্তিক শ্রন্ধানুলি অর্পণের জন্ত আমরা 
অদ্যকার সভায় মিলিত হইয়াছি। 

প্রথমেই বলিঘ্াা রাখা ভাল হে আমি শীনিত্যগোপালের সম্প্রদায়তুক্ত 
নই । মহানিবাণ মঠের সহিত আপনাদের সকলের €ধমন সম্পর্ক, আমারও 
তেমনি। তবে আট বৎসর পুর্বে সংসারের এক নিদারুণ আঘাতে আমি 
মর্মাহত হই এবং ভ্রনিত/যগোপালের আশ্রিত সম্থান শ্রীমৎশ্বামীপুরুষোত্তমানন্দ 
অবধৃত মণারাজের সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে পরিচিত হুই। এই সময় 
স্বামীতীর সুখে প্রথম আমি এ্রলিত্যপোপালের নাম শুনিলাম এবং আরও - 
নিলাম হে তিনি যে সব কথা আমাকে বলেন এবং তাহার সম্পাদনার 
পরিচালিত 'উজ্ভ্রলভারত” পত্রিকায় লেখেন, লে-সবই তিনি শ্নিতাগোপালের 
নিকট পাইয়াছেন। সাহিতোর ছাত্র হইলেও ভারতী দার্শনিক তত্বগুলি 
আলিবার জন্য আমার স্বাভাবিক কৌতুহল ছিল এবং তাহাই প্রেরণার 
তদবধি ‘উজ্ছল ভারত” পত্রিকার গ্রাহক হইন্থা উক্ত পত্রিকায় বিশ্বতভাবে 
ব্যাখ্যাত শ্রীনিত্যগোপালের দার্শনিক লিকস্ধাস্তডলি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে 
থাকি । 

সাংসারিক বে ছুবিপাকে আমি পড়িছাছিলাম তাহাতে মাঙ্গধ সাধারণতঃ 
অপদার্থ বা পাগল হয়, হদ্তত বা আত্মহভা। করে ॥ কিন্তু শ্রনিতাগোপালের 





* জীনিতাগোপালের জন্মতিি উৎসবে ১ল? এপ্রিলের (১৯৫) সত্তার সহানির্বাণ যঠে পঠিত ॥ 


১৯৩ উজ্দ্বলভারত [লম বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


দর্শন অবলম্বনে পুরুবোত্তমানন্দজীর প্রবদ্ধগুলি পড়িছা এবং মৌখিকভাবে 
তাহার নিকট অনেক কথা শুলিদ্া আমার অন্ধকারমন্্ জীবনে একটা 
আলোকময় পথের সন্ধান পাইলাম । বুঝিলাম যে ভগবান কখনও মাহবকে 
এমন নিশ্চিম্ত , অন্ধকারের খঅবস্কাছথ ফেলেন না, যেখান হইতে আর আোঘ 
আলিবার পথ থাকে লা। স্থির হইয়া] সন্ধান করিলে সেই লিরক্রু অদ্ধকারেও 
আলোর পথ পাওয়া যায়। তদবধি আমার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে শ্রনিতা- 
গোপাল দেব প্রচারিত বেদান্ত ব্াধ্যায় আশাহত মাস্থহের পক্ষে, জাতির 
পক্ষে এবং জগতের পক্ষেও অনেক আশ্বাসের বাণী আছে এবং তাছারই 
হু একটি বিশেষ কথা এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলাম । 

মানবজীবনের যতশুলি দিক আছে, ঘেমন অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি 
ধর্মলীতি ইত্যাদি, তাহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিছা বলা হম. 
আত্মার ক্ষেত্র ও অনাত্মার ক্ষেত্র । কিন্তু এই দুইটী বিভাগ এমনিভাবে 
মিথুনীভূত অস্প্রবিষ্ট যে, ইহাদের কাহাকেও পৃথক করা যায় লা অর্থাৎ, 
জীবনের কোন ক্ষেত্রের সহিত কোন ক্ষেত্রের একেবারে কোন সম্বন্ধ লাই 
জীবনকে এমনভাবে ভাগ করা যায় না, তাহা) করিলে জীবন আর জীবন 
থাকে না। সঙ্ুন্য জীবন একটী ‘organic ৮০১০০, কেবল বুঝিবার জন 
এক একটী ভাগকে পৃথক ভাবে আলোচন! করা হস্থ মাত্র । ধর্ম একেবারে 
বাদ দিয়া রাজনীতি সমাজনীতি বা অর্থনীতির দিকে মন দিলে অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে হলত অর্থ লইয়া! কাড়াকাড়ি, রাজনীতির ক্ষেত্রে হয় ক্ষমতা লইয়া 
মারামারি, শিক্ষাক্ষেঅআ আসে উচ্চুজ্থলতা, সমাজে দুনীতির প্রচণ্ড প্রাবন। 
অন্তপক্ষে ঘে ধর্জনীতি বলে আত্মার মুক্তি দেহের মুক্তির কোন 
অপেক্ষা রাখে না, আপের ক্ষেত্রে পরের পদানত থাকিলেও আত্মার মুক্তি 
সম্ভব__সে ধর্ম” থে কেহ স্বীকার করে লা তাহা আজ প্রেত)ক্ষের বিবঘ। এই 
ছুই বিভাগের একটীকে বাদ দিলা অপরটীর উপর একান্ত নির্ভর করি 
মানুষ কখনও কল্যাণের পথে অগ্রসর তে পারে না। আত্মার ক্ষেত্র ও 
অনাত্মার ক্ষেত্র সমহ্বয়ের জন্ত তাই শ্রনিতাগোপাল লিখিতেছেন-__'পুণআনের 
অন্তর্গত আত্মজ্ঞান । পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্জান। পর্ব জড় ও অজড় 
সদ্দদ্দছে জ্ঞানই পুর্ণজ্ঞান ৪? 

আত্মজ্ঞান প্রকাশ করে মানব জীবনের অন্তমুখী দিক, স্থিতির দিক। 
অনাত্মজ্ঞান প্রকাশ: করে জীবনের বহিষু্ধী দিক, গতির দিক। আব! ও - 
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অনাত্মা, ব্রহ্ম ও আগত +একই সমগ্র জীবনের সমমান ও সমমুল্য যুক্ত ছুঈটি 
দিক ॥। এই ছুইটী মিলিত হইগাই সমগ জীবন । জীবনের এই ছুটী বিভাগ 
দুইটা পৃথক water-tight compartment লয়_ইহারা স্বাধীন তইনঘাও 
পরস্পরের অনীন । কিন্তু ভারতবর্ষ অঞজড় অ্রক্ষ বস্তুকে পরমার্থ জ্ঞান করি 
তাহার ব্যবহায়িক জাগতিক জীবনকে সেই স্থিতিশীল অ্রহক্মলাভের অহুঘায়ী 
করিচা গঠন করিয্নাছে। ভারতের প্রচলিত বেদাস্ত ব্যাখা! বিশ্বপ্ররুতির 
challenge গ্রহণ না করিয়া, উহাকে শিখা) বলিয়া, উছার অশুচি স্পর্শ 
হইতে সরিয়! গিশ্না বাভিবার পথই শুধু প্রদর্শন করিয়াছে । মামার সঙ্গে 
ত্রক্ষকে, অনাত্মার সঙ্গে আত্মাকে, অটৈতন্ের সঙ্গে 25তস্চতক সনন্থিত 
করিতে না পারিয়। তাতাদের পারস্পরিক বিবাদ খাহার! রাখি দেন, 
তাহারাই মান্াবাদখ । মায়াবাদ প্রকৃতিকে পারম।ধিক মুল্যে স্বীকার করে নাই । 
জগতকে মিথ্য! বলিতে অভ্ান্ত ডারতবর্ধ তাই সঙ্ঞবন্ধ জ্ঞাতি চিসাবে বলবান 
হইতে পারে নাই। পরাদীন হইঘা ছুংখদালিস্রোর মধ্যে ডুবি) থাকিয়া ও 
ভারত আত্মার মুক্তির জকশ্য জবিশ্বাম ছুটিয়াডে । আত্মজ্ঞানকে সমগ্র জ্ঞান 
মনে করিয। ভারতবর্ষ সংসার সনাজ গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিঘাই 
লে কালের হাতে মার খাইয়াছে। সমগ্রত। হারাইয়া একান্ত সাধনার ইহাই 
পরিণাম । 

বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ তাহার দশন ধর্ম পরিবার সমাজকে স্থিতির 
বাধনে অক্টেপুষ্ঠে বাধিয়াছে। এই ভাবে মুললমান আমল পর্যন্ত এককপ 
চলিচাছিল বটে কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন তাহার প্রচণ্ড গতিধর্ম” লইঘলা 
ভারতে আসিল, সে ধাক। ভারতবধ সামলাইতে পারে নাই । জড়বাদের কাছে 
আখত্যসমর্পণ করিয়। ভারতবর্ষ দোটানার মধ্যে পড়িয়া গেল। ভারতবর্ধের 
অজড়বাদ একমাত্র তক্ষক সত্য বলিয়। যে থিসিস স্বাপন করিঘা চিল, পাশ্চাতা 
তাহাকে অঙ্গীকার করিছা অজড়বাদের antithesis ভারতের বুকে স্থাপন 
করিতে চাছিল। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষ আর জড়বাদের ancithesis 
অজড়বাদের (৪e3iও-এ ফিব্িছা। যাইতে পারিবে নাট সত্তর বংলর পুর্বে 
গ্রনিত্যগোপাল ইহার একটি মীমাংলা দিছাছিলেন। 

প্রকৃতিকে, বাশুবকে, জড়কে, যাছাকে ব্রক্ষের মত নিত্যসতা বলিঘ! 
স্বীকার করিঘা তিনি এক বাযপকতম 55750155575 এব সৃলমন্ত্র রাখিয়া! গিছাছেল । 
প্রত্যেকটির অফ্কনিহিত সতাকে স্বীকার করিয়া তোন্টাকেই একমাত্র সতা 
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বলিঘা সিন্ধান্ত না করিম জগৎ ও জীবনের তিনি এক নৃতন ছবি তকিয়া 
ছিলেন । তিনি বলিয়াছেন-_দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে অথচ এই দুই 
মিলিয়াই সমগ্র সত্য । কেহ তাহার সীমা পার হইন্রা না যায়, কেহ তাহার 
মাত্র। ছাড়াইয়া না যায, ইহাই দেখিবার বন্ত। কিন্ত আমরা এমন করিয়। 
ভাবিতে অভাস্ত নই । আমর! সর্বদাই সম্চ্পণে থাকি যেন কাহারও গায়ে 
কাহারে! আ্বাচ ন! লাগে । কিন্তু হিধাত! এমন ভাগাভাগির সংলার রচনা 
করেন নাই। জন্মমৃতা, স্বথন্ূঃখ, মিলন-বিরহ-_এক কথাল্র পরম্পর্ন 
বিপরীত্ের এবং দার্শনিক পরিভাষায় স্বিতি-গতি, জড়-চেতন, ব্র্ম-মায়ার 
সমন্বয়ে তিনি এক চিরস্তন স্তীবস্ক বিশ্ব রচনা করিদ্বাছেন॥ পাশ্চাত্য লভ/তার 
সংঘর্ঘে ঘে দোটানার মধ্যে ভারতব্ধ পড়িয়াছে তাহাকে টানিয়া তুলিবার জশ্টই 
সেদিন শ্রানিত্যগোপাল জড়াঙ্ছড়ের সমন্বপ্র বার্তা তাহার ‘সিন্ধান্ত দর্শন” 
গ্রন্থে বিবিধ যুক্তির দ্বার! দার্শনিক ভাবে প্রস্থাপন করিয়াছিলেন।--শীনিত্য- 
গোপাল ছড়-অজড় উভয়কেই সমমান ও সমযষূলেয স্বীকার করিদ্বাছেন। কিন্ত 
কাহারও একচেটি! একান্তিক কপকে স্বীকার করেন নাই । তাহাদের শ্বতস্ত্র 
মূল্য নিষ্ভারণ করিয়া তাহাদের কাহার সীমা কতটুকু তাহাই বলিয়াছেন। 
বিপরীতকে, বিকরুন্ধকে অস্বীকার করিঘা পরিপাক কর! যায় না। বিরুদ্ধকে 
পরিপাক করিবার পথ হইতেছে প্রাণের প্রীতির মধ্যে তাহাদিগকে স্বীকার 
করিয়া তাহাদের মাত্র! নির্দেশ করা । 

কিন্ত সমন্ব্রতত্খ এদেশে নৃতন কিছু লম্ম। সেই কোন্‌ ঘুগের ব্যাসদেবের 
বক্ষ” এই সমন্বয়ের কথা আছে--তৎ তু সমন্বয়াৎ ৷ পুথির পাতে নিবদ্ধ ও 
বিশ্বত এই সমন্বরতত সেদিন আর একজন মহামানব উচ্চারণ করিঘ্নাছিলেন, 
তিনি যুগাবতার শ্ররামক্ককণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও ্নিত্যগোপাল উভয়ে উভয়ের 
পরিপুরক হিসাবে সমস্বছেক্র বাণী লইয়া আবিভভত হুইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
গ্রলিত্যগোপালকে লক্ষ্য করিয়া সমাধির ভাষা একদিন বলিয়াছিলেন__ 
তুই এলেছিল, আমিও এসেছি । শ্ররামরুষ্চের এই উক্তির তাৎপর্য আমরা! 
বুঝিতে পারি যদি এই ছুই মহাপুরুষ কথিত সমন্বয়ের পার্থক্য কোথায় তাহা 
বুকিনার চেই) করি । 

শ্রথাষরুষ্ণ হিন্দুমতে, খ্রীষ্টানমতে, ইললামমতে সাধনা করিছ! প্রচার 
করিলেনবে প্রত্যেক ধশ্মের নিদ্দি পথ ভিন্ন ভিন্ত হইলেও সকলের গস্বব্যস্বথান 
এক ৷ সকলের গন্তব্যস্বান যখন এক, তখন পথ লইয়া বিবাদ করিবার প্রত্মোঅন 
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কোখথাঘ?. তোমার মতে তুমি খাকো, আমার মতে আমি থাকি । একটু 
চিস্তা করিলে বোঝ। যাইবে ষে প্রুরামরুথ্ জোর দিয়াছিলেন মত সহিষ্ৃতার 
উপর । কিন্ত ক্রনিত্য গোপাল সথব্বছের যে অর্থ দিলেন তাহা আরও গভীর 
ও ব্যাপক । সমম্বছ্ছের অর্থ আত্ম।-অলাযত্মার সমস্বত্, তরক্ধ-মাপ্রার সমম্বমপ, 
সব্দক্ষেত্সের সমন্বয়, সর্ববপণের সমস্থঘ ( নিত) গোপাতের মতে তখনই হবে 
সত্যকারেক সমন্থঘ্ যখন অন্যের সাধনার পথকে আমার পথ বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারিব, প্রতিটী মতবাদকে যপন তাহার প্বপং মূলে স্বীকার ও আশ্বাদন 
করিয়| তাহাকে আলিঙ্গন করিরা লঙ্ঘবন্তধ করিতে পা্রিব। ইদিনিত্যগোপাল 
ঘে সমস্থপ্দের কথা বলিছ্বাছেন্‌ তাছ। কেবল ₹চ০]e৮ati০৷৷ নঘ, তাহা হতেছে 
সকল মত ও পথের 96০557557০৪. এই সমস্থছের বার্ডাই বীর সন্যাসী 
বিবেকানন্দের ভীবনলে ও কর্মে পরিশ্ডুট হইঈছাছিল। Cyclonic monk 
বিবেকানন্দের 73৭0০ জীবন ইনিত।গোপাল প্রচারিত সমন্বয়বাদ দ্বারাই, 
ব্যাথ্যা করা সম্ভব ।. প্রচলিত বেদান্ত ব্যাখ্যা ত্বাব। স্বঃমীজীর জীবন explain 
করা যায় ন৭।। একজন আধুনিক দার্শনিক লিখিতেছেন-—_ ‘When Vive 
kananda speaks of universal religion, he does not mean that 
we should only passively tolerate all religious sects. Tola- 
ration isa word which he hated most. Toleration is a 
negative attitude. It debases your soul. Itis not, therefore, 
toleration that is desirable, but acceptance. We must 
accept the truth of all religions." 
( Bulletin of Sri Ramkrishna Mission 
Culture—Jan. 1955 p. 7—8 ) 


পথ শেষ করিঘা পথের শেবে গস্তব্য স্থানকে পাইতে হুইবে, সাধন। শেষ 
করিঘা সাধনার শেবে সাধাকে পাইতে হইবে, ইহা সমন্বয়ের প্রথম পর্থ্যায়ের 
কথা । সমশ্বদের শেষ পর্ধটাছে পথ ও গন্তব্যস্থান, সাধ] ও সাধন! একই কালে 
ব্বটিঘ্া থাকে । এখানে লাধনাই সাধ্যের ঘনীভূত আস্বাদন, এখানে পথের 
প্রতি অংশে, প্রতি আঅপুপরনাগুতে থাকে পত্তব্যস্থান, এখন পৌছানো আর 
চল! এক হয়া ঘা৷। গান্ধীজী লিখিয়াছেন—Means and ends are 
convertible terms in my philosophy of life. 

পথ ভিন্ব ভিন্ন হইলে গস্ভবযস্বথানও হইবে ভিন্র ভিল্র। মহাপ্রভু পাচ্ছে 
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হাটিয়া *হা। অগঙ্গাথণ “হা! জগল্লাথ” বলিয়া বুক চাপড়াইয়! মালের পর মাল 
কচ্ছ সাধন! করিয়া যে জগন্নাথ দর্শন করিয়াছিলেন, আমরা ট্রেনে সারা রাজি 
আরামে ঘুমাইয়া পরের দিন নিশ্চয়ই মচাপতুর দৃষ্ট জগন্জাথ দর্শন করি না। 
এই ভিন্ন দর্শনের কারণ এই ঘে আমরা পথের মধ্যে গস্তবযস্থানকে স্বষ্টি করি 
নাই, সাধনার মধ্যে সাধাফে গড়িয়া তুলি নাঈ, চলার মধ্যে পৌছালর যে আনন্দ 
তাহা ক্ূপায়িত করিতে পারি নাই, আমরা বুঝি নাই যে means and ends 
are convertible terms. ভি ভি্র পপ দিয়া কালিঘাটে পৌছান যায়, 
মায়ের মন্দিরে প্রবেশ কর! যায়, মৃন্মযী কালীকেও দেখ! ধায়; কিন্তু চিন্মন্ী 
জগজ্জননীকে দেখিবার যে পথ, সে পথে পথিক পথ চলার সকল আবেষ্টনের 
মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে গন্তব্য স্থানের প্রিন্ততযের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে 
করিতে চলে, তখন পথের প্রতি অংশে গস্ভবাস্থান আসিস! ধর! দেছ। 
সেখানে পথই গম্তব্যস্থান, গস্তব্য স্বান পথ । 

পথের ঝঞ্জাট এড়াইয়া, পথকে মিথ৷! বলিয়া, পথের কোন গৌরব না 
দিদ্বা, পথের ওপারে গন্তবা স্বান প্রচার করাই হইতেছে মান্ধাবাদ। পথ ও 
পন্ব্যস্থালের সমন্বয় না করিলে, জড় ও অজড়ের সমস্ব্ন না করিলে জগত যে 
মিথ্যা তাহাই প্রমাণিত হয়। খ্রানিতাগোপাল এই মায়াবাদের প্রতিবাদ। 
এই সমন্বয়ের মস্ত্র লইয়াউ জীনিতাগোপালের আবির্তাব। তাহার আবির্ভাব 
জয়যুক্ত হউক । সমন্ৰচমূতি এনিতাগোপালকে প্রাণের প্রণতি নিবেদন 
করি। 


‘প্রক্কতি এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং সেই প্রকৃতির, ঈশ্বরের অনাদিত্ব 
বাতীত অন্ত কোন বন্ড এবং সেই বন্তর অনাদিত্ব অবধারিত হয় নাছ 
বলিয়া তৃতীয় বস্তুর বিশ্যমানতাই অসস্ভব। কারণ অনাদিত্বধিহীন, 
নিত্যত্ববিহীন কোন নৃতন বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে ন! । নৃতন 
বলিছ্ছা ঘাহাদের বোধ হছ তাহারাও সেই পুরাতনী অনান্য প্রকৃতির 
বা মায়ার বিবিধ বিকাশ 1 উ্রনিতযগোপাল- লাধক হহৃৎ (পৃঃ ১৫৪) 


গীতগোবিন্দ 
এহীরালাল দাশগুপ্ত 


বাকা ন! স্থর ? স্বরে ঘা প্রকাশ করা চলে, বাকে; তাকে প্রকাশ করা 
চলে কি? পাপিয়ার কণ্ঠে যে স্বর জহরী জেগে ওঠে, ভাষাম্থ তাকে 
প্রকাশ করা যায় কি? যে সঙ্গীত আছে ফান্যনের কিশলয়ে, মাহবের ভাষা 
তাকে প্রকাশ করতে পারে লা। 

আজ ১৯৫৪ সনের ১১ই জ্ঞান্য়ারী । চাল্াচিত্রে জয়দেব দেখে এলাম । 
চিত্র হিসাবে ট্রণিক মধ্ঠাদ1 নাই । অভিনয় উচ্চশ্রেণীর লছে॥ সঙ্গীতও 
থৎ সামান্ত। গীতগোবিন্দের খে মন্ত্র লুকিয়ে আছে অন্তরে, চিত্রের সঙ্গীত 
তাকে জপান্রিত করেনি । তবু নাম-মাহাত্ম্য আছে জয়দেবের। ধবলি- 
মাহাত্ম্য আছে লীতগোবিন্দের। তারই একটুখানি হর টেনে নিয়ে গেল 
মুক্ত প্রান্তরে, “আহরগড়ের” স্রদূর প্রসারিত মছদানে। ওখানে দাড়িয়ে 
দেখছি নিতাস্ত নিরালাঘ ধ্যানাসীন) ধরিত্রীর আনন্দক্লপ । নীল গপন 
তলে পীতাভ প্রান্তর । ওখানে নিখিলের বাল) বাজে। 

“নাম্‌সমেতং কুতসক্ষেতৎ বাদয়তে মৃত বেণু” 

দেই বালীর স্বরে স্থর্ঘ্য কিরণের প্রাবন বয়ে যায় । বস্থুমতীর বুকে তৃণ" 
কন্যার] মাথ। তোলে। সমীরণ বহে । পাীর। পরম পুলকে বালীর তানে 
ক$ মিলায় । এই খে তৃণাঞ্চিত ধরণী উদ্বেল আবেগে আকাশে উঠেছে, 
তার কাণেও পৌছেছে সেই বাসীর স্বর। অদূরে আত্কুজ, পলাশকুত 
বাণীতে ব্যাকুল । দিগ্বলয়ে তরু বাজী পুলকে শ্পন্দিত । স্ব, স্বব্ক্ষিন্ত। 
সঙ্গীত, শিল্প আর সৌন্দর্যের এতটুকু মানি নাই । অস্ুভব করছি এক 
বদৃশ্ত শিল্পী আপন অন্তরের অনঙ্জুরাগের রং দিয়ে চিআক্ষন করেছে। জড় 
চিত্র নয় । চৈতক্তময় চিত্ৰ । শিল্পী বয়েছে আড়ালে । ছবি হেন আপনি 
স্কুটেছে। আপনাতে সম্পূর্ণ। আজ গীতগোবিন্দের থরে উন্মেঘিত স্যামল- 
বদনা প্রকৃতির ক্রম-জ্ঞাগরণ প্রত্যক্ষ করছি অন্তর নেত্রে। 

ত্র জহরগড় আজ আমার চোখে অপুর্ব / নাতি দূরে ছুটে চলেছে 
অজয়ের শ্বোত ধার।। অঙ্জয়ের হুই তীরে কত তৃণ, কত শল্প, কত 
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শ্তামলিমা ৷ কেন্দুবিক্লেঞ্মন্ের শ্রোতে শ্বানে চলেছেন আহদেব । তার 
অন্তরে শুক্রিত পীতাগোবিন্দ ॥ ম্মরপরলখণ্ডনৎ মম শিরলি মণ্ডনং--তারপর 
গীত ফুরিয়ে গেছে । হৃদ মন্দিরে প্রেমের প্রদীপ জেলে ভক্ত খুঁজছেন 
সতের শেষ চরণ ভক্ত সংশয়ে ব্যাকুল । পাদ পুরণ করলেন গোবিদ্দ 
স্বয়ং । দেহি পদপলবমুপারম্) জগ্দেবের চোখে অশ্রধারা। তার হৃদ 
কদ্দরে ঢল নেমেছে । গোবিন্দের ভাগবতী করুণ! । 
ঢেউ ছুটে চলল দেশে দেশে । অজয়ের দুই তীরে। কুটীরে কুটীরে। 
লক্ষ্ণাবতীর মাঠে ঘাটে । উড়্িস্তার অদ্রি তলে। সমুদ্রের লহরী লীলাছ । 
মন্দিরে মন্দিরে । সঙ্গীতের আসরে গীহগোবিন্দ ছাড়া গীত নাই॥ "কাছ 
ছাড়া গাল নাই ৷’ রাখাল গান্স। পণ্ডিত গায় । নামলমেতং ক্ুতসক্ষেতং 
বাদদতে ম্বহ বেণুম্‌ ! কি তারা দেখে, কি শোনে, ভাবার তার প্রকাশ নাই। 
আছে অনুভূতি । অশ্ৰু সাগর উৎলে ওঠে অস্থরে। 
প্রেমাম্পদার মুখ চেত্রে প্রেমিক গায় 'বদসি ঘদি কিফিদপি দন্তরুচি 
কৌমুদী ৷” আজ আর ব্যক্তি সত্তা লাই, মানবীয় সত্তা নাই। আজ ভুবন 
ভরা গোবিন্দ রাধিকা । বাকি সত্ত। মিলে গেছে গোবিন্দ সততায় । ভক্ত চেয়ে 
আছে দয়িতের মুখপানে_-"বদসি যদি ফিকিদপি দস্তরুচিকৌমুদী'। 
ওগো তুমি কথা বল। আমার হৃদরে অন্ধকার । তিমিরম্‌ অতি ঘোরম্‌। 
তোমার বিরহের অন্ধকার । তুমি বদি কথ! বল, তোমার দন্তকুচিকৌমুদী 
আমার হৃদদের অন্ধকার দূর করে দেবে। ওগো 'ত্বমলি ময় ভুৃধ্ণম্‌, 
ত্বমপি মম জীবনম্‌, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্রম্‌ । 
জীবাস্মা ও পরমাব্মাস্ব এট বিশ্ব নিখিলে নিত্যকাল চলছে এই রসের 
খেলা, রাসলীলা। বৈরাগী গান গাস্থ_“শ্ররগরলথণ্ুনং মম শিরলি মওনৎ 
দেহি পদপল্লবমূদারম্‌ ৷” দার্শনিক দেসছে_ 
প্রলম্ব পর্বোধি জলে বৃতবানসি বেদং 
বিহিত বহিআ চরিত্রমখেদম্‌ 
ফেশবধ্ৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হবে ।” 
লিখিলের অন্তরে ধ্বনি উঠেছে স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রপ্রনম্‌ _এই 
স্থরের অথ নাই । মানবীয় ভাষাম্ছ ব্যাখ্যা নাই । আছে ধ্বনি__- 
আছে অনুভূতি ! 
স্ট্রতগোবিন্দ ছড়িয়ে গেল দেশে দেশে আশ্চর্য্য এই বিশ্বের বিধান। 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] স্তগোবিন্দ 


এমনি সবরের প্রাবন আসে যুগে যুগে । তুলসীদাস এনেছিলেন ব্রাম লাম ॥ 
জয়দেব দিলেন গোবিন্দ রাধিকা ॥ বিদ্ঞাপতি. চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস দিলেন 
নব নব স্থর । শ্রুগৌরাক্গ আনলেন কীর্তলের বন্া । তারপর ? তারপর উজান 
বইল | গাল বন্দী হল অলস। ঘবে। জনসাধারণ রইল দুরে । বৈঠকে এল 
কণের কসরত । অপুর্ব তার লিনাদ আর তাল লয় । কিন্ত রুদ্ধ হল ভক্তি- 
নিশ্কন্দিনী রসধারা। সে সঙ্গীত ব্যক্ত করলনা অব্যক্তকে । 


সাধারণ্যে বেঁচে 
রইলেন রাম প্রসাদ । 


কত যুগ কেটে গেল । কত ছল বয়ে গেল গঙ্গার বুকে । কত সভ্যতা 
নিঃশেষ হল কালের গর্ভে । তারপর এলেন ব্ববীশ্রলাথ । সঙ্গীতে মিশে 
গেল ভক্তিরস । গানের মধ্যে এল সত্ভে)র অনু স্বীকৃত ও সম্ধান। যা 
ছিল অব্যক্ত, চোখে পড়ল তারই ছ্যতি। যা অচিন্ত্য তাই দুলিয়ে দিল 
আমাদের সংশঘাকুল ব্যাথাতুর চিত্ত। আজ পল্লীতে পলীতে নগরে নগরে 
রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া গান নেই! 

আজ এ সুদূর বিস্বীত মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখছি পিঙ্গলবর্ণ ধরণীর বুকে 
স্তাম তরুরাত্রী। এই কি ভক্রের সেই পীতবসন বনমালী ? ওর কণ্ঠে দুলছে 
বনমাল17 পুষ্প পল্লব খচিত মালা? গীতগোবিন্দের স্বরের ধারা বহে 
দেখছি তরঙ্ান্িত ধরণীর প্রা্তসীমায় দাড়িয়েছে বংশীধারী স্যামশ্বন্দর ॥ 
তার বাশীতে জেগে উঠছে শশ্তরাশি, জেগে উঠল তৃপদল। স্দূর প্রান্তর গর্ত 
থেকে ছুটে আসছে শ্রোতধার!। ধেছু চরছে, রাখাল খেলছে, বিহু উড়ে 
বেড়াচ্ছে শাখা থেকে শাখান্তরে। আর তাদের পেছনে তক্ষবিবীর 
বনমালা পরে, ভুবন ভোলানো। হাসি হেসে দাড়িয়ে আছে নিতাকালের 
বনমালী । আজ মুচকুদ্দ চাপার পল্পবে হাওয়া লেগেছে । পুলকের আর 
কআবধি লাই । পাতার একদিক শ্যামল, অন্তদিক এ্রম্ছল বরণ। আজ হাওঘার 
দোলায় শ্যামল চন্দনে মিশেছে । জছদেব গান ধরেছে, ‘চন্দনচচ্চিত নীল 
কলেবঝ পীতবসন বনমালী' । আজ সেই নীলমানিক ডাক দিয়েছে ‘নাম সমেতৎ 
কৃত সংকেতং’ । সকলের কানে তার ভাক পৌছেছে ॥ এই মাটীর তলের চৈতস্ত 
কপিকায়াও মাথ! তুলে স্ব স্ব হাসছে ৷ 

তুমি কোথাক্গ লুকিত্সে আছ চিত্রকর | তোমার চিত্রে এতটুকু খুত নাই । 
বলিহারি তোমার প্রতিভা } বলিহারি তোমার বর্ণ বাঞ্জনা ! তুমি স্কামল পল্লব 
দলে পুষ্প রচন। করেছ । সবুজ পাতাছ সবুজ ফুল ন ; লালে লাল মিশা ওনি, 


১৯৮ উজ্জল ভারত [৮ম বৰ্ধ, ৪র্থ সংখ্য! 


তুমি সবুজ প্পবে দিব্রেছে বাসস্বী জুল । কর্ণকুন্তলের মত দুলছে শিয়ীশ, দুলছে 
কনক চাপা। শ্যামল পত্রদলে কুষ্ণচ্ড়ার রক্ত রাগ । পাতা! ঝরিছে দিছে 
উদ্ধ গগনে তুলে দর আগুন বরণ কিংশুকের সমারোহ । 

তুমি পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ_ 

তুমি ফুলের বুকে ডরিয়ে দাও স্থগন্ধ । 

তুমি শুধু শিলী নও । তুমি স্বন্দর। তোমার শৃঙ্খলা অনবদ্য । তোমার 

রুচি অপূর্ব । সর্বআ তোমার করম্পর্শ । তুমি সর্ব্বব্যাপী । তুমি নিত্যকাল 
ধরে আছ । তুমি চিরম্থূন। আকাশে তোমার মেঘের খেল! । মেঘের বুকে 
বিদুৎ ছটা । স্থখ্যে তোমার দীপ্তি, চত্দ্রে তার অন্ভাতি । তোমার 
লিলর্গে তৃপ্তির বিরাম লাই । তোমার প্ররুতিতে আনন্দের অবধি নাই, 
তুমি আনন্দময় । তুমি কোৌতুকমর। তোমার স্থষ্টিকে তুমি প্রকাশ করে 
গোপন করেছ নিজেকে । তাই ওরা তোমাকে খানে না । তোমার স্থষ্টিকে 
মানে ন! । তুমি উদাসীন নিব্বিকার । কেউ তোমাকে মানে বা না মানে 
তাতে তোমার কিছু আসে যায় না! কিন্ক যে তোমাকে খুজছে তাকে 
ভাক তুমি হাত ছানি দিয়ে । আলে! দেখাও দুর্ধ্যোগের অন্ধকারে । তুমি 
বৈজ্ঞানিককে ডেকে নেও গবেষণার পথে, শিল্পীকে দেও নব নব কল্পনা। 
বীণকারকে দেও সুর । আর ভক্তকে রসিয়ে তোল আপন রলে। তুমি 
প্রহলাদকে দিয়েছ রাষ্ছায ভার, ধ্বকে দিয়েছ পরমার্থ । জয়দেবকে দিয়েছ 
শীতগোবিন্দ ; অরবিন্দকে দিয়েছ বাস্থদদেব। 'ষে যথা মাং প্রপস্মস্তে 
তাংস্তথৈব ভল্াম্যহম্। তুমি আফদেবের কুটারে এসেছিলে পোবিন্দরূপে ৷ 
রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলে শ্যামারূপে । গান্ধীকে কাণে কাণে 
শুনিচ্বেছিলে তোমার আপন বাণী । 

“তুমি চকোরে উড়াও পৃল্ত পথে দেখায়ে পুণিমার বিধু 

আবার ভূলে তুলাও ভ্রমর দলে বন ফুলে যোগাদে মধু 

আমি কারণ বুঝি নে।” 





হে মহাজীবন ! 
ভশাস্তনীল দাশ 


হে মহাজীীবল, তোমার দীপ্ত প্রদীপশিপাটি তুলে ধরে]; 

পথ খুজে মরে মাটির মাঙ্য, বড় অসহায়, দয়া করে৷ । 
তোমার দৃষ্টি সুমুখের পানে, 
সঠিক পথের সন্ধান দানে; 

যারা জানে লাকো পথের নিশানা, তাদের সমুপে স্বালো ধরে; 
হে মহাজীবল ! দঘ্া করো। 


পিছনে তোমার সঘূত কণে জাগে ক্রন্দন হুতাশঃ-আান ; 
শোনে। নাকি কানে পথহারাদের লে আর্তনাদ স্ডিমিত প্রাণ? 

আলে! চায়_পথ গভীর আঁধারে 

ঢেকে গেছে, আহলা দেবে লা কি তারে 7? 
নির্মম তুমি হ'ছোনা, সুখে দীপ-বতিক) তুলে ধরো ; 

হে মহাঙ্জীবন ! দয়া করৈ|। 


তোমার শক্তি সীমাহীন, তুমি বহু লাধনাঘ্ অসাধারণ ; 

পথ করে চলে৷, সেই সংশব, স্বচ্ছ দৃষ্টি, নিরাবরণ । 
পাথেয় ঘাদের নেই সঞ্চয়, 
কে দেবে তাদের আশিষ-অভছ ? 

তোমার তো! আছে অমিত দীপ্তি, সে-দীপচশিখ। তুলে ধরে; 
হে মহাজীবন ! দদা করে| । 





সাহিত্যের নব দিগন্ত 


জীনিখিলরঞ্জন রাহ 

উনবিংশ শতকের শেষাংশে ডেনমার্কের সাহিত্য জগতে এক যুগাস্তর 
লংঘটিত হয়েছিল । কলনাপ্রধাল রমন্তাস স্ক্ষোতে বাস্তৎদমী শাহিতা 
রচনাকে স্বান ছেড়ে দিল । এইট আন্দোলনের নেতা ছিলেন জর্জ তাস 
George Brandes ( ১৮৪২-__১2২৭.)। বিশ্ববিপ/াত কবি ও দার্শনিক 
গ্যেটে ( G০e0৮e ) এবং শীলারের ( Schiller ) ক্রাশিক্‌ আদর্শ এবং নৃততল 
জার্মাণ রোমান্টিসিজ্ত ম এ দুদের যুক্ত [প্রভাবের ফলেই এহ নূতন আন্দোলনের 
উদ্ভব । জর্জ তরাণ্ডিস দীর্ঘ প্রবাস-চ্গীএন কাটিয়েডিলেন জার্মানীতে এবং 
জার্মান সাহিতা ও দর্শনের মাদানে নৃতন স্ব্টি-রহস্ডের সন্ধান পেয়েছিলেন। 
সারা স্বযাণডিনািয়ান্‌ (5০andinavian ) লাহিতাই জর্জ ব্রাণ্ডিসের 
প্রডাবশীল বাক্তিত্রে স্পর্শে সবীবিত হচেছিল । 

জাননী হতে ফিরে এসে জর্জ ত্রাস কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সাহিত্য বিয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই সমযটাও ছিল কতকগুলি বিশেষ 
কারণে সাহিতয-স্থতির পক্ষে অনুকূল । ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রাশিঘার সংগে যুদ্ধে 
ডেনমার্কের যে শোচনীদ্র পরাজয্স ঘটেছিল, সে পরাভবের গ্লানি যেমন 
একদিকে সমগ্র জাতিকে করেছিল ক্ষুক্ধ ও আচ্ছন্ন, অপরদিকে তেরি করে 
তুলেছিল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সশক্ক ও ঁচিন্তাকুল । আবার একট1 অ'ত্মবিল্লেধ্নী 
মনোবৃত্তিও সমন্ড আ্াতটাকে উৎসক করেছিল নানামুখী নব প্রচেষ্টার । জর্জ 
ত্রাণ্ডিসের সাভিতা-চিম্থা এই নব ছাগৃতিরই এক অপূর্থ অভিব্যক্তি ৷ 
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কবি ও সাহিত্া-শ্ষ্টা একজন সুকৌশলী কারিগরই লঠেল॥ কেবল 
সুসংবস্ধ ছন্দোময় কথার মালা গাথাই তার একমাত্র কাজ নয়। স্ষ্টির নিগৃঢ় 
হস্ত ও বি জাঁবনের অন্তরালে বে শক্তি সাঙ্গ ও সংসারের প্রতিটি আবর্তন- 
পরিবর্তন নিয়স্ত্রিত করছে তারই সন্ধানে নিছোজিত হওয়াই কবির সুখা কাজ। 
অষ্টাদশ শভকীব চার্চ-প্রভাবিত সৎ-নরনারীর আদর্শ অপেক্ষা) সুখী নরনারীর 
আদর্শই অধিকতর কাম্য । অষ্টাদশ শতকীয় আদর্শে পরিচালিত 
প্ধ্যান্ডিনাতীয় সাহিত্য-ধারা যেন এক গতাহুগতিক শ্ৰোতছীন পক্ষিলতার় 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] সাহিতোর নব দিগস্য 


নিক্ুক্ক হরে শড়েছিল। ভগ্টীরতের মতোই জর্জ ত্রযাণ্ডিস এই কক্ধ 
শ্রোতধারার পক্ষিলত! দূর করে নূতন স্থজলের পণ্ধে আবার তাকে গতিচক্চল 
কুরে দিঘ্েছিলেন । 
যে বাস্ববধর্ষী বা বন্্তাস্িক সাহিত্য উত্তরকালে ভেনমার্ক__স্থউডেন__ 
নরওয়ে প্রভৃতি দেশে প্রাধান্য লাভ ক'রে সার! ছুনিদ্বার দৃষ্টি আকধপ করেছিল, 
তারও অঙ্থপ্রেরশা এসেছিল ব্রাান্ডিসেক্স সাহিত্যাদর্শ হতে। নব বিন্ঞান, 
ভারুইনের বিবর্তনবাদ, সমান্রতস্রবাদ প্রভৃতি মৌলিক চিন্তাধারার সঙ্গে 
স্ষ্যান্ভিনাতিয়ান সাহিতে/র যোগাযোগ ঘটল । রুদ্ধ বাতায়ন মুক্ত হু'ল__ 
বহিলেকের স্কপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের অবাঁণ প্রাচর্খে সাছিত্যের মলিকোঠা সম্বন্ধ 
হুন্সে উঠল । সমসাময়িক, এমন কি পরবর্তা কালের সমালোচক গোষ্ঠীর 
অনেকেই অবস্ত ব্রাণ্ডিস্‌কে স্থলে দেপেন নাই । ত্র্যাণ্ডিসের ব্যক্ত ও 
প্রভাব প্রস্তৃত সাহিতা-বাদাচ্ুবাদের চ্ধন জুগিছেছে। আজও পধস্ত 
আ্রাণ্ডিস্‌কে নিয়ে মতাম্মর ঘটছে । ৰ 
হুল্‌গ্যার ভ্রাক্ম্যান্‌, (১৮৪৬_:১৯৯৮) 5 ডেলমাবর্খয় সাহিচতে। এতোবড় 
সংক্কার-মুক্ত বৈপ্রবিক মনের সদ্ধান আর একটা দেখা যান না। ডেনমাকর্ণগ 
এবং স্ক্যান্ভিলাভিম্বান সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকীঘ সংস্কারাচ্ছন্স ঘোলাটে 
আবহাওয়ার বিরুদ্ধেই এর অন্ডিধান। ইনি একাধারে সমালোচক ও কবির 
ভূমিকার অবতীর্ণ হয়ে তদানীন্তন সাছিত)ক্ষেত্রে তুমূল আলোড়ন স্যরি 
করেছিলেন। আবার পরবর্তী জীবনে এরই নপাস্তর দেখতে পাই নিরুত্বেগ 
বোহেমিগ্রান ( Bohemian ) স্থলভ হযুক্ণা রচয়িতা! রূপে । এই শেষোক্ত 
অধ্যায়ে এফ লেখনী প্রশ্থত উচ্চাঙ্জের কাব্য স্বটান্ভিলাভিঘান সাছিত।কে যথেষ্ট 
পরিমাপে সম্বন্ধ করেছে । 
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I could not slumber for longing ; 

there brushed my brow 

Sweet blossomy air, 

Streaming in here at my window 

like a river of perfume rare ; 

I listened as lofty palm trees 


উজ্দ্রল ভারত [ লম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


Softly soughed 
their plaintive song 
that whispered me, where I waited long : 
Sakuntala, Sakuntala. 
হুলগ্যার ডরাক্ম্যান ও আরও অনেক স্কান্ভিনাভীয কবির কাব্য- 
মানসপটে প্রাচ্য কাব্যাদ্শের ছায়াপাত হুয়েছে ভারতীঘ্র সংস্কৃতির জার্মান- 
অসুরাগীদের মারফং,। 
জোহান্ন, ভি জেন্‌সেন্‌ ( ১৮৭৩-১2৪০ ) £ সমঘ্মের দিক্‌ দিয়ে আধুনিক, 
কিন্তু আদর্শ ও আলিক ভিক্টোরীদপন্থী । নোবেল পুরস্কার পেণ্ডেছেন 
দীর্ঘ বাত্রা” ( Den ange Reise ) বচন! করে। এই স্মবৃতৎ মনোজ্ঞ 
উপন্তাসের উপস্তীব্য হচ্ছে ডারুইনের বিবর্তনবাদ ৷ শাখাযৃগ থেছিন 
বৃক্ষশাখার আশ্রয় ছেড়ে সমতল ভুমিতে হু’পায়ে ভর দিয়ে সোজা তরে দাড়াল, 
সেইদিন থেকেই: শুরু হ’ল বিশ্বের বুকে মান্থষের দুর্বার জয়ধাত্র।। বেবুন 
অবন্থা ততে বিবর্তনের বিভিন্ন সু অতিক্রম করে মাুষের অগ্রগতির এক 
রোমান্টিক কাহিনী রচনা করেছেন জেন্‌সেন,_ কলছ্াসের আমেরিকা 
আবিষ্কার দিছে উপসংহার করেছেন এই স্তদীর্ঘ আখ্যান ॥ 
রোমান্টিক কবি ভিসেবে স্টিন্‌ স্টিন্‌সেন ব্রিচারের দু'একটা টুকরো 
কবিতার মনোহানিত্ব অবিসম্বাদী ৷ 
My home is in the russet heather land, 
My laughing childhood.lit the moorland gloow ; 
My tender footsteps trod the yellow sand, 
Dark mounds companioned all my boyhood’s bloom. 
For me the flowerless fields are just as fair, 
My heath of brown as beautiful as Eden ; 
There let my bones one day find quiet, 
Where my father's grave are lying, heather-laden. 
আর একজন রোমান্টিক কবি হুস্‌ ( Hauch )- 
For grief is just the wrong side 
Of the flaming robe of bliss : 
The eternal light is shadowed 
In the deem springs of the abyss. 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] সাহিত্যের নব দিগন্ত 


একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক ও জাতীয় নেতা ছিলেন 

গ্‌ণ্ডভিক্‌ (টব. চ. 5 Grundcvi৪ ) | ভেলমার্কের জাতীস্ম জীবনের নানা 
ক্ষেত্রেই গণ্ড ভিকের মহান ব্যক্তিত্বের স্থম্পষ্ট ছাপ । অনেকেই তাকে পয়গন্বর 
বলে মনে কয়েন । ডেন্মার্কের বিখ্যাত £০1-5০1০91 বা লোক শিক্ষা 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি গণ্ড ভিক্‌-মনীযার এক অপুর্ব নিদর্শন । ডেনমার্কের পণতাত্রিক 
রাষ্ট্র কাঠামোর বুনিদ্ধাদও রচনা করেছিলেন স্বন্থং গৃণ্ড ভিক্‌ । 

সমগ্র ল্যাটিন বাইবেলখানার অসুবাদ করেছিলেন গৃণ্ডভিক্‌ এবং অজশ 
কবিতা রচনা করেছিলেন সার! জীবন ভরে। 

The good ships closed in the evening gloom. 

And deep was the glow they gave ; 

They played right over the open tomb 

and crimsoned the surging wave, 

একটি সত্যিকারের গণতাত্রিক রাষ্ট ডেনমার্ক । সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
জীবনে যে সামাবাদের আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে তারই' স্মন্দর একটি 
অভিবাক্তি ফুটে উঠেছে গণ্ড ডিকের কাবে _ = 

Far more of those metals so white and so red 

Find others by digging and selling. 

We Danes. though, can point to everyday's bread 

In even the lowest dwelling, 

Can boast that in riches our progress is such 

That few have too little, still fewer too much. 

আধুনিক কালে ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কাই মুক্ক ( Kaj Munk, 
1898-1944) 1 অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কাই মুক্ষ। 
ছেলে ভোলানো ছড়া, চোট গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, আত্মচরিত, ধর্মোপদেশ 
(5ermoOn ) ও নাটক ইত্যাদি রচনায় তিনি সম্বন্ধ করেছেন তার জাতির 
সাছিভা । দৃষ্টি ভজীর স্বচ্ছতা এবং স্ভাবপ্রকাশের সাহসিকতার অন্ত তার 
স্থষ্ট সাহিত্য বৈশিষ্ট অর্জন করেছে । গত মহাযুদ্ধে নাৎসী বাহিনীর কুক্ষিগত 
০ভমমার্কে কাক্ক ছিল না স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার সাহস। পরদেশী 
সামরিক শাসনের বিভীষিকার দেশের লোক হুন্সে পড়েছিল বিহ্বল । দেশের 
এই দুদিনে মূহমান জাতীয় সানসকে দৃপ্ত ও সমীবিত রাখবার এবং নাংসী 


২০৪ উজ্ছলভারত [৮ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্য? 


বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রানাধার দুঃসাহসিক ভার নিয়েছিলেন এই তরুণ 
ধর্মযাজক কাই মুস্ক। এর প্রতিফলও পেষেছিলেন হাতে হাতেই । এক 
নিশ্রদীপ রাত্রির অন্ধকারে নাৎসী গেস্টাপো (055887০০ ) কর্তৃক তিনি 
অপহৃত হন এবং পরদিন এক নির্জন প্রান্তরের পথিপার্শ্বে তার আঘাত লাঞ্ছিত 
স্বতদেহ আবিষ্কৃত হুল্প। 

কিন্ত ভার লেখনী উৎসারিত তাপ ও তেজ্জ রয়েছে অনির্বাণ এবং উত্তর- 
কালেও ষোগাবে সাহিত্য স্ুষ্টির অনুপ্রেরণা । কাই মুঙ্ধ একজন সতি/কারের 
সাহিত্য পথিকৎ্। 


“Buddha bade bis disciples : ‘Go into all lands and 
preach this gospel. Tell them that the poor and the 
lowly, the rich and the high, are all one, and that all 
casts unite in this religion as do the rivers in the sea.’ 
Buddhism succeeded so well because it was religion of 
love, giving voice to all the inarticulate forces which 
were working against the established order and 
ceremonial religion, addressing itself to the poor, the 
lowly and the disinherited:” 


— Indian Philosophy ;—Radhakrishnan 


পঁচিশে বৈশাখ 
জী তরণু মিত্র 


আজ পটিশে বৈশাখ, আমাদের প্রিয় কবি ববীহ্রলাথ এই দিনটিতে 
তার অতি প্রিয় এই আলে! বাতাসের জ্রগতে এসেছিলেন । সেইজন্য এই 
দিনটীতে কবিকে আমর। স্মরণ করি 1 কিন্ত শরণ আমরা কন্সি কেন, আমাদের 
পক্ষে এ কি শুধু একটা রেওলাক্ষ, না আমাদের জীবনের সঙ্গে এর ক্োনে! 
সস্ধ "মাছে? আমর] কি মানুষকে স্মরণ করি, না তার কবিত্বকে স্মরণ 
করি? অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মনে হছ এ কবি-মান্থঘ বা মাই রবীভ্রনাথ 
আমাদের ঘত বেশী আপন কিংবা তার কবিতা শেষের মর্ম্‌ আমাদের জীবনে 
কূপ দেবার প্রচেষ্টা আমাদের ধতখানি, তার €চঘে অনেক বেশী আপন আমাদের 
রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব কিংবা কবিতা আবৃত্তি করে যাওয়ার নেশা। মাঙ্গযের 
দেহে মনে ছড়িয়ে আছে ছন্দের প্রতি একট। আকুতি; যে জন্যে ছেচ্গধুড়ে! 
সকলেই ছদ্দের মধ্য দিয়ে নিছেকে প্রকাশ করতে পেলে আনন্ৰিত হয! 
তাই কবিতা পড়তে শিশু থেকে বুড়ো পর্ধস্ত সকলেই ভালবাপে। ভাই 
কবিতার অস্তেই কিংবা ছন্দের মধ্যে দোল খাওয়ার আন্টেই আমরা রবীন্দ্রনাথের 
শুধু কবিতাই পড়ি, রবীন্রনাথকে পড়ি না। আমর] বুঝি বা না বুঝি কবিতা 
আবৃত্তি করে যাউ। এটা অলসতার বিলাস । এ বিলাল আমাদের মাত্রা! 
ছাড়িয়ে গেছে বললে ভূল বল! হবে না কেননা, যে প্রেরণ] নৃতন স্থষ্টির 
জন্ম দেয় লা, তা বিলাস মাত্র । এ আমাদের না থাকাই ভাল। রধীন্ত্রনাথকে 
আমরা যেন কেবল তার ভাহা দিয়ে ন! বুঝি, রবীজ্নাথকে ঘেন আমরা 
রবীজ্র-ত তব দিছে বুঝি । অনবগ্ত ভাষা আর অপুর্ব ছন্দই তো শুধু রবীন্দ্রনাথ 
নিছে আসেন নি, তিনি একটা ঘুগধর্মকে কাব্যিক দ্ঘপ দিয়ে পগেছেন। 
রবীশ্্রনাথ যুগাত্মার এই বাণীকে কর্ণ দিয়েই এত বড়, এত প্রিয় । 

জীবনের কোন্‌ কথাকে রবীন্দ্রনাথ ভাষা দিয়ে গেলেন? সে কথা 
বুঝতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সময়টাকে আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের 
এসাজকের দিনের আবেষ্টন আর আজকের দিনের মনোবৃত্তি বা ধারণা দিয়ে 


২০৬ উজ্জলভারত [ লন বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


সেদিনের সামাজিক চিত্তকে বোঝা একটু কষ্ট । স্বিতিধম অজড়ীয় লভ্যতার 
লীঠস্বল ভারত্রবর্ধ তথা বাংল) দেশ গতিচঞ্চল পাশ্চাত্য সভাতার প্রথম 
স্পর্শে শিউরে উঠে যথন হাবুডুবু খাচ্ছিল, সেই হুন্ব সংঘাতে জর্জর বাংলাকে 
রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের ধারা অস্থপরণ করে রবীঙ্ছনাথ এমন এক স্বরে এনে 
উত্তরণ করালেন সাহিত্যের তরী বেছে, যেখানে দাড়িয়ে মুগ্ধ বাঙ্গালী দেখতে 
পেলে যে ভারতীদনত্বের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ নষ্ট হয় নি, অথচ জীবন ও 
আগত লম্বদ্ধে তার এতদিনের ধারণা গেছে বদলে । গতিচঞ্চল আড়ধাদের সঙ্গে 
স্থিত্ধিমী ভারতীয় অধ্যাত্মবাদকে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিতে)র তুলি স্পর্শে 
এমন ভাবে মিলিয়ে দিয়ে গেলেন যে, কী যে একটা পরিবর্তন কোথা দিয়ে 
ঘটল, আমর! তা বুঝে উঠতে পারলাম না। 
এই-ই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সকলের চেয়ে বড় দান। রবীন্দ্রসাধনাঘ জগত 
আর জগপ্রাথ এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে, সে কি ভাবতবর্ধার় অধ্যাত্মবাদ 
না অভারতীয় আভ্রধাপ ত! বোঝা যায় না। ভুবনকে রবীক্নাথ মধুর করে 
পেকেছেন কিন্ত লে ভুবন জড়সর্বস্ব বিষয়ীর ভুবন নয়। আবার তিনি ষথন 
জগরাথকে পেলেন, তখনও সে জগর্নাথ “জগত-নিবপেক্ষ হুয়ে বিশেষত্বহীন 
নিষিশেষ হয়ে দীড়ান নি-_আগন্নাথ সর্ব বিশেষ সমছ্িত নিষিশ্যে জগন্নাথ কূপে 
স্ববীন্ঞনাথের কাছে ধরা দিলেন। মাচ্ছুধ আর মাহুযের সমষ্টিকপ যে ভগবান__ 
এই দুইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোন বিবাদ রাখেন নি। তাই লিখলেন_ 
বিশ্বসাথে ঘোগে যেথায় বিহার” 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারে? । 
নহ্বকো বনে নয় বিজ্ঞনে 
নয়কে। আমার আপন মনে, 
সবার যেধায় আপন তুমি, হে প্রিয়, 
সেথায় আপন আমারো! 
সবার পানে যেখায় বাহ পলার” 
সেইথানেতেই প্রেম দ্রাগিবে আমারো । 
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে 
আলোর মত ছড়িছ্ে পড়ে 
সবার তুমি আনলম্দধন, হে প্রিয়, 
আনন্দ সেই আমারো । 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] পঁচিশে বৈশাখ 


এই ঘে মাহ্ষের সাথে আর মাহুষের ভগবানের সাথে রবীশ্বনাথ বিরোধ 
ঘোচাতে পারলেন-_আমাদের কাছে রবীজ্তরনাখের এইটেই মন্ত বড় দান 
ছিল আমরা এক সমল্বে ভগবানকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, আজ ভগবানকে 
বাদ দিয়ে শুধু মানুষ মানব করে চেঁচাচ্ছি। কিন্ত রবীজ্রনাথ আমাদের থেকে 
তো মাহুধকে কম ভাল বাসতেন না, তবু মাঙ্ছবের স্মগ্িজপ ভগবানকেও তো 
তিনি ভালবাসতে পারলেন । তবে আমরাই বা পারব না কেন? আর 
ববীঙ্জনাথকে ঘদি ভালইবাসি, তবে কেননা ভেবে দেখব যে কেমন করে 
মানুষ ও মানুষের ভগবান গঈকেই তিনি ভালবেসেছিলেন ? তিনি ততো এত 
সামান্ত নন যে জগৎ ও জীবনকে ভালবাসতে গিয়েই তিনি ফুরিয়ে গেলেন? 
আমর! তাহলে তেমন বড় হতে পারব ন! কেন যেখানে দাড়িয়ে আমরা 


মানছে আবু সমত্ত মাচ্ুধকে বিধুত করে আছেন খিনি, সেই ডগবালকে ও 
ভালবাসতে পারি? 


রবীঙ্গনাথ যখন জগল্নাথকে ভালবাসেন তখন তিনি ভারত : আর ঘখন 
তিনি জগতকে ভালবাসেন তখন তিনি অভারতীত্র । জগৎকে তে! তথাকথিত- 
অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ ভালবাসে নি--জগৎকে নিয়েই যে তার সধ বিবাদ 
ছিল। এইবন্তই তো গীতাঞ্লির লেখক রবীশ্রনাথকেও ভারতন্র্ধের ধাস্মিক- 
দের দলে ফেলান গেল না । গেল না যে অন্টে, সেই জন্তেই তিনি অডারতীয় । 
অথচ তার স্বর মহাভানতীয় উপনিষদিক প্রাপবাদের সঙ্গে মেলে। তাই 
নববী হুনাথকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে কোথাঘ কেমন করে তিনি ভারতীয়, 
কেমন করে তিনি ভারতী দ্র নন; পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে কোথা তার 
স্জাতীঘত্ব, আবার কেমন করে সেখানেও তিনি বিজাতীয় । এরও পরে 
স্বম্বেছে কেমন করে কোথায় তিনি দুটোকে মেলালেন। এমন করে না বুঝলে 
জীবনে জগতে ও জগভাতীত সভ্ভাছ কেমন করে তিনি গুপনিহদীয় প্রাণের 
মহামহিমা কীর্তন করে গেলেন, তাও বোঝা যাবে লা। দুটো! বিরুচ্ধ 
সভাতাকে তার সাহিতোর রসাস্বাদনের মধ্য দিছে কেমন করে এক করলেন__ 
এই পটভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাকে বুঝতে হুবে। ত! না বুঝলে ববীন্রর- 
রচনাবলী অতি মনোরম ব্যধাই হয়ে অদৃশ্ত আলমারীতে স্থান পেতে 
পারবে, মাঙ্ছষের মুখেও তা নানাভাবে “ক ধিত হবে, কিন্ত তা হবে প্রাণহীন 
পুতুল ববীশ্রনাখের পুজা নিছক পৌতলিকত। সেইটেই । রবীন্দ্রনাথের 
সেটা স্বত্যু । ধর্ের কণ্তনিহিত, আত্ম্বন্তকে বিশ্ত হয়ে আজকে যেমন 


উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ষ, ৪র্ঘথ সংখ্যা 


অনেকেই আমরা শুধু মন্ত্র আপ করে যাই, ববীশ্র-তকে বিশ্বত হয়ে শুধু 
রবীশ্র-বাকা আমাদের মুখে তেমনি ভাবে হ্দি উচ্চারিত হতে থাকে, তবে সে 
যে ববী ন্দরনাথের পক্ষে কতবড় বেদ্নাদ্বায়ক হতে, তা যেন আমর! মনে রাখি । 

ব্ববীভ্রনাথ আমাদের জগৎকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন, ভালবাসতে 
শিখিয়েছেন জীবনকে, ভালবাসতে শিখিয়েছেন জগহাথকে ও, জীবনের 
নাথকেও। এইখানে পাড়িছেই তিনি ক্ষণধর্মময় বিশ্বকে আর ক্ষপাভীভ 
এককে মিলিয়ে দিয়ে বলেন 


অচঞ্চলের অস্ত বরিষে 
চঞ্চলতভার নাচে 
বিশ্বলীল। তো দেখি কেবলই হে 
নেই নেই করে আছে; 
ভিৎ ফেদে যার! তুলিছে দেঘাল 
তারা বিধ্যতার মানেনা খেঘ্রাল । 
তারা বুঝিল না,__অনস্তকাল অচিরকালেরই মেল! । 
বিজয় তোরপ গাথে তার! যত 
আপনার ভারে ভেজে পড়ে তত 
খেলা করে কাল বালকের মতো! 
লয়ে ভার ভাঙ্গা ঢেল।। 
উধাও বাতাসে মেঘ ভেসে আসে 
বহিয়া রঙীন ছাছা 
তোমারি ছন্দে রচিছে আকাশে 
ক্ষণিকের চির মায়া । 
বনের প্রবাহ তব তীরে তীরে 
সবুজ পাতার বন্ছার নীরে 
কতু ঝড়ে কতু শান্ত সমীরে তোমারি ছন্দ যাচে । 
তোমারি ছন্দে পাখীর ওড়া সে 
তোমারি ছন্দে ফুল ফোটে ঘাসে 
অনিতা তারা তব ইতিহাসে 
নিত) নাচন নাচে। 


ইহশাখি, ১৩৬২ ] পঁচিশে বৈশাখ 


ওরে মন, তুই চিন্তার টানে 
বাধিসনে আপনারে 
এই বিশ্ছের সুদূর ভাসানে 
অনায়াসে ভেসে যারে। 
কী গেছে তোমার কী রয়েছে আর 
নাই ঠাই তার কিসাব রাখার 
কি ঘটিতে পারে জবাব তাহার 
লাই বা মিলিল কোনে।। 
ফেলিতে ফেলিতে ঘাত। ঠেচক হাতে 
তাই পর়্শিযা চলে! দিনে রাতে 
যে স্বর বাজিল মিলাতে মিলাতে 
তাই কান দিয়ে শোনো ॥ 
এর বেল ঘদি আরো কিছু চাও 
দুঃখই তাহে মিলে 
যেটুকু পেণ্ডেছ তাই যদি পাও 
কাই নাও, দাও ফেলে । 
যুগ যুগ ধরি জেলে মহাকাল 
চলার নেশায় হযেছে মাতাল 
ভূবিছে ভাসিছে আকাশ পাতাল 
আলোক বাধার বহি 
দাড়াবে না কিছু তব আহ্বানে 
ফিরিয়া! কিছু না চাবে তোমাপানে 
চেসে ঘ্দি যাও যাবে এক সাখে 
সকলের সাপে বহি । 
সকলের সাথে এক সাথে ভেসে বাওঘার কথা প্রানতেন বলেই ক্ষণিকের 
অনিতা নাচের নিত্যতাকে ভ্তরীবনে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন । 
অলিত্যের এই নিত্য নাচকে জীবনের একত্ব স্থত্রে আমরা সংগ্রথিত করে 
তুলতে যদি পারি, স্ববীন্্রকাব্য তবেই আমাদের ভ্রীবলে সার্থক, তাকে শ্মরণ 
করা তখনই সত্য ৷ রবীন্্রসাহিতে)র মধ্য ঘে সহজ্ঞ প্রাণধর্শ্ব আত্মপ্রকাশ 
করেছে, তারই মধ্যে মিলে গেছে জীবনের ক্ষপ-সত্য আর চিরস্তল-সত্য । এই 


২১০ উজ্দ্বলভাব্রত [লম বর্ষ, ৪থ সংখ্যা 


দুটোকে মিলিয়েই 'আনন্দমন্ন আমি আছি’র সাধনা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ । 
ভার স্বরে স্থর মিলিঘ্রে আমরা ঘদি কগতে ও ভ্রীবনে সেই আনন্দময় আমির 
সাধনা করতে পারি, তবেই আমাদের রবীশ্-তর্পণ সত্য হবে। ববীত্্রজীবন- 
বোধকে আমরা আমাদের জীবনে রূপ দেব__এই পুণ্য দিনে সেই সংকণ্জ নিয়ে 
শেষ কারি). 





= ১৩৬১ সালে ২ংশে বৈশাখের অঙ্ক লিখিত | 


'মাহধের সভায় ঘৈধ আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, 
সেখানে যেটুকু আবশ্তক সেইটুকুতেই তার স্থখ। কিন্তু অন্তরে 
অন্তরে জীবমালব বিশ্বমানবে প্রসারিত ; সেই দিকে সে ম্থুখ চায় না, 
লে স্থখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায় । তাই সকল জীবের মধ্যে 
মাঙ্গবই কেবল অমিতাচারী । তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে 
দিতে হবে অমিত, কেনন! তার মধ্যে আছে অমিতমানব । সেই 
অমিতমানব সুখের কাঙাল নঘ, ছুঃখভীক নয়।” 

__মাহ্যের ধশ্দ_ রবীন্দ্রনাথ 


Po, 


~~‘ 


সাহিত্যের রুচিজ্ঞান * 
শ্ীশরণ্চ্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


(ভাকমোহর ১২ যে, ১৯১৩) 


প্রমথনাথ-_- তোমার তৃতীয় পঞ্জ পাইলাম । পূর্বপত্রের ঘথাসাধ/ উত্তর 
দিঘাছি, তথাপিও যে ইহার উত্তর লিখিতে বলিছাডি, তাহার কারণ আমি 
তোমাকে শুধু যে ভালবাসি তাহা। নভে, শ্রস্থাও করি। 
অর্থাৎ মতামতের উচ্চ মূল] দিই । আমার যাহা বলবার বলি, তাহার 
পরেও ঘদ্ি তোমার সেইক্সপ ইচ্ছা থাকে, খাসাধা তোমার অডিরুচি পালন 
করিতে চেষ্টা করিব । লিখিয়াছ বিধব! ভিন্ন ছোট গল্প জমে লা। ({ ঠাটু। 
করিয়।? ) হয়ত তোমার কথাই সত্য, অত বড় বঙ্ধিম বাবুও তাহার সর্বশেষ্ট 
উপক্চাল দুটিতে ( ক্ঞ্চকান্ডের উইল, বিষবুক্ষ ) বাদ দিতে পারেন. নাই । 
তুমি আমার 'পথনির্দ্দেশ'কেই কটাক্ষ করিয়া বোধ করি বলিঘাছ। বুঝিতেছি 
ওটা তোমার ভাল লাগে নাই । তাই হঙ্গি সত্য হয়, আমার উপদেশ এই, 
আন উপস্তাস গঞ্জ প্রভৃতি লিখিতে চেষ্টা ত নিশ্চয়ই করিবে না, পড়াও 
উচিত হুইবে না। এক একটা painter ঘেমল colcur blind থাকেন, 
তুমিও তাই । "রামের স্থমতি'তে আর্ট কম, তবুও যদি একেই এত ভাল- 
লাগিঘ। থাকে, যার কাছে তার পরেরটাও কিছুই নয়, তাহ হইলে আমি 
সত্যই নিরুপায় । এ শুধু আমার মত নয়। কথাটা বিশ্বাস কর এ প্রায় 
সকলেরই মত। তা ছাড়া, আমার উপর হদি তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা 
থাকে, তাহ! হইলে আমি নিজেও এই বলি । পরিশ্রমের ছিলাবে, রুচির 
হিসাবে, আর্টের হিসাবে ‘পথনির্দ্দেশে'র কাছে “রামের স্থযতি'র স্কন নীচে । 
ব্নেক নীচে । আমি একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থ চিত্র লিখিব স্থির করিয়া ‘রামের 
স্ুমতি’র মত একট! নমুন! লিখি__এই রকম হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে যত রকমের 
সম্বন্ধ আছে-_সব রকম সদ্বন্ধ অবলম্বন করিনা এক একটা গম লিখিছা এই 
বইধানি সম্পূর্ণ করিব । এট? শুধু মেয়েদের জন্তই হইবে যাক্‌ ৷ 





বই দার, ০১৭এ-র আনন্দবাজার হইতে সংগৃহীত । 


উচ্ছলভারত [৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


‘চরিত্রহীন’, কিরিছা পাঠাইয়ে। এ সম্বদ্ধে কবি "Tolstoy’র 
“Resurrection™ (the greatest book ) পড়িয়ে] অঙ্গ-বিশেষ যে খুলিয়া 
লোকের গোচর করিতে লাই, তাহা জানি, কিন্ত ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাইতে 
নাই জানি না । ডাক্তারের উপমাটি ঠিক খাটে না। সমাজের ঘদি কেউ ডাক্তার 
থাকে, যার কাছ ক্ষত চিকিৎসা নয়, সে কে শুনি যাহা পচিয়| উঠে তাহাকে 
তুলা বাধিয়া রাখিলে পরের পক্ষে দেখিতে ভাল হইতে পারে, তার পক্ষে সুবিধা 
হয় না। শুধু সৌন্দৰ্য স্বস্তি করা ছাড়াও উপন্যাস লেখকের স্পা একট] 
গভীর কাজ্জ আছে। সেকাজট] ঘদি ক্ষত দেখিতে চাথ__তাই করিতে 
হইবে । Austin, Mary Corelli প্রভূত এবং Sacra 3560. সমাজের 
অনেক ক্ষত উদঘাটন করিঘাছেন, আরোগ্য করিবার আন্ত, লোককে শুধু শুধু 
ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার অন্য নন্র। তা ছাড়া central figure 
করিতেছি কি করিয়া বুঝিলে ? অবশ্য বদনাম থে হুইবে তাহার নমুনা 
পাইতেছি, কিন্ত জানই ত, ভয়ে চুপ করিয়া যাওদা আমার স্বভাব নগ্ন । তুমি 
বলিতেছ, প্রমথ, লোকে নিন্দ! করিবে, কিন্ত এই এক ‘চরিত্রহীন' অবলম্বন 
করিরা *যমুনা'র কিক্িপ উন্নতি হুটবে না হইবে দেখাও আবশ্যক । মনে 
করিও না, যাহা ছোট, তাহ! কিছুতেই বড় হইতে পারে না। ছোট বড় হয়, 
বড়ও ছোট হয়। সেও যাক্‌। গল্প লিখিয়। তোমাদের মনোরঞ্জন করিতে 
পারিব, সে আশা আমি আজ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলাম । তোমাদের কাগজের 
জনা কিন্তুপ গল্প থাকিবে--এট! বুঝিতে পারা আমার পক্ষে শক্ত হচবে। 
এ যদি সন্দেশ তৈরি হইত, লা হয় একটু ছোট বড় করিয়া ছান! (চিনির 
ভাগ বেশী কম করিঘা কর্িতাম_কিন্ধ এ যে মনের "সৃষ্টি" । সেই আলা 
সহশ্ব চেষ্টা করিলেও এবং সর্বাস্তঃকরণে ইচ্ছা করিলেও তোমার কাগছের 
জন্য কিছু করিতে পারিব তাহাও ভরসা করিতে পারিতেছি না। বাসডবিকই 
যদি তোনার কাজে আসিতে পারি, তার চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হইতে 
পারি, কিন্ত আমার কাজ যে তোবাদের কাছে কাজ বলিয়া ঠেকিবে ॥ 
কিন্তু একটা কথা বলি ভাই, রাগ করিও না। তোমার ৮£৪ড্৮ এত 790 
হইয়া গেল কিরূপে এই একটা কথা আমি কেবলই মনে করিতেছি । তুমি 
“নারীর মূলের সুখ্যাতি করিয়াছ, ত্যিষ্টের সংখ্য! ( যঘুন! ) পঁড়িলে তুমি 
যে কত নিন্দাই করিবে আমি তাই ভাবিতেছি। তোমার “অর্থের মূল্য” 
লেখ । কি রকম লিখিভে ইচ্ছ। করিপ্বা্, খুব ভাল ! তবে বিহানের সব দেশে 


বশ, ১৩৬২ এ 


সাহিত্যের কভিআান ২১৩ 


পুজা হওছা ( বডলোকের চেপে ) উচিত নছ--কবাট। প্রমাণ করিতেন কি 
করিয়া বলিতে পারি না। অবশ্য পুজা তো সে পায় না কিন্কু পাও! 
ভউচিতও নঘ সেইটাই প্রসাণ করা শক হইবে বোধ হম্ব। তোনাদের কাগচ্ছন 
চারিদিকে নাম তইয়াছে, সঙ্জলেই বলিতেছেন ছুই এক মাল নমুনা দেখিয়া 
তবে গ্রাহক হও! উচিত কি না বিবেচন! করিব । স্মতরাং প্রথম ছুট এক 
সংখা! যা তা হইলে কখনই চলিবে ন। কেন ল। দাম ঢের বেশ:-_ডিক 
এই পরিমাণেই লোকে আশা করিবে । অন্ততঃ এই তে! বশ্থার view । 
প্রথমে যেনে। লোকে prejudiced লা হইয়া যায়। আশা করি ফেরং 
ডাকে "চরিআহীন পাঠাইবে । তোমাকে পুর্ব পত্রেই জানাইয্াছি__-ওট! 
বমুনাতেই বাহির হুইবে__অবশ্ত কাগজ বড় করিযা। অবশ্ট ফলাফল তার 
কপাল আর আমার চেষ্টা এবং ভগবানের হাত। নামে প্রকাশ করার 
কথ।? এত কুরুচিপুর্ণ, তখন ত নিশ্চয়ই আমার লিক্ষের নামে প্রকাশ কর! 
চাই। য৷ শক্ত জিনিস সে-ই ভার সইতে পারে। আর এক কথা) 
চোখের বালি_-ভার নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বৌ। তাকে লিয়ে 
এতখানি করা ঠিক হয় নাই । এটায় বাড়ীর ভিতরের পবিত্রতার উপ্রে 
যেন আঘাত করিয়াছে । খেমন পাচকড়িক “উম1” । আমি 'ভ এখনে! কাহারে! 
পবিত্রতায়্ আঘাত করি লাই, পরে কি করিব কি আনি! তুমি আমার উপর 
রাগ করিও না প্রমথ । তোমাকেও যদি মন খুলিয়া ন! বলিতে পারি, 
তাহ! হউলে আর কাকে বলিব? তোমাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা আমার 
খুবই প্রবল ছিল, কিন্ত আর সাহস নাই ॥ বিধব! ছাড়া গল জমে ন, এট যখন 
তোম'দের negative standard— তপন আমার আর কিছুমাত্র উপায় 
নাই । তোমাদিগকেও একট! সামাস্ক উপদেশ আমার দিবার আছে, ইচ্ছা 
হয় গ্রহণ করিয়ে, না হহ করিও না। তোমাদের কথা লেখকগুলিকে যদি 
অমন ফরযাস্‌ দিয়া লেখাও আর প্রতিপদে ০৮৩:৪৩০:এর মত "৩৬৪1" দড়ি 
হাতে মাপ জোক করতে যাও, সমস্ত লেখাই আড়ষ্ট হবে। এ কাগজ 
ultimately failure হবে। যারা স্থলেখক, এবং হখার্থই যাহাদিগকে 
“কবি' বলি! মলে কর, তাহাদের সমালোচলা কর, কিন্ত লেখাও প্রকাশ কর। 
লোককে ভাল মন্দ দুইই বলিবার স্থঘোগ দাও; গাল দাও কিন্তু প্রকাশ 
হইবার পক্ষে অন্তরায় হইও ন! । পাদরিদের ‘চস’ বা গিল্মার ‘prayer’ 
শুধু যদি নিজেদের কাগজটাকে ক'রে তোল, সে টিকলই হবে কি? আমি 


উজ্জল ভারত [৮ম বর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


অনেক কথা লিখিলাম-_কিন্ত এখন ভদ্ব হচ্ছে পাছে মনে কর আমার এই 
লেখার মধ্যে একটু রাগ বা আলা আন্ছে। কিচ্ছুই নেই । তুমি খে আমাকে 
স্গলভাবে লিখেছ এতে আমি সত্যিই কৃতজঞ। এতে আমি বুঝতে 
পাচ্ছি, এমন অবস্থায় যিনি মিজ এ’ন তিনি কি সল্বেন। অবশ্য বইটাকে 
immoral বলায় একটু দুখিত যে না হছ্ছেছি তা নয়, কিন্ত উপায় কি! 
ভিগ্ররুচিভি লোক: । 'পথনির্দ্দেশ' গলটাই যখন '37285952]1 ঠেকেছে 
(কারণ লিখেছ, “এটা ঠাট্টা!” । কিন্তু কোন্ট। ঠাটু। বোবা। ভার) তখন 
চরিত্রহীন, এ ত স্পষ্টই নিশান এঁটে দিতে 80900012] করা হুয়েছে। এও 
যাক। তোমার খবর কি? খুব ব্যতিব্যস্ত হছে আছ লা? বাস্তবিক 
একটা মাসিক চালালো) ভয়ঙ্কর শক্ত । কোন ক্রমশঃ উপস্তাস বার হচ্ছে 
কি? লেখক কে? এমন কিছু বার করবার চেষ্টা কর য। উচ্ছল! 
পতঙ্গ যেমন আগুনের পাশ থেকে নড়তে পারে না, আশা করি তোমরা যা 
বার করবে আমর। তাতে সেইরূপ আকৃষ্ট হয্রেই থাকব । তা যদি ন। পার 
কাগজ চালিয়ো ন।। সেই খোড়-__বড়ি__খাড়া আর থাড়া--বড়ি__খোড়ে 
আর আবশ্যক কি? আমার মনে আছে "বঙ্গদর্শনে' যখন রবিবাবুর “চোখের 
বালি' আর 'নৌকাভুবি' বার হয়, লোকে যেন খঙ্গদশনের আশায় পথ চেয়ে 
পাকত ৷ আসা মাজ ঝণড়াকাড়ি পড়ে যেত । তোমব বদি কিছু কর, ঘেন 
এমনি ৪U€০e5৪£U] হয়। কারণ তোমাদের হ5০০:০৪ বিস্তর-_হাতে বিশুল 
লোক আছে। এবং সবচেপ্রে বেশী (টাক) লিনিসট।ও আছে । শুনেছি, 
তোমাদের অনগ্ুষ্ঠানপঅ বার হয়েছে, খুব আশা করেছিলাম একটা পাব। 
বোধ করি পাঠাবার আর আবশ্যক বিবেচনা কর নি। যাই হোক, তাতে 
কি কি ছিল একটু সংক্ষেপে যদি লিখে আনাতে পার হয় ভাল। আজ 
এই পর্ধান্ত ॥ কি জানি এত বড় দীর্ঘ পঙ্জ লিখিয়। তোমাকে ব্যথা দিলাম, 
কি, কি করিলাম । আমিও বাথ! পাইয়াছি। তুমি যে লিখিছাছ চরিত্রহীন 
অপরের নামে প্রকাশ করিতে এইটাতেই সবচেয়ে বেশী । আমি কি এতই 
হন ? বা আমার মন্দ জিনিল তাকে বেশী করেই আমার নামের আশ্রয় 
দেওছা চাই । তাহ! না করিঘা একটা £০506989 নামে ( নিজের লাম 
বাচাইবার অন্ত ) চালাইব ? ভাল মন্দ যাই হোক ০০76691867)00 আমার 
ভোগ করা চাই। নাম আবার কি? কে এর লোভ করে? সে লোভ 
খ্যকিলে ভাসা, এত দিন চুপ করিয়া নষ্ট করিতাম ন! আমার ভালবাল। 
আানলিস্ছো, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিয়ো (শরৎ । 

[ গপ্রবখনাব ভট্টাচার্ধকে লিখিত এই চিঠিবানি জীগোপালচন্তর রাঘ 
সক্কপিত *শ্ররত্চজের চিঠিপত্র’ হইতে উক্ত ] 





* ০০ 


স্মৃতি চিত্র 


( মা-কে ) 
জরগোপাল ভৌমিক 


মনে পড়ে দূর শৈশব অতি 

তেন ধান-কাট। মাঠ 

প্রথর রৌজ্রে শুনে পড়ে আছে 
দিক দিগন্ত জুড়ে £ 

ভাবাহখন মনে বোবা কাতরতা, 
গলা পুড়ে হয় কাঠ, 

সন্মুখে দেখি মৃতু।রা ডাকে 
অপ্রি-লিখার স্থবে। 

আর্ত মনের স্মাত সরণী 

তবু দুটি পান্ডে বাজে 

এ-কুল ও-কুলে দুটি চোপ জাগে 
মৃতা-হরণ সাজে ৷ 

বলে, ভয় নেই, চল পায়ে পালন্তে 
আমি আছি পাশাপাশি_ 
স্থধ-গলানে। মস্ত ঘে জানে 

ওই সে চাদের হাসি ॥ 
লীলাচাপল্যে কৈশোর ঘেন 
জীবনে রখের মেলা__ 

হালি কাছা মেশ। দিনগুলি 
মেঘ কৌদ্রের খেল) ৷ 

খেঘ্াল খুসিতে যত পথ চলি 
প্রেমার্্র দুটি চোখ 

পথ আগলিয়ে জেগে থাকে সদা 
হতছ রাত্রি হোক । 


উজ্জ্রলভারত 


আকাশ-মাতানো ঝড়ের রাত্রি 
কেপে উঠে নীল ত্রাসে 

দেখি আমাকেই ঘিরে ছেগে আছে 
আনিমিষে অলাঘ্াসে ৷ 

ভয়ে ভাবনায় বেদনা-দুঃখে 
নিকাপঙ আশ্রয়ে 

মাথা-গু'জে থাক! দিনগুলি আজও 
মাঝে মাঝে কথা কে 

উন্মনা করে 

বিভ্রান্তির মাছাজাল বুনে বুনে 
মনে হচ আনি আজও বেঁচে আছি 
লে দুটি চোপেরই গুণে। 

সে-চোথ তেমনই আশিয-ঝরালে! 
খুরেছে আনারই পিছে ২ 
যৌবন-নদে মত আমিই 

ভেবেছি ওসব মিছে__ 

সত্য শুধুই মিঠে কিছ্িনি, 
আক্রানিভাকেই যনে তয় চিনি, 
পরিচিত জন 

অলাদবে দূরে খাকে__ 

চিরচেল1 চোখ নিপ্রভ হয় 

প্রথর স্যালোকে। 

হারালো সে চোখ 

বালিয়াড়ি ঝড়ে 

ভেঙে চুরমার নিরাপদ আশ্রয় 2 
পক্সিপত দিনে যদি ভর পাই 

যদি আগে সংশয় 

শ্রবণ জুড়ানে। বাহে শিঞ্জিনি 

মন বলে আমি চিনি তারে চিলি__ 
হতাশার মেঘ তবু ঘিরে থাকে 
ঘর আনন্দ লোক-_ 

সব আছে, তবু কিছু নেই যেন 
নেই এক জোড়া চোখ । 


[ ৮ম বর্ষ, ৪ৰ্থ সংখা? 


না 


টি সি 


শ্রীমদ্ভগবদগীতা 


(পূর্ব্বাহবুত্তি ) 
পঞ্চদশোহধ্যাস্সঃ 
শ্ভগবান্‌ উবাচ 


উৰ্দ্ধদূলমধঃশাখমশ্ব্থং প্রাহুরবাযম্‌ । 
ছন্দাংলি যস্য পর্ণানি ঘন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৫।১ 

(কোন্‌ কৌশলে গুণাতীত হওযঘ়। বায়, তাহ! বলিবার জঙ্ত জীভগবান্‌ “মাং 
চ যোহব।ভিচারেপ ভক্তিযোগেন সেবতে’” এই যে শ্লোক বলিয়াছেন, তাহার 
মধ্যে তিলটী স্তরের কথ! বল! হুইয়াছে। (১) প্রথমে অব/ভিচার ভক্তিযোপে 
পুরুযোদ্ধম-'আমির” সেবা, (২) তৎপর জিগুপণের অতিক্রম (০) তৎপর ত্রক্ছ 
হুইয়! যাওয়।। জিগুণের ক্ষেশ্কে অতিক্রম করিয়া অিগুণের বুকেই সর্ব গুণ মছ 
পুরুযোত্তমক্ষেঞ& রচনা করিতে হইলে প্ররুতির ক্ষেত্র এই সংসারকে কোথায় 
দাড়াইয়|। কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন্‌ রুপে দেখ! প্রম্মোজন, অর্জুনের এবখ্বিধ 
কোনও প্রশ্ন না খাকিলেও ীচগবান করুণা করি! তাহাই বলবার আস্ত এই 
বর্তমান অধ্যাছের অবতারণা করিতেছেন )। 

ভর্ধগুলম্‌ [ রাগত্েযে-স্তরের, ক্ষর ও অক্ষরের, প্রকৃতি-পুরুঘ্ের 'উর্দ্ধে 
প্রাণের স্তরে আসীন ক্ষরাক্ষর-সমস্বিত প্রাপবলভ পুক্রয্োত্তমই হুইতেছেন 
মূল বাহার, তাহাই উদ্ধমু্স, সন্মল ; '“সন্মলা সৌমোষমাঃ লর্ববাঃ প্রক্তাঃ 
সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ’_-ছান্দোগ্য ৬৮৬ ] অথংশাখম্‌ [ অধ: অথাহ ভাহ। 
হইতে অর্ববাচীন ছিরণ/গর্ভাদি হইতেছে লানাদিকপ্রস্থত শাখাসমূহ যাহার 
এমন সংসারকে ] অস্থম্‌ [লাই শ্বঃ ( আগামী কলা ) প্রভাত প্যস্ত অস্তিত্ব 
ঘাহার অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পরিণামসীল, নিতুই নব নব অথচ নিত্য বর্তমান। 
একটী ক্ষণের বিশ্ব পরক্ষণে আর লাই, উহা এক নৃতনব্ধণে উদ্ভাসিত তই 
উঠিতেছে । 'জদাজীব)3 সর্ধবন্ৃতানাং ব্রক্ষবৃক্ষঃ সনাতনঃ; এতদ্‌ আক্ষবনং 
হৈব অ্ৰহ্ম: চরতে নিত)শঃ & এতচ্ছিত্বা চ ভিত্বা ভ জানেন পরমালিনা । 


৩ 


উচ্ছল রত [৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংপ্ঘযা 





ততশ্চাস্যরতং প্রাপা ষশ্মত্রবর্ততে পুনঃ ৪এহ সনাতন ত্রহ্মবুক্ষ সর্যভূতের 
আল্ীীবা ( দ্ৰীবিক্। যোগাঘ ); ত্রদ্ধ এই ত্ৰহ্ধধনে নিত বিচবণ করিয়া 
থাকেন ৷ ল্লালক্কশ অ লন্বার। এহ বুক্ষকে বিশ্লেণপের উপায়ে হেদন ও ভেদন 
ক্রিয়৷ ইহার পারমাদিক সত্তা সম্বন্ধে নিথাাজ্ঞান মুক হইয়া যিনি আস্মরতি 
লাভ করেন, তাহার প্রসাদে আর সে ব্যকিকে (ফরিতে হয় না। ] প্রাঃ 
[ স্রক্গিণ এলেন-_'উর্দ্ধমূপোহবাক্শাখঃ এষোহশ্বখঃ সনাতনঃ' ] অবাংম্‌ 
[ অনশ্য প্ররুতি-পারপামের ভিতর বায হইলেও হে-জশ্বথ লিজ পুগ্রযোত্তম 
সত্তার অচু।ত বাঠিাঞ্ডে, সে-ই অব ] হদ্দাংলি [ বেদসমূহ ; হুন্বমোহের 
আক্রমণ হষ্ঠতে আচ্হাল্ন করিছ। রাখে বলিয়া এবং জীবনের উপাদান এ মুক্ত 
আলে! বাতাস গ্রহণ করিয়া পোবণ করে বলিল্াই বেদসমূহই 'ছন্দ' নামে 
আভিছিত ; আচ্ছাদন যে কনে, লে-ই ছন্দ] তস্য [ যে-অশ্বখ্ের ] পডত্রাণি 
[পত্র সমূহ ; পত্র সমূহ ধেমন বৃক্ষকে আচ্ছাদন করে, এবং মুক্ত আলে 
বাতালাদির মধা হইতে জীবনের উপাদান সংগ্রহ করে, বেদও তেমনি 
জ্জীবনের বল বিশ্ব হইতে আহরণ করিবার যোগ ছচ্ছ শিক্ষা দেয় বলিত! 
ছন্দঃস্বানীয় ] যঃ [ হিনি ] তং [ এবস্বিদ উর্ড-সংপুকবোত্তম মূল হইতে রদ 
আহরণ্কারী অশ্বথকে ] বেদ [ জানেন; পুরুধোৱম-মূলে৷ই ঘে সংসারের মুলা, 
পুরুষোত্তমই থে তাহার আঙ্গলীলা-রূসদ্ধার! এই সংসারের রস ঘোগান, বুন্দ1বনেই 
থে এচ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত, পুরুধোত্তমের বাহিরে ঘে সংসারের কাণাকড়ি মুশাও 
নাই, লংসারকে জানিতে তলে এবং সংলার বৃক্ষে উঠিগা সংলারের ফল ভোগ 
করিতে তটলে ঘে সর্্মাগ্রে মূলের আশ্রয় লষ্টয়! মূল ধরিদ্বাই উঠিতে হুইবে, 
মুল ধরিয়া না উঠিয়া লালা করিয়! ফস লাভ করিতে গেলে যে হাত-পা 
ভাঙ্গিয়া কেলেক্কারীট করিতে হয়, উরদ্ধ-পূরুহোত্তম-ঘূলকে ধরিয়া সংসার-বৃক্ষে 
আরোতণ করার অর্থ ঘে সংসারের শাখাদ প্রশাখাম অবতরণ করা ছাড়! আর 
ক্ছুহ লয-_এই সহ রহস্য যিনি জানেন ] সঃ [তিনিই ] বেদবিৎ্ [বেদের 
পুক্ষো ক্রম রহ স্তবিৎ । ] 

ভগবান বলিলেন--উর্্ধমূল এবং অধোদিকে শাখাবিশিষ্ট অব্যয় এই 
সংসারকে শ্রুতিগণ ‘অশ্বথ' বলেন; বেদ সকল ইহার পত্র ; ধিনি এই অশ্বথকে 
আনেন, তিনি বেদবিৎ্ । ১৪।১ 

অধশ্চো্ধং প্রন্তান্তন্ত শাখা গুণপ্রবৃন্ধা বিষণ প্রবালাঃ ॥ 
অধশ্চ মূলাম্কমুসম্ততানি কর্ধান্বন্ধীনি মনুন্তনোকে | ১৫1২ 


be 
bl 


বৈশ।ব, ১৩৬২] ভ্যদ্ুগ বদগী তা 


(এট সংল৷ার-বৃক্ষেরট অন্ত অবর কলনা করিয়। বলিতেছেন ) অঃ চ 
উ্ধং চ [ পূৰ্ব্ব শ্লোকে ছে অবাক্‌ শাখার কথা বলা হইদান্ডে, সেই অবাক্শালাই 
দুই ভাগে বিওক্ত হটগ্। অপ ও উত্কদ্দকে প্রলারত : নিশ্চয়ই আঅবাক্শাপার 
এট উদ্ধ-সধঃ ভেদ হইতে পুক্ুবোত্তয মূল উদ্ভে” অধস্থিত। সবগুণের থে 
উদ্ধণত্তি, তাহা নব্যক্শাখার অন্তর্গত উদ্ধগতি। মনুন্যাদি স্থাবর পর্ষ/ক্ত 
বআবই অধংস্পদ বচ! :_মন্ুস্সাদি হইতে ব্রহ্ষম।, বিশ্বদ্ছ_্্‌গশ ও ধৰ্ম্ম পর্ধাস্ত সব 
“উৰ্দ্ধপদ-বাচা ; যে জপ জ্ঞান ও কর্ম, তদহুরূপ ফল স্বভূপ হাহা-কিছু, সকলই 
এই সংলার বৃক্ষের শাথ। ] প্রন্ছতাঃ [ চারিদিকেই প্রর্ুষ্টজ্পে ছড়ানে। ] তস্য 
[ লেই সংসার-বৃক্ষের ] শাখা: [ শাখালমূহ ] শুণপ্রবৃদ্ধাঃ [ উপাদ৷নভূত সত্ব, 
রঃ ও তমোগুপের ঝ্বার! স্থুপীক্তত ] বিবপ্রপ্রবাপাঃ [ শব্দাদি বিবর সমুহই 
হুইঘাছে দেহাদি কশ্্কল রূপ শাধ্যলমূহ হইতে প্রবালের মত অক্কুরিত নূতন 
পল্লব ঘে শাখালমূতের ) ( সংসার বৃক্ষের ‘পরম মুলে'র কথা পুর্ব্বেই বলা 
হইয়াছে ; এখানে বে সব মূলের কথ! বলা হইতেছে, তাছ। এ পরম মুলেকই 
বনু প্রঞ্াক্রলে পরিণত হওগাদ জ্ঞানশ্বক্কূপ স্বদ্ুং বৈচিত্রামদ্র খণ্ড খণ্ড অবান্তর মুল : 
সংসারের তাই দুইটী মূল__একমূল হইতেছে পুর্ুধোঝম ও অন্ত মূল হইতেছে 
তাহার ব্দনন্ত অংশ জীব. এই তুই মূলের লীপা বিগারই এই সংলার) 
(সেই অবান্তর দূলগুপি কি?) অধঃ চ [ উদ্ধ মূলের অপেক্ষার অধোগিকে ; 
এই অধ অধাকৃশাখার ‘অধোবেশেপ্রস্থত' অধোশাথ। নহে : এই অধ: হইতেছে 
উদ্ধেপুরুষোত্তম মূলের আপেক্ষিক অবঃ । পুঞযোত্তম শ্বন্তপে উদ্ধযূল ; অনন্ত 
জাবক্কপ আমি অধোমূল ] মৃূলা‘ন [ ল)লা-বাসন।-মুল সমূহ ] অ্সন্থতানি 
[পরতে পরতে প্রত্যেকের মধ্য দিছ! প্রতোকে অন্ঞোল্ত ভাবে ছড়ালে! ্] 
€ এই মুলগুপি কি প্রকার ?) কণ্দাহুবন্ধানি [ "ভুত" ( অতীত) পুক্তষোত্তম 
লীলার আন্বাদন-বালন(কে “তব” জপে, বঞ্তবান পে উত্তব করাইবার উপঘেগী 
যে সমর্পনমস্র ( বিহ্ু্ট ) কশ্ম, লেই কশ্মচ হইতেছে অন্থবন্ধ যাহাদের, সেই মুল 
বালনা সমূহ ৷ যাহা অস্কারে অস্থনে উপ্ত থাকে এবং পরে মাথ! ফুটিছ। উঠে, 
তাচাই অসুবন্ধ ; যেমন লাখারণ ভাষায় বপে--'জ্ররের অশ্রংদ্ধ হইয়াছে’, 
অর্থাৎ জ্বর এখনও প্রকাশ পান্থ লাই, পরে প্রকাশ পাইবে, এখন শুধু 
অতি স্ুস্ডাবেই, ক্ষীপভাবেই তাহার স্থত্রপাত হইয়াছে ] মহুস্যালোকে 
[ মাহুঘ-পুক্ুবোত্তমের অবতরণে কৃতার্থ এই মহুস্তলোকে ]) 

সেই সংলার বৃক্ষের শাখালমূহ গুলআছ গান প্রবৃদ্ধ হইঘা অধোদিকে ও 


+t 
+ 


২২০ উজ্জলভারত [৮ম বৰ্ষ, ৪থ সংখ্যা 


উদ্ধদিকে প্রসারিত রহিয়াছে ; শব্দ গ্রভ়তি বিবহ্গুলি এই শাখার লব পল্লব; 
কশ্থাহ্বন্ধী ইহার অনস্বমূল ম্স্তলোকে অধোদিকে পরতে পরতে অণুতে 
বজ্ণুতে অন্ঠ্োক্ঠভাবে ছড়ালো।  ১৫)২ 
ন ক্রপমন্ত্েহ তখোপলভ্যতে নাস্তো ন চাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠ । 
অশ্বথমেনং স্বিক্ঢম্ুলমসব্গশস্থেণ দৃঢ়েন ছিত্ব? ॥ ১৯৫1৩ 

(এই যে সংসার বৃক্ষ বনিচ্চ হইল) রূপম্‌ অস্ত [ ইহ্যর পুরুঘোত্তম জপ ] 
ইহ [এই পাগন্ধেষের গুরে] তথ! [ যাহ! ইহার বাস্তব কূপ, সেইভাবে ] 
ন উপলভাদত [ উপলক হয় না ] ন অন্তঃ [ অস্ত নাই :; প্ৰতি পরিণামহ ইহার 
অশেষ, অন্ত ] ন চ আদি: [ আদিও লাই; প্রতি পরিণামই ইহার আদি ] 
ন চ সংপ্রতিষ্ঠা [ মধাম স্থিতিও ইহার ধর! যায় না। আদি-মধ্য-অন্তর 
যেখানেই তুমি ইহাকে আকড়াইয়। ধরিতে চাহিবে, ইহা পিছলাইয়া চলিয়া 
যাইবে ; ইহার আদি হছ মধ্য ও অস্ত, মধ্য হই) দাড়ায় আদি ও অন্য, অন্ত 
গড়িয়া উঠে আদি মধ্যে । কোথায় হহান্স আদি, কোথায় মধ্য, কোথায় 
ইহার অস্ত ? ] অশ্বথম্‌ এনং [এই সংসার অশ্বথকে ] স্থবিরুচমূলং [এক 
পুরুবোত্তম-মূল ও অনস্ত জীব-মূলের সমস্বরে পুষ্ট ( ভোগ করিয়া ) ও বিশেষরূপে 
ক্ষ ( গঞ্জাইযাছে ) মূল যে বৃক্ষের ] অসঙ্গশস্তরেণ [ ‘অনন্ত দূরে ও অনন্ত 
নিকটে অবস্থিত” এই সংসারের সঙ্গে উপাধিবিধুর সহত্ম পরকীয় সন্বন্ধ কূপ 
‘অসঙ্গ-শত্বদ্বারা ] দৃড়েন [ পর পুরুষ পুরুবোত্তমে দৃঢ়নিশ্চ্ দ্বারা দৃট়ীরুভ ও 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাস রূপ প্রদ্থরে নিশিত তীস্ষীরুত ] ছিথা [ছেদন করিয়া, 
উদ্ধগুল পুরুযো মের সংসারকে কর্তৃমুল ভোগাদৃষ্টিতে দর্শনের মুল কারণ এ 
মিথ্যা জ্ঞানকে দূর করিয়! ] (পরবর্তী প্লোকের ‘ততঃ পদত তৎ পরিমাগি- 
তব্যম'-এর সহিত সম্বন্ধ দেখিতে হইবে )। 

উহার জপ এই রাগদ্ধেষের স্তরে উপলব্ধ হছ লা? ইহার অস্ত নাই, আদি 
নাই, মধ্য নাই; অলঙ্গ কপ শস্তর হার এই সুদৃঢ় মূল অস্বথকে ছি করিয়। 
(সেই পদের অন্বেষণ কর! উচিত )। ১৫৩ 

ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্)ং যন্মিন্‌ গতা ন নিবর্ভ'স্ত ভূয়: । 
তমেব চাগুৎ পুরুষং প্রপন্ে যতঃ প্রবৃত্তি: প্রস্থতা পুরাণী ॥ ১৭৪ 

ততঃ [তাহার পর] [ বৃন্দাবনের বনে বনে চিরদিনের পাওঘা, 

অথচ হারাইয়। হাওয়া ভীবনবল্লন্ড ] পদং তৎ [সেই পুরুযোত্তমের পদ 


ভিহু ], 


বৈশাখ, ১৩৬২) জনন্তগবদশ্গী তা 


‘দারুণ সংসারের আচে হাদছ আমার শুকায়েছে, 

মনস্তাপে তাও আবার ফেটে গিয়েছে, 

কঠিন ভূছে এ হৃদন্রে তোমার পদচিহ্ন আছে আকা 1” 
পরিমাগিতব্াম্‌ [ রুফণাশ্বেষণই পুক্রলের সংসার-করার নিগৃঢ় প্রন্বোজ্জন। 
কুষ্ণকে খুজিয়। বাতির করিবার জন্যই জীবন ভরিয়া সে অনাদি অনস্ককাল 
উন্মাদের মত অবিরাম ছুটিছাছে ] যস্মিন গতাঃ [ যে পদ প্রান্তে স্থান পাইর। ] 
ন নিব্তৃস্তি [ রাগত্েযের স্তরে ফিরি আসে লা] ভুম্বঃ [ পুলরাদ্র (কি 
প্রকারে খু'দিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন ) তম্‌ এব আস্যং পুরুষং [ সেই 
আদি পুরুষ পূক্তবোত্তমকে ] প্রপণ্চে [ প্রপঞ্র হইতেছি ] এই প্রকার বুদ্ধি 
লইয়া অন্বেষণ করিতে হইবে } (কে সেই পুরুষ?) বত: [বে পুরুযোত্তম 
হইতেই ) প্রবৃত্তি [ লীলারস-প্রবৃত্তি ] প্রস্থত। [ ছড়াইল্লা পড়িছাছে ] পুরাণী 
[খুরাতনী অথচ চিরনবীনা; ব্রহ্ম বস্তু বেমন পুরাণ, প্রবৃত্তিও তেমনই 
পুরাণী। ত্রক্ষে ইছা ছিলনা, পরে অনির্ব্বচনীয় মারার ইহা ব্দালিয়াছে, তাহা 
নয়। ] 

যে পদ প্রাপ্ত হইলে এই রাগন্েবের সংসারে আর ফিরিতে হুখ না, 
যাহ! হইতে পুরাণী প্রবৃত্তি প্রস্থতা হইয়াছে, "তাহার শরণাগত হইলাম" 
এইক্ূপ বুদ্ধিতে সেই পদ অস্বেযণ করিবে । ১৫1৪ 
নিশ্দানামাহা। জিতস্ঙ্গদোষ। অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবুত্তকামাহ ৷ 
হন্বৈবিদুক্কাঃ স্থপহঃখস্ংউজগচ্ছিন্ত্যখুতোঃ পদ মবায়ং তৎ ॥ ৯৫।৫ 
(কি প্রকার স্বভাব সম্পর বাক্তিগণ এই পদ প্রাপ্ত হন, তাহাই 

বলিতেছেন ) নির্শ্বানমোহাঃ [নির্গত হইয়াছে অসমাযগ দৃষ্টিলদ্ূত মানদও 
এবং দন্বথমোহ যাহাদের, তাহারাই নির্মানমোহ ] জিতসঙ্গদোবাঃ 
[ ভিতি হইতাছে সঙ্গের অনস্তনিহিত মিথ্যাল্ঞান জনিত রাযগদ্ধেষমন্র ‘দোষ’ 
যাহাদের দ্বার! ] অধ্যাত্মনিত্যাঃ [ পুরুষোত্তমতত্বাপোচনায় নিত্য তৎপর ] 
বিনিবৃত্তকামাঃ [বিশেষভাবে একেবারে ধুই! পাখালিয়া নিরৃত্ত হইয়াছে 
আস্তেন্সিয় গ্রীতি্কপ কাম হাহাদের ] ন্বৈঃ [ পরস্পরের মখো আসন লগা 
সর্ববিধ কাড়াকাড়ি হইতে ] বিমূক্তাঃ [ বিশেষভাবে যুক্ত ] ( ঘস্ববন্তটা কি?) 
সুখদুঃখ লং [ স্থথ দুঃখ হইয়াছে সংল্ঞা যাহাদের ; স্থখ-তুঃখ হইতেছে 
শ্রুতির সর্ব্বস্তরের অথাৎ, সপ্তণ-নিগুল, বিবর্ত্-পরিণাম, সৎ-অসৎ. আত্তিঞতা- 
নাত্তিকতা, সত্ব-রজ:-তমঃ, স্থ-কু ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ছস্বেহ ( বিপন্বীতের ) সংজ্ঞা 


২২২ উচ্ছল ভারত [৮ম বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
বা উপলক্ষণ ] পচ্ছস্তি | প্রান্ত হন ] অমুঢাঃ | ন্বমোহ বঞ্ছদিত ] পদং অব্য 
তৎ্[ সেই অব্যয় পদ ] ৷ 
যাহাদের মান ও মোহ নাই, যাহারা সঙ্গদোয জঘ করিয়াছেন, যাহারা 
পুকুযোত্তমতত্বালোচনাস্ব সদা! তৎপর, ঘাহ্াদের কাম নিব চইদাছে, 
সুথ-তুঃখ সংজ্ঞ জ্বন্ব হইতে যাহারা মুক্ত, ভাতার অজবায়পদ প্রান্থ হল । ১৫1৫ 
ন তত্তাস্দুতে স্ধে)া ন শশাহ্কে। ন্‌ পাবক্হ। 
যদ্‌ গত্বা ন লিবর্তৃশ্থে তক্ধাম পরমং মম ৪ ১৫৬ 
(সেই পদ্দেরট পরিচঘ দেওচ1 হইতেছে ) তৎ [লেঃ ব্রজধাম ; পরবর্তী 
‘তন্ধাম'-এর "মাম" পদের সঙ্গে সম্বন্ধ ] ন ভাসয়তে [ উদ্ভাসিত করিতে 
পারেলা। সেই পদকে প্রকাশ করিতে তউলে চাই প্রাণ প্রজ্ঞা সমস্থিত 
জীবনের সাধন! । ] স্রর্ধাঃ [ সর্ববিভাসনশ'ক্তসম্পন্ত আদিত্য ] ন শশাক্ষঃ 
[চন্দ্ৰ পারে না] ন পাবকঃ [ অগ্নি পারে লা] যং গত্বা [ যে ক্রজধাম প্রাপ্য 
হইযা ] ন নিবর্তস্ডে [ ব্রজ্ধামে স্থিতি-গতির যাওয়া-আসার শেষ পরমার্থ 
সমাধান হয়! যাওয়াঘ ভিখারীর মত রিক্তহণ্ডে আর ফিরিতে হয় না] তৎ ধাম 
[ সেই ভ্রজধায় ] পরমং মম [ পুরুবোত্তম আমার পর । ] 
শর্ধ্য, চন্দ ও অগ্নি কেহই সেই ধামকে উদ্ভাসিত করিতে পারেনা, 
বে পদকে প্রাপ্ত হইয়া আর ফিরিতে হয় না, সেই ধামই আমার পরম খাম 
আজধাম। ১৫৬ 
অমৈবাংশে! জীবলোকে জীবন্ত: সনাতলঃ। 
মনঃ যষ্ঠানীশ্ডিয়াণি প্রক্ৃতিস্কানি ক্ষতি ৪ ১৫1৭ 
(ঞ্রভগবান বলিতেছেন যে এই অ্রক্ষবনে বিচরপকারী ব্রহ্মবন্র পদাক্ষ 
অস্বেঘণ করিতে হইবে, যাহাকে সে বুকে নিত্য সিদ্ধক্ূপে পাউস্াও প্রকৃতির 
বুকে সে তাহাকে হারাউস্থাছে ; জীবের সংসারযাআ! যে কুষ্যান্থেষণ ছাড়া আর 
কিছুই নদগ_এই দিধাজ্ঞাল বাচার হউচাছে, তাহার সংসারের স্তর হইতে 
জ্বরাস্তরে হাওঘা-আলা সার্থক ; কিন্তু এই তত্বন্জান যাহার লাভ না হুইগ্রাছে, 
সে স্বতঃলিন্ক পাওযাকেও না-পাওঘা মনে করিয়া! বার্থ হয়রান হুইতেছে। 
পুরুবোত্তমের অংশ জীব তো অহরহ তাহাকে পাইছাই আছে; এই পাওয়ার 
সম্বন্ধে ‘অনুতেন প্রত্যুচ বলিয়া! সে পাইছাও পাইল লা। ‘তৎ যথাপি 
হিরণ/ংনিধিং লিহিতৎ অস্দেত্রজ্জা উপযুঢপরি সঞ্চরস্তঃ ফন বিন্দেদ্ূঃ এবমে ইমা 
সর্ববাঃ প্রজাঃ অহ রহ ্গচ্ছন্ত এতং বহ্ধলোকং ন বিন্দন্তি ক্সনৃতেল হি প্রত্াঃ” 


বৈশাথ, ১৩৬২ ] উ্রমস্তগ বদশী ত। ২২৩ 


ছান্দোগ্য ৮৷৩:২। পাওয়ার সম্বন্ধে এই ‘অনুত’ দূর করাই অভিজ্ঞানমন্ত 'ভজ্জনেক 


প্রঘোজ্জন। ভগবান জীবের এই ঘাতাছাতের বাাপারটাক্ে গৌরবদান ফরিলা 


স্থটাইপ্লা তুলিয়াডেন । যহাতাচাত ভক্ত ও অভক্ত সকলকেই করিতে হয়ু। 
কিন্ত পুরুবোত্মের অংশ ডক করেল দিব্যা স্বাদন পুকুষোন্তম-লহগবন্ধপে, অচক্র 
করে মিপাল্পানে আসক ভা ; তফাত শুধু এই ) মন এব [ ভ্রহ্ধবনে, বন্দাবালে 
বিচরপকারী আবলবলভ ক্রচ্ছ-পুক্চযোতন-সম্প্রলদ আমার ] 'অংশ [ স্বয়পপূর্ণ 
অংশ ; হীনিতাশোপাল লিপিতেভেন ‘অল্প অগিও পুর্ণ, অধিক অগপ্নিও পূর্ণ, 
পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিগানন্দও পূর্ণ ৷" পরিমিত সচ্চিদানদ্ৰ- 
অংশ দ্বীবও স্বযম্পূর্ণ পুরুঘোতন ] ন্বীবলোকে [ শ্চীননলোকে ] দ্বীনড়ৃতঃ 
[ জীবনভূত ; স্বঘম্পূর্ণ জীবগুলি যপন পারস্পরিক বিলিমস্-পশ্থ ছারা স্হতত তত, 
খন চঘ, তখনকার সেট জীব-ঘনীঢ়ত রূপ পুরুল্োোন্তমের সর্্মাংশঘন আনত 
ব্রপ ] সনাতন [অখণ্ড পুকবোত্তস-জীবলের এই অংশগুলির প্রতোকটীই 
পুরুণোত্তমের বিচিত্র বিচিত্র আস্বাদনঘন ক্ষপে সনাতন, চির পুরাতন, চির 
নযীন ] ( এট সনাতন পুক্বোত্তমাংশ মৃষ্টিমান জীবন প্রবাত আবউ হ্ৃদযস্ব পূর্ণ 
ব্দপরিমিত পুক্তবোত্তমকে বাহিরের জগতে এট সংসারবলে অস্তহীন পার্টবার 
আন্ত ভীবল-মরণ ভেদ করিব! ছুঁটিঘাডে, তাভারষ বর্ণন। করিয়া বলিতেছেন) 
[ আমার অংশ লিতা সনাতন জীব প্রলন্ত ও স্বযুপ্তরির মধা ভতে ] মনঃবষ্ঠানি 
[ মন হইয়াছে হষ্ঠ যে পাচ ল্ুন্থ উত্জিয়ের সেই ] উঞ্জিয়াণি [ ইঞ্জিয়গপকে ; 
পঞ্চ কর্দেক্ছিঘ, পঞ্চ জঞানেজ্দিত্, পক তক্মাজ ও মন, মছান্‌ (বুদ্ধি) ও অহস্কার 
এই আঠারটীর কিস্বা আচার্ধা শঙ্কর কক নির্ধারিত হাদশবিধ করণ অর্থাত 
পক্ষ কর্টেন্্রির, পক্ষ জ্ঞানেন্রিল, মন ও বৃদ্ধির উপলক্ষণ চইটতেছে সীতোক্ত 
পঞ্চেক্সিমযু ক্র সনের ; উত্ক্রমণের সমথ স্ৃতাদিগকে লইয়াট ভ্ৰীব উত্ক্রাস্ত তয় ] 
শ্ররুতিষ্থানি [ মদীদা প্রকুতির অথে) লীনভাবে অবস্থিত ] ক্ষতি [ জ্ীবলোকে 
সংসারে ভোগের আন্ত আকৰ্ণ করে ॥ ] 

আমারট জীবতূত সনাতন অংশ জীব প্ররুতিতে লীনভাবে অবস্থিত মন ও 
পঞ্চেন্দরিদ্ ছারা উপলক্ষিত সুস্থ শরীর আকর্ধণ করিদা থাকে । ১৫।৭ 

শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্চাপুরৎক্রামতী শ্বরঃ । 
প্বগীত্ৈতানি সংযাতি বাদূর্গদ্ধানি বাশঘাৎ ॥ ১৫।৮ 

( স্বন্্ৰশরীর আকর্ষণ করিঘা কি করে?) শ্রীরং যত [ ঘথন বে শরীর ] 

*আবাপ্রোতি [ ক প্রাপ্ত হয় ] হৎ চ [ এবং যখন যে শরীর হইতে ] উৎ- 


২২৪ উচ্ছল ভারত [৮ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


ক্রামতি [ উৎক্রান্ত হয় ] ঈশ্বর: [ দেহাদি-সঙ্বাতস্বামী জীব ] (তখন) 
(পূৰ্ব্ব দেহ তইতে ) গৃহীত্ব। [গ্রহণ করিছা ) এতানি [ এই লব মনংঘষ্ঠ ইন্দ্রি ] 
সংঘাতি [ শরীরাস্তর প্রাপ্ত হয়] বায়ু ইব [ বায় ঘেষন ] গন্ধান্‌ [ গন্ধযুক্র 
পুস্পের গন্ধ অংশ গ্রহণ করে ] আশয়াং [ পুস্পাদি হইতে ; 'তমূৎক্রাস্তং 
প্রাপোহনৃংক্রামতি, প্রাণমনৃতক্রামন্তং সর্ষে প্রাণা অনৃংক্রামন্তি_' 
স্ব_্যা 9191২ ]1 
দেহাদিশ্বামী আব যখন যে দেহ অবলম্বন করে বা ধে দেহ হইতে উৎক্রাস্ত 
হু, বায়ু ঘেমন পুস্পাদি হইতে স্থন্মম গন্ধাংশ গ্রহণ করে, সেইজপ পূর্ব দেহ 
হইতে ঘন ও উল্তরিঘ়গণ লইঘ্া। গমন কনে ১৫।৮ 
শ্রোজং চক্ষু স্পর্শনঞ্চ বললং স্বাণমেব চ 
অথিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষ্যান্ুপলেবতে ॥ ১৫1৯ 
(যে-প্রঘ্োঞ্জনে জীব দেহ প্রাপ্ত হদ্দ বা দেহ হইতে উৎক্রামন করে, 
তাহাষ্ট বলিতেছেন) ত্রোত্ং  শ্রোত্র ] চক্থ:ঃ স্পর্শনং চ [এবং ্বগিন্ঞির ] 
রসনং [জিহবা ] ্রানম্‌ এব চ [ এবং প্রাপকে ও ] অধিষ্ঠায় [ অধিষ্ঠান করিয়া] 
মনঃ চ [ এবং ষষ্ঠ মনকে ] ( অথণ্ড এই জীব ) বিহয়ান্‌ [ শব্মাদি বিবদ্-সমূহ ] 
উপদেবতে [ভোগ করিয়া! থাকে; বিধয় লেবার গোড়ার যের্কপ 'কাম’ 
খাকিবে, ক্লও তাহার লাড হইবে তজ্ঞবূপ । জীব ক্ব্ভকাম হইলে বিষন্ন 
তাহার কাছে রুষ্ঃপ্রসাদে পড়ি] উঠে । ‘কামমন্র এসাপং পুরুষঃ ইতি স যখা- 
কামে! ডবতি তুৎক্রতুর্ভবতি যংক্ৰতুর্তবতি তৎকৰ্শ্ব করোতি যং কশ্দ কুরুতে 
তদ্ভিসম্পচ্যতে ৷” ] 
এই, জীব শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক, জিহবা, প্রাণ এবং মনে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয় 
সমূহ ভোগ করে। ১৪৫1৯ 
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুৱানং ব! গুণাস্বিত্ম্‌ । 
বিমূঢ়। নাহুপস্তন্তি পক্ষন্তি জ্ঞানচক্ষুতঃ ॥ ১৫।১০ 
(এইক্ূপে লীলারসঘন পুরুষোত্তমের লীলাংশ দেহগত জীবকে ) উৎক্রামস্তং 
[গুর্ষের অলীকৃত দেহ হইতে দেহাস্তরের আন্ত উৎক্রমপকারী ] স্থিতং বা 
[ কিন্ব। দেহে স্থিত ) তুঞ্জানং ব। [ (কস্বা দেহে অবস্থিত থাকিয়া বিষগভোগ্ী ] 
সুপান্থিতৎ [ স্থখদুঃখমোহাদি খুপলঘুহের গার! অন্থিত, যুক্ত ] ( একই অখণ্ড 
জীবনপ্রবাহ ন্থপে সকল হস্বের ভিতর দি সব পুপ্য, সব পাপের স্পর্শ গান্ছে 
সাধিয়া পুরুযোভমের সীলাপ্রছোজনে ছুটি চলিয়াছে, পচাগলা এই মাটীর 


বৈশাখ, ১৩৬২ ] অমন্তগ সদশ্ীত। 


আগতে দেহ প্রাণ মন দিয়া খুঞ্জিহু! বাহির করিবার জন্য নিত্য নিশ্ঘল যে এবজুত 
সনাতন নমনদর্শ্মনীল জীব, তাহাকে ) বিযুঢ়াঃ [ ইহ-অমূয়ের মধে! নানাদর্শন- 
কারী হপ্বযোহে সুডগণ ] ন অঙ্পস্তন্থি দেখিতে পান্থ না; কি দুর্তাগা 
ইহারা !] পশুন্তি [কিন্ক তাহারা দেখেন, যাহার! ] জ্ঞালচপ্্ষঃ [ সর্বববিধ 
প্রমাণ হারা উৎ্পপ্র জ্ঞানই ঘাহাদের চক্ষু, তেমন বিবিক্রদৃষ্টিসম্পঙ্গ পুরুষগণ ৷ 

সেই আত্মা গুণান্বিভ হইন্া দেহ হইতে উৎ্ক্রমণ করিলে, দেহে স্থিত 
থাকিলে কিস্বা ভোগ করিতে থাকিতে বিমৃঢ়গণ দেখিতে পান না, জ্ঞানই 
বাছাদের চক্ষু, তাঁহাঝাই দেবিতে পান । ১৫১৯ (ক্ৰমশঃ ) 





“আমান শিল্ষপণের প্রতি আমার এই শেহ উপদেশ বে তাহারা 
পরস্পর ভ্রাতৃভাবে খাকিতেন) তাহাদের মধেঃ কেহ বিপদে পড়িলে 
অন্য সকলে ডাঙাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন । 
যগ্চপি কাহারো কেন কষ্ট হয় তবে তাহাকে শাহাধ। করিবেন । 
পৃথিবীস্ব ধাবতীঘ্ব লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবেন ও পরস্পর সাহায্য 
করিবেন । অনাথ আতুর দেখিলে সাহাধা করিবেন, পরের অনিষ্ট 
চেষ্টা করিবেন ন।। সকল ধর্শ্মের সকল সম্প্রদাছের প্রতি সমান 
ভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিবেন।” 

--শ্রীনিত।গোপাল 


ধানের রোগ ও পোকাক্ষ 


আমাদের প্রধান খান্তশল্ পান ।  প্রদোক্ষছনের অঙুপাতে এই ধানের 
উৎপাদন বাড়াতে এপলও আমরা পারি নি, অপ প্রতি বছর রোগের আর 
পোকার আক্রমণে প্রচুর ধান নষ্ট হচ্ছে যাচ্ছে । এই ক্ষতির পরিমাণ শতকরা 
দশ ভাগ ধরলে ও দেখ! হায়, পশ্চিমবঞ্রে বচরে মোট প্রায় ৯৬ লক্ষ মণ চা'ল 
আমাদের নষ্ট তয়ে য'চ্ছে--যা থাকলে, ১৬ লক্ষ লোকের সার। বছরের খোরাক 
চলতে পারে। কাজেই ধানের চাষে রোগ এবং কীটের আক্রমণ সম্বন্ধে 
আমাদের বিশেষ সতর্ক হ'তে তবে। 


রোগ 

ধানের প্রায় যোলে| রকম রোগ হ'তে দেখ। যায়, তার মধ্যে চারটি রোগই 
বেশি ক্ষতিকর । 
চিটে রোগ বা হেলমিস্রোস্পোরিয়াম 

ধানের রোগের মধ্যে এটাই সবচাইতে মারাত্মক এবং পশ্চিম বাংলার প্রায় 
সর্বত্রই এর প্রাদুর্ভাব দেখা ধায় । কোন কোন বছর এ রোগে ফসল 
একেবারেই লষ্ট তয়ে যান্ত । ভাত্র মাসের মাঝামাঝির পরেও যেসব জামগায় 
আমন ধানের চারা রোঘা চয় সেখানে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। 

চিটে রোগের আক্রমণ হ'লে ধানগাছের পাতার উপর প্রথমে বাদামী 
রঙের ছিটে দাগ দেখা দেয়। এই দাগশুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে লম্বাটে মতন 
হদ্ব এবং ক্রমশ:ই গাড় বাদামী তয়ে ওঠে । পরে ধানের খোড়ের পাতার, 
সবে ও ধানের খোলায় এই বাদামী দাপ দেখা দিতে আরম্ভ করে। রোগের 
প্রকোপ বেশি হ'লে থোড় থেকে ধানের ছড়া বেরোয় লা অথবা বেরুলেও 
বেশির ভাগ ধালই চিটে হয়ে বার । অনেক সময় সমন্ড গাছ জ্বলে যাওয়ার 
মত লাল হয়ে ওঠে । আক্রান্ত ধানের চা'লের প্রাছেও লেক সময় বাদামী বা 
কালো দাগ পড়ে এবং চাল মাজলেও লে দাগ ওঠে না। এ রকম চা'ল খেতে 
তেতো লাগে । রোগাক্রান্ত বীজধানের অনেক সময় অন্ধুর গজ্জায় লা। কিছু 
বীজের অঙ্কুর গজালেও চারা বেরনোর আগেই ম’রে যায়। 





ক পশ্চিষবঙ্গ-সরকারের কুহিবিতাগের পক্ষে প্রচার কিচ্ছা কর্তৃক প্রকাশিত । 


ক্র 


বৈশাখ, ১৩৬২] ধানের রোগ ও পোকা! 


প্রতিকার : (১) বোনার জ্রল্ক পুই নীরোগ বীক্গ বেছে নিতে হয়। 
বীক্গ হালক! হ’লে বা খোলায় বাদামী কি ছাই রঙের ছিটে দাগ দেপলে 
বোনার জন্য ত! ব্যবহার করা উচিত লন্ত । 

(4) বোনার আগে বীজে ''আগ্রেলান ছ্থি এন” নামক রোগনাশক 
ভযুধ-প্ডড়ো। মাখিয়ে শোদন কারে নিতে তবে। ১ মণ বীক্ষে ২ ৮টাক 
“আগ্রোসান জি এন” লাগবে ॥ 


(৩) ধান কাট। হযে গেলে ক্ষেতে লাঙল দিচে ধানের নাড়া তুলে ফেলে 
দেওয়া উচিত ॥ 


(৪) ক্ষেতের চারধার যথালন্তব ঘাসক্াতীঘ্ু আগাছা পেকে মুক্ত রাখা 
উচিত । 
ধলা রোগ বা পাই রিকুলেরিয়া 

এ রোগে ধানের পাতাঘ বাদামী রডের দাগ ধরে। এই দাগের আক্রতি 
চোখের মত, ভারধার বাদামী ও মাঝখালট। ছাই রঙের হথ। শীবের 
পোড়ায় বা ভাটায় সাধারণতঃ ছাই রডের দাগ দেখ! বাছ এবং আক্রান্ত 
জায়গাটি সরু হয়ে হঠাৎ, উপরের অংশ ঢ'লে পড়ে । ছড়ার খান সাদ! হছে 
মাহ ও পুষ্ট থাকে /। কোন কোন ক্ষেত একেবারে চিটে ছয়ে যেতে পারে। 
ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে এ রোগ কমই দেখা যাচ্ছে? 

প্রতিকার £ (১) রোগ-প্রতিপোধক আতের খান লাগানো উচিত। 

(২) বীগতলায় উপযুক রস সংরক্ষণ করা প্রয়োজন । 


(৩) বোনার আগে বীঅধান “‘আাগরোসান জি এন'' দিয়ে -শোখন করা। 
উচিত । 


শিকড়পচা রোগ 

এ রোগে আক্রান্ত গাছ ঝিটুকে মেরে থাকে অথবা সাধারণ শস্যের মধ্যে 
হঠাৎ লিক্‌লিকে হযে বেড়ে ওঠে, সামান্ত টানেট মাটি থেকে গাছ আলগা! হস্তে 
যায় এবং শিকড় বিবর্ণ বা বাদামী রঙের দেখায়। সব শক্ত পেকে উঠলেও 


আক্রান্ত গাছ সবুজ থাকে । এই সব পাছে খুব কম বিছান ছাড়ে ও ফলন খুব 
কম হঘ, দানাও অপুষ্ট থাকে । 


প্রতিকার £হ (১) বীজধান '‘আগ্রোসান জি এন" দিকে (১ মণ বীজে 
২ ছটাক ) শোধন করে নিলে এই রোগ সম্পূর্ণ দমন করা যায়। 


(২) আক্রমণ বোবা গেলে আক্রান্ত শম্ত শিকড় সহ তুলে পুড়িছে ফেল? 
উচিত। li 


২২৮ উচজ্ছলভারত [৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


গোড়াপচ! রোগ 

এ রোগ প্রায়ই যারাহ্মক হয় না। জলদি জ্রাতের ধানই এ রোগে বেশি 
আক্রান্ত হঘু। ধানগাছের রড ফিকে হছে ঘায় এবং গাছ ক্রমশঃ উপর থেকে 
নিচের দিকে বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ওঠে! এ রোগের জীবাণু ধান কাটার পর 
লাড়ার মধে] থেকে যাম। আক্রান্ত নাড়) চিরলে পর ভাটার ভেতরে শুধু 
চোখের সরষের দানার মত পরভোজীর ওটি দেখা যায় । 

প্রতিকার £ শশ্ত কাটার পর জমিতে ঘন ঘন লাঙল দিয়ে নাড়া জড় 
করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে) 

উপনি-উক্ত রোগশুলি পরভোদ্ধী ছত্রাকের আক্রমণে হলে থাকে। 
এগুলোর জীবাণু সাধারণতঃ শুধু চোখে দেখা যায় না, লক্ষণের তারতমা দেখে 
রোগ অঙ্গমান করতে হয। বিশেষজ্ঞরা গবেষণাগারে এসব সঠিকভাবে 
নিধর করতে পারেন । তাই প্রয়োজন হ’লে নিকটন্থ কুষিকর্মচারী বা উদ্ভিদ- 
রোগতত্ববিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। 

পোকা 

ধানে যত রকমের পোকা লাগে এত বেশি রকমের পোকা আর কোন 
ফললকে আক্রমণ করে না। ভারতে এ পর্যন্ত ধানের ক্ষেতে পঞ্চাশেরও বেশি 
রকমের কীটশক্রর আক্রমণ দেখা গেছে, তার মধ্যে মাত্র সাত রকমের 
কখটকেই বলা যায় প্রধান । আরো তিন রকমের পোকা কোন কোন আগা 
এক এক বছর দেবা দেয় এবং প্রধান কীটগুলোর মতই তারাও কখনও কখনও 
প্রচুর ক্ষতি ঘটার । প্রধান প্রধান সাতটি কীট হচ্ছে £ 

(১) মাজরা পোক ( Schaenobius incertellus, Wik. ) 

(২) লেদাপোক! ( Spodoptera mauritia, Boisd. ) 

তে) কাটুই পোকা ( Cirphis uripuncta, Haw. ) 

(৪) গাধিপোকা! ( Leptocorisa vricornis, Fabr. ) 

(«) ফড়িঙ ( Hieroglyphus banian, F. ) 

(৬) পামরি পোক! ( Hispa armigera, 01.) 

(৭) ভেপু পোক! ( Pachydiplosis oryzae, WwW.) 
সাজার! পোক! 

এরা ধানের ভদ্বানক ক্ষতি করে। এ পোকাকে লোকে আনে ধানের 
পরল! নম্বরের শত্রু বদলে । এর আক্রমণে ভারতে প্রতি বছর প্রায় দশ 
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কোটি টাকার ধান নষ্ট তত্ব । ধানগাচের ভাটার ভিতর এ পোকার কড়া 
ছিদ্র করে, ফলে গাডভের মাঝের কচি ভগাটি শুকিয়ে সাদ! হয়ে যায়। খালের 
গাছের পরিণত অবস্থায় শীবটি সাদা হয়ে গেলেও তার পেকে বোঝা যায় তে, 
পাছে এ পোকার আক্রমণ হয়েছে । ফাক্তন-চৈতআ থেকে কা্তিক-অগ্রচাষণ 
মাসের মধ্যে এ পোকা বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে । অগ্রহায়ণ মাসের পরে এর! 
কুণ্ডলি পাকিয়ে জড়সত়।! হয়ে থাকে পরের বছরের প্রায় ফাস্তন মাস 
পর্যন্ত । শীত বেখালে কম পড়ে সেখানে এ পোকার কীড়! একটু আগে- 
আগেই প্রজাপতি হয়ে যায়। ফাস্তন থেকে জৈ৷ষ্ঠ মাসের মধ্যে খালক্ষেতের 
আইলে বা ৰাধে অথবা! কাছাকাছি কোথাও ঘন বুলনোঘাসের মধের এই 
প্রজ্ঞাপতিদের বংশবিস্ডারের আদ্োজন চলে। ষ্ঠ মাল থেকে তারা 
ধানগাছের পাতার উপর ডিম পাড়ে; ৬* থেকে ১৯০টি পর্ধন্ত ভিম একসঙ্গে 
জড়ো হয়ে থাকে । সমত সময় একসঙ্গে ২০০টি পর্যন্ত ভিমও পাড়তে দেখা 
বায় । সাধারণতঃ পাতার মাতজের একপাশে ডগার দিকে এর! ডিম পাড়ে। 
হালক! হলদে খড়ের রঙের প্রজাপতিগুলো ক্ষেতের ছায়্াঢাক1 অংশে ডিম 
পাড়তে পছন্দ করে। সাধারণত রাতের বেলাই ডিম পাড়ে এরা। পাচ-ছ* 
দিনেই ভিম ফুটে ছোট ছোট কীট বেরিছে পড়ে, এরা পাতার উপরের 
স্বরণ খাল্স। একদিন পরেই এরা গাছের ভাটা ছিত্র ক'রে ভিতরের অংশ 
খায়। কীড়াগুলো! বড় হয়ে প্রান্ত এক ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা তন্ন । ভাটার ভিতরেই 
এরা তার পরে পাতলা সাদ) রেশমি গুটির আবর্পের মধ্যে পুত্তলি বাধে । 
পূততলি অবস্থাদ্ এর! এক মাস থাকে, তারপর প্রায় দশ দিল পরে প্রজাপতি 
(মথ) হয়ে গুটি কেটে বেরিয়ে আসে ; এদের জীবনবৃত্ত পূর্ণ হয় ছয় থেকে সাত 
সপ্তাহে । 

দমনের উপায়: মাজ্রা পোকা দমন করা খুবই শক্ত কাজ। কম 
খরচাম্স এই ভয়ানক ক্ষতিকর পোকা দমনের কোন সফল উপাম্থ আবিজ্ঞার 
করা যাদ্র নি। অনেক দেশ, বিশেষ ক'রে জাপান, তাদের কাীঁটতব্বিন্দের 
পাঠিয়েছেন অন্ঞসব ধানের দেশে--যদি সেখানে কোন ভাল উপাছের সন্ধান 
পাওয়া! যায় এগ দমনের । উদ্দেশ্য, তেমন উপায়ের সন্ধান পাওয়া গেলে ভাবা 
নিজেদের দেশে তা প্রদ্বোগ করবেন। এসব প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত সাফল্যলাত করে 
নি। বা তোক, ফেসব উপায় এখানে বলা হ'ল তাতে এ পোকার উপজব 
সথাসন্ভব ক'মে যাবে। 
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(ক) জমির ধান কাট। হয়ে গেলে, গানের ঘষে গোড়া ডলো পেকে যায়, লাঙল 
দিয়ে মাটি আলগা ক'রে সেগুলো তুলে, কুড়িয়ে, জড়ো কানে সেঞ্জলো 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে ) 

(থ) ক্ষেতের আইলে বা বাধে যেন বুলোঘাস জন্মাতে লা পারে: এইসব 
বুনোঘাসের মধ্যেই এরা বসস্থ আর শ্রীশ্বকালের স্থখনীড় বুচল। করে, 
তারপর সেবান খেকে ধানের ক্ষেতে নেমে আলে । 

(গ) উপদ্রব যখন খুব বেশি হয় তখন আলোককফাদ পেতে এর প্রদ্ঞাপতি- 
গুলো বিনাশ করা যায়। আলোকফাদ পাতা সম্ভব না হ’লে, মাকে 
মাঝে ক্ষেতের ব্বাশপাশে শুকনে! আগাছা-জঙ্গল জড় ক'রে আগুন 
জ্ঞালালে ভাতে পড়ে পোক! পুড়ে মরে । 

(খ) ধানগাছের পাতার উপর ডিমের গাদা দেখলেই, কুড়িযরে নিছে নষ্ট ক'রে 
ফেলতে হবে। 

(5) ক্ষেতে জল বেশি রাখতে পারলে অনেক সমন্ঘ আক্রমণ কম হ'তে 
দেখ! হাত । 

ছে) ৪ শতাংশ কি ২ শতাংশ বি-এইচ-সি গুড়ো একরপিছ ৬ পেকে ৭৪৮ 
সের ছড়িয়ে দিলে পোকা নষ্ট হবে। শুবধটার পরিমাণ সম্বন্ধে 
বিশেষজ্ঞের পরানর্শ নেওছ ভাল । 

লেদ। পোকা 
ধানের গানে চোদা কাটার এ আর এক রকমের পোকা । ভারতের 

সর্বত্রই এর উপদ্রব দেখা যায়। ভারতের বাইরে ত্রচ্ছদেশ, সিংহল, যবন্বীপ, 

মালয়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং হাওঘাই দ্বীপপুঞ্জে এ পোকার উৎপাত আছে 
বলে জানা গেছে) ধানের-_বিশেষ কে ধানগাছের চারা অবসশ্থাগ্-_-এ 
পোক! ভঘানক ক্ষতিকর ৷ এর শুকফীটগুলো মন্ভবড় দর বেধে এলে হাজির 
হদ্ম ধানের বীজতলায়। এ স্বভাবের জন্য অনেক ক্জায়গায় এদের বল! হয় 

‘দলবাধা পোকা" অথব! বাহিনী পোকা । 

এদের উৎপাত যখন প্রহল হয় তখন বীঅ্রতলার এমন অবস্থা ক'রে ছাড়ে 
এরা থে, দেখে মনে হয়, ধানের চারাগুণো সব বুঝি গোরু কি যৌোষে গোড়াতে 
মুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে খেয়ে গেছে । বোবা লাগাবার পর ধানের ক্ষেতেও 
কচি গাছগ্জলোকে এরা এমনি নিশ্চিছ করে খেছে ফেলে স্ছনেক সমর ॥ 
জোয়ার, গম, বব, আখ, ঝুনোঘাল প্রভৃতির উপরও এদের আক্রমণ চলে, 
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তবে পালগাছের ভউপরভ' এদের লোভটা বেশি । এদের বিসেষত্ব হচ্ছে, হঠাৎ 
দেখা দেয় ক্ষেতে: স্থৃতগাৎ এদেরু দমন করা বেশ শক্ত । বুনোথালসের 
জঙ্গলের আশঅরয়নস্থলকে ধ্বংস ক'রে এক যখন অজ্শ্র সংপ্যবয় সমবেত চাবে 
ধানের কি জোদারের ক্ষেতে নেমে পড়ে, তখনই এদের অত্যাচার হয়ে ওঠে 
সর্বনাশা । এদের আবির্তাব-তিরোভাব নিয়স্তরিত হুয় আবহাওয়া দিত) 
ফেলব অঞ্চলে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার পরেহ তঠা গরম পড়ে, সেসব জায়গায় 
এদের আক্রমণ হয় অত্যন্ত বেশি । এদের প্রজাপতির গায়ের রঙ ধূলর 
বাদামী, তারা ধানের পাতার নীচের পিঠে ৫খোলোবাধা ডিম পাড়ে। ৯১০০ 
থেকে ৪৯* পর্ধন্ত ভিম থাকে একট থোলোতে। ফিকে হলদে রঙের 
ডিমঞ্তলি মোধঘে রঙের শুদ্োতে ঢাক। থাকে । এসব ডিমের রাশ পাতার 
নিচের সবুজ আবরণের |বশেষ ক্ষতি করে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ডিম ফুটে 
ছোট ছোট কীট বেরিয়ে পড়ে ॥ শূককীট অবস্থ। থাকে এদের প্রায় তিল 
সপ্তাহ । পূর্ণ হপুষ্ট শূক্কীট প্রায় দেড় ইঞ্চি লঙ্কা হচ্ছ! দিলের বেল! এরা 
খেড়া মাটির তলাঘ বা মাটীর ফাটলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, আর রাত্রে বেরিল্বে 
এসে কচি গাছের পাত। ডট! সব থেঘ্ে শেষ করে। পূর্ণদেছ শূককীট মাটির 
মধ্যে পুলি বাধে । পুত্তলির গায়ের রঙ বাদামী । তারপর, দিন-দশেকের 
মধ্যে এরা প্রজাপতি হয়। 

জমনব্যবস্থা £ এদের দমনের জন্তু যেসব ব্যবস্থা অবলক্ষিত হ'তে পারে 
সেগুলি হাল 

(ক) আক্রান্ত তের চারিদিকে পভীর নাল। কেটে তা জলে ভতি ক'রে 

দিলে কীড়ার বিস্তার বন্ধ হবে। 
€খ) শৃকক্তীট কচি বন্ধলের হলে বীজতল। জলে ভাসিয়ে দেও যেতে 


পারে। সক্কাসাজলেরু সঙ্গে একরপিছু জমিতে চার পাইট করে 
কেরোলিন তেল মিশিয়ে দিলে আরে৷ ভাল হছ। 

(গ) একটা দড়ি কেরোসিনে ভিজ্ঞিদ্রে, ধানগাছগুলোর উপর দিয়ে টেনে 
নিলে কীড়াগুলো নষ্ট হবে । 

ঘে) আক্ৰান্ত ক্ষেতে মাঝে মাঝে গাছের ভাল বা বাশের ডগ! পুতে 
দিলে ভাতে পাখি এসে বলবে ভারা পোক! খেয়ে ফেলবে । 

ডে) প্রবল আক্রমণের সময়, বিশেহজ্েজর তত্বাবধ:নে ৫ শতাংশ 
সিইসি গুড়ে অথবা গ্যামাব্মিল €হেল্সিভল, নিওসিভ, প্রভূতি 
এঁকরপ্রতি ৬ থেকে ৪ সের ছড়িছে দেওয়া! যেতে পানে ॥ 
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কাটুই পোকা 

ধানের প্রধান কীটশক্রদের মধ্যে এ হচ্ছে আরএকটি, তবে শৌডাগ)ক্রমে 
এলদের আক্রমণ তয় নেহাতই মাঝেমাঝে । ভারতের শমন্ড ধানী অঞ্চলেই এ 
পোকা দেখা যায়। পেদাপোকার মত এ পোকাও ছল বেধে অন্তন্তি হঠাৎ 
আবিভূত হচ খানের ক্ষেতে, তাই এরাও ‘বাহিনী পোকা' ব'লে পরিচিত । 
সাধারণত প্রবল বুষ্টি হ’লে, অথব। আশক্ষিত সময়ের আগেই বস্তু! হ'লে, তার 
পরে এ পোকার আবির্ভাব হয়। আসশ্বিন-কাতিক মাসেই এদের আক্রমণ 
প্রবল হয়ে দাড়ায়। এদের ক্ষতির কর্মকাল কিন্ত খুবই স্বমঙ্কায়ী । এদের 
প্রজাপতির গায়ের রঙ ফিকে বাদামী । এরা দলে দলে, সাধারণত দুটে। 
পাশাপাশি সারিতে ভিম পাড়ে । শতে শতে ডিম পাড়ে এন্সা_-এ৫** থৈকে 
৬*৮ পর্যন্ত । ভিমগুলে৷ গোলাকার এবং সব্‌জেটে সাদ! রঙের । শৃককীটগুলে। 
হয় ঘবাসবুঞ্জ রডের! খোড়া মাটির তলায় বা মাটির ফাটলের মধ্যে এর! 
দিনের বেল! লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রে বেরিয়ে আসে ফসলের সর্বনাশ করতে । 
পূর্ণ হৃষ্টপুষ্ট পূৃককীট প্রায় দেড় কি লম্বা হয় । এর! মাটীতে পুত্তলি বাধে এবং 
যথাকালে প্রজাপতি হয়ে ওঠে । 

দমনব্যবন্থ।£ এদের উৎপাত কমাবার অন্ত সারা মাঠ জুড়ে এসব 

ব্যধস্বা অবলম্বন করা যেতে পারে £ 

(ক) যে ক্ষেতে এদের আক্রমণ হয়েছে, তার ধান কাট হয়ে গেলেই 
লাঙল দিয়ে মাটি চ'ধে দিতে হবে। এতেই পুত্তলি বা কীট 
অবস্থার বহু পোকা নষ্ট হবে । চাষের ফলে পোকাগুলে। মাটির 
উপরে উঠে আসবে আর পাখিরা তাদের খেয়ে ফেলবে । 

(খ) ক্ষেত ছেয়ে ঘাস চড়িয়ে রাখলে ফ্ষীটগুলো দিনের বেলা! তার মধ্যে 
আশ্রয় নেবে, তারপর সেগুলোকে? জড়ো করে পোকাগুলো নষ্ট 
ক'রে ফেল! যায়। 

গে) সন্ধোবেল! ৪ শতাংশ বি-এই5-লি গুঁড়ো একবপিছ ৬ থেকে” 
+॥ সের ছড়িয়ে দিলে ভাল ফল হয়; যে পোকাগুলে রাতের 
বেলা বেবিয়ে আসে তার] নষ্ট হবে এই ওষুধে । 

গ্লাহিপোকা 
ধানের শক্র গাধিপোকা সবারই পরিচিত। ভারতের, ধানী-মঞ্চলের 


সর্বঅই এদের দেখা বাসস । সময় সময এদের ভছাবহ আক্রমণে লাখো লাখো 


ইবশাখ, ১৩৬২ ] খানের রোগ ও পোকা ২৩৩ 


একর জমিতে একেবারে শক্ত-সড়ক লেগে যান্স ॥ কচি ধানের ভিতর দানার 
প্রথম অবস্থায় ঘে দুধের মত কোমল জিনিসট। জন্মে, এরা তা চুষে খেয়ে 
নেম, কাজেই ধানের ভিতর দান! হয় ন!-_সমন্ত ধান ভিটে হয়ে ঘাদ্র । তার 
ফলে সমস্ুট। অঞ্চল জুড়ে দেখা দেয় দুভিক্ষ । বাজরা. ভু, বুনোঘ(স, 
এমনকি নান! রকম শাকসবজির ক্ষেতেও এদের দেখ] যায় । 





এদের আকার সহ, লম্বা, পাতল! আর রঙ হচ্ছে ঘবা-সবুজ ধরপের, 
কাজেই ধানের পাতার নিচের পিঠে যপন বলে পাকে তখন এদের সহজে 
লক্ষ্য করা যায় না। দিনের ঠাণ্ডা সময়টাতে অথাৎ সকাল-সন্ধ]াস্থ এর! সক্রিয় 
হয়ে ওঠে, আর গরম সময়টাতে আশ্রয় নেয় ছায়াতে। এদের গায়ে একটা 
ঘন ‘বদ গন্ধ আছে--ঘার জন্য এদের নাম গন্ধ” পোকা থেকে গীাধিপো=।। 
এই খারাপ গদ্ছের দরুন দূর থেকেই ক্ষেতে এদের উপস্থিতি টের পাওয়া যা । 
শশ্তের ভিতরের কাচা কোমল দান। এরা খেয়ে ফেলে, কাজেই পরিণতি লাভ 
করার আগেই শক্ত যায় শুকিয়ে । এরা ঘাসের মধ্যে থাকলে, বদ গাচ্ছের 
দরুন সে ঘাসে গোরু-ছাগলে পর্যন্ত মুখ দেয় ন! । এর! পাতার উপর মালার 
মত সার দিয়ে ভিম পাড়ে-_-একবারে ১৫ থেকে কুড়িট। পর্যন্ত । সময় সময় 
দু-তিন সারেও সাজানো হয় ডিমপ্তলে! । ডিম লঙ্বাটে গোল, চ্যাপট। আর 
একটু চাপ-দেওঘা মত । এরা! সাধারণত রাতের বেল! ডিম পাড়ে । ডিন গুলে 
পাতার সঙ্গে শক্তভাবে এটে থাকে । ছয় থেকে আট দিনের মধ্যে ডিম ছুটে 
খুব ছোট ছোট বাচ্চা বেরায়। এদের শৈশবকাল থাকে দু' সঞ্জাহ কি তাক 
চেয়ে কম্বেক দিন বেশি । এদের জ্বীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ হস্ব চার খেকে পাচ সপ্যাহের 
অধো। এর ফপলের ক্ষণতে বিশেষ সক্রিছ হয়ে ওঠে উত্তরাঞ্চলে ভাঙ্ঞ- 
আশ্বিন মাসে আর দক্ষিণাধীলে অগ্লহাছণ-০পোৰ মাসে । পরিণত বয়লে এব। 
জড়সড়োভাবে লীতকালউা। কাট(য়'»তারপরে বসন্তের গরম পড়লে, খাবার যদি 
জোটে ত! হ'লে, বংশবৃর্িতে রত হয় ॥ সাধারণ আবহাওয়ায় এদের পাচবার 
পর্যন্ড ভিম দিতে দেখা গেছে । 

দমনব্যবস্থা 2 সমত্ড অঞ্চলের মাঠ জুড়ে এদের দমনের আগ্ত এ 
বাবব্বাগুালো অবলম্বন কর! যেতে পাতে ২ 

(৯) ধানক্ষেতের আহইলগুলো আর তাত কাছাকাছি সব জায়গা 

যথাসন্ডন পরিক্ষার রাখতে হবে। 
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খে) উৎপাত ঘখন প্রবল হত, তখন ধানের ক্ষেতে আবর্জনা পোড়ালে 
আর ধোয়। দিলে পাকা ক'মে যাবে । 

গে) হালকা একট) লঙ্কা বাশ, হ'লে দু'মাথাছ ধ'রে, আলগোছে 
ধানগাছগুলোন ওপর ছু ইয়ে আড়াআংড়ভাতে টেনে নিছে গেলে 
বাচ্চাগুলো নিচে জলে প’ড়ে ঘ'রে যাবে,-_বাচ্চাগুলে। ভারি নরম, 
সামান্য উপদ্রব সয় না এদের দেহে । 

(ঘ) বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে ৫ শ'চাংশ বি-এইচ-লি প্ু'ড়ে। ছড়ালো 
যেতে পারে ॥ বসন্তকাল যে লব জান্মগা্ একটু আগেভাগে দেখা 
দেয়, সে সব অঞ্চলে ধানজমির আশেপাশে বুনোঘাসের উপরও 
এই গুড়ে! ছড়িয়ে দেওয়া দরকার । 

ফড়িও 

ভারতের ধানী-অঞ্চলের সর্বত্রই এই ফড়িড দেখা যায়। এরা ছোয়ার, 
বাজনা, ঘাল প্রভৃতিও খায় এবং সাধারণত সঠাতসেতে পতিত ভ্রমিতে থাকা 
পছদ্দ করে। বছর-বছরই এরা দেখা দে, তবে এক-এক বছর এদের 
আক্রমণ এত প্রহল হয়ে ওঠে যে, তাতে ক্ষপলের অতান্ত ক্ষতি য় বাচ্চা 
ধাড়ি সব ফড়িওই ধানগাছের কচি পাতা খেদে কেপে, তা ছাড়া কষ এলে তার 
কচি ধানও এরা খাছ । এরা ক্ষেতের আইলের ধারে দু-তিন ইঞ্চি মাটির নিচে 
ডিম পাড়ে । ডিমগ্ুলো থাকে ছোট একট! চোঙের মত শক্ত আবরণের মধ্যে | 
এ রকম তিন-চারটে আধারে ক'রে এরা মোট ১৫০টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। 
ভিমঞ্ঞলে। লম্বামত এবং হলদেটে রঙের । অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস 
পর্ধন্ত এদের ডিম পাড়ার কাল। পরের বছরের বর্ধাকাল পর্ঘন্ত ভিমগুলো 
মাটির নিচে থাকে এবং আযাঢ়-শ্রাহণ মালে বর্ষা গুরু হ’লে ভিমগুলো ফেটে । 
সিকি ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা বাচ্চা-ফড়িভগুলো ভান্্র-আস্িন মাস পৰ্যন্ত আইলের 
বাল খেয়েই বড় হয়, তারপরে তারা নেমে আসে ধানের ক্ষেতে । এদের বড় 
হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আহারের মাত্রাও বেড়ে যায়. কাজেই এরা যত বেশি সংখ্যায় 
ক্ষেতে নামে, ফললের ক্ষতি হয় তত বেশি। পুরুব-ফড়িউগুলোর বাচ্চাবছল 
থাকে দুই থেকে তিন মাল আর স্্রী-্চড়িউগুলোর আড়াই থেকে তিন মাল। 
এর পর, আটো সপ্তাহ-হঈ বস হলেই এদের ভিমপাড়া শুরু হয়। বছরে 
একবারই এদের বংশবৃদ্ধি হয়। মাটির নিচে ভিম পাড়ে বলে আর বাচ্চা 
অবস্থার গাছে গাছে লাফিয়ে পাতা খেতে শুরু করে বলে, এদের দমন করা 


বৈশাখ, ১৩৬২] ধানের রোগ ও পোকা! 


বিশেষ শক্ত নয়। এরা উড়ে ২ থেকে ৩* ফুটের বেশি ঘেতে পারে ন! 
হ'লেও এদের দমন করা সহজ হয়। 
দমলব্যবস্থ! £ আবচাওমায় তাপের বাড়তি-কমতি, বাভাসের আর্ত, 
বৃষ্টিপাত প্রভৃতির দ্বারা এদের সংখ্যাবৃক্ধি ও সক্রিয়তা নিপতিত হয়। অতিবৃষ্টি 
হ’লে বা বর্ধার মধ্যে মধ্যে অনাবুষ্টি হ’লে এদের অনিষ্ট হয়) এদের বিনাশের 
অন্ত এ ব/নস্থানুলে| সহঞ্টে তমোগ করা যায £ 
(কু) জমিতে. বিশেষ ক'রে জমির পারের বাশের ঢালুতে বা আইলে 
পীর ক'রে লাঙল দিলে প্রচুর ডিম নষ্ট চনে যাবে । 
খে) বাজে ক্ষেতের আশেপাশে শুকলেো! ঘাস-পাতা-ভাল প্রভৃতি জড় 
ক'রে আগুন জাললে ফড়িডগুলো তাতে লাফিয়ে পড়ে পুড়ে 
মরবে । 
গে) সুষি ১ মণ খেকে ১. মণ, সোডিত্বম ফ্রাউসিলিকেট ১ সের, গুড় 
১ সের, জল প্রয্বোজনমত একসঙ্গে মিশিয়ে, এই মিশ্রিত জিনিসট। 
ঘাসের উপর ছাঁড়য়ে দিলে, বাচ্চা-ফড়িওগুলো তা খেয়ে সরে 
যাবে ॥ 
(ঘ) « শতাংশ বি-একইচ-লি গুঁড়ো একরপিছ* প্রয়োজন বুঝে, ৫ থেকে 
১* সের ছড়িয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া! ধাবে। এরা বাচ্চা অবস্থায় 
ধখন আইলের ঘাস খেয়ে বাচে. সেই সময় এই গু ড়োওষুধ ছড়ালে, 
খুব ভাল হয়। ধানের ক্ষেতে কখন গুড়ে। ছড়াবার দরকার হবে 
সেট। বিশেষল্ঞের তত্বাবধানে করা উচিত । বিঘাপ্রতি এ থেকে 
৫ সের গ্যামান্সিল,। নিওসিড_, হেক্রিক্যান ঝা হেক্ট্রিডল ছড়িয়েও 
ভাল ফল পাওয়া যায় } বড় ফড়িড হ'লে শতকরা ১* ভাগ সক্র্ি্ 
কীটনাশক ছড়াতে হবে। 
পামরি পোকা 
পামর্মি পোকার উপদ্রব প্রধানত ভারতের পুর্ব অঞ্চলে আর দক্ষিণ 
অঞ্চলেই দেখা যার । সমঘ্র সময় এর! ফসলের ভানক ক্ষতি করে । আলাম, 
বাংলা, মান্রাজ আর উড়িস্তা এ “পাকার আক্রমণ দেখা গেছে । আমাদের 
দেশের অন্টান্ত ধানী-অঞ্চলে এদের কমই দেখ! হাদ্ব। এগুলে! নীলে-কালো 
রঙের এক রকমের ছোট গুবরে পোকা__গাছের উপর কাটান ঢাকা । এদের 
আক্রমণ প্রবল হ’লে গাছপ্ডলে| শুকিছে যেতে পারে। পাতার ভগার দিকে 


২৩৬ উজ্জর্গভারত [ =ম বৰ্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 
এ পোকা আলাদা-খলাদাভাবে একটি ক'রে ভিম পাড়ে । চার-পাচ দিনের 
মধ্ই ভিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় । কচি বয়স ধেক্েই বাচ্চাগ্ুলে! পাতার 
উপরের আর নিচের আবরণের মাঝখ্যনট!, লম্বা ত্বাকাবাক! গর্ত ক'রে খের়ে 
ফেলে । এদের জীবনবৃত্ত পুর্ণ হত প্রান্স পক্ষকালের মখোই । বীজতলার কচি 
ভারারই এর! ক্ষতি করে বেশি । যাচ্চা-বয়সে আর ধাড়ি-বন্গসে সব সমঘেই 
এরা ফসলের অনিষ্ট করে। 

জ্মনব্যবন্থা £ সমস্ত মাঠ জুড়ে এসব ব্যবস্থা চালালে তাতে ফল পাওয়া 

যাবে। 

(ক) ধানের ক্ষেতে নেমে আলার আগে কিছুটা কাল এর! বুনোঘালের 
বনে কাটায় ; কাজেই ধানক্ষেতের আশপাশের বুনোঘালের জঙ্গলে 
ৎ শতাংশ বি-এইচ-পসি গুড়ো ছড়াতে হবে । 

(ব) এক পোয়া কেরোসিন তেল দুই সের ছলে মিশিয্রে তাতে একটা 
লম্বা পাটের দড়ি ডিজি নিয়ে সেই দড়ি ধানগাছের উপর দিতে 
টানচলে পোকা ক’মে ধায় । 

গে) আক্ৰান্ত ক্ষেতেও, বিশেষস্তের তত্বাবধানে, « শতাংশ বি-এইচ-শি 
গুঁড়ো একরপিছ্ছ 5৫ সের ক'রে ছড়াতে হবে। গাাামান্দ্রিন, 
হেক্সিক্লান বা হেব্দিভল গুঁড়ো ধানক্ষেতে বিঘাপ্রতি দেড় সের 
হানে ছড়িত্রে দিলেও পোকা ক'মে যান । 

(ঘ) ক্ষেতের পাশের আইল-বাধ পরিষ্কার রাখতে হুবে ; সেখানে ঘাস 
গজালে সেলো উপড়ে গোরু-ছাগলকে খাওয়ানে! চলে । 

ভেপু পোক! 

বাংলা, উড়িস্তা, মধ্য প্রদেশ এবং মাদ্রাজে এই মাছি-জাভীগ পোক! সমন্ন 
লমঘ্র ধানের অত্যন্ত ক্ষতি করে। মশার মত লম্বা লঙ্কা পা-ওঘাল1 ছোট 
ক্ষীণজীবী পোকা এর! । ধালগাছের মাঝডগার উপর এরা ডিম পাড়ে। 
ডিম ফুটে যখন খুব ছোট ছোট বাচ্চা বেরোয়, সে লময় এদের পা থাকে না; 
সেই অবস্থায়ই বাচ্চাগুলো গাছের গোড়ায় স্কুটো করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। 
এর ফলে পেখানটাতে রুপোলি রঙের একট! দাগ হয়। 

ঘ্মনব্যবশ্া £2 এরা গাছের ভিতরে ঢুকে খায় ব'লে, এরা যাতে 

ক্ষেতে আস্তানা গাড়তেই না পারে, তারই ব্যবস্থা করা ভাল | এদের বিরুদ্ধে 
এ উপারগ্জলে! অবলম্বন করা যেতে পানে ১ 


ইবশাখ, ১৩৬২ ] ধানের রোগ ও পোকা 


(ক) ক্ষেতের চারিদিকের আইল-বাধ বেশ পরিষ্কার রাখতে হবে। 
ধ্বানক্ষেতের আশেপাশের সব বুনোঘাল তুলে গোরু ছাগল দিতে 
খাওয়ালে ভাল হুয়। 

(খে) আলোফাদ পেতে ধাড়ি পোকাণগুলোকে মারবার বাবন্বা করা 
যায় । 


“কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাধনে এমন করিছা! বাধিঘাছে+ 
চৌকাঠের বাহিরে প1 বাড়াইবার সময় আমাদের এত অযাত্রা, এত 
অবেলা, এত হাচি-টিকৃটিকি, এত অস্রপাত যে, বাহির আমাদের 
পক্ষে অত্যস্তই বাহির হুইয়া পড়িঘ্বাছে, ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ 
খআঅত্াত্ত বিচ্ছিন্ন হইঘ্াছে ।” 

-_ রবীন্দ্রনাথ 


সাময়িকী 


ভ্রীনিত্ঃশোপাল £ মহানির্কবাণ মঠে শত্তবৰ্ধ জন্মের প্রতিষ্ঠা উৎসব £ 
বিগত ১৭ চৈত্ৰ বাসন্ধী অষ্টমী তিথিতে জীনিতাগোপালদেবের অবিভাস 
উপলক্ষে সেইদিন হইতে চারিদিন ব্যাপী উৎসব নান অশ্রুষ্ঠানাদি সহ 
উদ্‌যাপিত হইঘ্রাছে। আবির্ভাব দিনে বিশেষ পুজাহোম পাঠ ভোগরাগ 
ইত্যাদির পরে মশ্যাহ্ছে প্রসাদ বিতরপ হুঘ। বিকালে বিচারপতি জীরমা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। অঁমতী সুনীতি চক্রবস্তর্ণর 
শ্রনিত্যগোপালের বন্দনাসঙ্গীতের পর শতবাধিকী কমিটীর সহ-সভাপতি শমৎ 
পুরুযোত্তমানন্দ সকলকে সাদর অভার্থন। ছালাইয়া শ্রনিত্যগোপালেক্স “ঢু ও) ও 
5950096915057,৮ বাণীর তাৎপর্য ব্যাথা! করেন । মাঙ্রধের সাধন! এক এক 
লময়ে আত্মোপল্ধির এক একটী মস্ত্র রাখিস কখনও বলিয়াছে সোহহম্‌, কখনও 
বলিয়াছে অহম্‌ ব্রক্ষান্মি। বর্তমান সময়ের আত্মোপলব্ধির মূলমস্্র “আমি বিশ্ব- 
লাগরিক’__এই তত্ব উপলব্ধি ও ব্যবহারে তাহার আচরপ। আমি বিশ্বনাগ- 
রিক এই উপলব্ধি দ্বারাই অবিগ্যাক্ষেতে বিরচণ করিয়া মানুষ অবিস্াক্ষেআে 
আদ্র করিতে পারে। শ্রীনিভাগোপালের এই তত্ব ভারতবর্ষের অধথ)াত্মবাদ ও 
পাশ্চাতে)র জড়বাদকপ থিসিস এার্টিথিসিসের পথ বাহিঘ্া লিনথেলিশের রূপে 
আসিয়া মাহুধের কাছে পৌছাইতে এত দেরী হইল । তাহার এই সিনথে- 
সিসের মধ্যে দর্শনস্কেত্রে বিবদমান ভারতবর্ষের বিভিজ্র মতবাদকে তিনি 
মিলাই য়াছেন। 

সভাপন্তি শীরমাপ্রসাদ দুখোপাধ্যায় শীনিত্যগোপাল প্রদত্ত সর্ববসমন্বযবাদের 
প্রয়োভ্রনীয়তা স্বীকার করিয়া বলেন যে ধন্দজগতেই হউক বা কর্ম 
আগতেই হুউক সর্বঅই আজ এই সমন্বয়ের চিন্তাধার! গ্রহণ করিতে হুইবে। 
জরমৎ নিতঃপরমানন্দ অবধৃত শুনিভ্যগোপাযলের জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা 
ক্ষরেন। সহ-সভাপতির মুদ্রিত অভিভাষণ সভায় বিতরণ কর! হছ। 

ন্বিতীদ্গ দিনের সভাপতি ছিলেন শ্রচপলাকাস্ড ভট্টাচার্য্য | উম্বোধরঞন 
দে স্রানিত্যগোপালের বন্দনা সঙ্গীত গাছিয়াছিলেন। অতঃপর শম্য বিজ্ঞানা- 
নন্দ অবধৃত তাহার দীর্ঘ ভাষণ শেষে বলেন শ্রনিভাগোপাল সমুভ্রবৎ-_সমস্ত 
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পুকম মতবাদই তাহাতে স্বান পাইক্সাছে 1 অধ্যাপক ধীতেহ্ছনাথ বন্দোপাধ্যায় 
শ্নিতাগোপালের সামগ্রিক জীবনবাদকে তাহার স্ব ভাহণে স্পরিশ্ডু্ট করিয়া 
বলেন, ‘Cyclonic Monk বিবেকানন্দের এস580515 ভীবন শ্রনিতাগোপাল 
প্রচারিত সম্বয়বাদন্বারাই ব্যাধ্য। করা সম্ভব, প্রচলিত বেদান্ত ব্যাব্যাদ্বারা 
স্বামীজীর জীবন ৎxPlain কর! যায় -ল1।” মতলসছিফ্ণুতা বা tolaration 
হারা যে সমন প্রতিষ্ঠা হস্ত না, ০প্জন্ত যে দরকার 2559196০০- সর্বনত বা 
সর্ববূপথকে নিজেরই মত বা পথ বলিল্না মলে করিবার মত চিত্তের ব্যাপকতা 
_ইহাও তিনি বলেন । প্রীচপলাঝান্ত ভট্রাচার্ধা তাহার ভাষণ শেষে এত 
বিস্তৃত ও গভীর কথ! খিনি লইয়া আসিয়াছিলেন, লেই অবতার পুরুষের দান 
যে চিরকালের, তাহ। বলেন । 

তৃতীদ্দ দিনের সভাপতি হিন্দুস্বান স্ট।গুর্ড সম্পাদক অস্থদাংশুকুনার বহু 
অঙ্থপস্থিত থাকাঘ গ্রাম পুরুষোনুমানন্দ সভাপতির কাধ পরিচালন! করেন। 
প্প্রহলাদ গাঙ্গুলী তাহার সম্প্রদাছ সহ শ্রীনিতাগোপালের বন্দনা সঙ্গীত গান 
করেন। প্রধান আভিথিক্পে পহ্মকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমঘন বিগ্রহ শ্নিত)- 
গোপালদেবের উপদেশাবলী জন্সাধারণে প্রচার ফর) উচিত বঙিঘ। বিশেষ 
ভাবে বলেন ॥ উম ধীরানম্্র শাস্ত্রী তাহায় শান্ত ভাষণে উ্রনিতাগোপালের 
ব্যাপক ও গভীর জীবনের ব্যাখ্যা করিঘ্বা বলেন, গঙ্গাকে যেমন গঙ্গার সহিতই 
তুলনা কর। চলে, তেমনি শীনিতাগোপালকে শীনিত্যগোপালের সহিতই 
তুলনা কর! চলে। কর্পোরেশন কাউন্দিলার উন্তামল দত্ত তাহার প্র।পের 
আবেগকে তাহার ওজস্বিনী ভাবায় বাক্ত করিঙ্গা বলেন, দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা 
করিতে ইচ্ছা হয় থে, শ্নিত্যগোপাল আলিঘাছিলেনল অবনত মন্তব্যে 
সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে, মাঙ্ুযকে ভালবাসিতে ও ভালবাসাইতে । 
বে ভারতবর্ষে বহু পুর্বকালীন। নানা মহাপুক্রব হইতে এই সেদিনও শ্রীচৈতঙ্ত 
দেবের প্রেমধর্ম প্রচারিত হইদ্াছিল, সেই ভারুতবর্ষেই আ্রাহ্মণে-মুচিতে ভেদবাদ 
চলে কেন? এই ভেদবাদকে দূর করিতেই শ্রনিত্যগোপাল আসিছাছিলেন । 
ভ্রমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সভা শেষে বলেন আজিকান দিলে ধর্ঘ না হইলে চলিবে 
না; কিন্ত সে কেমন ঘশ্দ ? যুবকের! কেনধর্শ্ব সভায় আসে লা? সংসার 
বিরাীর ধ্াযালস্থ ক্রচ্ধের প্রদ্বোজল থাকিতে পারে, কিন্ত যুবকের প্রন্মোজন 
হাসির ভগবানকে, সত্যের ভগবানকে, খেলার ভগবানকে । আক্িকার ধর্শ্মকে 
ধ্যানের সঙ্জে খেলাকেও রক্ষা করিতে হইবে-_এই ব্যাপকতম ধশ্ম 
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সংস্থাপন করিবার প্রাণ লইহ্গাই যুগের মানব উ্রনিত্যগোপাল আবিভত হইয়া? 
ছিলেন । 

চতুর্থ ছ্িনে ভা: আশুতোষ ভট্টাচাখ্য শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন । ভাঃ মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য ও ডাঃ জে, লি মুখাজ্ী উপস্থিত 
ছিলেন। ভ্রমতী হৃনীতি চক্রবর্তী উদ্বোধন সলীত গান করেন। জঁমৎ 
নিত প্রকাশানন্দ অবধূত শজীনিত্যগোপালের মহান্‌ অপুর্ব জীবন কথা আপে(চন। 
করেন। অধ্যাপক মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য শনিতাগোপালকে ভগবত্তত্মেন্ 
মূর্ত প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করেন। গ্দুক্ত অনিমেশ রায়চৌধুরী চিরনবীন 
চিরলনাতন জীনিত।গোপালের প্রাণতত্বকে আবেগপুর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেন_ 
যে প্রাণ সমস্ত বিরুদ্ধকে পরিপাক করিতে পারে। সভাপতি শীনিত্যগোপালের 
অভক্তবৎসূল হিশেষণে মৃদ্ধ হইয়া বলেন পুতনাকে উছেফ্ককে বধ করিতে 
হইয়াছিল, কিন্তু লীনিত্যগোপাল যাহারা পুত লগ, তাহাদিগকে জীবিত 
রাপিঘ্বাই তাহাদিগকে গ্রহণ করিনা তাহাদিগকে পুত করিছ! লইযাছিলেন। 
এই দিক দিয়া তিনি মহত্তর দৃষ্টাস্ত স্থাপন করিঘাছেন। 

প্রতিদিনই বাজে কীর্তন ও একদিন শউযুক্ত পুর্ণেন্ুমাহুন ঘোষের ভাগবত 
এবং আর একদিন অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তীর পুক্তধোন্তয তত্বের 
আলোচনার বন্দোবস্ত ছিল । 

আজীবন যোন্ধা বরিশালের সতভীন সেন: গত ১১ই চৈত্র শুক্রধার 
রাত্রে ঢাক! সেণ্ট্াল ছেল হইতে মুক্তিলাডের অব্যবহিত পরেই আ দ্রীবন খোছ) 
বরিশালের সতীন সেন ঢাকাতেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমরা লতীনকে 
হারাই! সহোৎরের বিশ্নোগবাথাই অস্থভব করিয়াছি । সতীন সারা জীবন 
আবিবাপক নচিকেতার মত সংযমনী পুরীতে প্রবেশ করিছা মৃত্যুর সামনে 
থ্াড়াইয়৷। এই প্রশ্নই করিয়াছিল, ‘অস্গত্র খণ্নাৎ, অঞ্চভ্রাধ্শ্বাৎ অন্তদ্রোন্মাৎ, 
কুভাকৃতাহ ॥ অঙ্গ ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ ঘত্তৎপক্তশি তথদ / ছে মৃত্যু, যাহা 
দর্শ্ব হইতে অন্য, ধর্ম হইতে অন্তর, কুতাকত হইতে অন্যত্র, ভূত হইতে ভব্চ 
হইতে অস্ত, যাহা তুমি দেখিতেছ তাহা বল)" এই প্রশ্নই বিশ্ব মানবের 
সনাতন শ্রশ্থ। স্বহুঃছই থে ব্ৰক্ষ-পুরুযোত্রমের শরীর-__'মৃতুযুধশ্শরীরম্” ॥ 
পূরুষোত্তম সবত্যু-শরীরে শরীরী । মৃত্যুর রংস্ত অন্তত । মরণকে বরণ করিঘা 
মাছহকে মরণকে, মরণভয়কে স্তিক্রম করিতে হুর । সতীন সার! ক্জীবন 
মরপকে বরণ কক্রিয়াই অমৃতের খোজ পাই ছিল। সে সারা জীবন মৃতু 
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সাগরে সাতার দিলা অস্বতির সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। সে ছিল আকুমার 
বৈরাগী । লচজ্জ সরল অনাড়ব্বর ভিল তাহার জীবন ধার।। সে সংসারের 
সুখভোগ কোনও দিন করে নাই । সে জীবনের দীর্ঘ অংশ কারাগারে 
কাটাইছাছে। কারাগার ছিল তাতার খেলার মাঠ । কারাগারের শক্ত 
প্রাচীর কোনও দিন তাচাকে ভীত করিতে পারে লাই? সতীনের শ্রাক্ষ- 
বাসরে উপস্থিত হুইন্ত৷ তাচার ভীবনে দ্ীবন মিপাইড1) তাহারই সাধন-পথে 
অগ্রগতি প্রার্থনা করিয়াছি । বিনি "আসীন: দূরং ব্রক্মতে শয়ানঃ হাতি সবঅ্রঃ’, 
সেই পুক্রযো্তমেক্ সঙ্গে স্থিতিতে পতিতে একাত্ম হুইয়া অনন্ত জী বন-সাধনায় 
সে আগাইদা যাক, ইহাহ তাহার আপন আলেরা আজ এপার হইতে প্রার্থনা 
করিতেছেন । তাহার শ্রাস্ সে তাহার সারা জীবনে শ্রদ্ধার সাধনা দ্বারাই 
করিয়া পিপ্াছে | বন্দেমাতরম্‌ 

জসম্বতলোকে ব্সইনভিল 2 বিশ্ববিথ্যযত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ডাঃ 
এলবাৰ্ট আহনটিন ঞিন্দটনের ( নিউ জালি) এক হাসপাতালে গত ১৮ই 
এপ্রিল সোমবার শেষ নিঃস্বাল ত্যাগ ক্রিষ়াছ্রেন । মৃত্যুকালে তাহার ৭৬ 
বৎলর বন্ল হটন্বা ছিল । আজ বিশ্ববাসী নরনারী আাপন জলের বিয়োগ ব্যথা 
অগ্রভব করিচতছেন। এদেশে ওদেশে বন্তত অন্তর আছে, ইঠাই এতদিন 
মান্্রধ জানিত । কিন্ক আাঠলষ্টিনের আবির্ভাবের ফলে মাহ্বধ আজ বুঝিঘাছে 
থে এ-দেশ ও-দেশ মাখামাখি হষন্ধ রহিয়াছে । উপনিষদের “বদেবেহ্ন তদমূত্র 
হঙ্গদুআ তদপ্লিহ । য ইচ নানেব পক্চভি সঃ ম্বতে॥াং স্বত্ামাপ্রেোতি’'_ এই 
মঙত্রকে আইনট্টিন বিজ্ঞানের আওতা আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার 
খিক্‌-কাল-লন্ততির (Space-time-continuUn ) পিওরীর মাধ্যমে । 
পুরুযোত্তম প্রুফ « ভাঙ্গার বৎসর পূর্ব্বে যে দর্শন ও জীবন ধরার মাটীতে 
রাখিয়া! শিহাছেন, তাহা কাল-পরিণামের মাধ্যমে আইনষ্টিলের আপেক্ষিকবাদ 
ও চতুর্থ মাত্রার ( Fourth Dimension ) প্রভাতে এইবার ধরার বুক্ষে 
প্রতিষ্টিত হইবার পশে চলিঘাছে । মাটীত সঙ্গে আকাশের, জ্যামিতির সজে 
জ্োোোতিবিপ্ডার সামঞ্চস্ত বিধান করিবার অন্ত আউলভিল এক নূতন “‘জ্যামিতি'র 
আবিক্কার করিগাছেন। দালান যত ব্দাকাশচুত্বী হয়, ভিত্তি তত গভীর হইতে 
বাধা । মাটীর দেশকে, এতদিনকার 87৪৮5205০1১ কৈ যে ভাবে ব্যাথা। 
করিলে আকাশ মাটীর বুকে নামিতে পারে, ভাহার পথ মনীষী আইনট্টিন 
সুগম করিঘ্া। পিশ্নাছেন । ভাহার মত্তে দেশ-কান-ক্ষক সবই আপেক্ষিক । 
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তাহার এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আছ দর্শলকে প্রভাবান্থিত করিয়াছে ৷ 
“একাস্ত' ( 2৮5০০০০ ) বলিয়া বিশ্বে কিছু নাউ । প্রতি মতবাদ আপেক্ষিক-_ 
এক অত আপেক্ষিক, বহু স্বৈতও আপেক্ষিক, আত-্রীত্ম সুখ-দুঃখ সবই 
আপেক্ষিক, ভাল-মন্দ গুপ-দোযেব সবই আপেক্ষিক । এই আপেশ্কিকডার 
দর্শন আশ্রম করিলে সর্ব মতবাদের সমস্থ সস্ভব হুয়। দেশমাত্র। ও কালমাআন 
সমন্বয় সান্বিত হইলে এই দেশই পারমাধিক রূপে গড়িয়। উঠিতে পারে। 
ভগ হান বুচ্ছের ক্ষণিকবিজ্ঞান আজ বিজ্ঞানের Electro-magnetic থিওরী হারা 
ব্যাখাাত হুইতেছে। ইউক্লিডের জ্যামিতি আজ বিবর্তনের ভিতর দিয়া 
আইনষ্টিনের জ্যামিতেতে গড়িয়া উঠিডাছে । আইনঞ্টিনের জ্যামিতিতে 
এই বিশ্বটা নমনধৰ্খশশীস ; উহার হাজি জপ তপন অস্তঠিত চইয়। জীবন্ত জপে 
স্কুটি্। উঠে । ইতাট ভাগবত ( divine ) বিশ্ব । এই ধরার বুকে মুক্তি 
লোকের অবতরণ বাস্তব হয) খরা যতদিন যাজক ছিল, ততদিনহই উচ্চ 
জীবন ছিল এই ধরার ওপারে। আজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খরা নিস্টটনের 
মতাঙ্গধাদ্নী আর ead inert 819০ নয়, তখন ইহার যে নমনধৰ্শ্বশীল অবস্থা 
তাহাতে ধরার ধূলি হউবে অ্রক্ধঘূলি এবং ধরার মানুষ হইবে ব্রহ্ম মানুষ) 
বিজ্ঞান ও ধর্শ্মের মণে)র বাবধান ঘুচাইবার সাধনা গ্রহণ করিয়া আইনট্রিন আজ 
আমর, ধরার লমন্ত | তাহার আবিষ্কারে আকাশ আছ ধরার মলিনতাকে 
চুম্বন করিবাএ আন ছটির। আলিতেছে । বন্দেমাতরষ্‌ 








ীীআশ্গদশিশ বেত্রস--৯১ পড়িত্বাহথাট রোড, কলিকাতা হইতে জীদৎ শামী পুরুষোতমানন্ৰ 
ks অৱূত ( বরিশালের শঙৎকুমার যোষ ) কতৃকি সুজিত ও প্রকাশিত । 


সির্ভাবৰার ও শাপ্ডিতে খাকতে 
চাস ও ভেষ্টা করে । আপনার 
অআলক্কারাঘি, দনিলপঞ্রাদি ও 
অপরাপর মুল্যবান জিনিব 
আমাদের ক্তণ্টে রেখে ছুর্ভাবনা 
ও হুশ্চিন্তা খেকে সুরা ছাকুন। 
আমাদের ভস্টে জাপনার 
ছুলাবান আব্যাদি সম্পূর্ণ গুস্ত 
পাবে নিরাপদ অবস্তা খাকবে। 
বিশেষ বিষন্বণের জন আমাদের 
অফিলে লিখুন অখব। ফোন কক্ষল 
কোন 2 Bank 5176 











উজ্জ্বলভারত 


(মানিক পজ্ঞ, অষ্টম সন ) 
উদচ্জ্বল ভারতের বাধিক মৃপ্য ৪২২ । 


মাঘ থেকে উজ্জলভারতের বধারভ্ড৮ঢি ছু” মাসের কম গ্রাহক করা তয় 


প্রতি সহখ্যা ৮০1 


না। পচন নকল রেখে পাঠানো বিধের । 
হলে উপঘুক্ত ডাকটিকিট দরকার । 

বিভিন্ন লেখকের এতামতের শক্ত সম্পাদক দায়ী নন । 

বিজ্ঞাপনের হারের আগ পত্র লিখুন ) 
৪ই = 

উজ্জ্রলভারত কতকস্ুলি পরস্পরবিচ্ছি্ রচনার অসম্বন্ধ সমষ্টি হবে লা। 
রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি অআীবলের 
সকল দিকই বাষ্টি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং সে সবের সো 
জ্বীবনের একটি সমগ্রতার যুগ-দর্শনের খোজ পাওয়া ঘাবে। 


কাধ্যাধাক্ষ উজ্জ্বল ভারত 
৮৩, রালবিহারী এভিনিউ, কলিকুাত।-২৬ 


অমনোনী ত রচনা ফেরত নিতে 


বিজ্ঞাপলের পৃষ্ঠার আকার 


হচ্ছমেব ব্যতিরুম হইলে পাকস্থলীতে 
বেস্ট কাজ করান উচিত নহে? ঘাহাতে 
পাকস্কলী কিছু বিশ্াম পায় সেক্কপ কাব্য 
কা উচিত । ভাম্মাপেপুসিন সেই কাবাই 
করিবে । পাকস্থলীর কায] কতক 
পরিমাপে ভাম্বাপেপ্সিন বহন করিবে 
এবং পান্টের সারাংশ লইন্বা শরীরে বল 
আনিবে। শরীরে বল আসলেই 
পাকস্থলীও বল লাভ করিবে এবং তখন 
খান্ত হজ্জম করা) আর তাহার পক্ষে কই- 
সাধ্য হইবে না । ভায়াপেপ সিন ঠিক বধ 
নহে, দুৰ্ব্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায় । 








শ্রীজগদীশ চলু ঘোষ বি.এ.-প্পাদিত 


জরত আনার বাদী 


উল ভীত 
প্রেসিভন্নী লাইব্রেরী 


১৫ কলেজ দ্কয়ার * কলিকাতা ১২ 





৮ম বর্ষ ৫ম সংখর! 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬২ 


সম্পাদক 


বিশ্বের বুকে বিশ্বের চলি সঙ্গে তাল বসায় রাখিয়। চলিবার অস্য 
তারতবর্ষ এক অভিনব পক্চতির অহ্সরণ' করিয়া) চলিয়াছে। এই পদ্ধতি 
ভারতেরই নিন্সস্ব ; এবং উহা লে পাইপ্রাছে পুরুষোত্রম শ্রীকষণস্পর্শের ভিতর 
দিগা, যেদিন এঁক্ষ্ণ ভারতীয় এতিহের আবরণে ধূলি-মলিন ধরার বুকে আসিয়) 
ছাড়াইঘ) ছিলেন। সেদিন হঠতৈ ডারতবর্ষ এক নৃতন পদ্ধতির খোজ পাইয়াছে, 
যাহার আশ্রয়ে ভারতবর্ষ বিশ্বকে পুক্ুঘোত্তম-ছাচে গড়িয়। তুলিবার দীক্ষা লাভ 
করিয়াছে । সফল ক্রাশ্চাত্য দেশ মনের ভাষাঘ, “Either-0r’-এর ভাবায় কথা 
কয়, এবং লেই নীতির অন্পরণ করিয়াই অ্দহার! ধণ্ম-দর্শন-সমাজ গড়ে। কিন্ত 
একটা মাত্ম দেশ এই ভারতব্ধ ঘে *চ$৮১০:১৮-এর নীতির স্বানে বরণ কবিরা 
লইয়াছে ‘হন্দলমাসে’র নীতি, সমন্বয়ের নীতি, সমগ্রের নীতি । সমন্বয়ের 
পদ্ধতিই ‘ভারতীয় পঞ্চতি', যাহার উল্লেখ প্রধানমস্ত্রী ভঁনেহরু মে দিবস উপলক্ষে 
১লা মে নহ্বাদিলীতে অনস্নষ্টিত এক জনসমাবেশে কলৃন্তা কালে করিছাছিলেন। 
এই ‘সমন্বয়’ ভারতেরই নিজস্ব । সেই কোন্‌ অদূর অতীতে ভ্রক্মস্ূত্র তাহার 
প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্থ স্থত্রে “তত্ত, সমস্বয়াৎ' মাধ্যমে এই পদ্ধতির 
স্থাপনা করিয়! গিয়াছিল । এই সমহ্বয়ের আলোকেই ভারতবর্ষ তাহার ত্রক্ষ, 
জগত, জাগতিক ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার জাতির সর্ববিধ সমস্তার চরম 
সমাধানের দুঃসাহস রাখে। পাশ্চাত্য একদেশিক সাধা দক্ষ; সে জানে ন। 


উজ্জ্বলভারত [৮ম বর্ষ, ৫ম সংখা! 


কেমন করিয়া পরম্পর-বিপরীতকে সম-মর্ধাদাছ প্রতিষ্ঠিত করিয়', দুয়ের 
স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিয়। ছুইছের পরম্পরাপেক্ষতার আশ্রয়ে সঙ্ঘ গড়িতে 
হয়। পুরুষোত্তম শীকষ্ণই দেখাইঘ দিয় গিয়াছেন কেমন করিয়া রসের ক্রেত্রে 
স্বগত সঙ্গাতীঘ বিজাতীঘ্ ভেদকে যথাবপভাবে স্বীকার করিয়। এক হালমণ্ডলী 
বচন! করিতে ,হঘ। রাসচক্রের ভিতর বিশ্বচক্রের রহশ্যই গ্রুরুষণ আস্বাদন 
করিছাছেন। সঙ্ঘগঠলের মূলসুত্র খুজিয়া পাও! যাইবে বৃন্দাবনের রাদচক্রের 
মধ্যে । বিশ্বের নিখুত ছবিই র।সচক্রের রাসন্বৃতা । কোন্‌ কৌশলে বিশ্বের 
ছোট-বড়, পণ্ডিত-মুর্খ, ধনী-দরি্র, কুলীন-মকুলীন, খনিক-শ্রমিক স্ব স্ব স্বাধীন 
সত্তার আস্বাদন করিতে করিতে অন্টোন্টবন্ধবাহু হইয়া একলিশ্ব রচনা! করিতে 
পারে, তাহারও বাস্তব দৃষ্টান্ত এ রাসচক্র । রাসচক্রে আন্মাদিত পন্ধতিই 
ভারতী লিজন্য পদ্ধতি । ৭ 

গীতাদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ‘দ্বন্বঃ সামাসিকম্ত চ'_-আমি সমাসসমূহের 
মধ্য হস্ব 1 কেন শীরুম্চ অবায়ী ভাব, তৎপুরুষ বা বহ্ত্রীহি সমাস নন্‌ ? সমাস 
হইতেছে পদসমূহের মাঝে এমন একটা বিধান, যাহার ফলে সমশ্যমান 
পদসমূহের সমর্থত!. সঙ্গতার্থত। ফুটিয়া উঠে__'সমর্থঃ পদবিধিঃ"। ঠিক এই 
উপমানের দিকে চাচিত্বা। আমরা বলিব যে, সমগ্র সনাজ্জের যে-সব ভিন্ন ভিন্ন 
অংশ বা শুর আছে, তাহদের মধ্যে যদি এমন একটা বিধান স্বাপন করা যায় 
যাহার ফুলে এ সব বিভিন্ন বা বিপরীত শুর বা শ্রেণীসমূহ্র মধ একটী 
সঙ্গত-অর্থ ভুটিয়া উঠে, তবেই সেখানে ব্যাকরণের সমাস সমাজ-জী বনের ক্ষেত 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । ব্যাকরণে যাহা সমাস, জীঘনের ক্ষেত্রে তাহাই 
সমাজ । কিন্ত সমস্যমান পদসমূহের ও বিশ্বস্থ ভিন ভিত্র জাতি, শ্রেণী, সম্প্রদায় 
ও মতবাদের সমর্থতা বা সঙ্গতীর্থতা কোথা? পাশ্চাত্যের সমর্থত! হুইল 
কোনও এক শ্রেণীর হাতে বা মতবাদের হাতে সমস্ত ‘সামর্থয' তুলিছা দিয়া 
অপরাপর সকলকে নিন্দের কবলে রাখিয়া সমাজ গড়িছ। তোলা । "মন" দীর্ঘ- 
দিন বিশ্বে এমনকি ভারতবর্ষেও এই এঁকদেশিকতার উপক নিজ বিধান কাছে 
করিঘাছে । অনৈতবাদ একমাআ অন্বৈতবাদকেই সকল সমস্ত! সমাধানে “সমর্থ” 
ধরিয়া লইয়া শ্বৈতবাপকে দাবাইয়া রাখিয়াছে, হৈ তবাদিগণও পক্ষান্তরে নিএকেই 
একান্ত সমর্থ মনে করিয়া অখ্বৈতবাদকে অভিসন্ধি শিক্ষির পণে উপায় 
স্বরূপ মানিদ্বা লইন্রাছে । ধনিক নিজকেই ‘সমগ্র সমাজ" বলিম্া থলি 
শ্রমিককে শোহণ কন্সি্াছে ; পক্ষান্তরে ইহার প্রতিক্রিয়ায় শ্রখিকগণও 


ইজাষ্ট, ১৩৬২ ] ভাব্রতীহ পক্ধতে ২৪৫ 


আবার নিজ পরিচ্ছন্রতার্ধেই সমগ্র সত্য মনে করিয়া ধলিকদের রক্রে 
'আত্মতর্পন করিতেছে । ইহার? কেহই সমগ্রদৃষ্টিসম্পন্ন নম্র । সমগ্র সমাজের এক 
অৰ্ধ ধনিক, অপরাদ্ধ শ্রমিক । কেহই নিজেকে ‘লমগ্র' বলিল দাবী করিতে 
পারে না; দাবী করিলে তাহ? বিশ্বেরই সঙ্গে রক্তাক্ত সঙ্র্ষে পিপ্ত হওয়া ছাড়! 
আর কিছু হইবে না। ধনিক করিছাছে এতদিন বুদ্ধি ও ধনের সাহাঘ্যো 
শ্রমিকের রক্তশোধণ, এইবার শ্রমিক স্দে-আসলে চাহিতেছে ধ্নিকের রক্তে 
স্নান করিতে। অথচ ধনিকহীন শ্রমিক কিম্বা ধনহীন শ্রম ঘেমন অবান্তন 
কল্পনা, তেমনি শ্রমিকহীন ধনিক বা শ্রমহীন ধনও বাথ কলনা। হহারা 
কেহই একাকী সমর্থ নয়। 

অবাস্মীভাব সঘাল হইতেছে ‘পুর্ববপদার্থপ্রধান', ঘেমন উপকূল । এখানে 
ক্কুল-পদের অর্থ হইতে উপ-পদের অর্থ প্রধান__কুলের সমীপে উপকূল ; এখানে 
কুল ও উপ দুইয়ের অর্থই প্রধান হুছ নাই । তখ্পুক্রুব হইতেছে 'পরপদার্থ- 
প্রধান’, ঘেমন নীলো২পল । এখানে নীল-পদের অর্থ হইতে উৎ্পল-পদের 
অর্থ প্রধান হইমাছে । এখানেও নীল ও উৎপল দুইয্বের অর্থই প্রপান হয় নাই । 
বহুত্রীহি হুটতেছে “অন্তপদার্থপ্রথান” ; যেমন পীতান্বর। এখানে পীত বা 
অন্থর কোনও পদের অর্থই প্রধান হয় নাই, প্রধান হইগ্র। উঠিম্বাছে সেই 
পুরুষটী যাহার বসন হইতেছে পীত । বহুন্রীহি সমাসেরই ছাচে সমাজ 
গড়িবার দাচিত্ব লইযাছে অধৈতবাদ। তাহার দৃষ্টিতে dial!e০60১০-এর কোনও 
এক প্রাস্তের অর্থই প্রধান নয়, প্রধান হুইতেছে হম্বের অতীত. *অস্ত-পদের 
অর্থটী। জড়বাদ্ীর। ও অঞড়বাদীত্বা জোর দিয়াছে এdialectic-এর 
যে কোনও একটা "পদের অর্থের উপর, পূর্ববপদ বা পরপদের অর্থের 
উপর। এইর্ূপে সকলে ‘মনের’ স্তরের পদবিধির খবরই শুধু জানে। 
কিন্ত একমাজ পুঁরুষোত্তম প্ররুফ্স্পৃষ্ট ভারতবর্ষই রাখে প্রাণের খোজ, হন্বসমাসের 
খোজ, সমন্বয়ের খোজ, যাহার মধ্যে জড়-পদের অর্থ, অজড়-পদের অর্থ, নিত্য- 
পদের অর্থ, অনিত্য-পদের অর্থ, চৈতন্ত-পদের অর্থ, অচৈতন্ত-পদের অর্থ, 
আত্মা-পদের অর্থ, অনাস্মা-পদের অর্থ সমভাবেই প্রধান হুইয়! উঠিয্াছে। 
জনিত্যগোপালের অড়াজড় সমন্বয় এই হন্বসমাসই ॥ ইহাই ভারতের *ন্যরাজ+ : 
ইহ একান্ত অহৈতবাদ-রাজ্জ নহে. একান্ত হৈতবাদ-রাজও নহে, ধনিক-রা জও 
নহে, শ্রনিক-রাজও নহে, একান্ত পুরুষ-রাব্দও নহে, একান্ত নারী-রাজও নহে, 
একান্ত হিন্দু রাদও নহে, একান্ত মুদলমান বা বৌদ্ধ-র্নাজও নহে । প্রতে।কের 
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এই রাজত্ব কোন ও বিশেষ ক্ষেত্রে প্রধান এবং অপর ক্ষেত্রে অপ্রধান । প্রত্যেকেই 
এখানে প্রথম এবং ছিতীয় । একান্ত কেহই সর্ববকালের জন্ত প্রথম বা বিতীয় নয়? 
জীবন্ত বিশ্বে কোনও এক শ্রেনীর দ্বারাই জীবনের সকল তুর ব্যাখ্যাত হইতে 
পারে ন!। জীবন ঘুরিহ়! ঘুরিয়া সকল শ্রেণী, সকল শুর., সকল মতবাদে 
আলিঙ্গন করিয়। রাসচক্রের মত ছুটিয়া চলিদ্াছে । কোনও বিশেষ শ্রেণী বা 
জাতি বিশ্ববিধ্নে সমগ্র হইতে পারে না, পারিবেও না ॥ আজ সর্ববক্ষেতেই 
প্রযঘোক্ধ্য হইতে চণিয়াছে ‘Either co-existence or co-destruction" 0 
আত সকলকে সকলের সঙ্গে একার হইয়া বাচিচ্তে হইবে । একাত্ম না হইৎ। 
কেহ বাচিতে পাইবে লা। প্বৈতধাদকে সমভাবে স্বীকার করিয়া 
'র্জর্চ্ব'তবাদকে বাচিতে হুইবে, শ্রমিকের সমস্যাকে সমাধান করিয়াই খনিককে 
তাহার লিজ সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাপৃত হইতে হইবে । সমস্যাই আজ 
স্রামগ্রিক, জড়ের সমস্যা ও অছড়ের সমন্তা আজ ওতপ্রোত, অঙ্গানিভাবে 
জডিত । ইচ্ছার মধ্যে ১95-20956675 চলিবে না। সমস্যা এবং স্মাধানও 
একা । বিশ্ব আজ একটী মাত্র সমস্যায় জড়াইয়! পড়িয়াছে, লমাথানও একটা 
মাত্র পন্ধতেতে। সেই পন্ধতিই ভায়তীয় পন্কতি এবং তাহার সংবাদই 
ভ্রনেহক সেদিন. এপীছাইয়াছেন । শ্রুতিও এই মস্তরই শুনাইয়াছেন__“সর্কং তং 
পরাদাৎ যঃ অঙ্গত্রাত্মনঃ পর্ব বেগ'__বে আত্মা হইতে ‘অস্ত’ বলিয়। সর্ববকে 
দেখে, সর্ব তাহাকে পরান্ত করে। 'অক্তোহসৌ অস্টোহহমস্রি ইতি সন 
বেদ’ ঁনি অন্য, আমি অন্ত ইহ। যে জানে সে কিছুই জানে লা)” ধনিক বা 
শ্রমিক, নর বা নারী যধন পরস্পরকে ‘অন্ত’ ভাবে দেখিয় -্শাবণে লিখ হয় 
যখন তাহারা অনন্ত হয় লা, তখনই সেখানে কামের উদ্ভব : ছুইই লেখানে 
চুকে পূৰ্ববত করে। যে পদ্ধতিতে দুইই দুইয়ের অনস্ত,সধানে দুই-ই 
দুইয়ের যোগ ও ক্ষেম বছন করে-_'যোগক্ষেমং বহামাহম্‌’__এই ত্ভরেই 
শ্রামকের ঘোগক্ষেম ধনিক বহন করে, ধনিকের যোগক্ষেম শ্রমিক. বহুন' 
করে। an 

মে দিরসেররে অসসমীবেশে উপরোক্ত তত্বেরই উপব্যাখ্যান কপে নেহরু 
বলিয়াছেনঃ “বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর বিরোধী স্বার্থের জন্য যে শ্রেণী সংগ্রাম 
চলিতেছে তাহ্]ধ্মামি স্বীকার করি। কিন্ত কিভাবে অবস্থা অতিক্রম 
করা যাদ্র তাহাই ভাবিধার বিষ । আমরা কি হাঙ্গামা এবং হিংলা ও 
কারখানা বদ্ধ করা. ও ধর্ণঘট করার পুরাতন পদ্ধতি অঙ্ুলরণের হারা এ 
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সংগ্রামে জয়লাভেরন চেষ্টা করিব অথবা আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ 
আলোচনার দ্বার! সমস্যার ম্বীমাংসার চেষ্টা করিব ?” 

শ্রমিক ও মালিকদের জটিল সমস্তার মীমাংসার ব্যাপারে “ভারতীহ্থ 
পদ্ধতি" বলিতে তিনি কি বুঝাইতে চাহেন শনেহরু তাহ! ব্যাথা! 
করেন। 6 

প্রনেহরু বলেন, ‘“বিভিন্র শ্রেণীর মধ্যে ছিংলাত্মক সংঘর্ষ এড়াইয়। এবং 
শান্ছিপুর্ণ আলোচনার স্ধার। সমপ্ত বিরোদধর অবসান করিস আমানের 
এক এক ধাপ করিয়া গর ভারতী পক্ষতির দিকে অগ্রসর হইতে হউবে। 
উঠ অনেকটা! গান্কীভীর নির্দেশিত নীতির অনুর্স । সমাঙ্তাস্রিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠার আদর্শ বান্বে ক্ূপায্িত করার অঙ্ক আমাদের দৃঢ়সক্ধমবস্ক হুটয়। এ 
কঠিন কাজ সম্পাদন করিতে হইবে । 

“সুদ কেহ আমাদ বলেন খে, সংঘর্ষ ও রুক্তক্ষঘ ব্যতীত এ আদর্শ বাস্তবে 
ক্ষপাছ্ছিত হুইত্তে পারে না, তবে আমি তাহার সহিত একমত হইতে পারিব 
ন1। ঘদি রক্তপাত হুদ, তবে আমাদের সমস্ত সাফল্য বার্তায় পধবসিত 
হইবে এবং আমাদের দেশ দুর্বল হুইল! পড়িবে ৷” 

জীনেহক্ু শ্রমিকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন ফরিয়! বলেন, প্রতে]ক বৎসর এট 
দিনটি পালন করা বিশ্বের শ্রমিকদের পক্ষে সত্যই উচিত । এই দিনটি 
নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রন শ্রমিকদের দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রশ্রমেক্স ওতীক 
হইয়। আচে। 

তিনি বলেন, “মে দিবসে আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং 
শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্জতিতে জটিল সমস্তালমুহের লমাখাুলর জনা 
আমাদের দেঞ্টে যে নৃতন প্রচেষ্টার স্থচন! হইয়াছে তাহা তাহারা উপলব্ধি 
করুন ইছাই আগি চাই । নিজের কঠোর শ্রম ও নিজেদের প্ধতি অহুযার্গী 
বাক্ষোর দিকে অগ্রসর হইবার অন্য ইতিহাস ভারতবাসীর সন্মুখে একটা 
বিশ্ব্কর স্থযোগ আলি দিকাছে। এই পদ্ধতিকে 'সাফল/মণ্ডিত করিয়া 
স্দনোর নিকট একটা! দৃষ্টান্ত আমাদের প্থাপন করিতেযুহইবে । ॥ 

ভজীনেহরু প্রসঙ্গক্রমে বলেন ঘে, জনগণের অর্থনী তিক নর জন্য ভারত ১. 
মাকিন অথবা রুশ পক্চতি অবলম্বন করিতে পারে না। এ তুইটি পদ্ধতির 
কোনটিই ভারতের অবস্থার উপযোগী নহে অথবা বর্তমান যুগের সূহিতও 
তাহার সামৱস্ক লাই । j 
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অতঃপর তিনি বলেন, “আমরা আমাদের অর্থনীতিক সমন্ঠা এবং শ্রেণী 
সংগ্রাম অবসানকলে যে পদ্ধতি অশস্থপরণের চেষ্টা করিতেছি পৃথিবীতে 
তাহার তুলনা নাই । এই পদ্ধতি অতুলনীয় এবং গণতান্ত্রিক ৷ 

"আমেরিকা এবং ইউরোপের বহু দেশ দেড় শতাধিক ব্লনের চেষ্টা 
বর্তমান অর্থনটুতিক অবস্থায় আসিয়া উপনীত হুইয়াছে। আমাদিগকে এ 
€দড় শত বৎ্সরকে কমাইয়া দশ পনের বৎসর করিতে হুইবে 1 তাহ! ছাড়া 
ব্বামেরিক। -ও ইউরোপের কোন কোন দেশের অন্ত দুর্বল দেশকে নিজের 
্থবিধার্থে শোষণ করিবার স্থযোগ ছিল। এ পন্থ। অনুসরণ ভারতের আদর্শের 
বিরোধী । 


অসন্তুদিকে রুশিয়ার ছিংসাস্যক বিপ্লবের দৃষ্টান্ত রহিঘ্াছে। তথাছ লক্ষ লক্ষ 
লোকের বিনাশ, দুঃখ ও অশেব ক্রেশ সহ করার পর নৃতন সরকারের 
প্রতিষ্ঠা হু । রুলিয়ার গৃহযুদ্ধ এবং উহার পরে অশাস্তি এবং দুভিক্ষে লক্ষ 
লক্ষ লোকের জীবন নাশ হুল্প। এইক্ূপ অধিক মুলা দিয়! রুশ জনগণ নৃতন 
সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে সফল হয়। কিন্তু তাহা গণতস্র নহে। আমি 
বখন ইহ! বলি, তখন আমি কোন দেশের সমালোচন করিনা! প্রতে)ক 
দেশেরই নিজ নিজ পথ বাছিগ্না লইবার অধিকার আছে। আমি কেবল 
হলিতেছি হে কুশ জনগণকে অত্যন্ত উচ্চমূল্য দিতে হইয়াছে । তবে 
একথা সত্য যে, উচ্চমূল্য দিবার পর রুশ জনগণ বিরাট সাফল্য লা 
করিয়াছে । 

খদি কেহ আশায় বলে যে, ভারতেও অঙুর্ূপ ছিংসাত্মক বিপ্রব হওয়া 
প্রয়োজন, স্কখে আমি বলিব যে উহ1 বিবেচকের মত কথা নহে। আমাদের 
একথা স্মরণ রাখিতে হইবে বে বিপ্রবের সময় রুশ জনগণকে যে অবস্থার 
সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা তাহাদের উপর চাপাইয়! দেওয়া হইয়াছিল 
বলা যাইতে পানে ।. আমরা যদি এখন নিছেদের সমস্যা ও অস্বিধা দুর করার 
জন্য শ্বেচ্ছাছ গৃহদৃক্ধে লিড হই, তবে আমরা” দুর্বল হইয়া পড়িব। আমর! 
এমনই দুর্বল হুইয়া পড়িব যে, অন্তাগ্ত দেশ আমাদের উপর প্রভুত্ব করার 
বিযদ্র চিন্তা কর্বিতে আরস্থ করিতে পারে । বর্তমান লমছ্ছে এ পথ অঙ্সরণ 
করা বুদ্ধিমানের কা হইবে লা।” 

জ্রনেহরু অতঃপর বলেন বে, ইহা হুইতেই হুস্পক্টন্রপে বুঝা যায় যে, 
অৰ্থনীতিক উন্নতির জন্তু ভারতের মাকিণ অথবা রুশ পক্ধতি অহুলরণ কর? 


ইজ্যষ্ঠ, ১৩৬২ ] ভারতীয় পন্ভতি 


চলিবে লা। ভারতকে তাহার নিদ্রব্ব শাস্তিপুর্ণ পস্ধতিতেই অর্থনীতিক ও 


অস্যাম্ত সমস্ত সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে ৷ 
প্রীনেহক্ষ বলেন, “ভারত একটা কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হুষ্টয়াছে এবং 
তাহাকে ইহাতে সাঞ্চল্য লাত করিতেই হুইবে ৷ এই পরীক্ষা আমাদের 
রক্তপাত ও হছিংসাব্মক পশ্ধতি এড়াইঘা বাইতে হুইবে এবং দশ পনের বৎসরের 
মধ্যেই আমাদের এই পরীক্ষা শেষ কর্রিতে হইবে ৷" 
_ আনন্দবাজার ২রা মে ১৯৫৫ 
এই ভারতী পক্চতিই পুরুষোত্বম স্থষ্ট উজ্জ্রলভাবুতের পথ » ইহাই একদিন 


বিশ্বকে এক বিশ্বে গড়িয়া তুলিবে এবং বিশ্বকে একদিন এ পন্ধতত গ্রহণ 
করিতে ও হইবে । 


‘সেখানে ( তুবনেশ্বরের.মন্দিরে ) সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম, সমন্ড 
ভোগ লইয্বা, তাহার তুচ্ছ বৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া সমগ্রভাবে 
এক হইছা, আপনার মাঝখানে অগ্ডরতরক্$পে ত্বককে, লাক্ষিক্তপে 
ভগবানকে প্রকাশ করিতেছে--নির্জনে নছে, ঘোগে নহে--সজ্জনে, 
কর্ধের মধ্যে । তাহা সংসারকে, লোকালয়কে দেবালস্স করিয়া হাক 
ক্ররিয়াছে__তাহছা সমষ্টিক্লপে মানবকে দেবত্তে অভিষিক্ত করিয়াছে,’ 


--রযীন্দ্রনাথ 


জাতিভেদে অবাস্তবতা 


শ্রাবাগেজ্্রনাথ সরকার. 


সমন্বযমুত্ডি গ্রগ্রনিত্যগোপাল দেব ক্ঠাহার "আতিদর্পণ* গ্রন্থে হিন্দুর বর্ণ 
সম্বন্ধে শিদ্ভৃত আলোচনা কল্িঘাছেন | ইহাতে শ্রুতি সংহিতা পুবাণ স্মতি 
প্রভৃতি, নানা শান্র-গ্রন্থের অলংখ/ নির্ডরক্ছোগ্য প্রমাণাদি উদ্ধৃত আছে। 
তিনি প্রতিপন্ন করিঘাছেন যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও পূজের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব 
অথবা চীনত! শাত্সন্মত নয়। তি 

কিন্তু" শাশ্ের এই বিধান সমাজে প্রচলিত হয় নাই ; শান্সের যে 
অপব্যাপ্যান্ধার সমাশশাস্থ রচিত হুয়া লমার্জে প্রচলিত হুতযাছির্গ, 
তাহার চাপে হিন্দুদের জন্মগত বর্ণ বৈষম্য কায়েম হইছাছে। 

ইহার ফলে ভারতে জাতির অস্ত নাই । চারি বর্ণের ভিতর আছে শ্রেনী 
সন্ত্রদাছ কুলীন অকুলীন । .এক শুদ্রের মধ্যেই কত *জাতখ্‌। এখানেই ইহার 
শেফ নয়। “সম আতীঘ্গ ভিন্ন প্রদেশীয় হইলেই তাছাদেকী মধ্যে বিবাহ 
চলেনা । “মচ্ছিখোর" বাংগালী ব্রাহ্মণ অন্ত “প্রদেশের নিৱামিযাণ ব্রাহ্মণের 
কাছে ব্পাংতেম্ন। ইহার উপর ‘আছে ধর্দপদ্ত বিভাগ, জৈন বৌদ্ধ 
মুসলমান খৃহান শিখ ॥ 

ছিন্দুর চার বর্ণ ছাড়াও আছে এক পঞ্চম বণ । ইহারা অস্পৃণ্চ অর্থাৎ, 
ইহাদের স্পর্শেই উচ্চ বের স্বান করিঘ! শুচি হইতে হদ্ছ। ইহাদের মধ্যে 
প্রধান 1 , হুরিজন--সংখ্যায় ইহাকক। প্রা ৪ কোটি । বর্ণত্রেষ্ঠর? উহাদিগকে 
অস্ত হিন্দু বলিয়া স্বণা করে। ২। আদিবাশী__ইহারাই এ দেশে সর্ব 
প্রথম বসতি স্থাপন কুরে ৷ ইহাদের সংখ্যা প্রান্ত ২ কোটি । ৩। অপরাধ” 
প্রবণ শ্রেণী ( Crimin৪ 65655 )=_ইহারচ ধাযাবর,। এত দরিজ্র যে মাথ! 
গুজিবার স্বানও ইঁষ্টাদের নাই । ইহারা সংখ্যা ১ই কোটিরও উপর । 
এই এই কোটির সহিত শৃত্তরের জনসংখ্যা যোগ .দিলে উঠা ভারতের হিন্দু, 
লংখ্যার প্রায় ৬৫ ভাগ হয়। ইহারা ধর্শ্মের ক্ষেত্রে তথাকথিত ‘দ্বিত্র’ হইতে 
হীন এবং ভচ্চনৃশ্রেণীর হিন্দুরা ধর্দের নামে ঘে' সকল অধিকার ভোগ করে 
তাহা” হইতে “ইহারা বঞ্চিত ছিল । স্বাধীনতা লাভের, পর আইন বলে 


১ 


ইভা, ১৩৬২ ] জ্রাতিভেদে অবান্তবত! ২৫১ 


ইহাদিগকে অধিকার দিবার চেষ্ট! হুইদ্রাভে, কিস্কু বাস্তব কশ্রেড্রে বিশেস কিছু 
বল হয নাই । 

“T'he existence of these classes is an abomination. It 
isa diabolic contrivance. to suppress and enslave humanity,” 

— ‘The Untouchables..—by Dr. B, R, Ahmedkar. 

মধ্যযুগে স্থিতি পুরাণ তস্রাদি রঃ রচন! করিছা এই শুর বিভাগকে আরও 

দৃঢ় করা হইয়াছিল । এই যুগে ইউরোপে ঘখন জীবনের নান! ক্ষত দর্শ্মে 

এ রাষ্ট্রে, আলে ও বিজ্ঞানে স্বাধীন চিনস্থ! থারা মাঙ্যের মনকে লংক্কারের 

বন্ধন হইতে মুক্তু করা হুইগ্রাছে, এদেশে তখন ধিশ্ের নামে স্বাধীন চিন্তার 

অপমঘাজ্ মৃত্যুর আয়োজন চলিয়াছে। আচার্য্য প্রকলুলচস্র রায় তাহার 

‘বাঙ্গালীর মন্দি্ধ ও তাহার অপব্যবহার; পুস্তকে আতভীদছ মনীষার এই 

অপসৃতযুতে গভীর দুঃখ "করিয়াছেন এবং বাংলার জাগ্রত যৌবনকে স্বাধীন 

চিন্ত। ও বিজ্ঞানীর বিচার বুদ্ধি দিয়) সতোর সম্মধীন হইতে আহ্বান 
জ্জানাইয়াছেন । + 

এদেশের বর্ণ-কৌলীন্ত ধর্শ্মে, পাল্চাতো তাহা শরীরের র১ এ। নৃতত্ব 
( Anthropdlogy ) অথবা জীববিজ্ঞান ( Biol667 ) দিশ৷ বিচার করিলে 
এই দই জবকমের'বৈযমাই ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হুঘু। রঃ 

"মানুষের শ্রেণী বিভাগের মধ্যে কোনো বান্ধ সত্য আছে ফিঁন। এই প্রশ্ন 
বহ প্রাচীনকাল হইতে চিন্তা্টলদের মনকে আলোড়িত করিয়াছে, গত 
তিন শতাব্দী ধর্রিয়। বৈজ্ঞানিক প্রপালীতে ইহার মীমাংলার চেষ্টা চঙ্গিঘাছে। 
উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রযুক্ত হবার পূর্বে শরীরের বর্ণ ও আদি বালপ্ধান 
ভেদে 7০৯ বিডাগ করা হইত । ক্রমে ভাষা, ধর্শ্ববিশ্বাস 'আচারব্যবহার 
প্রভূতিও 5০6 বা জাতি নির্ণছের মাপকাঠী হিসাবে গণ) হৃইস্সাছিল-. ' এক 
এক আন পণ্ডিত ইহার এক বা একাধিকের উপর নির্ভর করিতেন ॥ 
Wealbelm Von Humbold এবহ Baton’ Bungen ভাবাভিত্তিক, শ্রেণী 
বিভাগ বিবর্যে অগ্রণী । 
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William Jones সংস্কত, গ্রীক, লাটিন, আরমান এবং celtic ভাঘান মধ্যে 
সাদৃশ্য এবং এপ্তলি একই আদি ভাষ! হইতে আসিয়াছে-সৰএই মৃতু প্রচার 
করেন । এই সম্গ্র তুলনামুলক ভাবাতব্বের জনক জাৰ্শ্বাণ পপ্ডিত Dr. Bopp 


+ 


উজ্জলভারত [৮ম বর্ষ, এম সংখ্যা 
এক তুলনামূলক বাকরণ রচনা করেন । ইহাতে তিনি এইসব ভায়। হইতে 
বহু সমার্থ বোধক শব্দের ধাতুগত একা বা সান্তুত্ড বিলেষণ করেন! 
এক আদি ভাষা হইতে এ সব ভাষার উৎপুত্তি-_-এই মত পণ্ডিত সমাজে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে । ক্কৃবিখ্যাত সংস্কৃত ভাবাবিষ্‌ হান্নান পণ্ডিত আছাধ্চ 
Max Muller এই মতের একজন গোড়া সমর্থক ॥ তিনি এই আদি ভাষাকে 
Aryan বা আর্য ভারা বা [9০ 35228 ভাষ। বাম 'দেন। তাহার মতে 
অধ্য এলিয়র এবিয়ালা (১5155) ন্টষক স্থানে এই ভাষষর উৎপত্তি এবং 
এট ভাষার হাহাস্্রী কথা বলিতেন তাহাদের বানি বাজভূমি । এবং হারাই ». 
বর্তমান কালের আধ্য ভাষা ভিত্তিক জাতি ইউরোপীয় এবং Indo Iranian 
জাতি সকলের আদম পুর্ব পুরুষ । শা 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় পত্তিতেরা এঁদেশে প্রত্থতত্বের. 
আলোচন1 আরস্ত ক্রেন । ইহার পরবস্ভাঁ কালে” এসিয়াটিক সোসাউটির ' 
সহযোগে এদেশে ন্বতত্বের আলোচন! সরু হুয়। এই*সমদ্র ভারতের প্রাক 
শ্রতিহালিক কালের অধিবাসীদ্দিগকে আরা ও অনাধ্য এই ছুই +শ্রেণীতে ভাগ 
করা হয়। তৃখন মঙ্োলিয়ান্দ ও আবিড় জ্যৃতির উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া। 
হইত না। এবং আৌী-অনাধ্য কূপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণা' ঝরা হইত । এই 
খারণা ক্রমে সাধারণভাবে বন্মূল হইগ্া উঠে এবং উচ্চ বর্পীয়েরা। নিজেদের 
বর্ণ কৌলীলে৷র পাশ্মৃতয সমর্থন পাইয়া আরও অধিক গৌরব বোধ করিতে 
থাকে । ৪ 
,৯৮৯১ সনে প্রিজ্ছলী (Sir Herbert 5151) সৃৰ্ব্বপুথম এদেশবালীর 
নৃতত্ব বুলক শ্রেণী-বিভাগ' করেন। তাহার মতে এটী প্রধান শ্রেণী এবং 
তাহা বিভিহ্ ধারা হইতে অর্থবা রক্ত মিশ্রণে উৎপর্। এইগুলি .ইণ্ডো-ইরা- 
নিন, , সিখিানড দ্রাবিড়, তুরস্ক, ইরানিম্থান এবং মঙ্গোলিয়ান এই কযয়েকটী 
প্রদান গন বা ধারায় গঠিত ৷ পরবর্তীকালে এই মতসাদের অনেক 
পরিবর্তন আলিদ্াছে । পরিজলীই সর্বপ্রথম উত্তর পশ্চিম প্রদেশ্‌ হইতে বিহার 
পর্থান্ত ত্রাঙ্মণাদি উচ্চ বর্ণের মধ্যে দ্রাবিড় রক্ত মিশ্রণের কথা উল্লেখ করেন) 
সর্বকিন্ত এই শ্রেণী বিভাগ অষ্টালয়েড বা ইবিয্ত্ীছান (২৪৪০০id) প্লেনের 
কোলো বিশেষ স্থান.দেওয়া হয় নাই ॥ | টু 
পৃথিবীত নখন প্রথম জীবনের বিকাশ হয় তাহার সহিন্ত' তুলনা করিলে 
আস্থবের আবির্ভাব অতি আধুনিক ঘটনা ৮ নিদ্রতম জীবদেহ হইতে আরম 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ ] জাতিভেদে অবাস্ববতা ২৭৩ 


হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসরের ক্রম ' বিবর্তনে কোন এক শ্রেণীর ছিপদ প্রাণীর 
উৎপত্তি চ এবং তাহারই উল্রততর শুরে মাঙুয আসিয়াছে । কিন্ত এই 
বিবর্তন পৃথিবীর কোনো এক বিশেষ স্থানে হছ নাই । প্রায় সমসাময়িক যুগে 
বিভিন্ন মহাদেশে 190500206 কী মাহুহের ব্দাদি পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া 
যাছ। ইহাকে ০0158217061 theory. of Bbuman evolution বলে | 
‘While the originr of map is 3 monopbylitic, — originated 
from a common stock or stem,—bis subsequent evolution is 
Ppolygenetic and oecurred in a plurality of centres :— 


Weidenmeick,- Hootan, Simpson প্রভাতি মনীবীরা এই মত পোষণ 


করেন । ৫ ্ 


‘There আজও only one kind of man,—man of the modem 
type. It was of recine origin, though subject to the law of 
evolution'—Sir Arthur Keitb, (Journal of the American 
Anthropologisal Society ) ্ 

আদিতে ছিল কেবল মাত্র এক প্রকারের সাহত। সংখা বৃদ্ধি হইলে 
আহার ও বাসস্বালের খোজে এবং হিমবাঘু, প্রবাহ টিতে আত্মরক্ষার জন্য 
কালক্রমে তাহারা নান! দিকে হড়াইয়া পড়ে । জল ৰায় ও অগ্তান্য প্রাকৃতিক 
আবেষ্টনীর প্রভাবে আকার বা অবয়বগত পার্থক্য অঞ্ঠশিল এবং দেশগত 
ভাষা, জীবনযাত্রা প্রণালী, আচার ব্যরহার ও ধর্ণ্বিশ্বাস গড়িঘা উঠ্িল । 
এই রকমে মাহুধ কুয়েক্টী Race এবং Ethnic group বিভক্ত হইয়াছে, ) 
ইহাই আদিম মাম্ুবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৷ PE 

বর্ণ অঙ্তুলপারে তিনটা প্রধান 58০০৫ শ্বেত, জটুত-বাদামি {:Yellow- 
Brown) এবং কঃ] ইহারা আদিতে তিন মহাদেশবাসী,_ ক্রমে , ক্রমে 
এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে এবং নৃতন নৃতন মহান্দেশে যসবাস স্বাপন 
করিয়াছে। স্টিম সবস্থ। হইতে কালক্রমে ধেমন সমাজ ও সভ্যতা গাড়ির! 
উঠিয়াছে__তেমনিহ্‌ ইহার মধো নাদা শাখা প্রশাখা গলজাইয়্াছে__-এবং 


তাহযদ্রের পরস্পর গক্ত মিশ্রণে সৃতন নূতন খান স্থঙি হষ্াছে । কিন্ত ফুলত: + 


সকল মাহুধই এক । 
আধুনিক বৃত্তে শরীরের অবস্থবাদির বৈশিষ্টাকে ॥206 বা "জাতি 'নির্য়ে 
প্রাধাল্ দেওঘা হয । শীর্ধাণূপাত বা কাপালিক সংখ্যা ( Cephalic index ), 





রঃ ৯ উচ্ছলভারত [৮ম বর্ষ, এম সংখ্যা 


‘দর মুখাবয়ব (96191 inde ), নাসিকার গঠন ( Nasal index ) চুলের 
বণাদি, শরীরের রং, দৈর্ঘ্য, গঠন, চোখের বৎ+--এ সবষ্ই জাতি ব্রেদ্দেশক । 
এই সুর মণ সর্বাপুপ[তের বগ্ুক্ষত্ব বেশী এইগুলি পর্ধ/বেক্ষণ ও পরীক্ষা 
কাঁরিয়াঁ কোনো ব্যক্তি শ্রেনী বা প্রদেশবাসীর ভীতি নির্ণয় করা হম্,_ এবং 
কাহার ভিতর কোন্‌ কোন্‌: রক্ত মিশ্রণ হইয়াছে তাহা ধরা পড়ে । 

এই সব লক্ষুণ বংশান্চক্রমিক ) কিন্তু পযীরের সহ “দৈৰ্খো, নাসিকার গঠনে? 
চোখের ও চুলের রংএ ভৌগলিক অবস্থান এবং অন্ান্৯ আবেষ্টনীর প্রভাব 
ক্রমশঃ কিছু কিছু পরিবর্তন আনে । ঘেমন শীত প্রধান দেশে এবং বিষুবরেঞ্চু। 
হইতে দূরে থাকিলে গায়ের রং বংশপরম্পরায় শ্বেডাজ' এবং গ্রীশ্মপ্রধান দেশে 
ফুল, হইতে বাকেক৮ পার্রবত্য প্রদেশে শরীরের টর্ঘ] কমিতত থাকে। 
নানফার আকারেও জল বাছুর প্রভাবে বদলান । লীতপ্রধান দেশে হি 
বায়. শ্বাস লইবারুবসমত্র নাসিকার ভিতর কিছু শরম করিঘ) লও! আবশ্যক 
হয়-তাই সে দেশে নাসিকা বংশাহ্ক্রমে সরু হুইণ্ত খাকে । গ্রীশ্মপ্রধান 
দেশে শ্বাসপ্রশ্বাসের অন্ত বেলী বায জাবস্তক হয়, তাহার ফলে নাসিকা চওড়া 
হইতে স্ধৃঢুক | এইক্ষপে 0951 854৭৯ পরিবর্তন আসে। কিন্ত রক্ত 
রণ ই ীর্ষাভ বলার না। এই খালেই লধামুপাতের গুরুত্ব । 
" মাখার পাশের, দিফের ব্যাসের পরিমাণের সহিত কপাৰ হইতে পশ্চাত 
দিকের অঙ্কপাতের এব সংখ্যা হু তাহাই সর্ধান্খপাত Cephalic indyz ) 1 

এ আমুপাত € ভাগের ৪ ভাগ খ্) শতকরা ৮* হা তাহার বেলী হইলে 

{ brachy 5৪৮15) গোল রা চওড়া মাথ৷ । - (৪, ভাগ ৩ ভাগ অৰ্থাৎ 
শতকরা ৭৫ ভাগ বা তার্ীবু-কম হইলে (dolicho cephalic) দীর্ঘ মাথা,_ 
এই) দুগ্ের জ্বাঝামাঝি 238৪০ cephhlic বািধ্যমারুতি ৷ tf 

"ছযদেশ্দো ও বিস্তার অথবা! খর্বতা অঙ্গন্ারে মুখ ও মোটামুটি দুই প্রকার । 
ইপর্ঘা ও প্রন্থের অঙ্্রপাড় অস্সারে নাসিক। তিন রকমের এবং চুলও তিন প্রধান 
স্রেৰীতে ভাগ করা হরী।* রক্ত মিস্তুপে ও আবেইী প্রভ্বে হড়াদ্বের প্রতে।ক- 
শ্রেণী বিভাগের অখো বহু মিশ্র আশ বকা! ছ। 

, অষ্টালয়েড বা গ্শিণ' পুরী এসিঘা ও নিগ্লো। জাতীছ্বেরা খু ঠৰক, 

Fd রবী কাল, নাক চুক ও জ্ছ্শ কুঞ্চিত, ঠ্োমবিরল দেহ, সাধারণতঃ মধা মারকুতি |] 


রি খদ্গে কনের শ্রেণীর দাসী tribe ) মধ্য .এই 3০৮, এর প্রাধান্য 


আছে। = 


৯ ০ 


জা, ১৩৬২ ] জাত্তিভেদে ববান্্বত1 


শ্বেতকাঘদের মশ্যে আলে! ডাইনারিক, ডিক, প্রোটোলডিক, ভ্ূমশ্য 
সাগরীঘ, মধ্য. এস্হার শ্বেত-্গীতাভ মঙ্গোলীম়ান জাতি সেবেটিকপ্রধান ই 
5train. * মেংঘল ও ইহুদিরা সেঁমেটিক । ইতাস্রাও দীর্ঘ-শীর্দক। মোদ্গলছ্েভেন 
মধ্যে মধ্য ও প্রশন্তস্্নকও কিছু আছে। যমোরখল ভাতিকে ‘তাহার ঠোখের 
* বৈশিষ্ট, শরীরের গৃঠল ও রোমবিরলতা হইতে সহজেই ধরা যায়।* 
4 এই সকল লক্ষণ দিছ| বিচার করিলৈ- ভারতে" সকল প্রকারে রক্তের এক 
*অদ্হৃত মিশ্রণ ও জাতিসক্ষরতা দেখা যাস» আমেরিকারণসংযুক্ত প্রদেশ, 
ছাড়া অন্য কাথা এত বিভিন্ন প্রকার 552837-এর মিশ্রণ এবং ধারা 
ঠ্লৈচিত্ৰেযর তুলন! মিলে না; কোস্এক বিশেষ বাঁ অবিমিশ্র 5523 এ 
দেশে বিরল । একই পরিবারের ভিতকেই বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ল্িভিদ্র মিশ্রণও 
দেখা ঘাদ। "ইহ! উচ্চ নীচ সকল বর্ণের এবং আদিবাসী র মধ্যেও পাওয়া বাক 
মালাবার ও শায়দরাবাদের.কতক অংশে চওড়া মাথ৷” হ্থিশিষ্ট অষ্ট্রালন্তযচ্ত 
লক্ষণ প্রবল মহীশূরে ও 'দক্ষিণ পূর্ব তামিলনাদে ইছাঁর সহিত আলো 
ভাটনারিঞ্চলের বচ তূনধ্বাসাগরীড মিশিয়াছে। অন্ধে এই উভয় ধারার. সহিত 
বর পুর্ব-দেশপ ও শ্রোটো-নভিকের লক্ষণ আছে । গুজরাট সিক্ধদেশে আলো 
ডাক্টনারিকসের .স্টুহিত প্রাচীন ইণ্ডাল ধারা এবং basic dolicho be 
মঙঞ্জোলিয়ানের কিছু, কিছু ঘোগাধোগ দেখির্জে পাওয়া! ঘায়। বিহারের 
উত্তরা, নেপাল, সিকিম ও ভূটালে সু দেউদের সহিত ,প্রশত্ডশীর্ধ  £. 
মঙোপীয়েডের (brachy mongoloid ) একট খেলা অস্তুপাত এবং আসাম, . ৮০৮ 
কোচবিষ্বার ভ্রিএ্রাতে এই ধারার সহিত" বল্লো ডাই নারিফঁঢুদর অস্তিতত ৰ 
পড়ে। বাংলা, বিহায়ের কতকাংশ ও উড়িস্তায় শেত্োক ধারার মখো অজ 
40. ভাইনারিরুসের অংশ একটু বেন। দেখা যায় উচ্চন|চ 'সকপ বর্ণের সম্বন্ধে 
এই একই কথা:। চি yj 
ভারতের অন্‌ সমুক্রের নখ্যে "আনো ডাইনারিকল, সব্দোলীনমাি, কী, 
৫ স্চ্োলরেড, গ্ুক মিশরীয়, ইওডাস ভেলী “সেমেটিক্ষ,, পূর্বগেশীদ, অষ্টালয়েড, 
*. প্রসূতি নানাঘ্ান্যএনৰ ওতাপ্রোত ডুব ‘মিশিয়া আছে যে, ইহার কোন্‌ ধাটার 
+ + সহিত কোনটা জাগে একুং, ফ্ৰোন্টা পরে মিশিকা কোন্‌ প্রবাহের স্থটি করিয়াছে, 
:..  তাহাধুৱ্লোটৰমুটি ভাবে নিন * ফস্্াও তুহ । মোঁদলজাতি “২৫,০৮০ খৃঃ পুৰ্বে £ ক 
নানা দিকে ছড়াইয়া-পৃড্ডিতে অরেস্ড কর । তাহারপৈরবন্তী কালেই ডান “ 
ভারতে প্রবেশ বিঘা ।- ‘Beginning, ith about 25000 B, C 


e 





* উজ্্লভা রত [লম বৰ্ষ, ধম লহখ)া 


one can follow the treck up of fhe Mongoles from China. 
Later on blending process began. Mongoles, Whites, Blacks 


and Australoids Joined in populating India.’ 
—]J. A. B. Haldane. 
ববী শ্বন।থেক্ ভাষাছ শোনা হায় 


এট ভারতের মহা মালের সাগর তীরে, cH 

সহেখায্ আধ) হেথা অনার্থ। হেখাছ ্াঁহিড় চীৰ, 

শকহুনদল পাঠাল যোগল এক দেহে হুল লীন 7" 

Ethnic group বা জাত) ধারা নির্ণয়ে আরও বছ বিষের গুরুত্ব আছে । 
তাহার মধ্যে বর্ণঘাল। এ”ডাষার তুলনামূহাক পরীক্ষা; প্রাকু তিহাসিক যুগের 
সভ্যতার নিদশ্ঠনার শেষ, প্রত্নতাত্বিক খনন ককয়া” কারু অর্য্যাদির ও নিত/- 
বাঃবহাধা দ্রব্যের অবশেষ, প্রাচীন ধৰ্ম্ম বিশ্বাসের সহিত . ‘পরব কালের ধৰ্শ্ম 
বিশ্বাসের তৃলনা, ৫০৩০ বা প্রতীক এই গুলি প্রধান । 

প্রত্ুতত্ব নিভাঁগের খনন কালে সিন্ধু প্রদেশের মহ ঞোদরো। ও পান্ডাবের 
হরাপ পাতে এক বিশ্বত যুগের দ্রব্যাদি পাওয়া গিঘাছে | স্যার অরেল ষ্টাইন 
মধ্য এসিয়া ও পারস্তের নানাস্বানে ভূগর্ভ খনন করাইয়া এমন শব জিনিব 
পাইছাছের? মহেঞ্জোগরলোতে তাহার সাদৃষ্ড মিলে । “এই হরকখ বন্ধ বিস্তৃত 
সব প্রমাণ হইতে শিক্ষান্ত হর আব্য সভ্যতা বিস্তারের পুর্বে প্রাচীনতর 
কোনো সভ্যত! উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এপি ইরানু ও আফগানিস্বান ছ্ুইতে 
ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল পর্যান্ত ব্যাপ্ত ছিল। ইহাদের সত্যত ছিল 
“মাগজিক-__ আআ, ক্সঁভাত। আরণ্যক 1 মিশরের প্রাক রাজব্টিদ ঝঙগালাব- 
শেধের সহিত ইহাদের কঙ্গালবশৈবের সাদৃশ্য সহজেই ধর! পড়ে । দ্রাবিড় 
সভ্যতায় ও ধৰ্শ্মে বিশেষতঃ দাক্ষিণাতেযের শৈব ধৰ্ম্মাচরণে ইহাদের প্রভাব আয 
সম্যৃতার প্রভাব অপেক্ষা কম নয্। এ কপ বর্ণ মিশ্রণে উৎপন্ন হইলেও 
দাক্ষিপাত্যে প্র ৩ কোটী লোককে অস্পৃশ্ত করিয়া! রাখ! হইয়াছে । 

প্রনন্ভাগবতেও কয়েকটা প্রধান +২০০-এর, উদ্মেখ আছে, বাহাদের লহিত 
ভারতীঘ্র রক্ত মিশ্রনের নিদর্শন পাওয়া বায় গল ০ ৮ 

কিরাতেহনাঙ্ত পুলিম্দ পুরা 

আভীরগুক্ষা: যবন।ঃ ধশাদয়াঃ ॥ 
যে হল্কেচ পাপা যতুপাশ্রস্থাশ্রদ্জা: ৮ 
শুধ্যন্তি তশ্মৈ শ্রভবিস্কুবে নমঃ ৪ ১৮ .লোক, হক, ৪র্ঘ অধ্যায় । 





শপ লা 


ইভাউ, ১৩৬২] আতিভেঙ্গে শবান্ুবতা ২৫৭ 


লে যুগে ইহাদের হিন্দু সম্যাজে মিশিবার পথ রুদ্ধ করিঘা বাধ! ভইছ! 
ছিল 31 । তাই ক্রমে তাহারা মাজে স্থান পাইছ[ছিপ। 

এই সস নানামুখী জাতীয় অসদান শুধু সংশ্ধুতির প্েড্রেই আবঙ্ধ নয়। 
ভারতের সকল প্রদেশের সকল বর্ণে রেতে এই সব কুক্তধার। প্রবাহিত। 
বৈদিক সভ্যতার ভিত্বির উপর নানা সভাতার ঘাত শ্রাতিঘাতে ভারতের ক 
€ষেমন গড়িয়া-ঠিয়াছে, নানা জারির রক্তমিশ্রণেও তেমলি, এট মহজাতি 
গড়িয়া উঠিঘাছে । ্ 

জীববিজ্ঞান (81০1০45 ) অধুনীলর. ভার্ন হ৯০৩ সকল নাহান্গের 
মৌলিক একুক্ব প্ম্যণিত হয়} উদ্তিদ্গ ও প্রাণীদদেছে জীব কোষে 65০11) 
অন্ততঃ একটী নিউক্লিয়স *( N৫৬ ) থাকে ৷ জীব জগতে কুষ্তি প্রবাহ 
রক্ষ। পাস্ব ইহার, প্রভাবে । উভদ্ধ যোনীর কোবের নিউক্লিয়াস মিলিলা 
নব আীবনের স্থচন) করে। আবার অবস্থা বিশেষে আবশ্যক মত নূতন 
কোষের স্থষ্টি হম । ইহার তৎপরতার্য কোষ বিভাগ দ্বারা এক কোষ দুই ভাগ 
হুইয়। দুই কেঃবে, পরিণত হয়। এই রূপে পলে পলে ধ্বংস ও নূতন স্যরি 
দিয়াই জীবন প্রবাহ । 

নিউক্লিয়চয্য থাকে কতক গুলি জটিল অংশ, সাহার নধ্যে- ক্রোযোসম 
(chromosome). একটী । কথেকটী ভান্তব বা শ্আকার পদার্থ দিয় এক 
একটী ক্রোমোসম গঠিত,। -ক্রোমেটসৈম সংখ্যা ও প্রকার ভেদে প্রাণী ভেদ হয়। 
উদ্ভিদের বেলাও তাহাই । মানবে ইহার সংখ্যা ২৪ ।,. 

অসম ক্রোমোসমধারী প্রাণীর পরস্পর সংঘোগে গঁতাধান বা বশ বৃত্তি 
হচ্ছ না। তাই কুকুর ও বিড়ালের মধ্যে নিযেক হইলেও সন্তান জন্মে না_ 
আম গাছে কাঠাল ফলে না__কুজিম প্রজননেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় লা) 

কিন্ত প্রজনন য্যাগ্ড জরাগ্রস্ত বা কুতপ্র না হইলে এক দেশের উচ্চ নীচ বর্ণ ত 
দূরের কথা বে কোডলা দেশের ঘে কোনো নরনারীর সহিত যে কোনো দেশের 
যে কোন নরনারীর যদি নিবেক (85551555022) হস্ত,_তাহ। শ্বেতেকার 
নাডিকের ঝুহিতভ কষ্কায় _নিগ্রোক্টই হোক ব! উচ্চ বর্ণের ত্রাহ্মণের সহিত 
তথাকথিত স্মল অ্তপুযস্টেরই হোক ইহা সকল অবস্থাতেই সত্য । মাহুবের 
মৌলিকশসমতার উহা একট লেযাণ । le 

ক্রোমোসমেরু মধোই নিহিত স্বছিবাছে বংশাস্ক্রমিকতার বীজ । ইহার 
প্রতিটি তন্ত কতকপখলি তি" স্থস্থম কণাদ্থ. প্লঠিত। এক একটী কণা এক 


উদজ্জলভারত [ দদ্ব বৰ্ধ, এম সংখ্যা 
রে 


একটী জেন (8৪7) ) ইহারাই' মান্থবের দয় গুণ বৈশিষ্ট্য প্রতিভার ধারক 
শু বাহক । কেবল মাত্র পুক্তযাহুক্ৰ্মিক গুণাগুণ নয়, কোনো কোনো ক্ষেঅ 
অক্দিত বৈশিই) ও স্বভাব, ইহার মাধামে পরবর্ত্বী বংশূদরের মধে।/ সংক্রমিত 
হয়। . , 
হুক্ষণশীলের কেহ কেহ তাহাদের জেনের সংখ্যাধিক্য ও উতৎ্কর্তত! দাবী 
করেনা» এবং এই হেতুতে উচ্চ বর্ণের স্বান উচ্চ শ্রেণীর এব নিয় বরণের 
লন্জান হীনতর হদ্-_এই মত পোষণ করেন ॥ কিন্ত জীববিজ্ঞানের সমীক্ষিত 
তথ ইতুখিত নয় বরং ইহ্যুর প্রতিকূল । 
ঘেৰ হাজী তাহার নিজস্ব দেব গুল শুখুকুম়িত করিতে প্রাতর,দী। সকল 
সময়ই কতকগুলি জেন সুক্রিদ্বি (3০৫$৮5 বা dominant) হয় এরুং কতকগুলি 
নিচ্চিয় (inactive বা'ঃecessive) থাকে। লেইজন্তই সন্তান মার্সই তাহার 
পিতা মাতার বৈশিষ্ট্য বা সকল রকম দৌবগুণের উত্তরাধিকারী হইতে 
পাছে না 0 ৪ 
১৮৬৬ খৃঃ অন্দে জর্জ মেণ্ডেল বিভিন্ন বর্ণের মটরের ফুলে .গার্ত কেশর ও 
পরাগ সংযোগ করিয়া সন্জতিরা ফি ভাবে বংশগত বৈরি "উত্তরাধিকারী 
হয়, তাহারঙণর প্রথম খালোক পাত করেন। পরবর্তীকাচ্থে Faecke! 
্রাসবাগার; ভাইজমঢান (5/525০০58), গ্যাণ্টন ক্রেমিং, হারমান প্রভৃতি জীব- 
বিজ্ঞানীরা ক্রোনোসম ও বংশত্রুদিকত! এবং তাহ উপর রতি বেশে স্থাব 
লইয়। দীর্ঘ গবেষণা করেন । ইহাদের সমীক্ষার ফল স্থদূরপ্রসারী । ' 
পরিবেশ এবং খৎশক্রমিকতার প্রভাবের মধো কোন্টি অধিক কাধ্যকরী 
ও পক্সিবর্নক্ষম ইহা লইয়! পূুর্য্যে মতভেদ থাকি লেও আধুনিক কালে 
পারিপান্থিকের শক্তি প্রত/ক্ষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে " এবং * পারিপাশ্থিক 
প্রভাবে জেনের বিবর্তন »বংশাহ্ক্রমিকতার প্রভাব অপেক্ষ। বেশী ভিন্ন কম 
নহ এই সত্যে উপনীত হইতে পার! গিয়াছে। দসত্রিএ (095 Vries), করেনস্‌ 
সাটন, নিউম্যান ডেভেন পোর্ট, ওঁট্রেনবার্গ, মুলার মরগ্যান সকলেই এই 
মতবাদী । ইহার মধ্যে আধুনিক কালের জী ববৃজ্ঞানবিদ্‌. নিউম্যান, মুলার ও 
মরগানের সিন্ধান্ত যুগান্তকারী । *" er Sy 
" নিউম৷ানর মতে প্রতিবেশের প্রভাবে বাহ্ধিক আকুতি অল্প ছপর্মাণ 
পর়িব্িত হয়, বুদ্ধি তূঙপেক্ষ! বেশী, শিক্ষা এবাং _ achievement 
তদপেক্ষাওড অধিক তুর" এবই ব্যুক্তিত ও প্রতি অধিকতম পরিবহিত হয়। 
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সকলের উপর পরিবর্তিত হয় সেই সকল বৈশিষ্ট্য ধাহাদের মূলে খাকে ম্যাণ্ডের 
সক্রিঘ্ততা বা লিক্তিততা। ‘Physical characteristics ace least 
affected by environment, intelligence more, education and 
achievements Still more, personality and temperament and 
other characteristics in which gland activities are actively 
involved— the most.’. 
— Baur Fisher, “Heridity in Man." 
‘Ie is fully clear that those gene which are respohisible for 
moulding personality and some of the traits of character are 
highly susceptible to outside influence.’—lI and my Heridity 
—Armari Schienfeld. 
নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত মূলার এবং মরগ্যান জেনের উপর প্রতিবেশের' 
প্রভাব সম্বন্ধে বহ প্রকারের গবেষণা করিয়াছেন । বগ্ুনরশ্মি প্রয়োগে 
ক্রোমোসম ও জেনে কি প্রকার বিবর্তন আসে, ইহ! উভয়েরই গবেষণার 
অস্তম বিবদ্গ । [9০9:3০91115 নামক ফল কীট ও ইহুরকে নানাবিধ 
পারিপানিকের প্রভাবে বাখিত্া পারিপাস্থিকের প্রস্তাবে বহু পরিবর্তন ও নৃতল 
ইবশিষ্ট) আলিতে পারে, তাহারা ও এই লিঙ্ষাত্তে পৌছিদ্ছাছেল। 
স্মতএব দেখা যাইতেছে থে পুকুষাহক্রমিক জাতিত্ব নিছক কজন! 
বিলাস মাত্র । ৩ ll 
এই বর্ণ কৌলীপঙ্তাভিমান ও তথাক ধিত নিম্থ বর্ণকে পদানত ও পদদলিত 
করিছ! এষ রুত্রিম বিভেদের সৃষ্ট করা হইস্থাছিল, তাহার প্রতিফল আমরা 
দেড় চাত্রার বংসর ভোগ ক্রিয়াছি | এই স্বজাতেি ছেষের স্ুঘোগ লইয়া বিদেশ) 
আক্রমপকারীরা বার বার দেশ বিধ্বন্ত বিপধ্যস্ত করিয়াছে, সহস্রাধিক বৎসর 
ধরিয়। দেশবাসীকে কত দাসের জীবন ধাপন করিতে হইরাছে--কোটি কোটি 
সম্ভান ঘরের বাধন কাটি দূরে সর্রিঘ্া গিগাছে__পাকিস্থানের দূষিত ক্ষতে 
জাতিবেহ ছিঙ্ভিদু হইয়াছে-_ৱবীহ্দনাথের সতর্ক বাণী বর্ণে বণে স্তা 
হইয়াছে । 
পহে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান 
অপমানে হ'তে হবে তাছাদের সবার সমান ৷; 
3 
bd 
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মাছির অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে 

সন্মুখে দাড়াছে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, 

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥ 

ক চে ক 

দেখিতে পাৎন। তুমি মৃত্যুদূত দাড়ায়েছে দ্বারে 

অভিশাপ জকি দিল তোমার জাতির অহংকারে । 

সবারে ন! যদি ডাক, এখনে! সবর্রিঘ্া থাক 

আপনানে বেধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান_ 

মৃতু। মাঝে হ'তে হবে ভিতাভন্মে লন্ার “সমান ।”” 

প্রান্থ সত্তর বৎসর পুর্বে শ্রীনিত্যগোপাল বিজ্ঞান পড়েন নাই, “কিন্ত তাহার 
তত্তদৃষ্টিতে তিনি সমস্ত মানবের মুল ঘে একই, সকলেই যে এক 'বিক্ষজাত-__ 
এই উদ্ধমুল দৃর্টিষ্বারা তাহা স্থাপন করিয়। গিয়াভিল্নে। শাস্ত্রের ঘে ব্যাপ)। 
বৰ্ণভেদ ৬ ন্মাইয়াছে তাহার আরস্ত উদ্ধমুল হষ্টতে নহে, তাহ! পরিচ্ছিল ব্যক্তিগত 
জীবন হইতে আরম্ভ । কিন্ত শ্রনিত্যগোপাল সমন্ড মানবুঢুকই ত্রক্মজাত বলিয়া 
সেই উৰ্দ্ধ হইতে রওানা)হইয়। এক-জাতীয়ত! প্রমাণ করিয়াছেন । তাহার 
আতিদর্পন গ্রন্থের বহু অমূল্য বাকোর মপ্যে তিনটী উদ্ধ্তি এথা উল্লেখন 
করি। “চারি বর্ণ ই অ্রহ্মপুত্র, চারি বর্পেরই ত্রক্মগোত্র, চারি বর্ণ ই ক্রচ্ুবংশীয়, 
চারি বর্ণ ই ব্রহ্মার অলী, চারিব্ণ ই সেই অ্রহ্মার আত্মজ । অতএব আমাদের 
বিবেচনায় চারি বর্ণের মধ্যে কেহই হেয় নহে, কেহই অবজ্ঞেষ্থ নহে। 
চারি বর্ণের কারপাস্বেষণ করিলে চারি বর্পণেহই এক কারণ বলিয়া, চার বর্ণ ই 
একেরই চারি প্রকায় বিকাশ বলিয়। চারি বর্ণ ই একফজাতি । যেহেছ্টু চারি- 
বর্ণ ই এফের অঙ্গজাত । সেইজন্য চারি বর্ণেরই এক জাতি। তবে জাতীয় 
বিরোধ কেন ?-_পৃঃ ৪৫১-৫২ 
আরেকটী, ‘একই বস্তু চারি প্রকার হইলেও কি সেই চারি প্রকার একই 

বস্তু নহে? অবশ্ত সেই চারি প্রকারই একই বস্তু । একই ক্রপ্ধার কামাই 
ব্রাহ্মণ ক্ষতি বৈশ্য এবং শূত্র । স্থতরাং বাস্বণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত; এবং শুত্রও সেই 
একই ব্রক্ধার কাদা । একেই চার চারেই এক । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্য এবং 
শূত্র একই ব্রহ্মার কারাই চারিপ্রকার হইছাছে বলি ব্রাহ্মণ ক্ষতির বৈশ্য শৃড্র 
অভেদ । সেইজস্ত ব্ৰাহ্মণে ক্ষত্রিঘত! বৈশ্ুর্তা শব শূজ্ুতা আছে । সেইজন্য 
ক্ষতরিঙ্গতেও ব্ৰাহ্মণত, বৈশ্ততা এবং পৃত্রতা আছে । সেই জস্ত বৈশ্যতেও আক্ষপতা, 
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ক্ষত্রিয়তা এবং শূত্রতা আছে । €সইজগ্ঞই শৃজ্রেতে ও আদ্ষপতা ক্ষজিয্ত! এবং 
ইবস্ততা আছে-। লেই জন্তই বলি ব্ৰাহ্মণও সর্ববর্ণ সেই জন্তই বলি 
ক্রত্রিয়ও স্বরবর্ণ সেইজন্ভই বলি বৈশ্যও পর্বধবর্শ, সেইঅন্তই বলি শৃত্রও 
সর্বববর্ণ। পৃষ্টা ৪৫৫1 জাতিদর্পপের €শহ “কথা, ‘ত্রন্থা হইতে চারিবর্ণের 
উদ্পত্তি) সেইজন্য ব্রক্ষাই চারিবর্ণ ৷? “ভবিষ্ততে জপতে সমস্ত ক্সাতি 
একজাতি হইবে ।' এইভাবে শীনিত্যগোপাল একাধারে ব্ৰহ্মজ্ঞানী, দার্শনিক 
ও সমাজ সংস্কারক । 

অতএব ঘে কোন ভাবে বিচার করলেই দেখ! ঘাঘু সে জন্মগত জাতি যা 
বণকৌলীন্ভ একেবারেই অর্থহীন ও অবাস্তব । 





‘কোন প্রকার বীজ বৃক্ষ্কূপে পরিণত হইলে সেই বীজ হইতে 
বৃক্ষ সাত বলা যা না। সেই বীজহ বুক্ষত্ধপে পরিণত হুইয়াছে 
বল! যাইতে পারে। পরিপতি এবং জ্ঞাতি অভেদ নহে ।-* 
না্দ। শাস্রান্থপারে ব্রহ্ম এবং মানব! সমস্ত বস্তক্ষপে পরিণত বলিয়! 
সব্দন্ত বস্তুকেই ব্রহ্ম এবং মাছ! বলিতে হয় । ব্রক্ষ এবং মায়া 
সমস্ত বস্তক্ূপে পরিণত বলিহ্বা---কোন বস্ত্র জ্ঞাতি স্বীকার 
করা যায় লা। শ্রতিমতাহ্থসারে ‘সব্বং খ'(ল্তদং ত্রহ্মঃ' বলিলেও 
কোন বস্তরই জাতি আছে বল৷ ঘা না। ‘সর্ববং খবিপং অ্ৰন্ধ:’ 
ধলিলে ‘ব্ৰহ্ম'ই সমশ্তড ইহাই বুঝিতে হয় ।---কিছুকেহ ‘অত্ৰক্ষ' 
বলিছা বুঝিতে হয় না)” 

-_ শ্রীনিভ্যগোপাল, ‘জাতিদর্পণ' । 


উত্তরণ 
গুসস্তোবকুষার অধিকারী 


মুহূর্ত সময় বয়ে হেটে হেঁটে অনেক দূরের 
রাত্রির হৃদয়ে এসে দাড়ালাম ; দীর্ঘ জীবনের 
নিরন্তর গমনের সেই শুধু ক্ষুদ্র অবকাশ_ 
বার পরে সময়ের আরেক লমুত্র পার হ'য়ে 
আবার নতুন কন্ধর চল! ; কিম্বা সেই যাত্রা শেষ? 
জানি লে মুহুর্তে পৌছে জীবনের পরিক্রমণের 
রাত্রিটুকু বিশ্রামের ভার দেবে! তমিশ্রার হাতে । 
তবু আজ অবসরশূন্ত এক চলিষু ব্যথাতে 
উত্তপ্ত পথের রক্ত হৃদয়ের অনস্ত ক্ষরণে 
থেকে থেকে চিন্তা আসে, সেই এক রাত্রির শ্মিতির 
যদি শেষ নাই আসে? যদি সেই পুর্ণ অবকাশ-__- 
জীবনে নির্বাণ আনে, পুনর্বার সমুত্র যাত্রার 
আশ্বাসের নিচু সমাপ্তি ? যদি কালের বলয়ে 
পথ খুজেই না পাই । 

তা মৃত্যুকে করেছি ভদ্র, 
চেয়েছি অনস্থ ঠোক সময়ের সমুদ্র হৃদয় , 
আর জীবন অপুর্ণ; তৃপ্তিহীন অখণ্ড অক্ষয় । 


jig 





শিশু-শিক্ষার ইতিহাস 


ভ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত 
( পুৰ্মাহবৃত্তি ) 
(৬) 

শিশুর শিক্ষার শম্পরকিত সমন্তাগুলি ক্রয়েবেলের দৃষ্টিতে কিন্ধপ প্রতিভাত 
হুয়েছিল এবং তিনি তার প্রবস্তিত শিক্ষানীতি অন্যান্য সেই সমস্যাগুলির 
কিরূপ বিঙ্লেষণ করেছেন ও সমাধান করেছেন, তা আমর। দেখেছি । 
ফ্রয়েবেলের যুগে শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে তার দান যুগান্তকারী এবিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই । 

ক্রয়েবেলের বিশেষ শিক্ষানীতি, যার ভিতরে ভার সমস্ত শিক্ষানীতির 
সারাংশ নিবদ্ধ রম্ষেছে ত! হচ্ছে, থে কোন এক স্তরে শিশুর বিকাশ তার 
পুর্বধবর্ভাঁ স্তরের বিকাশের উপর নির্ভর করে সাধিত হুচ্ছে। এই নীতি 
শিক্ষাবিষরক যে কছটি নীতির গ্যোতক তা হচ্ছে প্রথমতঃ শিশুর ক্ষেত্রে, 
শিক্ষাই হুচ্ছে তার জীবন, দ্বিতীয়তঃ শিশু নিজ নিজ সুরে স্বীঘ শক্তি অঙ্ুঘায়ী 
বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে; আর তৃতীদ্বত: শিশুর বিকাশের জন্য যে সমস্ত - 
ক্রীড়ার দ্রব্য ব্যবহ্ৃত্ত হবে তাহা! হবে শিশুর বছল ও স্তর অহ্ুযায়ী। 

ক্রয়েবেলের শিক্ষানীতির এই গোড়ার কথাগুলোর সার্বজনীন প্রভাব 
অনন্থীকাধ্য, কারণ ফ্রছ্গেবেলের মৃত্যুর প্রাদ্ একশত বৎসর পরেও তার 
শিক্ষাবিব্ক নীতিকে আমরা মধ্যাদ। দিচ্ছি। কিন্ত ক্রয়েবেল তার শিক্ষা 
নীতির দিক থেকে ঘত বেস্ট ন! মধ্যাদ। পেয়েছেন, তার চেয়ে বেশ) মধ্যাদ! 
পেয়েছিলেন তার 'কিওারগার্টেন”-এর আন্ত । 

ক্রযেবেজের *কিশারগার্টেন' শিশু-শিক্ষার দিক থেকে তৎকালীন ইউরোপ 
ও আমেরিকাদ্র যথেষ্ট আলোড়নের স্ষ্টি করেছিল, ফলে তার কছেকজন 
অনুগামী তার শিক্ষাধিবদ্বক ভাবধারা, বিশেষ করে তার কিণ্ডারগার্টেন- 
এর, প্রচার করতে আরম্ভ করেন। বল! বাহুল্য, শিশুকে ঘে মরধ্যাদ! ক্ররেযেল 
দান করেন, তারই সম্প্রসারণ হতে থাকে। 
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ফ্রয়েবেলের অছ্ছগামীদের মধ্যে চ:955585 5০1১০৮2৮-এব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ না করলে শিশুর কর্ণ্মসন্কস্কিত শিক্ষার ধারাকে বুঝতে পারা যাবে না। 
5০৮৪৮ তৎকালীন গতাহুগতিক শিক্ষার চুলচেরা বিচার করে দেখিয়েছেন 
যে, কর্দ্দের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা ঘি শিশুদের ভ্রন্য করতে না পারা যায়, 
তাহলে শিশুর বিকাশ ব্যাহত হবে । তিনি শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করবার জন্য 
কম্মের প্রয়োজনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সাহিতাক 
শিক্ষার সঙ্গে কশ্কে যুক্ত করবার সম্পর্কে একটি বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন করেন । 
তিনি বলেন ঘে কর্শ্মের যধ্যে এমনই একটী আকর্ষনী শক্তি আছে ঘে শিশুরা 
প্রথমে কশ্দ এবং তৎ্পরে কর্শ্বসংশ্লিষ্ট শিক্ষার দ্বার! প্রভাবান্থিত ভে শিক্ষলীঘ 
বিষন্বকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করবে । তাছাড়া তিনি কর্শ্মের মাধামে পরীক্ষা- 
মূলক শিক্ষালান্ডের কথাও বিবেচনা করে দেখতে অহ্ুরোণ করেনা তার 
মতে পুশ্কের বিষয়কেও অবগত করান হবে,আর ভার সাধ চলবে পরীক্ষা ও 
নিরীক্ষা । এইভাবে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা যদি প্রথম থেকেই চলে এধং 
শিশুরা বদি স্বরং-কর্শ্মে প্রবুদ্ধ হবার মত প্রেরণা বোধ করে, তাহলে শিশুদের 
করছে স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাবে আর বিকাশ পাবে তাদের ব্যক্তিত্ব । Schwab 
বলেন যে, তার মতে কিওারগাটেন প্রণালী অন্ান্ত শিক্ষাপ্রণালী হতে উল্লত- 
ধরণের এবং সেই জন্ত এ স্তরের শিশুদের ভক্ত ক্রয়েবেলীয় পদ্ধতির অনুসরণ 
একান্ত ভাবে প্রন্নোজনীয় । তিনি বলেন বে জ্ন্সেবেলীয় পক্ধতি অনুঘায়ী 
বদি শিশু বিকাশ লাভের স্থযোগ ও স্থবিধা পাছ তাহলে শিশুর অস্তনিছিত 
শক্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ হবে! 

5ch৮এab-এর মত ফ্রয়েবেলের অন্তান্ত অশ্রগামীরাও নানা দেশে 
ক্রয়েবেলীয় পদ্ধতির প্রচার করতে আরঘ্ড করেন । এদিকে ক্রয়েবেলের 
অহ্গগামীরা ছাড়াও বর্তমান Aciivit? 9০৮০০1-এক মোটামূটি মূল তথ্য নিছে 
চারদিকে অনেক বিদ্যালয় স্থাষ্টি হতে থাকে । 

এই রকম ActivitG৮ 5০৮০০] দেখতে পাণ্ডদ্বা ধায় ফ্িন্ল্যাণ্ডে। 
ফিন্ল্যাণ্ডের শিক্ষাস্ংস্কারক C7৪n৷a৫U$ ফিন্ল্যাণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর 
সপ্তদশকে কয়েকটি Acivit7 5০9০০] শ্বাপন করেন) ফিন্ল্যাণ্ড গরীব 
দেশ এবং ফিন্ল্যাণবাসীর! সকলেই সাধারণতঃ গরীব; সেইজন্তই হে 
Activity 5০৮০০! সি হয়েছিল তা নয়, শিক্ষার কৃষ্টিগত নলের জন্যই 
এ জাতীয় শিক্ষাদানের প্রয়োজন অহুভূত হুয়। ১ 
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সুইডেনে শিক্ষণ বিস্তালয়গ্ডলিতে পেস্তালঘী্ ও ফ্রেয়েলেলীঘ নীতি 
অহযাদী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছ 


এই শিক্ষণকেন্রগুলিতে 31০50” 
সম্পৰ্কিত শিক্ষারও ব্যবস্থা কর! হন্ত । 


51০৭ আবিষ্কৃত ভছ সুইডেনে ১৮৭৫ 
খৃষ্টাব্দে এবং পরে সেট! 0০ 59197707 কর্তক সংশোদধ্বিত, পরিবপ্ডিহ ও 
পরিবন্ঠিত তয় । 5195 বলতে কতকগুপি কাঠের মডেল বুঝায় । মডেসগুলি 
সরল হতে জটিল এই ক্রম অচ্ুদারে সাজান । শিক্ষার্পীকে প্রতেচক স্যারের 
মডেলটি তৈরী করে অগ্রসর হতে হয় । সশিক্ষা্নীর সেখানে কোন স্বাদীনত। 
নেই, নৃতন স্থট্টি করবার অধিকার নেই ॥ নূতন স্বষ্টির অশ্িকার শিক্ষার্থীর 
সামান্কই আছে এবং শিক্ষার্গীতক ত! প্রয়োগ করতে হয় সর্বশেষে, হন লে 
নিজের স্যজলাম্মক শক্তি ও শিল্পকার্যঃ আদত্তকত্পণের কৌশল এই উভদেরুই 
পিচ সর্বশেষে দেত্ব একটি নৃতন মডেল প্রন্তত করে” । শিক্ষকগণ 31০5-এব 
মধ্য দিয়ে শিশুদিগকে নৃতল নৃতন কর্মপ্রস্থত অভিভ্ততা দান করতে পারবে 
বলেই 51959 প্রপালীর স্থত্তী কঝা তথ ৷ কিন্ত 51০5৭-এর অনমনীয় আবেষ্টনীর 
বাছ কর্মকৈশ্রিক শিক্ষার পরিপন্থী ছিল এবং ০০০ 55819702978 এজ 
অনমনীদ্তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অতএব 51০৮৭ আপাতদৃষ্টিতে 
কশ্মটকজ্জিক শিক্ষার পরিপোধক হুলেও উহ। যথার্থভাবে কাধ্যকরী হয় ন । 
০26০, Salomon-এর মৃত্যুর পর '51০%৩-এব, নিয়মাবলীকে যথেষ্ঠ ভাবে 
নমনীঘ্ব কর! হয় এবং কর্ণ্কৈন্দিক শিক্ষার সম্ভাবনাকে বাড়িছে তোল! হয়। 
ধীরে ধীরে ‘51০১৭’ নরওয়ে ও অক্যান্ত দেশেও ছড়িস্বে পড়ে । . 

ডেনমার্কে কর্শ্বকৈস্রিক শিক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে কার্ধ।কনী 
হতে দেখ যাদ্র। এ বিষয়ে উদ্যোক্ত। ছিলেন Adolph von Clauson-kaas. 
তার উদ্দেষ্ট ছিল ।শক্ষার ক্ষেত্রে কার্হঃকরী কর্শ্বকুশলতাকে বৃদ্ধি করে কুষক- 
সম্প্রদায়ের উৎপাদন শক্তিকে বৃদ্ধ করা। এ বিষয়ে তিনি পেন্ডালজি ও 
ক্রযেবেলের অশ্গাষী নন । 

ক্রম্েবেলের পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীর ছিতীঘ্ব অর্দ্ধশতকে ধখন 
শিশু-শিক্ষায় কর্শ্দের লংযোজনা সম্পর্কে নান! মত ও প্রচেষ্টা] দেখা যাচ্ছিল, 
তখন রোমে এক ভদ্র মছিল। শিশুশিক্ষা সম্পকিত এক নূতন অধ্যায় বচন! 
করতে আর্ত করেন। ইনিই বিশ্ববিখ্যাত ভাঃ মরিয়া মণ্টেসরি। তিনি 
ক্রম্েবেলের কাছে তার শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিশেষভাবে খুনী । তিনি 
কতট৮ ও. কি ভাক্ষে কস্ট তা পরে আলোচন। করা ঘাবে। কিন্তু 
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ডাঃ মণ্টেসরী ক্রদ্ধেবেলের নিকট ক্রনী হলেও, তিনি তার শিক্ষানীতিগুলে! 
প্রথমে অনগ্রসর, অন্নবূক্ধি ও বিকলেন্দ্রির শিশুদের উপর প্রছোগ করে 
দেখেন। শিশুর বিকাশের মুখ্য দিক তার মতে ছিল শিশুর স্বাস্থা ও 
তার শারীরিক বিকাশ । এদিক থেকে তার শিক্ষানীতি অলবুক্ি ও 
ধিকলেন্দ্রিয় শিশুদের সাহাষা করে কিনা, ত! দেখাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য | 
এদিকে মণ্টেসর্রি ডাক্তারি পাশ করে একটি Psychiatric clinica কাজ 
করতে থাকেন। তিনি অভ্যস্ত ক্ষীপবুক্ষি ও বোকা ছেলেদের সংস্পর্শে 
এলে এই সিস্ধান্ডে উপনীত হলেন যে, এ শিশুর দলের রোগের চিকিৎসার 
চেগ্ে শিক্ষাদালের প্রঘ্োজন অনেক বেশী । তার ধারণা সত্য না মিথ্যা তা 
যাচাই করে দেখবার জন্য তিনি এ জাতী শিশুদের নিয়ে একটি স্থল 
খুললেন এবং কয়েকজন শিক্ষিকাকে তার নীতি অনুযায়ী ট্রেনিং দিয়ে শিশুদের 
শিক্ষাদানে নিযুক্ত করলেন। এর ফল দেখা গেল খুব ভাল । ক্ষীণবুদ্ধি 
শিশুরা তার শিক্ষাদানের ফলে যথেষ্ট উপকৃত হুল, তারা এসে পড়ল প্রায় 
লাধারণ শিশুদের পর্যায়ে । এরূপ সাফল্য দেখতে পেয়ে মন্টেসরী আরও 
বেণী আশান্বিত হলেন। তিনি এই মত পোধণ করতে লাগলেন যে, যদি তার 
শিক্ষা প্রণালী ক্ষীণবুদ্ধি ও বিকলেন্দ্রিয় শিশুদের অন্ত কাধ্যকরী হতে পারে, 
তাহলে সাধারণ শিশুদের জন্তও এ প্রণালী বিশেধভাবে কার্ধ্যকরী হতে বাধ্য । 
তার যতামত স্বপ্রতিষ্ঠিত করবার মত স্থঘোগও ভার এল। একটি ‘বাড়ী 
নিশ্মাণ লংস্থা” এ বিষয়ে মণ্টেসরীকে সাহায্য করে। এ সংস্থার অধীন লিশ্মিত 
কতকগুলি বাড়ীর শিশুদের এ পাড়াতেই অবস্থিত একটি বিষ্চালয়ে পড়বার 
বাবস্থা, করা হম্ব। শুধু তিন থেকে সাত বৎসরের শিশুরাই সেই বিস্যালছে 
পড়বে । এই শিশুর দল থাকবে একটি শিক্ষিকার অধীলে। বল! বাহুলা, 
তিনি মণ্টেসরী প্রবর্তিত শিক্ষা প্রণালীতে অবহিত হয়েই এ জাতীয় শিশুদের 
বিশ্চালযে শিক্ষকতা করবেন । ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ‘বালমন্দির' বা কাস! ডি বাস্বিনী 
খোলা হল এবং পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলল ১৯১১ খৃষ্টাব্দ প্যন্ড । এর পর 
ওঁ কয় বৎসরের ফলাফল ভালভাবে বিচার করে দেখ! গেল ঘে, তিনি প্রথমেই 
থে মত পোষণ করেছিলেন, অর্থাৎ তার প্রবন্তিত শিক্ষাপ্রণালী শুধু ক্ষীপবুদ্ধিদের 
জন্য উপঘূক্ত নয়, সাধারণ শিশুদের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত, ত! প্রমাণিত হুয়। 

ভাঃ মণ্টেলরি যে যে মনস্তাত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে নৃতন 
শিক্ষাপন্ধতি ও প্রণালী রচনা করেছিলেন, ত! একবার আলোচনা, করে 
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দেখব । তিনি প্রথমতঃ বলেছিলেন যে, প্রত্যেক শিশু অন্ত একটি সমবদক্ষ 
শিশু হতে বিভিত্র । শুধু শারীরিক দিক থেকে বিবেচনা করেই ডাঃ মণ্টেসরি 
একথা বপেন নি, শিশুর মনের বিকাশের দিক থেকেও তিনি বিবেচনা 
করেছিলেন। তাই প্রতি শিশুর বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণ মধ্গাদ। দিকে তায় বিকাশের 
দিকে লক্ষ্য রাখাই হয়েছিল তার উদ্দেশ্ত। তাছাড়া ভ্বিতীদ্বতঃ শিশুতে শিশুতে 
প্রভেদের কথ! বলেই ডাঃ মণ্টেসরি ক্ষান্ত হননি, তিনি বলেছিলেন যে প্রতোক 
শিশুই তার বিভিন্ন বঘধসে বিভিল্জ্প আচরণ করে থাকে এবং সেই হিসেবে 
সে সময়ের অচ্থপাতে বিভিন্ন । শিশু পাচ বৎসর বয়সে খেক্সূপ আচরণ করে, 
চছদ্ব বৎসর বয়সে অন্তক্প আচরণ করে থাকে, অতএব প্রতি বসের শিশুদের 
আন্ত বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাদান পক্ধতির প্রত্বোজন॥। ডাঃ মণ্টেসাতর মতে 
শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে শিশুর মনন্ডাত্বিক বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত 
হতে হবে, তবেই শিশুদের পরিচালনা স্থসস্বন্ধ ও স্থলমণ্ডস হুবে। 

তৃতীদদতঃ শিক্ষ। শিশুর অস্তনিহিত সম্ভাবনার বিকাশকে ত্বরান্বিত করে 
থাকে । শিক্ষার ফলে শশুর সঙ্গে তার আহেষ্টনীর একটি যোগাযোগ স্থাপিত 
হয় এবং লইজন্ড শিশুর অন্তনিহিত শক্তির বিকাশও চূড়ান্তভাবে হয়ে খাকে। 
এই প্রসঙ্গে চারাগাছ ও মালীর মধ্যে তে সম্পর্ক সে কথার উল্লেখ করা যেতে 
পারে। মালী ভারাগাছের বুদ্ধির জন্ত চারাগাছের সমস্ত প্রয়োজন ও 
চাবাগাছের বৃদ্ধির উবশিষ্ট/কে পধ্যবেক্ষণ কারে তার চাহিদা মিটিয়ে খাকে। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের দাদি ও মালীর মতই । শিশু ঘখন জন্মযহণ করে, 
তখনই সে তার জীবনের লমণ্ড শক্তির শম্ভাবন! নিয়ে জন্মগ্রহণ কছে। শিক্ষক 
শিশুর সম্তাবনাকে ভাল করে পধ্যবেক্ষণ করবেন এবং তার বিকাশ লাভের 
জন্য তার চারিত্রিক টবশিষ্টের সঙ্গে খাপ খাইল্ছে ভার পরিপুর্ণ বৃদ্ধির জন্য সমস্ত 
প্রকারের ব্যবস্থা করবেন । ডাঃ মণ্টেলরির মতে শিক্ষার প্রছো আলীঘ্রতা হচ্ছে 
শিশুর সামগ্রিক বিকাশ সাধনে, অতএব যে কোনও একটি শিক্ষোপকরণ বা 
শিক্ষামূলক ক্রীড়নক তখনই শিশুদের পক্ষে উপযুক্ত বলে ধরে নেওঘা হবে, 
বখন সেগুলো শিশুর সামগ্রিক বৃদ্জির পক্ষে সাহাঘা করবে। তাহলে শিক্ষক 
বা শিক্ষিকার এক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে শিশুদের আস্ত উপযুক্ত আবেষ্টনী তৈরী 
করা । শিশুরা সেই আবেষ্টনীর স্যোগের সহাবহার করে তবে শিখব, এই 
হচ্ছে ডাঃ মণ্টেসরির শিক্ষানীতির মনস্তাত্বিক ভিত্তি ৷ 

চতুর্থতঃ পূর্বেই বল৷ হয়েছে বে শিশু তার ভবিস্যৎ শক্তিল্প সমস্ত 
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সম্ভাবলাকে নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকে অর্থাৎ সে ভবিস্তৎ জীবনে কতটুকু 
পধ্যস্ত বিকাশ লাভ করতে সনর্থ হতে পারে, তার সম্ভাবনা শিশুর মধ্যে 
রগ্ছেছে, এখন প্রত্বোজন হচ্ছে স্থশিক্ষা বা উপধূক্ত শিক্ষা । তা যদি শিশু লাভ 
করে, তাহলে শিশু তার স্বীছ ভীবলের সমস্ত সম্ভাবনাকে তার জীবনে 
বিকশিত করে তুলতে পারে । শিশুর জীবনের লে সম্ভাবনার বিকাশ লাভে 
শিশুকে স্থঘোগ দিতে হলে শিশুকে স্থীয় গতিতে বিকশিত হবার মত 
বাবস্থ। করতে হবে, তাকে স্বানীলভাবে বুদ্ধি পেতে সাহাঘা করতে হবে। 
এটাই হচ্ছে ডাঃ ননণ্টেসরির "স্বাধীনতা নীতি’ বা স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ (Doctrine 
of Liberty or Spontaneous Development) | ডাঃ মণ্টেলর বলেছেন 
হে হদি শিশুর স্বতং্চুর্ত কর্ম প্রবাহকে রুদ্ধ করে দেওয়! যা, তাহলে 
প্রকৃতপক্ষে সেটা সামিল হবে শিশুকে গল। টিপে মেরে ফেলার মত ৷ অতএব 
এই কারণেই বিগ্যালদে শিশুকে স্বাধীনভাবে ও শ্বাভাবিকভাবে বুদ্ধি পাওছার 
মত স্থযোগ স্থষ্টি করতে হবে । শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনত! দান করতে হবে। 

পঞ্চমতঃ ডাঃ মণ্টেসরি মনে করেন যে শিশুর সাবলীল 'আত্মপ্রকাশই হচ্ছে 
শিশুর স্বাধীনতার মুল কথা। স্বাখীনতা আছে, অথচ আত্মপ্রকাশ সেই, 
এরূপ অবস্থ। অস্ত । অতএব শিশুর স্বাধীন আত্মপ্রকাশের জন্য ডাঃ মণ্টেলরি 
কতকগুলি ‘ডিডাকটিক মেটেরিয়েলের’ (Didactic Material) ব্যবহার 
ক্রেছেন। *ডিভযাকটিক মেটিরিয়েল' ডাঃ মণ্টেসরি শিক্ষাপন্ধতির একটি 
বিশেষ অঙ্গ । ক্রয়েখেল তার ক্রীড়নকের নাম দিয়েছিলেন গিফট”, আর 
ডাঃ মনণ্টেলরি তার প্রবর্তিত ক্রীড়নকদের নাম দিয়েছেন “ভিড।কটিক 
মেটেক্রিঘ্বেলগ। এই রকম নাম দেণয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে ক্রছেবেলের 
“গিফ টর' মত এই ক্রীড়নকগুলির মধ্যে কোনক্রপ ক্ূপক সম্বলিত অর্থবোধ ব! 
দার্শনিক বা তাত্বিক ব্যাধ্য) লুক্কায়িত নেট । 

ডাঃ মণ্টেসরি প্রবত্তিত শিশুর স্বাদীনতার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শিশুর স্বয়ং 
শিক্ষা (2১80০ Education ) | ভাঃ মন্টেপরির মতে যেহেতু সমণ্ড শিশুই 
বিভিন্ন সম্ভাবনা নি্থে জন্মগ্রহণ করেছে এবং একটি শিশু অপরটি হতে 
শারীরিক ও মানসিক এই উপর ক্ষেত্রেই বিভিন্ন, সেই হেতু গুত্যেক শিশু তার 
সম্ভাবনাকে বিকশিত করবার জন্য নিজ নিজ শিক্ষা] লাভের গতির হানে স্বযনং- 
শিক্ষা লাভ করে দাঁবনে অগ্রসর হুবে। প্রতি শিশুকে তার শ্বগ্থংমর্ধ্যাদ1 
দেওযা। হবে তখনই, ধখন তাকে তার নিজের গতির হারে তাকে শিখতে 
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২৬৯ 
দেওয়ার সুযোগ দেওঘা হবে । ডাঃ মণ্টেসরি বলেছেন ঘে, ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন 
শিশুকে তা দিয়ে লাভ নেই, তাকে ভার পরিপূর্ণ মধ্যাদা দিলে তবেই সে 
লাভবান হবে। অতএব শিক্ষকে স্ব শিক্ষালাভে স্থুযোগ দিতে চলে, তবেই 
তার বিকাশ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে । ভাহ মাণ্টেলরির মতে শিক্ষা হচ্ছে 
একটি যাত্রাপথ, ঘে পথে শিক্ষক ও শিশু উভয়েই চলেছে, এবং এই চলার 
পথে শিশু তার সমস্ত উন্দ্রিস্বকে সন্জাগ রেপে ভলেছে । শিক্ষক যাচ্ছেন শিশুর 
সঙ্গে, কিন্ত তিনি শিশুকে হাত দরে পরিচালিত করছেন না, তিনি শুধু লক্ষ্য 
করছেন ঘে শিশুর দৃষ্টি যেন বিভ্রাস্ত না হয়, সে তেন চলার পথের ছন্দ আয়ত 
করতে পারে। 

ডাঃ মণ্টেলরি কতকগুলি ডিড্যাক্টিক এযাপারেটস ( Didactic 
Apparatus এর সাহায্যে শিশুর ব্বয়ংশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এই 
আাপানেটাসগুজি হচ্ছে শিক্ষকের পরিবর্ত। এাপাবেটাসগুলি এমনিভাবে 
তৈরী থে, শিশু ভুল করলেও সে নিজের তাগিদেই তা. শুধরে নেলার স্থঘোগ 
পাবে । শিশু তুল করলে ঘে সমস্তার সন্মুখীন হবে, সেই সমস্যার সমাধান 
সে নিতেই করতে পারবে । উদাহরণ স্বরূপ চারটি ঘন কাঠে, প্রতোকটিতে 
দশটি করে কাঠের সিলিগার ও দশটি করে গর্ভের কথা উল্লেপ করা যেতে 
পারে । প্রথমটিতে গর্ডগলির বেড় ও উচ্চতা সমান, অর্থাৎ লিলিও্ডারগুলোর 
বেড় ও উচ্চতা সমান । দ্বিতীয়টিতে গর্ভ ও লিলিগারগুলোর উচ্চতা সব 
সমান কিন্তু ওদের বেড় ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে । তৃতীম্টিতে গর্ত ও লিলিওর- 
গুলোর বেড় সমান কিন্তু উচ্চতা ক্রমশঃ কমে গেছে । চতুর্থটিতে গর্ভ ও 
বেড়ের উচ্চতা ক্রমশঃ কমে গেছে । প্রথম সেটের কাজ শিশ্ুদিগকে প্রথমে 
করতে দেওগ্া হয়, অতএব শিশুরা লিলিণ্ডারগ্ধলে! শুধু উঠাত ও বসাছ। 
দ্বিতীয় সেটে সিলিগারগশুলোর উচ্চত। সমান খআথচ বেড় অসমান থাকায়, 
যদ্গি ভুল গর্তে কোন সিলিণ্ডার বসিয়ে দেওয়া যায় তাছলে কয়েকটি সিলিওার 
পড়ে থাকবে, সেগুলি গর্ভে বসান খাবে না॥ এতে শিশুরই দৃষ্টি পড়বে 
এবং ক্রমশঃ সিলিগ্ারগুলি ভঠিয়ে নামিস্রে শেষ পর্যান্ত ঠিক ভাবে বসাবে । 
তৃতীদ্ব ও চতুর্থ সেটেও প্রা একই কথ! । শিল্ড তার নিজের ভুল বুঝতে 
পারবেই এবং নিজেই সে তার সমস্ডার সমাধান করতে পারবে । এই ভাবেই 
শিশুর স্বয়ংশিক্ষা হবে বলে ডাঃ: মণ্টেসরি তার মতামত ব্যক্ত করেছেন । 





শ্রীমন্ভগবদগীতা 
(পূৰ্ব্বাহুবুত্তি ) 
পঞ্চদশোহধ্যাসসঃ 


যতস্তো ঘোগিনশ্চৈনং পশ্তস্ত্যা বাক্কবস্থিতম্‌ । 
ষতস্তো২পাক্ুতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত/চেতল: ॥ ১৭1১১ 
(ইহ! অতীব গোপন রচসা বলিঘ্া যোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ মাত্র 
দেখিতে পায়, ইহাই বলিতেছেন ) তত্তঃ [বত্ু্টীল ] ঘোগিনঃ চ [ কৌশলা- 
ভিজ্ঞ, যোগ্য পুরুষগণ ] এনং [ জীবনঘন এই আত্মবন্তকে ] পশ্যস্তি [ দেখেন] 
আত্মনি [ ‘প্রান্তেন আত্মনা অন্বারুঢ” হইয়া আত্মাকে, পুরুবোতম-আত্মার বুকে ] 
অবস্থিতং [ পুরুবোত্রম-যোগে যুক্ত হুইয়| অবস্থিত ] যতস্তঃ অপি [ যত্বখীল 
হইলেও ] ব্ক্বতাস্মানঃ [ অলংস্কৃত রহিগ্রাছে আত্মা ধাহাদের, জীবনের সব 
কিছু আত্মা ধাহাদের পুরুহোত্তম-লংস্কারে সংস্কৃত হুন্ নাই, তাহার) ] ন এনং 
পক্ষত্তি ইহাকে দেখেন! ] অচেতলঃ [ হৃদনের খোজ নাই ঘাহাদের ]। 
বোগিগণ যত্বপর হুইয়। আব্মাতে অবস্থিত এই আত্মাকে দেখেন; কিন্ত 
যাহারা অসলংস্কৃত দেহ-প্রাপ-যন, হৃদয়হীন, তাহার! যতুপর হুইয়াও ইহাকে 
দেখিতে পায় না । ১৭১১ 
যদাদিতযগতং তেজ আগন্ভাসঘ্বতে ২খিলম্‌। 
বচ্চভ্রমলি ঘচ্চাপ্ত তণ্ডেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১৫।১২ 
(যে পদকে সর্বববন্তপ্ অবভালক আদিত্যাদি জ্যোতি: পর্যস্ত অবডাসিত 
করিতে পারে না, যাছাকে পাইয়া মুক্তগণ আর ভিখারীক মত যাতায়াত করেন 
না, বাহারই অংশ এ অন্ত জীব অ্রক্ধবন-বিচরপকারী তাহাকে পচা গল! 
সংসারের বুকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভ্ঞালে বা অজ্ঞানে সংসারময় ভ্রমণ 
করিতেছে, তিনিই যে সকল বন্তর আত্মা ও সকল প্রকার বাবহারের এক যাত্র 
আশ্রয়, ইহা প্রতিপাদন করিবার অন্ত চারিটী শ্লোক দ্বারা সংক্ষেপে লেই 
“পদের'ই মহিমা বর্ণনা করিতেছেন ) যৎ [ যাহা ] আদিত্যগতং [ বিশ্বপ্রাণ 
ও আনিত্যাশ্রন্ব ] তেজ্ঃ [ চৈতন্কময়ী দীধ্তিহ প্রকাশ ] জগৎ [জগৎকে] 
ভাসদ্বতে [ প্রকাশ করিতেছে ] অখিলম্‌ [ সমস্ত] যৎ [ যে চৈতক্কময় তেজ] 


আট, ১৩৬২] উসন্তগবদগীতা 


চম্রমসি [ চন্জ্ে ] যত চ [ এবং হে চৈতক্বময় তেজ 7) অগ্নৌ [ অগ্নিতে } তৎ 
[ সেই অবভালসক ] তেঞ্জ; [ তেব্জকে ] বিস্কি [ জানিয়া রাখ ] মামকম্‌ 
[ আমার ] (এই লব পরিচ্ছিন্ন অল-পরিমাণ তেও অপরিমেয় আমার স্পর্শে 
পুর্ণ, অপরিমের । উনিত্যপোপাল লিখিযাছেন__“জল অগ্নিও পূর্ণ । অধিক 
অ্রিও পুর্ণ । )) 
আদিত্যাশ্রস্ব যে তেব্স অখিল জগৎ প্রকাশিত করে, তে তেজ চন্দ্রে, যে 
তেজ অগ্নিতে, সেই তেজ্জ আমারই জানিবে । ১৫৷১২ 
পামাবিশ্ত চ ভূতানি ধারয়ামাহ মোজসা। 
প্রক্গামি চৌষধীঃ সর্ববাহ সোমে। ভূত্বা রলাত্মুকহ ॥ ১৫।১৩ 
(আরও ) গাং [ পৃথিবীতে ] আবিঙ্ত চ (এবং প্রবিষ্ট হুইয়া ] ভূতানি 
[ভূত সমুহ ] ধারয়ামি [ ধারণ করি ] ওজসা [ বল বারা, যে বল প্রভাবে এই 
পৃথিবী কাম-রাগ বজ্ছিত হইঘা সর্বসাধারণের অীবিক1 বোগাইতেছে, যে 
গরঁশ্বর বল এই পৃথিবীকে স্ব স্ব কাজে বিব্বত রাখিয়াছে, যে বলের দ্বারা পৃথিবী 
নিত্রের মধ্যে নিজে পূর্ণ । “যেন ন্ডৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢা”' ] (আরও ) 
পু্ামি চ [ পোষণ করি ) শুষধীঃ সর্ব্বাঃ [ পৃথিবীতে জাত খান্ত ঘব প্রস্তৃতি 
ওযধি সমূহ ] সোমঃ ভুত্বা [ চ্ৰ-মুত্তি হুইয়। ] রলাত্মক ( সর্ববরসাধ্থ্রক, লব 
রসের আকর । জমাট-বাধা রস আমিই চচঙ্রমুত্তি ধারণ করিয়। সব ওহি 
পোষণ করি। পরিচ্ছিত রসও অপরিছিল্ল, পূর্ণ ] । 
পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হটগ্থা আমিই বলের দ্বারা ভূত সমূহ ধারণ করি, আমিই 
রসময় চন্দরমূত্তি হইয়। সকল ওযণিকে পোষণ করি। ১৫1১৩ 
আহহ বৈশ্বানর্েে। ভত। প্রাপিনাং দেতমাল্িত: ৷ 
প্রাণাপানসমাযুক্ত: পচ) চতুর্বিবধম্‌ ॥ ১৫৷১৪ 
(আরও ) অহম্‌ [পুক্রযোশ্ডম আমহ ] বৈশ্বানর্ঃ [ উদরপ্থ অমি] ভূত্ব। 
[হইন্বা, “অঘস্‌ অগ্রিঃ বৈশ্বানরঃ যোহগ্রমস্ত: পুরুষে যেনৈতদপ্রং পচাতে ইতি 
শ্রুতিঃ’ ] প্রাণিনাং [ প্রাণবানদের ] দেহম্‌ আশ্রিত: [ দেহে প্রবিষ্ট ] প্রাণাপান- 
সমাযক্তঃ [ প্রাণ ও অপানের সহিত সংযুক্ত ) পচামি [পাক করি] চতুব্বিধং 
[ চব্য, চোশ্য, লেক, পেছ এই চারি প্রকার ] অং [ অশন; বৈশ্বানর 'অগ্নি* 
হইতেছেন ভোক্তা, ভোজ্য অন্ধ হইতেছে ‘লোম’; এই দুইকে মিলাইয়। 
অদ্নীষোম হয়; এই আগঞ্ অধীবযোমময়_এই প্রকার দৃষ্টি যাহার হয়. তাহার 
কাছে সকল প্রকার অশ্রদোয লুপ্ত হয় ] ৷ 


উজ্দ্রল ভারত [লম বর্থ, ৫ম সংখ্যা 


আমিই বৈশ্বানর জপে প্রানিগণের দেহকে আশ্রদ্র করিয়া, প্রাণাপালের 
সঙ্গে যুক্ত হইয়া চতুব্বিধ অহ পাক করি । ১৫1৯৪ 
সর্ধশ্ত চাহ হৃদি সন্গিবিষ্টো মত্ত: স্বতিজ্ঞনমপোহনঞচ । 
বেদৈশ্চ সর্বিরহমেব বেস্যো বেদ!ঝরুখেদবিদেক চাহম্‌ ২১৫১৫ 
(আরও ) সর্বহ্ত চ [ প্রাণিসমূহের ] অহম্‌ [ আম্রি-পুরুষোত্তম ] হৃদি 
[ “সর্ব্বাসাং বুন্ধীনাম্‌ একায়নম্‌'' এই হৃদয়ে, যে হৃদয়ের নীতি হুইল "ছাড়িয়! 
রাখা” বাহিয়া রাখা নর । বুদ্ধির কাঞ্ই হইল বাধিয়া রাখা ] লগ্গিবিটঃ 
[ সম্যককপে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত জপে তাহাদের আমিতে আমি মিলা গা, 
পরিপূর্ণ করিয়া প্রবিষ্ট ] মত্তঃ [আমা হইতেই সম সাক্ষাৎ স্দ্ছে ] স্থৃতিঃ 
[ পুৰ্ববাহুতূতাৰ্থ বিষ স্থতি ] জ্ঞানং [ বিধয়েজ্িয় সংখঘোগজ জ্ঞান } অপোহ লহ 
চ [জানের অপাঘ, অপগমন; জ্ঞানের সঙ্গে পুরুষোত্রমের সাক্ষাৎ সঙ্গদ্ধ 
রাখিয়া, ‘অন্যানে’'র জন্তু আর কাচাকেও দায়ী করিবার যুক্তির বার্থতাই ; 
জ্ঞান ও অজ্ঞান ষদি একই পুরুধোত্তম হইতে সম্ভব না হয়, তবে যাহা হইতে 
অজ্ঞানের প্রকাশ সেই বন্ড ও পুরুষোত্তম তে। আবার দুই হলেন; এই ছুই 
একা করিবেন কে? ছুইঘের সমস্িত ও দুইয়ের অতীত কোন বস্তুতে 
দুই দুই থাকিয়! এক হইবে, এ সিন্ধান্ত গ্রহণ লা করা পথ্যন্থ এই ভাবে মুক্তির 
'অনবস্থা' চলিবেই । অজ্ঞানের জন্য অনির্ব্বচনীয় মামাকে এবং জ্ঞানের জগত 
ত্রক্ষকে স্থাপন করার একত্বাহুভূতি কোধথাছ ? ক্রচ্ছ numerical unity লন | 
তিনি 11৮17850305 এই খানে শুলিত্যগোপালের জ্ঞানাজ্ঞান সমন্থঘবাণী 
সার্থক | ] বেদৈঃ চ সৰ্ব্বৈঃ [এবং সমগোৌরব রক্ষা করিয়া সর্বববেদত্বার! সমস্বিত- 
ভাবে ] অহম্‌ [ আমি পুরুষোত্রমই ] বেস্তঃ [ বেদিতব), নিগম কল্পতরুর গলিত 
বুসঘন ফল রূপে } বেদাস্তরুৎ [ পুরুহোত্তম বেদাস্তের প্রচার কর্তা সং্প্রদান্র 
প্রবর্তক ] বেদবিৎ এব [ বেদার্থবিৎ ] অহম্। 
আমি সকলের হাদণ্ে সাল্পবিউ, আমা হইতেই স্বতি, জ্ঞান ও জ্ঞান স্মতির 
অভাব $ সকল বেদের আমিই বেছ্য, আমিই €বদান্তক্কৎ, আমিই বেদবিত । 
হ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে ক্ষরপ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববানি ভূতানি কুটস্কোইক্ষর উচ্যতে ॥ ১৪১৬ 
(এই অধ্যায়ের প্রথম ও ভ্বিতীঘ্র ক্লোকোক্ত এক উর্্ধমূল ও অনস্ত অধ: মূলের 
সমন্বঘসুত্তি পুরুষোত্তর-অহম্-এর রসলীলার মধে; এই শপএএবক অবাকৃশাখ 
সংসার তাহার পত্র-প্রবাল লইয়া যেক্ূপে অথবান হইঞ্ছাছে, সর্বব সংসারের 





ইজাষ্ট, ১৩৯২ ] শ্রদস্তপবদগী তা ২৭৩ 


সেই যৃদ্তিমান ‘অর্থ’ পুশ্পযোত্তমতত্ব এই বার উদ্ঘাটটিত করিতেছেন। অতীত 
এবং অব/বহিত পরবর্তী অধ্যায়ে যাহ! কিছু বলা হুইয়াছে, সেই সকল 
পদার্থকে চারি ভাগ করিয়া দেখাইতেছেন ) ঘ্বৌ ইমো [এই ছুই পৃ্ক্রাশীরুত] 
পুক্রযৌ [ পুরুষ বলিয়া উক্ত হুদ্ন । যিনি পুর্ণ, তিনিই পুরুহ, যিনি অগ্রগামী 
তিনিও পুরুষ; “পুরু অগ্রগমনে'"। ছুই-ই পূর্ণ এবং দুই-ই নিজ নিজ 
যোগ্যতায় পরম্পরের অগ্রগবন করিবার যোগ্যতাসম্পন্র । সর্ববভূত ঘোগাম্ 
জীবনের রস; তাই সে ‘ভাবে'র অগ্রগামী ; অক্ষর স্থিতিশীল যোগায় 'ভাব’, 
তাই সে ‘রসের’ অগ্রগামী । যে যপন যাহার ক্ষেত্রে অপরের অগ্রগামী 
তখন অপরটী তাহার মপো একতডূয় থাকে ] লোকে [সংসারে] (সেই দুইটী 
রাশি কি কি? ) ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ এব চ [ক্ষয় পুরুষ এবং অক্ষর পুক্রষ; হাহা 
ক্ষরিত হয় গলিয়া যান্ত, যাহা পরিণামা তাহাই ক্ষর ; আর যাহ! ক্ষণিত হয় 
না তাহাই অক্ষর, অপরিণামী inmutable ] ( ক্র কি, অঙ্গর কি, ভগবান 
নিজেই বলিতেছেন ) ক্ষরঃ সর্ববাণি তূতাণি [ ‘ক্ষরে’'র অর্থ গতিশীল পর্বত ] 
কুট'্বঃ [ কৃটস্থ কর্মঠ ] অক্ষর: উচ্যতে [ "অক্ষর" শব্দে উক্ত হন) কুট শব্দের অর্থ 
রাশি; যিনি রাশির ন্যাঘ স্থিতিশীল হইয়! অবস্থান করেন, তিনিই কুট'্ব ; 
কুট শব্দের অর্থ মায়, বঞ্চনা, জিক্ষত1, কুটিলতাও বুঝায় ; যিনি জটিলা-কুটিল। 
মাযার বুকে নিত্য স্থিত, তিনিই পুরুষোত্তম-অঙের আভা কুটপ্ অক্ষ ইনিই 
গীতার গুছ তত্ব] ৷ 

সংসারে ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষ রহিয়াছে ; লর্বধভূতই ক্ষর, 
কৃটস্থবই অক্ষর বলিছ্া উক্ত হন । ১৫১৬ 

উত্তমঃ পুরুষত্বন॥ঃ পরমাত্মের্ত্যুদাহৃতঃ ॥ 
যো লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভর্তাব্যঘ ঈশ্বরঃ ॥ ১৫।১৭ 

( বিরুদ্ধ ধশ্মবিশিষ, গর অক্ষরের যোগন্থত্র স্বক্ষপ ) উত্তম পুত্র [উত্তম 
পুরুষ, ঘিনি ক্ষরকে পুর্ণ করিমা ক্ষ-রেরও অগ্রগামী, অক্ষর্ধে পুর্ণ কয়া 
আক্ষরেকও অগ্রগামী ॥ ন্বয়ংপুর্ণ স্বতস্ত্র ক্ষর এবং স্বরংপুর্ণ স্বতস্ত্র অক্ষর যাহার 
বুকে স্বার্থপরার্থ হীন অন্োস্যমৈথুনের ফলস্বরূপ উপাধিবিধুর সহজ সম্ঘন্ডে 
যুক্ত, যিনি এই সংসাকের ওপর, তিনি নিশ্চয়ই দুই হইতে উত্তম অথচ পুক্ষ ] 
তু [কিস্ত) অষ্তঃ [ অনাত্মীয় ; দুইয়ের অতীত, হুইঘ্বেরই পরকীয় বালয়। এই 
উত্তম পুরুষ ‘অঞ্’, অনাস্মীদ্র, তৃতীঘ্ ] পরমাত্মা ইতি [ অন্ধধ্যামী পরমাস্ম। 
বলিয়া ] উদাহৃতঃ [ অন্তধ্যামী ব্ৰাহ্মণে ও অন্তান্ত শ্রুতিতে উক্ত হুইছ্াছে। 


ne উজ্জলভারত [৮ম বর্ষ, «হম সংখ্যা 


“বং পৃথিব্যাৎ তিন্‌ পৃথিব্যাং অন্তরে! বং পৃথিবী ন বেদ বন্ত পৃথিবী শরীরম্ং 
যঃ পৃথিবীমস্ভরে! যমঘভি এফ তে আত্মাক্ঞধ্যান্বত১- বু আ ৩1৭।৩ ] পেরমাত্যার 
বিশেষণ দেওয়া! হইতেছে ) যঃ [ খিনি ] লোকত্রদ্ং [ ভূঃ ভূবঃ স্বঃ লোকত্রয়কে ] 
আবিস্ক [ অন্তরে প্রবিষ্ট হইবা, চৈতক্ শক্তি হারা সংযোগস্থত্র রডন। করিয়। 
বিভক্তি [ ভরণ করেন ; ইনি লোকজআ্ছ্ের ভর্তা, লোকঅদ্দ টহারই ভরণীয়, 
ভার্ধ্যাস্বানীর ] অবায়: [ অনন্ত ব্যয়ের মাঝেও স্বভাবে অচুাত থাকি! ] 
ঈশ্বর: [ ঈশনশীল ; ইনিই গীতার গুহতরতত্ব । অষ্টাদশ অধ্যায়ে ‘ঈশ্বর’ 
সম্বন্ধে ভগবান বলিগ্রাছেন 'ঈত্বরঃ সর্ববতূৃতানাং হৃক্ছেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি । ভ্রাময়ন্‌ 
সর্ববকৃতানি বজ্ঞান্তানি মাঘ ॥৫--'তমেব শরণং গঞ্ছ সর্ববভাবেন ভারত" 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতম্‌ গুন্বাৎ গুহৃতরং ময়" । গুহ, গুহুতর ও স্ব গুহতম 
এই তিনটী শব্দই যখন ভগবান বলিয়াছেন, তখন ইহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই 
পাৰ্থক) আছে । পরমাত্মাকেই ভগবান্‌ “তমেব শরণম্‌ গচ্ছ”' এই বাক্যোক্ত 
এত পদের দ্বানু! নিৰ্দ্দেশ করিতেছেন ॥ যাহ? পরোক্ষ, তাহাকেই “তম্* পদ, 
দ্বার! নির্দেশ করা হয়। ঈশ্বর থাক্কেল “অন্তরে কিন্তু ভার্যাক্ষানীঘা এ 
সর্ব্বভূতেপ্র অন্তর-বাহির নিংড়াইয়া সর্বলোকের আদিরসরূপে নন্দনক্ূপে 
স্কটিয়!। উঠার পথে বাধ! দেয় তাহার এ ঈশ্বরত্ব । পরমাত্মা জষ্টা। কিন্ত এমন 
একটী পুরুষ চাই যিনি পরমাত্মাই, অথচ যিনি দৃশ্তকে ভোগ্য ক্ূপে পরিণত 
করিয়। ভোপ্যের লকল অঙ্গে রমণ করিয়া, সকল অঙ্গ নিংড়াইয়। নম্দনন্রণে 
(958০5550), অহম্‌ রূপে লোকলোচনের গোচর হইতে পারেন, ঘিনি 
নিজের জীবনে সব ক্ষর-স্দক্ষর-পরমাস্মার অর্থ ছুটাইস্া তুলিতে পারেন, খিনি 
“ক্ষরোহতম্‌ অক্ষরোহহম্‌" শঅহম্‌ ত্ৰক্ষাশ্রি”" ‘‘অহম্‌ পরমাত্া অস্মি” “আঅহম্‌ 
ভগবান স্দশ্মি"__সব্পন্তরেব আমি-ঘন পুরুষোত্তমোহহমন্মির রস আশ্বাদন 
করিতেছেন, বেদ ধাহার শুধু নিঃশ্বাস? হবেনা, যাহাকে বিশ্বের সখ দুঃখের 
অন্ত দায়ী করা যায়, যাহার কাছে কৈফিছৎও চাওয়! যায়, যিনি ক্ষর-.অক্ষরে 
ব্যাপক হুইয়াও ক্ষর-অক্ষর ছার! ব্যাপ্যও বটেন, যিনি সামাস্তাধিকরপময় 
ব্যাণ্তিযোগে উপাধিবিধুর সহব্দ। অন্তর্ধযামী, পরমাত্মা কাহারও কোনও 
কৈকিযবতের অপেক্ষা ন! রাখিছা, দোদ্দগুপ্রতাপ প্রশাসন চালাই 
বাইতেছেন। শুধু এমনই একজন শক্তিমান, অন্তধ্যামী 'দঈশ্বর' দিয়া জীব- 
জগতের প্রাণ জুড়ার না; তাই শ্রশ্নোজ্জন হইয়াছে চতুর্থ সবরের পুরুষের 
ব্র্থাৎ, পুরুষবোত্তম-বস্তর, ধেখানে অশ্ৰের “আহম্ নাম, পরমাস্মার ‘অহম্‌' এই 


হজ্যৈদ ১৩৬২ ] এমৰকপবদগীতা ২৭৫ 
নাম, ভগবানের ‘অহুম্‌’ এই নাম মিছা উঠিছাছে । পরবর্তী শ্গোকে তাতারই 
পরিচয় দিবেন ] । 

এই দুই পুরুব হইতে অঙ্ক উত্তম পুরুষ আছেন, যিলি শাস্মে পরমাস্মা 
বলিদ্। উদাহৃত, যিনি অস। মন, ঈশ্বর এক রূপে অন্থরে প্রবেশ করিয়া লোকত্রদ্ূকে 
ভরণ করেন। ১৪1১৭ 

যশ্মাং ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ । 
অতোহশ্মি লোকে বেদে চ প্রপিতঃ পুক্ঘোৱ্ম: ৪ ১৫১৮ 

(এই ল্লোকে ক্ষর-অক্ষর-ত্রক্ষ-পরমাত্য৷-“অহুম্‌’-এরই ঘনবিয্রহ 'পুক্রহ্োত- 
মোহহমনস্মি’ ক্ষপ মহাবাকা ও তাহার সর্ব বাবহারিকতা-পারমাধিকত। সমন্বিত 
লীলান্ধপ প্রকট কলিতেছেন) হন্মাৎ [ যে হেতু ] ক্ষরম্‌ [ রস-দূইিতে উপলব্ধ 
স্বতস্র, ক্ষরণদর্্মশীল তত্ব হইতে ] অতীতঃ [ ক্ষরকে বতিক্রম করিছা আমার 
জীবনে ক্ষরকেই আশ্বাদনরূপে পাইযাছি ] অহম্‌ [ ব্দামি ] অশ্রা অপি চ 
[এবং ক্ষরিত না হওছার তত্ব হইতে ] উত্তম: [ অক্ষরকে অক্ষর ছিসাবে পূর্ণ 
করিয়া অক্ষরের অন্তর্গত তমঃচাব (static character ) হইতে আমি 
উৎক্রাস্ত, যাহার ফলে ‘ক্ষরে অক্ষর এলৎ ‘অক্ষরে ক্ষর” এইক্ূপ লামান্যাপিক বপময় 
ব্যান্িতে, অস্তোস্থমৈথুল যোগে যুক্ত হওযা বুক্তিঘুস্ত ভাবেই সম্ভব হইয়াছে ] 
কত: [ লেই হেতু] অস্মি [ ‘ক্ষরোহহমন্মি’ ‘অক্ষর ব্রদ্ধাহমস্মি' 'পরমাত্মাহ- 
মন্মি'র সমন্বর্ে তুরীঘ ‘পুরষোত্তমোহহমস্মি'] লোকে বেদে চ [ লৌকিক, 
ব্যবহারিক এবং বৈদিক পারমাধিকতার বিচারে; লৌকিক ব্যবহার ও 
পারমাধিক বিচার যাহাকে ‘সমভাবে’ প্রতিপন্ন করে, যিনি লৌকিক জগতের 
রসের দাবী এবং পারলৌকফিক পরমার্থবাদীদের সকল দাবী সম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
পূর্ণ করিয়া! 'দৃষ্টান্ত'; তিনিই এতিহাসিক মান্য পুক্রযোত্তম ৷ তিনি একা 
লেখকিকও নন্‌, একান্ত বৈদিকও নন্। ‘লৌকিকপরীক্ষকানাং যস্মিন বুদ্ধি 
সাম্য সঃ উদাহরপম্,* ইনিই সীতার সর্বদগুহাতম তত্ব। শঁভগবান 'মামেকৎ 
শরণং অ্রজ’ বলিয়া এই তত্বেরই শরণ হইতে বলিচ্গাছেন। “তস্‌ এব শরণ 
গচ্ছ' ও 'মামেকৎ শরণ অ্রজ'-র মধ্যে শরণ লওয়া দুইয়ের পক্ষেই সমান, 
তফাৎ শুধু ‘তম্‌' ও ‘মাষ্‌' এ | ‘তম্‌’ পৰোক্ষ, ‘মাম্‌ প্রত্যক্ষ | “রজত ও 
এগচ্ছ' শব্দতরছের মধ্যেও ধ্বনিগত ও অর্থগত পার্থক্য রহিদ্বাছে। "অজ" শব্দ 
হারা প্রজভাবই স্ুরিত হুইয়াছে। ঘেমন ব্রত্ধধামে ব্রজ্গোপীগণ শরণ 


লইয়াছিলেন, তেমনই ভাবে শরণ লও আমার ব্রজলীলা-রস জমাইঘ্া 
bd 


উশ্ভ্বলভা রত [৮ম বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা 


তোলার অন্ত । প্রকৃতির ঘাবতীর প্রবৃত্তি, সব-রজ:-তম: সব গুণ আমার 
শুণেই গুনী ; “জপ লাগি আবি কুরে গুণে মন ডোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে 
প্রতি অঙ্গ মোর’ । প্রতি অঙ্গের কান্না যিনি ভাবের সঙ্গে সমস্থ করিগ্রা 
রসরাজ অহাভাব ছুই এক কপ", তিনিই পচাগল। যাটীর জগতের পরম- 
সৌভাগামুদ্ি দুহু ছু আলিঙ্গনরত প্র্িরাধা-ক্র্ পুরুষোত্রম ] প্রবিতঃ 
[ ঘনীভূত, পৃথুন্রপে, প্রথান্রপে প্রসিচ্ছ ] পুক্রনোত্তমহ [ পুক্রযোভম ; ভকগণ 
আমাকে পুক্রযোত্তম বলিয়া জানেন, কবিগণ কাব্য প্রস্তৃতিতে এই পুকুযোত্তম 
নামেই আমার স্বক্সপ নিবেদন করিয়াছেন, বেদ পরোক্ষ আড়নঘ্নের চোখের 
ঠারে আনার কথাই বলিল্রাছেন ]। 
যের্কারণে আমি ক্ররককে অতিক্রম করি৷! ক্ষরকে প্রাপ্ত এবং অক্ষর 
হইতেও উত্তম, সেই অন্থই লোকে ও বেদে আমি পুকুবোত্তম নামে প্রলিষ্ক 
আছি। ১৫৷১৮ 
থে মামেবমসশ্ম.ঢ্রো জালাতি পুক্কষোত্তমম্‌ 
লী সর্বববিদ্‌ ভজ্তি মাং সর্বৰভাবেল ভারত ॥ ১৫)১৯ 
ষঃ [ যিনি ] মাম্‌ ( ‘পুরুষোত্তমোহহমশ্মি'-মহাবাক্য-প্রতিপাস্য বস্তুকে ] 
এবং [ যথোক্ত প্রকারে ] অন্স্থ.ঢ় [ ন্বকে পন্যের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
প্যস্থ-সমাল"' ক্কপে আশ্বাদন করার ফলস্বক্বপে যিনি হন্বষোহমুক্র ] জানাতি 
[জীবনে জানেন, আশ্বাদন করেন ] পুরুষোত্তমং [ পুরুবোতম বলিঘা জানেন 
অর্থাৎ পুকুবোত্তম ধ্যানে নিজেই পুকুবোস্তম বনিদ্ধা যায় ] স [তিনি] 
সর্ববধিৎ, [ সবর্বীঘভাবে সবকে জানেন ) ভঙ্গতি [ সব কিছু নিঃশেষে আমার 
ভিতর ডূবাইঘা ভজন! করেন, এবং এই পথে সর্বক্ষে গড়িত্বা তুলিবার অন্ত 
অনন্ত কাল সাধন করেন ] মাং [আমাকে ] সর্ব্ব ভাবেন [ সর্বব ভুতের 
সর্ধ ভাবে-_দেব ভাবে, অস্থর ভাবে * অক্ষর ভাবে, পরমাত্ম ভাবে ও 
ভগবন্তাবে ] হে ভারত ॥ , 
থে শন বিগতমোহ হুইছ! আমকে এইকপে পুক্তযোত্তম বলিঘা জানেন, 
হে ভারত, সেই সর্ব্ববিত সর্ক্বভাবে ভজ্জনা করেন । ১৪1১৯ 
শইতি গুহৃতমহ দমুক্তং ময়ানঘ । 
এতৎ বৃদ্ধ! বুঞ্ধিমান্‌ হ্যাৎ কুতরুত্য শ্চ ভারত ॥ ১৫২০ 
ইতি এমন্তগবদসীত। স্থপনিযৎস্থ ত্রদ্ধবিন্তাাৎ যোগশাত্ে উকুষণাঞ্জুল- 
সংবাদে পুক্রবোত্তমঘোগো। নাম পঞ্চদশোহধ্যাহঃ সমাধ্র: । 


জনষ্ঠ, ১৩৬২ ] উমন্তপবদগীতা 


(এই অধ্যায়ে বিশ্বলংসারের ঘন সার্থকতার সুতি পুকুবোত্তম ও তাহার 
কৌশগ বলা হয়াছে। শ্রঞ্পগোত্যামী পাদ ঠিকই বপিছ্াছেন__'তুমি প্রকট 
না হইলে কাম ও বিশ্বস্থষ্টির যে কোনও পারমাধিক সার্থকতা আছে, তাহ1 
প্রমাণিত হইত ন!’। এই তত্বের প্রশংস। করিদ্ধাই বলিতেছেন) ইতি 
[এই ] গুহৃতম্ং [গুহ ঠক হইতে গুহৃতর পরমাত্মা, এবং পুহৃতর পরমাস্ত। 
হইতেও গুহ্থতম ভগবান পুরুযোতম-প্রতিপাদক ] ইদং শান্ত [ এই পুক্রযোত্রম 
শান্তর ] মদ [ আমা দ্বার! ] হে অলঘ [ নিষ্পাপ) এত! এই যথাদশিতার্থ শাহ ] 
বুদ্ধ! [ উপলব্ধি করছ! ] ( পুরুঘ ) বুক্ধিমাল্‌ স্তাৎ [ বুদ্ধিমান হন ] কুতকৃতাঃ 
চ [ ক্বত হুইয়াছে কৃত্য অর্থাৎ, করণীয় যাহা দ্বারা । স্বতঃসিন্ধ পুক্রযোঘ্তম 
প্রেরণা বুকে লইয়া পুক্রষপ্ররুতির প্রতি স্তরে, প্রতি স্পন্দনে পুরুবোত্রমকে 
ঘনকূপে অবশ্য ‘কৃত্য’ কূপে আশ্বাদন করিবার অন্য ভিনি অন্তহীন জন্ম-মৃতুচর 
মধ্য দিক চলিয়া আসিয্বাছেন, তাহারই সেই 'কুত্য” করা হুইয়াছে, তাহার 
প্রতি অঙ্গের কার! পুরুষোত্তমের প্রাণভরা বজ অল লাগাইন] পাওয়ার মাঝে 
সার্থক হইঘাছে ].হে ভারত [ ইহাই ভারতবর্ষের শেষ সমাধান শাহ ]। 

হে বনৰ, এই অতি গোপনীপ্ব শা’ ্ব আমি বলিলাম । যে ব্যক্তি এই শান্ত 
বুঝিবে, তিনি বুদ্ধিমান ও করতক্ত্য ॥ ছঁইবেন, হে মূ্িমাল ভারত ॥ 

পঞ্চদশাধ্যানে ভাম্ক্যান্ছবাদ সমাধ্য 


(ক্রমশঃ ) 


অনাদৃতা প্রকৃতি 
প্রতিভা রায় 


এই স্থির গোড়ায় দুইটী তত্ব দেখিতে প্রাওঘা যাগ । একটী পুরুষ অপরটী 
প্রকৃতি । অথচ ছষ্ট আন বিপরীত ধর্মী । পুরুষ স্থিতিধন্মী. প্রকৃতি গতিধস্মী । 
কিন্ত দেখা যাইতেছে এই অনন্ত স্থিতিশীল পুরুষ এবং অনন্ত গতিলীলা 
শ্রুতির প্রেন যোগে যুক্ত হইবার ফলপ্বরূপ এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের উদ্ভব 
হুইয়াছে। স্বস্তির মূলে থে পুরুষ প্রুতির মিলন, ইহ) বিশ্বে প্রত্যক্ষ; মাহুব- 
পশ্ু-পাখী-কীীট-পতঙ্গ-গাছ-পালা ইত্যাদির সৃষ্টির মূলেই এই মিলনের কোৌশল' 
নিহিত রহিয়াছে। কিন্ত আমাদের শাস্তে এ মিলন অশুচি হুইল কেন? 
এ প্রশ্লের জবাব বোধ হলত ইহাই__শাস্তর জীবস্থষ্ট ও জীবের ভিতর দিয়৷ 
আপগত। এই বিশ্ব, বিশ্বশ্্ট! ও বিশ্বের স্বষ্ট ডীব--এই তিন লইয়াই সমপশ্যা ৷ 
এই তিনের মিলন কেমন করিছ্। সওব হয়, ইহ স্্ট জীব বড় বড় মুনি খষি 
কেহই আবিষ্কার করিতে পারিলেন ন11- তাই তাহারা পুক্রব ও প্রকৃতির 
মিলনের বিরুদ্ধে নানা মতবাদ গড়িছ্া শুষ্টার বিশ্বকে বিখণ্ডিত করিলেন। 
তাহারা যত বড়ই হউন লা কেন, তাহারা শ্রষ্টারই সৃষ্ট জীব; শ্রষ্টা কোন্‌ 
কৌশলে কোন্‌ তত্বকে মূল ভিত্তি করিয়া এই বিশ্ব রচনা করিলেন, তাহা 
চ্থষ্ট জীব কিছুই জানে লা। ন্থপ্রিব্ মূলে পিতামাতার বে মধুর মিলন 
রহিয়াছে, তাহা সন্তানের চোখে ধরা পাঁড়ল না। সে দেখিল একদিকে 
পুরুষ স্থির, অচঞ্চল, নিত্য, নিবিবকার, লিম্্া; অপর দিকে প্রকৃতি চঞ্চলা, 
লরিবর্তনশীলা, অনস্ত কণ্দনিরতা । প্রকৃতির উদ্দাম গতিতে সে ভীত 
হইল, শিহুরিয় উঠিল । সে তাই পুরুষের স্থিতির ভিতরে বিশ্রাম খুজিল । 
পুরুবের জয় গানে বিশ্ব সুখরিত হইল ; ইহারই ফলে প্ররুতি অনাদৃতা 
অবহেলিতা হইলেন । পুরুষ-প্ররুতির প্রেমযোগে এই বিশ্বের উৎপতি--এই 
তত্বকে বিশ্বত হইবার ফলেই বিশ্বের বুকে আজ সমস্যা ঘনায়িত। পুরুষ 
ন! থাকিলে প্রক্ুতির যেমন ব্যাখ্যা হয় না, গুক্কতি না থাকিলেও পুরুষের 
তেমনি ব্যাখ্য! হছ লা। স্থার্টর মুল্যে শুটার মূল্য, এখানে কেহ ছোট কেছ 
বড় নাই। 


ইজ, ১৩৬২ ] অনাদৃতা প্রক্ততি 


ভাগবত এই অনাদৃত। প্রকৃতির আদর. দানেরই শাস্ত্র । সম্ভানের দল 
নিজেদের স্ষ্টির মূল তত্ব অন্বেষণ করিয়া দেখিল না, মাকে অনাদরে পরিত্যাগ 
করিয়। পিতার কোলে আশ্রয় চাহিল। সন্তানের এই অপমানে প্রকৃতির বুক 
বেদনায় ভরি) উঠিল । স্তস্তির পালছ্িত] প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট বাম! প্রক্কতে 
অর্থাৎ ধরাদেবী তাহার বেদনার কথ! জানাইলেন । আকুল নয়ন জলে প্রবিত) 
ধর! বলিলেন_ প্রক্জাপতি* আমার সম্মানগণ, আমার বুকের রক্ত দিয়া 
বাহাদিগকে আমি স্থষ্টি করিয়া তুলিতেছি, তাহান্বাই আমাকে অশুচি বোধে 
পরিত্যাগ করি ব্রক্ষতজান লাভের জগ্ঠ ছুটিয়াছে, আমার কোন মূল)ই তাহাদের 
নিকট লাই, আমি চির অনাদৃত হইঘ্া কেমন কিমা খাকিব? আমাদের 
উভয়ের মিলনের ভিতর দিয়া বে বিশ্ব স্বষ্টি হইল, সেই বিশ্বের স্থ্ট লম্ভানগণ 
উভয়ের সম মর্ধ্যাদ! না দিঘা উভয়কে পৃথক দৃষ্টিতে দেখিত্ব। যে কাল্পনিক 
€ডদের শক্ত প্রাচীর পড়িছ। তুলিল, ইহাতে তাহারাও ডুবিল, আমারও ঘাহা 
ন্বক্ূপ সেই যোগমায় কপ বিশ্বে লুপ্ত হইল, আমি আজ বিস্থের চোখে ভছস্করী। 
আদার এই অপমানে ও সন্তানদের ভেদ বুদ্ধিত জন্তু তাহাদের লাঞ্ছনা! দেখিয়! 
বড়ই বাধিত হইঘ! পড়িয়াছি। আজ তাই বেদনাহত প্রাণ লইবা তোমার 
নিকট আসিম্াছি, তুমি শ্রষ্টার নিকট আমার বেদসার-কথা জানাও, তিনি তো 
বিশ্ব স্বষ্টি করিঘা 'রীরোদ সাগরে নিশ্চিন্তে দৃম্যইতেছেল, সংসারের কোনও 
খবরই রাখেন না, তাহার স্থষ্ট গত আজ কি অনৰ্থের স্থষ্টি করিয়া বলিঘ্বাছে ॥ 
প্রজাপতি ব্রহ্ম তখন নারায়্ণকে ধরার সংবাদ জানাইলেন । লারাদণ 
বলিলেন ধরা, তুমি চোখের আল মু্ছিছা চেল, তোমার বুকে আমি 
আলিতেছি। অদ্ধ সস্থানগণ তোমার আমার মিলনের তত্ব অবগত না 
হই! তোমায় অনাদর করিয়াছে, অপমান করিয়াছে। আমি তোমার 
গৌরব, তোমার মর্ধ্যাদ। প্রতিষ্ঠা করিতে অবতরণ করিতেছি । তোমার 
বুকে দীড়াইম্ন। তোমার প্রতি অঙ্গে আমার অঙ্গের পরশ দিয়! বিশ্ববাসীকে 
দেখাইব তুমি আর আমি এক। পুক্রঘ আর প্ররুতি একেরই দুই অংশ । 
এট তে! হুইল অবতারবাদের গূঢ় অর্দকথা। ভারতের আদর্শ পুরুষ- 
প্রক্ুতির প্রেমযোগ ; এদেশের ইষ্ট তাই হরু-গৌরাী, বাধা-কুষণ । 

বুন্দাবনে এই প্রক্ুতের গৌরব দানের লীল!। বৃন্দাবন আড়কে চৈতন্তের 
যুলো মুল)দান লীলার ভরপুর। পন পুরুব পুরুবোত্তম ্রীক্তক ধরার 
বুকে অবতরণ করিম্বা অনাদৃতা! অবছেলিতা প্রকৃতির ম্যাদ দান করিবার 
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অন্ত যমূল। পুলিনে বাশ বাজাইদ্বা ছিলেন । বীস্ট সেদিন কি গান গাহিয়া- 
ছিল বে গানে বৃন্দাবনের প্রতি ধুলি কপার অন্তরে যে সত্য চৈতঙ্ত 
সত্তা তাহা জাগ্রত হুইয়া উঠিয়াছিল ? জড়ের প্রতি স্পন্দনে যে অঙ্ছড় 
চৈতশ্য-সত্তা স্পন্দিত হইতেছে» বিশ্ববাসীকে বাণ৷ তাহারই গান শুনাইয়া- 
ছিল। তাই দেই বাশীর স্বরে বসুলা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, গাছ- 
পালা পশু পাখী সন্ত হুইয়া শুনিতে লাগিল বাশর সেই গান। পাগল 
ভ্রজবালকের দল সেই সুরে ছুটিল বৃন্দাবনের হিপিনে প্রিয় সখার সন্লিধালে । 
পিতামাতা বাৎসল] শ্মেহে প্রাবিত' ছৃদয় লইয়। চাহিস্া রহিলেল পথের 
পানে। আর কি হইছ্াছিল সেই বাসীর স্থরে ? চির-অবহেলিত নিম্পেযিত 
অবচেতন স্তরের বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠিল তাহাদের স্বয়ংমূলা পাইবার 
আশায়, বিশ্বের দরবারে তাহাদের নিআষ গৌরবনছ অধিকার লাভ করিবার 
আকুল প্রয়াসে । তাই বৃন্দাবনের গোপীকুল বাল্যর সুরে পাগল । বাস 
বাজিদ্রাছে অনাদৃতা প্ররুতির ঘনীতৃত মূর্তি ভ্ররাধার অস্তঃস্বল ভেদ করিয়া” 
সে তো আর ঘবে থাকিতে পারে লা, প্রি সখীর গলা ধরিয়া বলে» 
সখি, কে এ বালী বাজায় ? আমি যে আর ঘরে থাকিতে পারি লা। 
কাহ! গে মুরলীধ্বনি নবাহ্থুদ-গন্ছিত জিনি 
ব্জপদাকর্ষে শ্রবণে যাহার । 
এ ব্রাপ-পাগল-করা বাশ৷ কে বাজার? আমি যে কুলবধু, জটিল! কুটিলা 
শাশুয়ী ননদী পরিবেষ্টিতা, বিধির আইনের শক্ত কারাগারে বন্দী । এ 
কৃলনীলনাশ! বাসী কেন আমায় রাধ! রাধা বলিয়া ভাকে ? সখী তখন 
স্যন্তনা দিক! বলে, রাই তুসি ব্যাকুল হইওলা, এস বানী ব্রজেত্রকুল- 
নন্দন স্যামহ্বন্দর বাজাইতেছে, আমি তোমাকে তাহার নিকট লইন্ষাঁ 
যাইব । ‘ধৈরজ ধর রাই মিলিবে শুরারী”। রাধারালী বলিলেন, সখি, 
ধৈর্য ধরার কথা তোমরা বলিতেছ বটে, কিন্ত বাম্ট যে কালের ভিতর, 
দিয়া আমার অস্ধংস্থলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পাগল করিঘ্া তুলিতেছে, আমি 
যে আর পারিতেছি ন! সখি, লোকে বলে বলুক্ষ মন্দ আমি লেট নয জলধর 
স্যামহুন্দরের নিকট লাইবই, আমি জুড়াইব। সখিগণ তন শরীরাধার সহিত 
ক্ামহম্মরের মিলন ঘটাইয়া দিলেন 1 চির “অবহেলিত! অনাদৃত! রাধাপ্রককৃতি 
স্কামহ্ন্দরের আদরে আদরিনী বর্লেন, খরার অপমানের জ্বালা জুড়াইল ॥ 
পুরুষের অন্থপান ছাপাইছা বৃন্দাবনে জর রাখে জয় রাধে ধ্বনি উঠিল ॥ & 
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অনাদি কাল হইতে দিগদিগন্ত প্রাবিত কৰিঘা সেই আকর্থণী বাশ 
বাক্সিতেছে, বর্তমান যুগেও সেই স্থরে চির অনাদৃত ব্দবহেলিত লারীক্কুল 
ঘরের কেন্দ্র ত্যাগ করিয়! বাহিরে ইত: স্তৃত:ঃ বিশ্ষিপ্তা হইয়া পড়িঘাছে, সে 
চায় তাহার স্বব্ষপের মুক্তি, সে চায় তাহাত্র জ্জীবনের সকল ইত্দিযের মুক্ত 
ক্রীড়ন। কিন্তু নাল কে বাসী বাজাউল, কাহার ডাকে তাহার! ঘর ছাড়িছ। 
বাহির শুইয়া পড়িল সে খেোজ--এ বলীর ডাকের খোজা পিয়সধীর 
পলা ধরি৷| পরশ্পরে সঙ্গনক্ষ হুটয়। তাহারা করিল না, সেই জন্য বাশীর 
ভাকের অর্থও তাহাদের নিকট ধরা পড়িল ন! । সবাই ছুটিয়াছে না ক্রিগত 
স্বার্থ কাইয়া যে যার আত্মন্খের আকাজ্কায়। হমছের!1 তাই সম্মানেবধ 
হার।ইথা রাস্তা বাহির হইয়াও কাপুকুষের পাল্লাম্ব পড়িস্থা লান্ছন। ভোগ 
করিতেছে । জীরাধার মত মেয়েদের দৃঢ় সক্ষল্ গ্রহণ করা প্রছ্দোজন ঘে 
কোন কাপুরুষের নিকট আত্মবিক্রছ করিছা, তাহার ভোগের পুতুল হইয়।, 
জাত্মসন্মান খোয়াই] নিজকে লাঞ্ছিত অপমানিত করিব না। বদি কোন 
বুকুযোত্তম পাই তবেই তাহার নিকট জীবন সমর্পণ করিব। নারীরও 
যে নর-নিরপেক্ষ স্বতস্র অস্তিত্ব রহিয়াছে, সেও বে মাহৰ, পুক্রযের 
অধ্যাদাদানেই যে তাহার একমাত্র মর্যাদা নয়, তাহারও যে নিজন্য একট! 
মধ্যাদা রহিয়াছে, এ বোধ তাহার জাগ্রত হও প্রয়োজন । মেয়েরা আজ 
পুরুষের নিকট সহজ হইঘা গিছাছে, সেই জন্তই পুক্ুবেরা নারীকে ভোগের 
পুতুল সাজাইছা কাম চরিতার্থ করিতেছে । মেয়েদের এই সঙ্গ গ্রহণ 
করা উচিত বে, যদি কোন পুরুষ গুরুর মত তাহাদের সংসারে বরণ 
করিছা লয়, তবেই বাঁইব নতুবা ভোগের পুতুল হুইয়া যাইব লা। যেমন 
তেমন করিয়। পুরুষ নারীকে ভোগে লাগাইতেছে_ বৃন্দাবনে শরীরাধ! 
ইহারই প্রতিবাদ করিয়| পি্াছেন। প্রক্রষ্যেরই এক অংশ ক্লীব আদান 
তাহাকে ত্যাগ করিছা। শ্যাহীনভন্তিকা রাধারাবী শুরুফের ভজন! করি? 
ছিলেন । শ্রীরুষঃও শীরাদাকে ভজলা করি রাধাবলভ হইন্বাছিলেন । ভোগের 
বারা স্বামী হুওর! যায় লা, স্বামী হইতে হন্ত প্রেমের দ্বার! । ক্লীবস্থ মানে 
বঘোগ্যতা, কোন কিছু স্থষ্টি করিতে না পারা । যে পুরুষের! মেরেদের 
অহ্ৰময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময্ব কোবের খোরাক দিতে পারে না, 
তাহারা তত পতি হওয়ার অযোগা, ক্রীবশ কে আজ মেছেদের ম্যাদ! 
দিতে পারিতেছে, কে তাহাদের সর্ব কোবের খোরাক fa পারিতেছে ? 
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মেঘের! তো পথে বাহির তইঘ1 সক্মবন্ধ হইল লা, আজ যে আকাশে 
বাতাসে সমগ্রের বাসী বাজিতেছে ৷ ব্যক্তিগত প্রশ্রের কোন অবসর আজ নাই, 
সঙ্ঘবন্ধ হুইয়া লিজদিগকে বিঙ্গেষণ করিতে হবে, কেন আমরা এতদিনের 
বিধি নিষেধের নিগড় ভারঙ্গিঘা রাস্তায় বাহির হইলাম, আত্মমধ্যাদা লাত 
করিবার জন্ত না, আত্মমর্াদা খোয়াইবার জন্য? এই তে! তাহাদের আজিকার 
দিনের প্রশ্ব। ঘর ছাকিত্বা তে! মেখেরা আত্মগৌরবে গু৫তিষ্টিত হইতে 
পারিতেছে লা, বুচত্তর অনাদন্র অবহেলা তে! তাহাদের সম্বন্ধে আরও 
মিয়া উঠিতেছে । প্রীরাধার আ্রীব স্বামী আয়ান বেদিন আটিলা কুটিলার 
নিকট রাধার বিক্ন্ধে অভিযোগ শুনিয়া ক্রোধভরে রাধাকে শাত্তি দিবার জন্য 
বুন্দাবনের বিপিনে বাইয়া আরাধাকে কালী পুজা করিতে দেখিয়াছিলেন, 
শসেদিন মাতৃলাধক আরান সুদ্ধ হইয়া রাধার মুখের দিকে ভাকাইপ্জা বলিয়া ছিলেন, 
এমন লিশ্ধবল প্রতিমার বিরুদ্ধে মা বোল কুৎসা রটার ? এ মুখে তো কোথায়ও 
কালিমার চিহ্ন নাই । আজিকার পথে বাহির হওয়া মেদ্সেদের পিতা-মাতা 
আত্মীর স্বজন তো! যেকেছের মুখের পানে তাকাইয়! যুদ্ধের মত বলিতে 
পারিতেছে না এই নিল প্রতিমার বিরুদ্ধে লোকে কেন এ কুৎ্লা রটাঘ ? 

খে মুক্তি আদ্মাদনের জস্ত নারী ঘর ছাড়িদ্বা পথে বাহির হইয্যাছে, আজও 
তাহাদের জীবনের নিকট লে মুক্তি-পথের খবর পৌছায় নাই) বিপ্লবষন্্ী 
প্রীরাধার চরণ তলে বসিয়া তাহাদের সেই পথ খুজিয়া বাহির করিতে হইবে, 
তবেই ঘর ছাড়ার অর্থ মিলিবে। সমাজ শৃহ্ধল] ভাঙ্গিবার অস্ই যদি তাহাদের 
ঘর ছাড়া হয়, ভবে তাহ! বার্থ হুইবেই ৷ বিশ্ব প্রকুতিরু ভিতর দিয়া যে নিজ 
গ্বাতস্রা বোধের প্রেরণা আসিয়াছে, তাহা তখনই সার্থক হইবে নারীরা যখন 
পুরুযোত্তমের খোজ করিবে। পুক্রবোতম তাহাদের জন্য পথে দাড়াইয়া 
রহিঘাছেন, ক্ষ কালী ইয়া তাহাদের কলঙ্ক মোচন করিবার অঙ্ক দাড়াইয়1 
আছেন। মেয়েদের আজ খোজ করিতে হইবে বাশী কেন বাজিল, ঘর কেন 
ছাভিলাম। 

ধবার বুকে ব্রক্ষের অবতরণ হইদাছে, বিশ্বের আকাশে বাতাসে এই বার্তা 
শ্বুরিদ্বা বেড়াইতেছে ! সমাজে পরিবারে রাষ্ট্রে এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিগত 
জীবনে বৃন্দাবনতত্ব ক্ুটিঘা উঠিবার অন্ত আকুপাকু করিতেছে । জক়ের 
প্রতি ক্ষেত্র বে অজড়ের চুম্বনে চুস্থিত, উভদ্বের স্বাতত্্া বজায় রাখিনাও বে 
উভদ্বে প্রেমযোগে মিলিত-__এই উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার ,ভিতরই 


ইজাষ্ঠ, ১৩৬২] অনাদৃত। প্রকৃতি ২৮৩ 


রহিঘাছে বিশ্ব সমস্তার সমাধান ॥ দার্শনিক ভিত্তির উপর এই চিস্তাধালা 
স্থাপন করি! বিশ্বসমহ্টার সমাধান দিতে হইলে যাহুবের চিন্তার ক্ষেতে 
দার্শনিক বিপ্রন প্রচার করিতে হুইবে 1 চিন্তাধারার পাকে পড়িছাই মানুষ আজ 
পথভ্রান্ত । এই চিন্তার ক্ষেতে লিতাগোপাল প্রচারিত জড়াজড় সমন্বয়ের বার্তা 
পৌছাইতে হুইবে । বুদ্দাবনতত্ব আজ পাচ হাজার বৎসরের ক্রমবিবগনের 
পথে এখানে আন্গিহা! দাড়াইছাছে। বিশ্ব সমহ্তার মূল কারণ ছে সাম্যের 
চিন্ত। ধারার ভিতর-__এই সুত্র আবিষ্কার করিছা, তাহার সমাধান রাখিঘ) 
গিছাছেন শ্রীলিত্যগোপাল ৷ আজ সেই সর্ব সমহ্তার লমাপানমুত্তি, পরিচ্ছিল্ ও 
অপনিচ্ছিত্রের লমন্্ দাত শীনিত্যগোপাল চরণে আমাদের বার বার প্রগাম ॥ 





“মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে বাবে | সেই চিন্তাদ্ লে তীর্থে তীরখে 
শ্ুরেছে, লে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ত্র অশহুষ্ঠান করেছে-_কী 
করলে পে স্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই কথাই তার মনে 
জেগেছে। কিন্ত স্বর্গ তো কোথাও নেই । তিনি তো স্বর্গ কোথাও 
রাখেন নি। তিনি মান্ছষকে বলেছেন, ‘তোমাকে স্বর্গ তৈরী করতে হবে। 
এই সংসারকেই তোমার স্বর্গ করতে হবে ।” সংসারে তাঁকে আনলেই ঘে 
সংসার স্বর্গ হুত্র। এতদিন মাহুঘ এ কোন্‌ শুগ্ততার ধ্যান করেছে? সে 
সংসারকে ত্যাগ করে কেবলই দূরে দূরে পিয়ে নিশ্ষল আচারবিচারের মধ্যে 
এ কোন্‌ স্বর্গকে চেয়েছে? তার ঘর-ভর! শিশু, তার মাবাপ ভাই বন্ধ 
আত্মীয় প্রতিবেশী-এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ট জীবনখানি দিয়ে 
যে তাকে স্বর্গ তৈরী করতে হবে। কিন্ত সে স্থহি কি একলা হবে? না, 
তিনি বলেছেন, ‘তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ কর্র_আর লব আমি 
একল! করেছি, কিন্ত তোমার জ্বন্ডেই আমার শ্বর্গ সুষ্ট অসমাপ্ত রয়ে গেছে ৷ 
তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের অপেক্ষা এত বড়ো চরম স্ষ্টি হতে 
পারে নি ।* | 

_শাস্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ 


স্থন্টি স্থিতি লয় 
শ্রীতপন বন্দু 


স্বপ্ত ব্রচ্ম 

গুপ্ ছিল ঘবে 

স্থষ্টির সেট! আদি ক্ষণ; 
ক্ষিপ্র মর্মে 

প্রকাশিত রবে 

শ্থিতির আনিল কারণ! 
কারণ কাধে 

বিকশিত হ'ল__ 
জীবন রাজ্যে 
প্রকাশিত র'ল__ 
বিচিত্র রসের কিরণ | 
বিচিত্র কাহিনী 

মরণ বাহিনী 


__জ্ীবন-ত্্ব মরণ চ%. 





চতুরঙ্গ_ রবীন্দ্রনাথ 
স্রীরেণু মিত্র 

সত্যসন্ধানী শঙ্গীশ অনেক ঘোত্াঘুরি ও অভিজ্ঞতার পর না বলে 
পারল না, ‘একদিন বৃশ্ডির উপর ভর করিলাম ; দেখিলাম, লেখানে জীবনের 
সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম; দেখিলান» 
সেখানে তলা বলিঘ। জিনিসটাই লাই ।----_মাহুষের কাছে সমহ্তা বোধ 
হুশ্ব এই একটাই-__তার বুদ্ধি আছে, রসের আহ্বানও আছে কিন্তু দুটোকে 
লে মেলাতে পারল ন1। মেলাতে ন! পেরে বুকের জ্বালায় আর মাথার 
টাটানিতে কি কষ্টটাই লা সে পাচ্ছে! তার বৃদ্ধির জৈবত! দুটোকে 
পৃথক পথ বলে ধরে নিঘ্রে কোন এক পথে 'চলবার চেষ্টা করে দেখেছে, 
কিন্তু পথের শেষ পায় নি--জর্জরিত হয়েছে, রক্তাক্ত হুম্বেছে, চীৎকার 
করে বলেছে পথ কোথা পথ কোধায়__কিন্ধ তবু লেই পথের লন্ধাল পাওয়1 
ঘায় নি খে পথের ছন্দে বিশ্ববিধাত! মধুরে কঠিনে মাথা বুদ্ধিতে রসে মেশালে। 
এই বিচিত্ৰ জটিল জগৎ্টাকে বিধ্বৃত করে রেখেছেন । কম্প্রেক্ল্‌ এই অগত্টাতে 
পথ সোজা করতে গিছে ধারা একটাকে বেছে নিয়েছে, একদিন বিপুল 
বেগে বিরাট শৃল্তপ্তার' মধো ছিটকে পড়ে শচীশের অবস্থা তারা অস্থারে 
বাহিরে পীড়িত হন্দেছে। কিন্তু জগৎটা একটা সমগ্র বন্ত বলেই কিছুতেই 
নিঃশেষ হয়ে যায় না। তাই সেই বিরাট শুন্ত'তার সামঙ্জে . দাড়িয়ে সেই 
অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশের মত তাদেরও আন বলে উঠেছে, শচীশের 
মত তারাও কেবলি বুঝতে চেষ্টা করেছে বে, ‘শূষ্ত এত শৃত্ত কখনই 
হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভর্ংকর ফাক! কোথাও নাকী; একভাবে 
যাহ! ‘না’,. সত্তার এক ভাবে তাহা যদি "হা না হয় তবেক্টসেই ছিজ্ দিয় 
সমস্ত জগৎ বে গঞ্চিট ছুরাইয়া যাইবে ।' দুর্ভাগ্য মামুথৈর যে একভাবে 
যা না. আর একভাবে তাই-ই তে হা হতে পারে, মাঙ্য ভা ভেবে দেখল 
না এবং হয় যে পথে সে পথেক্কও খোঁজ করল না। অথচ তার শুস্ততার 
ছ্বার৷ অগত্টা তে নিঃশেহ হয়ে ষাত্র না তা-ও যেমন সে দেখছে, তেমনি 
শত বাতা শত শুন্ততার মধ্যেও তারও অন্তরের অস্তরতর গ্াদেশ থেকে 


২৮৬ উজ্জছলভারত [৮ম বর্ষ, পম সংখা! 


শচীশেরই মত ধ্বনিত হছে ওঠে, আছে আছে পথ আছে--তিনি নিঃশেষ 
হয়ে ঘান নি__আমার দৃ্রিকোণে, আমার জীবনে যা না হয়ে গেছে, এত 
বড় জগব্টার কোখাও কারো কোন দৃ্ি্কাপে নিশ্চয় তা হা হয়ে আছে। 
নইলে মিথে? এই কুর্থচশ্রতারা, মিখো এই আকুল করা হাওয়া! 

কিন্ত তা “হেথা নয় হেথা নত অন্য কোথা অন্ত কোনে। খানে '। সেই 
অন্যখানটা কোন্‌ খানে-_কোন্ধানে সেইটে ছ। হয়ে আছে, সেইটে বের 
করে নেওয়াই আজকের মাহ্থবের সাধনা । বা নেই তাকে মান্য সঙ 
করে তুলবে-_মান্থষেহ জন্য এ কাছ বিধাতা রাখেন নি। যা আছে, 
যা স্বজ্ূপতঃ সমস্ত আকাশে বাতাসে মাটীতে আলোতে আমার সকল 
লত্তাস্থ ছড়িয়ে আছে, তাকেই খুজে বের করে নিয়ে গেঁথে তুলবে মান্য 
তাকে বিচিত্র মালায় মাহুধের আন্ত এই ভিতীহ স্থির কাজই মাহবকে 
বিধাতা দিয়ে রেখেছেন। 

শচীশ কেবলই খুজছে, কিন্ত যে সত্যকে সে খুজছে লে তো এত 
স্বল্প নয় ঘে কেবল বুদ্ধি দিয়েই তার লাগাল পাওয়া যাবে কিংবা রসের 
পথেই তাকে বেধে রাখা চলবে। ভীবনের লে সত্য বে লমশ্র--তাই 
তাকে উপলব্ধির পথও সমগ্র। তাকে শুধু ফানে শুনে ধরে রাখার বস্ত 
লে নয়, শুধু চোখে দেখেও তাকে ফুলিয়ে ফেলা যাবে না, শুধু মস্তিষ্ক 
খাটিয়েও তাকে বোঝা শেষ হবে না, শুধু বুকের মধ্যেও লে আটকে 
থাকবে না--কোন এক জাঘগা দিয়ে বাধতে গেলে, ভিছ্ুGক সে পড়বেই_- 
তাকে রাখতে হবে বা জ্ঙনতে হবে সব দিছেই। কিন্তু সমগ্র সতের এ 
খোচ! যাদের, দ্বীবনে দেখ দিন্ট না, তারা কোন একটাকে নিয়ে অবস্ত বেশ 
চালিয়ে দিতে পারে-_খেমস। £গ্ছরেছিল হরিমোহন কিহব। বেঁষন পেরেছিলেন 
ভ্গযোহলও। থিসিসের প্রতিক্রিয়যর যে এাান্টিথিসিস আচস সেটাই যে 
সমাধান নল; (সেটা সেদিনকার পরিবেডেশ বোর্কী, না গেলেও আজ বুঝতে পান 
অনেক সহজ হনব এসেছে ৷ থিসিক বা ছিল তা একেবারে মিথ্যে নয়_তাহলে 
কোন দিন তার্জন্ডিত্বউ সম্ভব হতে! না__কিন্ত ভার 1 যে ছিজ্র ছিল, থে 
ক্কাক বা ফাকি ছিল, সেই ছিত্র দিয়েই তার মধ্য থেকেই জন্মলাভ করে তার 
এান্টিথিলিস । কিন্ধ যাকে সে জন্ম দিল (সই নৃতন সত্য তার জন্মদাতাতে 
মিখ্যে করে দিয়ে নিজেই যদ্গি আবার একান্ত একমাত্র সত্য হয়ে উঠতে চায়. 
তবে সেও তার বাতুলতাই হুবে-_তার সম্ভাবনাও সত্যিই নেই । 
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চর্রিম্বোহন, তার আদর্শ, তার লোকজন, তার কাজকর্ম, টার কথাবার্তা 
যা. তাকে বহু বিশেষণ দিতেও ক্লান্তি বোধ করি শুধু মাত্র বলি তা 
লোহরা । হুরিমোহনের মধো সৌন্দর্ধ কোথাও লেই_-তথাপি ধর্মের নামে, 
পুণিযর নামে, শাস্ত্রের মারফত ভারতবর্ষে সেদিনও ঘেমন এই হরিমোহল 
ছিল, আজও তেমনি আছে বলা যেতে পারে। কেউ কেউ বলবেন 
হরিমোহন ঘা তা-ই ভারতের ধর্ম নছ তা-ই ভারতের শান্তর দয়। মানিও 
যদি থে তা নয়_তবু লমাজে চলে যা ত। এই-ই বটে। ভারতবর্ষের 
খামিকতা একদিন যে হরিমোহনে প্খবসিত হতে পারল সেই কারণেই 
প্রশ্ন তুলতে হবে কেন এমন হল? অকুঠ কৌলীন্ত- ও সুযোগ স্থবিধা 
প্ররুষাহক্রমে ভোগ করতে করতে ভেতরটা ধখন ঝাঝরা হযে উঠল, 
মন্ছপ্যাত্ব বলে কোন পদার্থ যখন আর রইল না, তখন ইংরেজ আমলে 
হরিমোহন জ্ঞাতীয় জীবের! যা হয়ে দাড়াল চতুরঙ্গের লেখকের ভাবায় 
তা হচ্ছে, (হুরিযোহন ) ‘কেবল ঠাকুরদেবত! নু, সংসারে যেখানে যার 
কাছে যে পরিমাণে স্থব্ধা পাওয়া যায় তাকে সেই পরিমাণেই মানিয়া 
চলিতেন-_থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদের রাজপুরুষ, খবরের 
কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয় ভক্তি করিতেন, গোত্রাহ্্মণের 
€তা কথাই নাই ।'-_-এই বে চিত্র এর মধ্যে কি কোন মনুন্যত্ব আছে? 
অথচ ভারতবর্ধের বাআনে এ হেন মনুয্যত্বহীন ধামিক লোক বেশ 
চলে_-সেদিনও দাত আজও চলে আসছে । একট! ধর্মের আত্ম! বাদ 
পড়ে গিয়ে তার প্রাণহীন অঙ্থষ্ঠানগুলি একট্ট। আতকে কি রকম অমানুষ 
করে তোলে, হন্সিমোহনের বাগহত্ত কআতক্ষন্য্নল শকখুটাধবনি আর 
ব্ৰাহ্মণ ভোজনের অন্তরালে পুরন্দরের ব্যভিচার আর তার গিতাকর্তৃক তার 
সমর্থনের মৰ্যো তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যবে । কন্ধ তবু সমাজ প্রশ্ন করে 
কই বে, হরিমোহনকে মান্য করা বাবে কি করে? তার দাক্ঞযক্ঞের কি 
কোন মুল্য নেহ ? তার আচরিত ধর্মে কি কোন লত্য বে করা বাবে লা? 

হুরিমোঁহনের ঞ্জতিক্রিঘার জন্ম নিলেন জগমোহন ঠিক তায় বিপরীত 
চিত্তবৃত্তি বা মন নির্ে। আদশ সংঘাতক্রান্ত সেদিনকার বাংলাদেশের তথা 
ভারতবর্ষের সামনে দেখা দিলেন .তিনি নূতন একটা পথের খোজ নিতে 
মহত্ত্ব তার সহজ তৃষণ, তিনি হন্দর, তার প্রতি অন্কাঘ মাথা নত হছে আলে 
তথাপি ভিনি হরিমোহর্লের প্রতিবাদই শুধু- তিনি সমগ্র মান্য নন। 
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পাশ্চাত্য চিন্তীধারা আন সেখানকারই পত্রিটিভিজ্রম তাকে হুন্দস্স করেছে 
বটে -- হরিমোহনের নোংরামির ঠিক উল্টো __ কিন্ত তাতে শেষরক্ষা 
যেমন হয় না, যা প্রমাণ করেছে শচীশ, তেমনি হুরিমোহনের তিনি কি করতে 
পারলেন? হুরিমোহনের তিনি প্রতিবাদ এবং স্বদ্দর প্রতিবাদ, কিন্তু 
হরিমোহনকে যদি বদলে ভেঙ্গে চুরে নৃতন করে গড়ে নিতে না পারা 
যায় তবে সমাজ বদলাল কোথা ? হরিমোহনের দল .হুরিমোছনই খেকে 
যাবে, হওয়ার মধ্যে নৃতন একটী দল ভ্রগমোহনের ক্ষপে স্বষ্ট হল__ এই 
মাত্ম। প্রতিক্রিঘ্ার প্রথমে এসে জগমোহন বদলাতে পারেন নি-_ শচীশ 
সে বদলানর ইঞ্জিত রেখে গেছে শুধু । রবীন্ঞরোত্তর যুগের যুগশ্রষ্টা 
সাহিতিযকদের উপর ভার পড়েছে হুরিমোহনের খিসিস ও জগমোহলনের 
এাণ্টিথিসিসের সন্মিলনে পরস্পর পরস্পরকে বদলে নিয়ে একটী নৃতন চলার 
পথ তৈরী করে তুলবার । 

হরিমোহন একটী ব্যক্তি নদ, এককও নয় __ একটী সভ্যতার 
একটা অবস্থাকে লে কূপ দিচ্ছে। কিন্তু এ কথাটা আমরা মানতে 
রাজী হই না। আমরা হরিমোহলকে একটী accident বলে ধরি এবং 
হিন্দুধর্ম ও ছিন্দুধর্মাস্থগত হিন্দুসমাজ ব্যবস্ধার যে চিত্রকে সে প্রকাশ করে 
সেটা যে কত বড় সমস্তা সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে বলি, ওঃ, এতদিনে 
সমাজের এ রোগ প্রায় সেরে এসেছে কিংবা ও কোন জাতীঘ রোগ নদ্ব__ 
আকশ্িক ব্যক্তিক আবির্ভাব মাআ। হিন্দুধর্ম ও. সমাজের যে দর্গতি, 
যে অনাচার, অবিচার, অত্য]ুচার একদিন বক্ষিমচন্র রখীআলাখ শর্ৎচত্রকে 
সাহিত্যের মাধ্যমে দেশকে নব চেতনায় সচেতন করবার ব্রত গ্রহণ করিয়ে 
ছিল, দুর্গতির খুঁমন চরম অবস্থযুতেই আমরা পৌছেছি বে; আ্রত যে তাদের 
সমাধা হয় নি, সমাজ যে আকাীজ্কিত নৃতন কপ আজও গ্রহণ করে নি-- সে 
ভার যে আমাদের নিজেদের স্বন্ধেই .7ওয়।-প্রয্োজন__ সে কথা বোঝাবার 
বোধ পৰ্যন্ত আম্মদের লোপ পেরে; গেছে। আমরা তখাকবিত শিক্ষিতরা 
মনে করছি বাইরের যে চেহাযাট। আজ সমাজের স্টেখতে পর্চচ্ছি-_ লেট 
লমাধানের শাস্ভির। কিন্ত রবীন্রলাখ শল্লৎচন্র যে সব প্রশ্ন সেদিন তুলে 
রেখে পিকেছিলেন, হিন্দুর “বর্ম ও ধর্মশাস্বাস্মোদিত হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থায় 
আদও তা যে শ্ব সমাধান শাস্বগত ভাবে পাছ নি--এ কথ! বোঝান এখনও 
ছুঃলাধ্যই বল! চলে । আজও মন্দিরে বন্দি পুল দেওয়া কিংবা নিন্দে 
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ঢাকঢোল পিটিয়ে বারো যাতে তেরে! পার্বণ কর। কিছ ব্রাহ্মণ ভোজন চালিছে 
বাওদ্বাই হিন্দুর দৃষ্টিতে ধাশ্মিকতার চিহ্ন বলে সম্মানিত হন্ব_মানুল হিসাবে 
সে কতটুকু মন্নন্যত্ব অর্জন করেছে__-তার বিচার আজও হর লা বলা যা । 
কিংব। বল চলে সমস্ত/ আরও প্রক্ষতর হথছেছে-__তগন পনের কোৌপীন্ত বা 
ক্রাঙ্ষণতার কোৌলীন্য সমস্ত সমাজকে ঘে ভাবে মেরেছে-_মাঙ্গুলকে মাছুষের 
নধাদা থেকে বঞ্চিত করে গোটা সমাজ্টাতেই যে ভাবে পাকের তলায় লামিগ্রে 
এনেছিল, আঙ্গ সেই তার সাতে যুক্ত হয়েছে শিক্ষা-কৌলীন্য । শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিতের যে ভেদটা সমাজকে আজ আর এক রকম করে খণ্ডিত করছে, 
তার ফলও বড় সাংঘাতিক ও স্থদূরপ্রসারী । 

সে ষাক্‌, হন্বিনোহন সমাজের ধে চিত্রকে প্রকাশ করছে তা যে শাকশ্সিক 
খা ব্যক্তিক প্রকাশ নয়, এইটে বোঝা দরকার-__আকশ্মিক হলে রবীহ্ছশরং- 
চিত্তকে এ এমন করে ভাবিয়েও তুলতে! না। এর পরের প্রশ্নই হচ্ছে, ঘে 
সমান বাবস্থার্‌ ফলে সমাঞ্জ এমন স্তরে এসে পৌছেছে, তার পরিবর্তন আজ 
অপরিহাধ্য_-আর এ তো জানা কথা যে ভারতবর্ষীয় সমাজ্জ তার ধর্মজ্গতের 
আদর্শ ও বিশ্বালান্থধাম্ী গঠিত। তাই ভারতবর্ষের সমাঙ্গ কাঠামোকে নূতন 
করে সৃষ্টি করা মানেই হচ্ছে তার ধর্ম ক্ষেত্রের আদর্শকেও নৃতন চেতনার সঙ্গে 
বোঝাপড়া করে নেওয়া ! অন্য দেশের ধর্মের আদর্শ তার সমাজ জীবনের 
মূলে এতখানি ওতপ্লরোত লঘথ। ভারতবর্ষের বর্তমান আদর্শ-সংঘাত তাই 
স্থদূরপ্রসারী ও ঢসই অপ্চই সহজও নহ । 

ধর্ষের বান্ছিকু রূপ আব আচরণ যখন +একদিন মানধকে অমাঙ্ুয করে 
তুলেছিল, যখন ‘মানুষ’ হুওছার প্রশ্ন আর ছিল লা, জীবনের দৈনন্দিন আচরণে 
হ্ম্দর মটু হওয়ার চেষ্টা ঘধন ' লোপ পেয়ে গিয়েছিল, অজ্জড় অমর 
জ্ররামরণগীন ব্রহ্মবস্তর সাধন! যখন সমস্ত জাতটাকে একটা গতিছহীনতার 
চুড়ান্ত জড়ত্রের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল খে অবস্থার জীব হন্রিমোহন প্রসূতি 
"=_ হিন্দুধর্মের এমনই একটী অবস্থা একদিন জন্ম দিমেছিল ভগবান বুগ্ধকে । 
তিনি নিচ এনেছিলেন এমন একটী ধর্ম ঘা মাহুযকে চোখ খুলে এই নাটীর 
অগতে মামুবের এ “মান্ধহ* হতে বলেছিল । বর্ণাশ্রমশাপিত বে হিন্দুধ্শ্দে 
সত্যিকারের স্থন্দর ও পবিত্র মান্য লা হয়েও “ধামিক+ মাহুহ হওয়া যায়, সেই 
হিন্দুধৰ্মকে বদলাতেই সেই সেদিনের বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব । দীর্ঘ কছেক হাজার 
বৎসর ধরে ভাল্পতবর্ধেক্স বাষ্টীতে চিন্তাজগতে তথা সমাজ্রজীবনে যে ব্যাপারটা 


২৯০ উচ্ছলভারত [৮স বর্ধ, গম সংখ্যা 


ঘটে আসছিল তার ইঙ্গিত এই রকম £ হিন্দুধর্ম বলতে কছেক হাজার বংসর 
ব্যাপী এমন একটী ব্যাপক অবস্থাকে বোঝায় বে, যখন বল! হুম্র হিন্দুধমেপ্রই 
একটা অবস্থাকে বদলাতে সেদিন বুক্ধদেবের আসা প্রয়োজ্গন হয়ে পড়েছিল, 
তখন লেট। কোন্‌ হিন্দুধর্ম, তা বোঝা মুস্কিল হছে পণড়ে। সেইজঙ্তুই বলি যে- 
হিন্দুধর্ম মাহবের থেকে মাহুঘধের আচরণকে বড় করেছিল, ঘে হিন্দুধর্ম” 
ধমের অর্থ থেকে ধর্মের অশুষ্ঠানকে মূল্য দিয়েছিল বেশী, সেট হিন্দুধর্মকে 
বদলাতে সেদিনের বৌক্ষধর্যের উদ্ভব । যদি বল! হয় মান্ছষকে মাহষ চতে 
বলার কণা উপনিহযদও বলে গেছেন, গতিধর্ম সেখানেও ছিল, তবে তার 
উত্তরও হচ্ছে, উপনিযদে তে! ছিলই, কিন্তু উপনিযদের যে ব্যাথ্যান থেকে 
গতিধর্ম, প্রাপধর্ম, মানুষের ধর্ম বাদ পড়ে গিয়েছিল অথচ যে-ব্যাধ্যান ছিন্দুধর্ম 
নামেই চলে আসছিল, সেই হিন্দুধর্ষের কাছে মাঙ্গযের কথা শোনাবেন 
বুদ্ধদেব । কিন্ত স্থিতিধর্মা হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যালের এমন একটী শক্ত কাঠামো 
ছিল যা বুদ্ধদেব বদলে নিঘ্ে নিজের বক্তব্যকে স্বাপন করে যান নি) 
তখনে। সে সময় হয় নি বলে । তাই দীর্ঘদিনের জীবনী লাভ করেও বৌদ্ধধর্মের 
,গতিবাদকে পথ ছেড়ে দিতে হুয়েচিল সেই স্থিতিধরমী ভারতী অজড়বাদের 
কাছেই । আবার চলল কিছুদিন-_কিন্ত বিশ্বের বিখাতাপুক্রষ নিশ্চে্ই ছিলেন 
না--তিনি ভারতবর্ঘধকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন একটী ভরে ধেখানে 
বিশ্বের সঙ্গে মিলনে ভারত বিশ্ব-ভারত হতে পারে। তাই স্থিতিধর্মী- 
ভারতের ছুঘান্রে আবার ধাক্কা লাগল ইসলাম সভ্যতার । ইসলামকে হজম 
আজও ভারত করতে পারে নি। তার পরেই আসে হরিস্মেহনকে আন্ম দেয় 
থে হিন্দুধর্ম তারই দুয়ারে জগমোহনকে গড়ে তোলে ঘে নৃতন চিন্তাধার! 
সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গ__একটা'র পর একটা করে শেষ পর্ধ্যন্ত 
কষ্যনিঘমের ন্থপে সে তার শেষ আঘাত হানল। 

বাইরের অবস্থা তো এই । ভারতবর্ত্ তাঁর স্বদীর্ঘ দিনের চলার পথে 
বহিরাগত অনেক কিছু গ্রহণ করেছে, সন্দেহ নেই, কিন্ত স্থপ্রাচীন উপনিষদের 
লম্র ছেড়ে দিয়ে যখন থেকে বিভিশ্ন দর্শনের দিন আরস্ভ হয়েছে, তধঁন থেকে 
অনেক কিছু যা-ই সে গ্রহণ করুক না কেন, তা করেছে সে নিজের স্থিতিশীল 
কাঠামাটাকে মূলতঃ বজাঘ রেখে । তাই বৃদ্ধদেবের গতিধর্মকে সে নিজের 
অস্থিনজ্দায় গ্রহণ করে. নিজেকে নৃতন ছন্দে নুতন ক্ূপে রূপাহ্থিত করে নিতে 
পারে নি__তাই বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় হিশুতর্মের যে দুর্গত অবস্থার স্থটি 


ই্ছাষ্ট ১০৩২ ] চতুরশ্ষ__রবী হ্বনান্চ 


হয়ে চিল, সেই একই দৃশ্য প(ওঘ) খাবে পাশ্চাতা লতা এদেশে আসার পুর্ব 
সুহ্ূতে-_আমাদের বর্তমান আপোচনান্র যা পাচ্ছি হুরিমোহন পুরন্দরের 
মারফত । 

হিন্দুধর্মের এত সম্পদ এত গৌরব থাকতেও কেন যে তা বারবার এমন 
করে আবিলতান্বার! আবুত হুল্রে পড়ে তার কারণই হচ্ছে, উপন্িষদীদ্দ ঘে 
প্রাণবাদই ভারতীয় চিন্তাদারার শুংকর্খ, ভারতবর্ষের সমাজগঠনের বেলায় 
ক্রধিগণ গতিসীল সেই প্রাপবাদের নাশদ গ্রহণ করেন নি--ভারতীয় চিন্তাধারার 
এত সম্পদ সত্বেও তার সমাজ জীবন স্থিতিধর্মপ্রধান প্রজ্ঞাবাদ (inte- 
Llectualism) শ্বার! ওষ্েপৃষ্টে আবৃত । তাই বারবার এমন করে বাইরের 
গতিধর্ম তাকে তার সাযাজিক ক্রটিটুকু সারিয়ে নিতে উপস্থিত হলেও তাকে 
সরিয়ে দিল্রে আবার সেই বণাশ্রম ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করেছে । কিন্তু এতদিন 
পর্থন্ত এ ভাবে চললেও এবারে বিশ্বলভযত। এমন এক অবস্থাতেই এল পৌছে 
গেছে, ঘেখানে দাড়িছে আর ভারতবর্ষ তার একান্ত স্বিতিলীল কাঠামাকে বজায় 
রাখতে পারবে লা। তাই কেমন করে বহিরাগত ( বহিরাগত বলব 
কেননা চিন্তার জগতে এ গতিধর্ম ভারতের যতই থাকুক, এ তার 
সমাজ জীবনে উল্লেখঘোগ।ভাবে অনুপস্থিত ছিল) এ গতিধর্মক নিজের 
স্থিতিশীল কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জসীভূত করে নিয়ে সমাক্র ব্যবস্থাটাকে 
জীবন্ত করে নিতে পারে, কেমন করে বামূন চারালের মঙ্য্য-স্বষ্ট 
(ডেদট! তুলে দিয়ে মাহধকে মাঙ্গষ হিসেবে মধাদা দিয়ে সমাজ তৈরী 
করা ঘেতে পাক্সে_আন্র তার এতদিনকার অভিজ্ঞতা দিয়ে তারই পথ 
খুজে নিতে হবে। লেইখানে ভগযোহনের সঙ্গে হরিমোহনের সাক্ষাৎ 
হবে, সেইখানে জগমোহনের পাঁজিটিভিঞ্ম হরিমোহনকে বদলে নিয়ে 
তার জীবনের সতাটুকু প্রকাশ করতে সাহাস্য করবে । আজকের ভারতব্ঘ 
তার রাষ্টরক্ষেত্র থেকে ভারতীয় সমাঙ্জের গ্রানি দূর করবার জন্য যে 
সব পদ্ব। গ্রহণ করছেন, তার প্রম্োজন অনেকখানি হলেও ঠিক এইতেই 
শেষ সমাধাঁন হকে না। কেননা যে দেশের সমাজ তার ধর্ম ও দর্শন- 
শাস্তন্ধার। অন্থশাসিত, তাকে সেই ধর্ম ও দর্শন শান্সের ক্ষেত্র থেকে 
বদলে নেওগার প্রঘ্রোজন সমূহ । এইখানে দাড়িয়েই পরস্পরবিকুক্ত বলে 
পরিচিত ফ্ড়াজ্রড়ের সমস্বদতত্বের প্রয়োজন হছে পড়ে। দৃষ্টান্তবিহীন 
তত্বালোচনা অবাস্তব হুয়ে 'মাহুযের ধরাছোয়ার অতীত হয়ে থাকে_- 


উচ্ছলভারত [৮ম বৰ্ষ, ধম সংখ] 


তাকে সমাজ জীবনে কপ দেওঘ সম্ভব তয় লা। এর সমন্বয় তত্বের 
আলোচনা ও দৃষ্টান্ত আমরা শত বর্ষ পুর্বে আবিদ ভ্রীলিত!গোপাল দেবের 
জীবনে ও তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে ব্যাপক ও গভীর রূপে পাই বলে 
সে তত্ব সমাজ জীবনে প্র্থোগ করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পথে এগিছে 
যাওয়া আমাদের পক্ষে সন্ডন্ব হবে। 

জগমোহনকে যে হরিমোহনের সাথে মিলতেই হবে তা বুঝিছে দিচ্ছে 
শচীশ । হুরিমোহন ভারতীয় চিন্তাধারার কোন্‌ দিকটাকে প্রকাশ করছে 
এবং জগমোহনই বা বিশ্বাত্মার কোন্‌ আকাক্তাকে বহন করে নিছে 
এসেছেন উপরের আলোচনার সেই পটভূমিকায় শচীশের সে ইঙ্গিত অ।মরা! 
পরের বারে ভেবে দেখব) 


পুস্তক পরিচয় 


গীতা-পরিচয় : শীধীরেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. প্রণীত ও রখীজ 
শীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১নং রথীন বানাজ্জর্শ লেন ঢাকুরিয়া কলিকাতা ৩১-এর 
পক্ষে অধ্যাপক শীকুমুদনাথ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত । মুল্য ১ মাত্র । 

শ্রদ্ছেয় গরাস্বকার গ্রন্থ মধ্যে বর্তমান যুগোপযোগী নৃতন কতগুলি ভাবধারার 
সছিবেশ করিয়াছেন, আবার পাশাপাশি অতীতের মামুলী চিস্তাধারাও 
তুল্য ভাবেই স্থান পাইড্াছে। ছুইছের সামঞ্জস্য রক্ষিত হুস্ত নাই । নৃতন 
ভাবধারার সজে খাপ খাওয়াইঘা অতীততে বর্তমানের ক্বপে রূপায়িত 
করিতে পারিলে এবং স্লোকগুলির তদঙ্ুরূপ ব্যাখ্যা দিলে গ্রন্থখানি 
যুগচিস্তার পথ প্রদর্শন করিতে পারিত। যে সব ভাবধারার প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি আরুট হুইয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রথমটি হইতেছে 'রাগছ্েছ 
বিমূক্তৈস্ব বিষয়ানিস্্িয়ৈস্টরন্‌ । আত্মবশ্তৈবিবখেঘাআ! প্রসাদমধিগচ্ছতি',_এই 
গ্লোকটীয় অন্তর্গত ভাবধারার ব্যাখ্যান । এই শ্লোকটী হইতেছে একটা মাত্র 
ল্লোক ধাহা একমাত্র শীক্ফেরই নিজস্ব । কোনও মুনি ঞ্চযিই এই পথের সুস্পষ্ট 
দৃষ্টাস্ত স্থাপন করেন নাই । শ্রীকবষ্ণের নিজ জীবনের চিআই এই শ্লোকটীর মধ্যে 
অক্ষিত হইয়াছে । এই শ্লোকটীর ভাষাই হুহুবে ভবিষ্যৎ অনাগত ভারতবর্ষের 
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স্বিতপ্রভ্তের ভাঙা এই শ্লোকটীর পূর্বের স্থিতপ্রস্ঞের ধে তিন্টী ভাবার উল্লেখ 
আছে, তাহা হইতেছে 'অজ্ুবাদ' ; আর ‘রাগন্ধেধবিমুক্তৈস্ত” সোকটীর ভাষা 
হইতেছে ‘বিধেদ্র'। এই স্লোকের অন্তর্গত ‘বিধেয়’---পদদ্বারা ইহা সমধিত 
হইতেছে। লেখক লিখিতেছেন, ‘কোন্‌ কৌশলে বিষ-বিঘ প্রলাদে পরিণত 
হয়, প্রকৃতির সকল বঙ্গ স্পর্শ করিস! কূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দকে ব্রহ্ম ভাবে আ'ন্ব।দন 
করা যায়, তাহাই হুইল গীতার নৃতন সিন্ধান্ত ৷" আমরা এ সঙ্গদ্ধে সম্পূর্ণ 
একমত । কিন্তু এই ল্লোকটীকে গীতার 'কেন্দ্র' ধরিলে পঞ্চদশ অধ্যায়ের 
শেষের দিকে বদিত স্লোকনুলির মধো পুরুষ-অগ্রের স্বানে পুরুঘ-চতুষ্টয়ই 
স্থাপন কর! উচিত । গীত! সর্বগুহ্থতম তত্বের খোঞ্জ দিয়াছে । পুরুষোৱম 
তথই হইতেছে সর্ববগুহুতম। লতার মতে 'গুহ্াতর”, তত্ব হইল 
পরমাব্মা-তব্ব বা ঈশ্বর-তত্ব । “ঈশ্বর: সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহঞ্ছুল ভিউ তি'__ 
“ইতি তে জ্ঞানমাধ)াতহ শুহ্থাৎ গুহৃতরং ময্া”-_“ছআক্ষরঃ পুকুষন্থন্তঃ পরমাত্মা 
ইত্যুপাহৃতঃ। যঃ লোকত্ন্মমাবিশ্ত বিভণ্ডি অব্যয় ঈশ্বরঃ ॥” যিনি ঈশ্বর, তিনিই 
পরমাম্্া ॥ গ্রস্বকার ১০৩ পৃষ্ঠায় তর-তম-র এই ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন 
ও পাশ কাটাইয়! গিয়াছেন ইহাকে কোনও এক গ্ীতাচাধোর মত বলিঘা 
উল্লেখ করিয়।। কিন্তু আমরা বলিব-_ঘদি 'রাগন্দেষবিদুক্তিত্ত'_লোককেই 
স্তাকারের মতে স্থিতপ্রস্তের চরম ও পরম লদিন্ধাস্ত লোক বলি! ধর! হয়, 
তবে কতা চারি পুরুষের উল্লেখই কর! হুইয্াছে বলিয়! মানিল! লওঘা ছাড়াও 
গত্যন্তর থাকে না। পরমাত্মস্তরে অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষের শুর অর্দ্জুল শ্ররুষণ 
ও পরমাস্মা এই তিনের পারস্পরিক সম্বদ্ধের উল্লেখ রহিম্বাছে। “তমেব 
শরণং গচ্ছ?__এখানে নিশ্চয়ই ঈশ্বন্ব বা পরমাত্য। 'পরোক্ষণ। কিন্তু সর্ববগুহৃতম 
ধ্ৰরে রহিদাছেন দুইজ্রন__এক অর্চ্ছুন ও অপর শ্রুষঃ। প্রীকষেঃ ঈশ্বর ও 
পরমাত্মা একীভূত । শরক্কফের বিশ্বক্ূপহ পরমাত্মক্ূপ । পুরুষোত্রম প্রতাক্ষ 
“বর্তমান' থাকিগ্রাই বলিতেছেন, ‘মামেকং শরণং ত্রজ্জ'। '‘রাগত্েযবিমুক্তৈস্ত' 
স্গোকের মুত্িমান আন্বাদন-হ্থন্তপ একটী উদাহরণ প্রতাক্ষ দৃষ্টিগোচর লা হইলে 
কেছ বুঝিতেই পারিত না, রাগত্েযবিমূক্ত ওত্মবন্ত ইন্জরিয ভ্বার! বিবস়-যিচরণের 
ফলে বিষদ্ প্রসাদে পরিণত হয় । শ্ররুষ্ণ চতুর্থ স্তরের স্থিতপ্রল্ঞের বাস্তব দৃষ্টান্ত ৷ 
বৈরাগোর পথে পরম্াসত্মাকেই পাওঘা! যাল ; অথচ গ্রন্থকারের মৃত এই যে, 
বিষছে আলক্তিও থাকিবে লা, বিন্ধেবও থাকিবে না। অনুরাগ ও বিরাগ দুই-ই 
ত্যাগ করিতে হইলে অন্ররাগপূর্ববক আ্বাকড়াইদ্রা করিলে ঘেমন ধরা যায় না, 
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দ্বেবপূর্বাক ছাড়িলেও তেমন তাহাকে ছাড়া যায় না । আসক্তি ও বিরক্তি দুই-ই 
বার্থ। আজও অনেক মানব বিষয়ের মধুময় সংস্পর্শে কাঙাল. বিরক্ত 
মানব বিযমদ্র স্পর্শের কল্পনায় কাতর ; উভয়েই বিবয়ের সঙিত নিত]যুক্ত'। 
পৃঃ ক 

খুবই ঠিক কথা । বিষগ্ ভোরীর যে বিবয়-ধান, বিবগ্রত্যাগেচছুর ও 
সেই একই বিষঘ-ধ্যান। পন্িচ্ছিজ্জ ‘আসছি’ হইতে আরম্ভ করিলে সাধককে 
হয় ভোগী নয় তো ত্যাগী হতেই হহ্ুবে। কিন্ত গীতোক্ত সাধনার 
আরম্ভ ‘উর্দ্ধমূল’ পুক্রযোত্তম হইতে । “আমির দৃষ্টিতে ‘ব্যয়’ যাহ, 
বিষ্প স্বজূপত: তাহা নয়। পুরুষোতমের নঞ্চনে নয়ন মিলাইয়া দেখিলে 
বিষদের ঘে প্রসাদ-র্ূপ উদ্ভাসিত হয়, ভাহানুই খবর এরাগত্ধেষবিমুক্স্ত” 
প্লোকের মধ্যে ও তাহার ব্রক্ম জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে) পুরুষোত্তম নস 
হইতে ও পুরুষোতম জীবন লামনে রাখিছা তার পরিচয় লাভ করতে হইলে 
যে-সব শ্লোকের ব্যাখ্যায় পরিবর্তন সাধন করা প্রস্নোজন, যাহ! না করা হইলে 
গীতার উদ্দেশ্য বাথই হয়, সেই শ্লোকগুলি মোটামুটি উল্লেশ করিমা আমর) এই 
আলোচন) শেষ করিব ॥ ‘এষ তেহভিহিতা সাংখ্য বুদ্ধিষোগে ত্িষাহ শৃণু । 
_াধামিমাহ পুশ্পিতাৎ বাচম্‌_'য। নিপা সৰ্ববভূতানাম্‌ ত মাজ্াস্পশান্ত কৌজের” 
_ারাগদ্েববিমুক্তিত্ত'_ _“ক্ষেআক্ষেতজ্ঞখোবেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা,” সমন্ড অছোদশঃ 
চতুৰ্দ্দশ, বোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায় । এইস্থলে বিশেষ প্রপিধানযোগ! ঘে, গীতোক্ত 
ত্ৰিবিধ শ্রদ্ধা, ত্ৰিবিধ ক, তিবিধ অর, জবিধ হোম, ত্রিবিধ দান, জিবিধ তপের্জ 
স্থানে ভাগবতের ‘উজ্ধব স্তা’য় চতুর্থ আর একটা নিগুণ অ্বরের উল্লেখ 
রহিগ্াছে। গীতার “ঘৎ করোবি’ ইত্যাদি স্লোকেও এই চতুর্থ কের ইঙ্গিত 
রহিয়াছে । *হৎখকরোধি” বলিতে সাত্বিক, রাজস ব! তামস যে কোন কশ্মই 
বুঝাইবে, এবং “মদর্পপম্” অংশের সাধন দ্বারা এ সাত্বিক রাজ্গল বা তামস কর্ণ্দের 
নিঞ্ধলত্ব বিধানের কথাই রহিয়াছে । দৈধাস্থর সম্পদ বিভাগের প্রচলিত 
ব্যাখ্যা অচল । পুরুযোত্তম কোন্‌ কোন্‌ সম্পদে সম্পন্র ছিলেন? দৈবী 1 
আন্রী না উভয়ের সম্বিত সম্পদ? দৈবী সম্পদের অন্তর্গত সত্য ও অহিংসা 
কি পুরুবোত্তমের সত্য অহিংসা? ইবী সম্পদ 500১০, আহ্বরী সম্পদ 
45955515 । দৈবী সম্পদের অন্তর্গত অহিংসার সঙ্গে কি 'বন্ত নাহস্কত ভাবহ 
বুদ্ধি ন লিপ্যতে ৷ হত্বাপি স ইমান্‌ লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ 
__এই ক্লোকের সামপ্রন্ত করা যায় ? সমস্ত লোকের হিংসা করিয়াও কি করিস 
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অহিংস থাকা বাদ, তাহ! কি দৈবী সম্পদওযালারা কল্পনা করিতে পারেন? 
অৰ্জ্জুন দৈবী সম্পদের অধিকারী ছিলেন বলিঘ্া্ট না তিনিও বৈরাগ্য সাধনার 
অন্ত ক্ষিপ্ত হুইছাছিলেন ? অর্জ্ছুন কিন্ত শীর্ণ প্রবত্তিত সাধনার ধারা আশ্রয় 
করিয়। দৈবী ও বাসম্থরী সম্পদ দুইঘেরইট উর্দ্ধে উঠিয়া ভুইয্ের সমীকরণ 
করিগ্রাছিলেন। '‘যত্র যোগেশ্বরঃ কষ্ণ:_-স্লোকেও €ঘাগেশ্বরজআ ও খন্গুদ্ধরত্বের 
এট সমহ্ব্ই সাধিত হউয্মাছে ॥ দৈবী আন্থরী-ভদও মন:কল্লিত, ‘যেমন 
গ্রস্বকারের মতে অন্চরাগ-হিবাগ মলোবুষ্ঠিকলিত । “মত্যেব মন: আধৎস্ব 
মতি বুদ্ধিং নিবেশয়’ বাক্য গুলিতে মন বুদ্ধির ওপারে প্রাণবল্লভ পুরুছোত্বমন্ডরে 
উঠিবার কথাই আছে । পুরুষোত্তম স্তর তইতে সাধনা স্বর করিলে নাহহ 
দেবান্থর সমন্বিত প্রহলাদ-জয় লাভ করে। এচ সন্বদ্ধে বিষ্ডারিত আলোচন! 
কোনও পৃথক্‌ প্রবন্ধে বা পুন্ডকে করিবার ইচ্ছা রহিল ৷ এখানে তাহার 
অবকাশ কম। আশা করি গ্রস্থকার এট সব দিকে লক্ষ্য করিঘ। পরত 
সংস্করণে বর্তমান যুগোপযোগী নৃতন পথ প্রদর্শন করিবেন। তাহা হইলেই 
তাহার “রখীন্র গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠানের লার্থকতা মিলিবে ৷ 
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ছিন্দুবিবাহ বিল £ গত «ই মে লোকসভায় সমস্ত সদস্ডেয় চ্যধ্বনি ও 
ক্রভিনন্দনের মধো হিন্দুবিবাহ বিল গৃহীত হৃয়। গত ৪ঠা মে হিন্দুবিবাহ 
বিলের অন্তর্গত বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত ধার! ১৫*-২* ভোটে গৃহীত হুইয়াছে। 
সমগ্র সমাজব্যবস্থায় উন্নতি বিধান এবং কঠোরতম বিধিনিবেধের অচলাঘতন 
উলজ্ঘনের এই প্রপ্থাস জাতির পক্ষে অগ্রগতিরই সুচক । প্রধান মন্ত্রী ঈনেহরু 
বলিয়াছেন : ‘বিলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ধারা সত্রিবেশিত হইলে সমাজ শ্ৰেচ্ছা- 
চাক্সিতার ল্রোতে ভুবিয়া যাইবে বলিগ্রা কতিপয় সদশ্ ঘে অকারণ আশঙ্কা 
প্রকাশ করিয়াছেন, উহাকে আমি অলীক ও ভিত্তিহীন মনে করি।” 

প্রথমতঃ ঘুগ যুগ ধরিয়া ভগবান মহুর শাসনে শাসিত নারীসমাজের মধ্যে 
সতীত্ব সম্বন্ধে এমন একটী 3690০ idea অস্বিমজ্জছাগত হুইয়া আছে যে. 
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সেখান হইতে সরাইছা! আনার ক্ষমতা লোকসভার পাশ কর? আইনের নাই; 
বাছির হইতে রাষ্ট্রীয্ ক্ষমতার বলে চাপানো বিধিনিবেধের শক্তি অতি সীমাবদ্ধ ৷ 
অথচ মন্থর শাসনের অন্তরে এমন একটী দার্শনিক চিন্তাধারা অন্ম্থাত 
রহিয়াছে, যাহা নারীদের রক্তের ভিতর বাসা বাধিতে পানিদ্বাছে ৷ 
ইহার তুলনায় লোকসভার ‘আইন’ একান্তই ভাসা-ভাসা ; ইহাতে না আছে 
গভীরতা না আছে ব্যাপকতা11। এই বিলের পশ্চাতে কোন্‌ মনপ্ডাত্বিক রহ ্য 
প্রেরণা ফোগাইতেছে, তাহার কোনও আলোচনা ইহার মধো নাই । বুটিশ 
শাসনের সঙ্গে ঘে লারী-জাগরণের প্রাবন এদেশে আলিঘাছিল, তাহাতে লক্ষ 
লক্ষ নারী পথে আসিগ। দাড়াইলেও এবং কিছুদিন নারী প্রগতির বুলি 
আওড়াইলেও দেখা গিদ্বাছে যে, বিবাহিত জীবনের কাঠামোর মধ্যে পড়িলে 
তাহারা যেই সনাতন সেই সনাতন । তাহাদের সংস্কারবন্ধ মৌলিক চিন্তা- 
প্রণালী একটুকু9 বদলায় নাই । কাছেই এই আটউনন্বার। উচ্ছজ্খংলতা বসার 
সম্ভাবন। খুব কম । পরস্ক যাহারা মন্থর শাসন উল্লজ্ঘন করিয়। চতিমধোই 
কাধ্যতঃ সমাজ ভাঙ্গিয়া পথে বাহির হইঘাক্টে, যাহার! প্রবৃত্তির তাড়লার 
লমাঞ্ছের কাঠামোকেই চুরমার করিতেছে, তাহাদের ইচ্ছান্গরূপ পথে 
তাহাদিগকে মোড় ফিরাইয়! একটী 'ব্যবস্থা’র মধ্যে আলিবার স্থধোগ এই 
বিলখারা সমাজ্গপত্িদের মিলিবে। এইক্ূপ ওকে ve না থাকিলে 
কোনও সমাজ স্থন্ক থাকিতে পারেন।। 

কিন্ত যাহারা এই বিলের বিরোধিতা করিতেছেন, তাহার! বলিবেন কি, 
কেন এই বিল আদৌ লোকলভায় উত্থাপিত হইতে পারিল? ‘কারণাভাবাৎ 
কাধ্যাভাবং'-_কারণের অভাব হইলে কার্ধে!র অভাব হয়। কি এমন “কারণ' 
ঘটিদ্রাছে, যাহার কার্য) স্বরূপ এই বিল আনয়ন ও এত ভোটাধিকো গ্রহণ সম্ভব 
হইল ? বন্ধ বৎসর পুর্বে এই বিল আনগন করা হম, বাদ-প্রত্তিবাদও কম 
হয় নাই ; রখী-মহারথী ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবুও কেন 
শের পর্যাস্ত ইহাকে আটকানে। গেল না? ইহারা নিশ্চঘই বলিবেন যে, এ 
দেশের শিক্ষিত সমাজ একান্ত পাশ্চাত্যভাবাপক্স এবং ভারতীঘ্ন এতিহোর 
বিরোধী ভউছা পড়িয়াছে বলিয়াই এইরূপ আইন পাশ সম্ভব হইল । ইহা 
বিরুতিরই পরিচাগ্রক । কিন্তু কেন এ-দেশে পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারা 
এমন প্লাবন আনিতে পারিল? আমরা বলিব, সে ‘কারণ’ ছিল এদেশের 
লভ/তার ভিতরেই । রোগীর কোন predisচ০3i0i০n৷ না থাকিলে কোনও 
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সংক্রামক ব্যাধির অন্থপ্রবেশ সেখানে হয় লাঁ। যেদিন ভারতবর্ষ অনড় 
চৈতস্যে আলক্ত হইয়া জড়কে “অস্ত”, বিজাতীয় ( £০৮০i৪৷৷ ) বলিছ। ভাবিছাছে 
বা তাহাকে ইহা দার্শনিক ও সামাজিক ভাবে ভাবিতে শেখানো হইয়াছে, 
সে দিন হষ্টতেই তাহার অন্তর-প্রকুতি প্রাপপণে জড়কে আকর্ষণ 
করিয়াই চলিয়াছে। এমনই হন্ত । Half-truth is its own Nemesis. 
One sided dogmatism has the opposite dogmatism latent 
in itself.—Caird. বিশ্বের যেখানে জড়-প্রধান সভ্যতায় পুষ্ট দেশ ও 
সমাজ বিমান রতিগ্নাছে, সেখান হইতেই তাহাকে ভারতব্ধ ডাকিয়া 
আনিয়াছে। ইংরেজ যে আনিদাছে, ইংরেজী সভাতা যে এ দেশকে গ্রাস 
করিতে পারিদ্বাছে, ইংরেজ চলিয়া যাইবার পরও যে এদেশ তাহাদের প্রভাব 
এড়াইয়! চলিতে পারিতেছে না, সেঙ্রন্ক কি দায়ী তাহারা লা আমরা 
নিজেরা? সর্বাগ্রে মনে রাখা উচিত ছিল আমরা আগশ্রাথের জগতেই 
বাস করিতেছি । ভারতে ইংরেজের আগমনর্ূপ এত বড় একটা ঘটনাও 
তাহার ইচ্ছার 'বাহনে হয় নাই । জগন্াৎ-০প্রনিত হুইয়াই পাশ্চাত্য 
বিশেষ প্রয়োজনে ভারতে ব্াসিদ্রাছিল । আজ প্রয্নোজন ছুর্যইয়াছে। 
জগজাথের দৃষ্টিতে প্রাচা-পাষ্চাতয ভেদ নাই ৷ তিনি ছেমন এক, 
তাহার বিশ্বও তেমনি এক । বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একই সমগ্র বিশ্বের এক 
একটা জীবন্ত অস । এই বিশ্বের যে অঙ্গ যখন দুর্ববল বা! বিষাক্ত হয়, তখনই 
সমগ্র জীবনের বা সমগ্রের প্রেরণায় অপর কোনও অঙ্গের তথিযদ্ছিনী স্থস্থতাতকে 
ত্র বিষাক্ত অঙ্গে অঙুপ্রবি্ট করাইয়। প্রকৃতির সহজ বিখানেই তাহার স্বস্বতা- 
বিধানের জ্রম্ক একট! বিরাট প্রচেষ্টা চলে। কোন স্থানের বানু উত্তপ্ত হুইলে 
তাহা হালক! বায়ু বলিঘ উপরে উঠিয়। যাদ্প এবং সেই শূন্য স্বান পুরণ করিবার 
জন্য চারিদিকের শীতল বায়ু অতি বেগে সেখানে ছুটিদ। আসে । ইহারই নাম 
ঝড়। ভারতের বেলায়ও এই জড়ীয় সভ্যতার ঝড় আসিয়াছিল পাশ্চাত্য 
হইতে । এদেশে যখন একান্ত অজড়ের উপাসনায় জড়ের দাবী অস্বীকৃত 
হুইল, রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষধিতপাযাণে'র দীর্ঘনিঃশ্বাস যখন আকাশবাতাস বিষাক্ত 
করিগ্রা তুলিঘাছিল, জড়-ব্মজড়ের দোঁ-টানাম্ দেশ হখন শৃন্তবাদের মধ্যে 
রিক্ত হইয়া পড়িতেছিল, তখনই পাশ্চাত্যের শীতল জড়-স্পর্শ এ-দেশতে 
একটু হাফ ছাড়িয়া বাচিবার পথ প্রদর্শন করিল ₹ তখনই ক্রমে উন্মাদের স্যায় 
জড়ের পিছনে সে ছুটিল, তবন্ই অজ্ডু-সভ্যতার উপাসকদল সেদিন জড়বাদের 
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শ্রাবনে গা ভাসাইদ? দিতে পারিয়াছিল । ইহ! মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ । ইহার 
অন্যথা! হইবার নম্ম। বিশ্ববিধাতার উদ্দেক্ত ছিল প্রাচোর একান্ত অজড়ের 
সঙ্গে পাশ্চাতোর একাস্ত ঝড়ের সমস্বদ্র বিধান? একান্ত অজড়ের এইট 
অপূর্ণতা দূর করিবার ভ্রল্কই জড়ের প্রাবনের প্রয়োজন ছিল । অড়ম্পর্শ 
হীন আজড ব্রযাভলীর ভাষা ‘bloodless category’ | ভারত স্বস্ূপতঃ 
অহড়বাদী, পাশ্চাত্য ম্বর্মপতঃ জড়বাদী। গুত্যেককেই আজ নিজের উরে 
উঠিনা অপরের সঙ্গে প্রাপখোলা মিললে মিলিত হুইয়া এক পূর্ণ সর্ববাজুম্দর 
বিশ্ব স্যরি করিতে হইবে । 

ভারতবর্ষ বা পাশ্চাত্য কেহই দুটকে ছুই রাখিঘ্বা দুইয্তের একীকরণ বা 
স্বশ্বলমাসের কল্পনা করিতে পারে৷ লাই । প্রাচা চাহিয়াছে অজড়ের ভিতর 
জড়ের নির্বাণ, পাশ্চাত্য ঢাহিষ্জাছিল জড়ের ভিতর অজড়ের পরিসমাপ্তি । 
কিন্ত এই বিশ্বে কাহারও তো একান্ত ভাবে সমাধির কোনও সম্ভাবল। লাই । 
নিত্য অনিতা দুই-ই বিশ্ববিধানে লিত্য। প্রাচ্য যুগ যুগ হইতে সমাজ 
গঠনের ক্ষেত্রে নর-নারী ছুইকে দুই রাখিয়। একটী সম্পূর্ণ সমাজ স্ষ্টির কথা 
ভাবিতে পারে না । সে পুক্ুবপ্রধান সভ্যতা গড়িছাছে, পুরুষের ভিতর 
নারীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া নর-নারীর মধো ‘শাস্তির’ সংস্কার আনিতে চাহিয়াছে। 
“ব্বিতীয্াৎ বৈ ভয়ং ভবতি’--উপনিযদের এই মঙ্্ই ছুইকে ছুই রাখিয়া 
সমাজ গঠনের ভণ্ডে ভীত করিয়াছিল । সে নারীকে নরেক মধ্যে নিঃলেখে 
মুছিয়া ‘একে'র সংসার রচনার প্রত্যাশী চইছাছিল। কিন্ত ‘তন্মাৎ একাকী 
বিভেভি' মন্ত্রে একাপিপতেোর ভয় যে নাঙ্ছযের দু্ট-থাকার ভয়ের চেয়েও 
বড় ভদ্ন বলিছ্া ঘোষিত হঙয়াছে, একথা সেদিন বুঝিবার সমস্থ হয় নাই । 
ভগবদ্ধিধানে আম্জ আর নর-নারীকে একাস্ক দুই থাকিলে চলিবে ন! । এককে 
দাবাইদ্র। অপরের একান্ত প্রতিষ্ঠা চলিবে না। নর-নারীর ছুই থাকিয়া এক 
হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাধিয়াই বিশ্বের ঠাকুর এই ‘বিশেষ বিবাহ বিলের" 
প্রবর্তন চাহি তেছেন। 

আমর! কি জানি, মহ প্রভৃতি মহাপুক্রষগণ কি বিধি-বিধানের ভিতর 
দিয়া নারীর সশ্বাতস্তরা মূছিয়। ফেলিয়। পুক্রবতসত্র সমাজ গড়িবার বাবস্থা 
করিয়াছেন 7 অনেকেই জানি ন! কিন্ব। জানিতে চাহ না) দুই একটী লোক 


এইখানে উদ্ধার করিব ॥ 


ষ্ঠ, ১৩৬২ ] সাময়িকী 


“'বালয়া বা যুবত্য। বা বৃদ্ধদ্বা বাপি যোবিতভ1॥ 

ন ম্বাতজ্রেণ কর্তব্য. কিঞ্চিৎ, কার্ধ্যৎ পৃতেঘপি ॥ 
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্টেৎ পাশিপ্রাহস্ত যৌবলে। 
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভাজ শ্রী ব্যতত্ত্রতাম্‌ ৪৮ 

_-বালিকা যুবতী বা বৃষ্ধা নারী গৃহের মধোও কখনও স্বতঙ্রভাবে 
কোন কারধ্যই করিবে ন! । বালো পিতার বশে থাকিবে, যৌবনে স্বামীর এ 
বৃদ্ধ বরসে স্বামীর অভাবে পুত্রদের বশে থাকিবে । শ্রী জ্ঞাতি স্বতস্্রত! ভজল]1 
করিবে ন।।’ এৎ্দেশেয় প্রাচীন সংহিতা! স্বতস্ত্র নর ও স্বতস্্র নারীর 
অকস্কোস্টমিলনের ভিতর দিয়া কোনও স্বস্থ সমাজ্জবযবন্থা গড়িয়া তুলিতে 
পানে নাই । এজস্ক দারী তাহাদের অন্্ম্থত দর্শন। ঘেদিন ছুইতে 
‘মায়ার’ কোন ব্রক্ষ-নিরপেক্ষ স্বদ্ছংপূর্ণ সত্তা স্বীকার লা করিয়া মাদ্ধাকে একান্ত 
ভাবেই ব্রগ্ব-অপেক্ষ কন্যা হইয়াছে, লেইছিল হইতেই নারীদের শ্বতস্রত। 
দার্শনিক ভাবে অশ্বীকৃত হইত্সাছে । অথচ বিশ্ববিধালে মায়া ও ব্রহ্ম পরস্পর- 
নিরপেক্ষ, স্বয়ং মূল্যবান-সত্তাযুক্ত, অথচ পরস্পরাহ্থগ ( interdependent ) 1 
পুক্ষষ-স্বাতস্যা ও নারী-পারতত্র মূলক এই সমানজ্ধ ব্যবস্থাত সমাজ কিছু 
দিল নিরাপঞ্ছে চলিয়াছে । কিন্তু পুরুষ যখন স্ব স্বাতত্রোক্পস অতি মাত্রায় 
অপব্যবহার করিয্না উহাকে 55660 interest" সনে করিয়া নারীর 
পারতস্রোর স্থযোগ নিল, তখনই প্রকৃতির বুকে বিজ্রোহ জাগিয়া উঠিল। 
যখন ডগবান মন্ত লিখিয়াছিলেন_ 

‘বিশীল:ঃ কামবৃত্তে। বা গুপৈর্ব। পরিবজ্ছিত । 
উপচর্ধা স্তিয়। সাধব্যা সততং দেববৎ পতিঃ ॥' 

-"নীলরহিত, পরদাররত, বিস্যাদিগুণবর্জ্জিত হইলেও পতিকে উপেক্ষা 
ন! করিয়া লাধ্বী স্ত্রী দেবতার শ্তায় তাহার সেবা করিবেন', তখনই কি 
তিনি এই বিল উত্থাপিত হইবার পথ খুলিয়া রাখেন নাই ? 

“বিশেষ বিবাহ বিলে'র উন্ভবের মুল রহিয়াছে পুরুষকে একাস্ড উচ্ছ.জ্খল 
আচরশের স্থধোগ দান ও নারীদের একাস্ত অসঙাদ্ ভাবে পুরুষদের ছাতে 
আত্মসমর্পন করার ঘোবপার মধ্যে । নারী আজ তাই ঘরে বাইরে 
বিজ্ঞোহিনী । ঘাহারা "সীতার' দৃষ্টান্ত যখন তখন উত্থাপন করেন, তভাচারা কি 
বলিবেন সীতা অনোবিজ্ঞানের কোন শুজ ধরিয়া পাতালে প্রবেশ কর্রিলেন? 
নিশ্চয়ই তাহার পাতালে প্রবেশের কারণ রহিয়াছিল পরীরামচন্দ্র কর্তৃক 
বারবার সতীত্ব পরীক্ষারূপ অবমাননার ভিতর! যেদিন সীতা পাতাল 


উজ্দ্ললভাব' (৮ম বর্ধ, «ম সংখ্যা 


প্রবেশ করিয়াছিলেন, "সেইদিন হইতেই তিনি বর্তমান যুগের হিক্রোকিনী 
মেয়েদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিঘ্বাভেন। সীতাদেবী সেদিন তামচম্দ্রের প্বাতক্ত্রোর 
কাছে নিশ্চম্মই যন্তক অবনত করেল লাই। বিশেষত: সীতাচরিত্র ভারতের 
শেষ নারীচরিঅও নঘ । বর্তমান নারীপ্রগতি আগ্ম লাভ করিঘাছে উইরাধার 
চরণ তলে, যাহার জীবনে অ্রদ্ধ-নিরপেক্ষ মায়ার একটী স্বত্ত রূপ, পুক্রব 
নিরপেক্ষ নারীর একটী শ্বতস্তর আস্বাদন মিথ উঠিয়াছে। 

আজ বাারা এ-দেশে €মথেদের কাছে বারবার সীতার কথা শোনান, 
তাহারা! কি পুরুষদের “রাম” হইতে বলেন? তুমি রাম হইবে না, অথচ তোমার 
স্বী সীতা হইবেন__এ দাবী নিশ্চয়ই অলঙ্গত। পুক্রধ যদি রাম হইবার সাধন! 
গ্রচণ করিত, বর্তমান বিল উত্থাপনের কোনও আবসরই থাকিত না। একথা 
বিশেষ ভাবে প্রনিধানঘোগ। খে সীতার্দেবীকে পাতাল প্রবেশের পথ খুলিদ্বা 
দিঘা ছ্ীরাম5জ্দ্রকে পর্যন্ত গীতার কাছে পরাজছ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 
উরফন্জোপে এই ভরৱামচন্দ্রই ভ্বাপর যুগে প্রকৃতির স্বন্তংমর্য্যাদ! স্বীকার করিছা। 
সীতার পাতাল প্রবেশের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, সীতার শরণ শোধ করিলেন ॥ 

নারীদের স্বাতত্রা স্বীকার করিলে তাহার উচ্ছ ব্খল হইবেন, ইহা মনে 
তাহারাই করেন যাহারা স্বাধিকারপ্রযত্ত । বিধবাধিবাহ. আইনসিন্ধ 
থাকিলেও এদেশ ও-দেশের মেণ্রেরা সকলেই বিধবা হুইয়াও বিবাহ করেন 
নাই । মাহ্ুয কি উচ্ছ ব্ধল হইবার জন্তই প1 বাড়াইদ্বা থাকে? মানুষ আবেষ্টনে 
অলেক সময়ে চরিত্র নষ্ট কর্ে-_ইছার দৃষ্টান্ডের অভাধ নাট । যে সমাজ মানুষকে 
কেবল সন্দেহের দৃ্িতে দেখে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার । ত্রিটিশ একদিন 
এই অজুহাতেই এ দেশকে “শ্বাধীনতা' দান করিতে সাহলী হয় নাই, পাছে 
চার! মারামারি কাটাকাটি ঝরিদ্বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হুয়। ব্রিটিশ চপিয়া গিয়াছে, 
মারামারি হৃষ্ নাই । বরং যে সব দেশীয় নৃপতি ব্রিটিশ আমলে কহ কাহাকেও 
প্রীতির চক্ষে দেখে নাট, তাহারা জাত সঙ্বন্ধ হইয়া এক-ডারত গড়ি! 
তুলিতেছে । প্রাণ খুলিয়া স্থাতঙ্্রা স্বীকার করিলে নারীরাও এমনি স্মস্থ সমাজ 
গড়িয়া তুলিবেন, ই! মনস্তত্বসন্মত । নারীও শ্বর্পতঃ ব্রক্ষমন়্রী,_-‘ধত্র নারী 
তত্র গৌরী ।' রবীন্দ্রনাথের ‘ছেড়েই রাখ দাসে’-নীতি আঞ্জ বাও্তবের 
দেশে কার্যকরী হটতে চলিঘ্াছে | ১৪৪-এর বাধনে ভারতকে বীধিদা 
রাখা ত্রিটিলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, লংহিতার বাধনেও মেয়েদের বাধিয়া 
রাখা চলিবে না। বণিয়া রাখার যুগ 5লিগা গিত্বাছে; ছাড়িদা রাখার 
যুগই এ সামনে । আমরা নবীন সুষ্টির বীঞ্গ বুনিয়া চলিব। স্বতত্তর নর 
ও স্বত্ত্ব নারী দিবা ভাবে অনুপ্রাণিত হুইয়! পুরুযোত্বম বিশ্ব গড়ির্বা 
তুলিবে__ইহযই পুরুষোত্তম বিধান । হহারই পূর্ব স্থচন। রহিয়াছে ‘বিশেষ 
বিবাহ বিলের" মধ্যে । পুক্তবোত্তমের জন্যাতরা সার্থক্ষ হউক ৷ বন্দেমাতরম্‌ . 





লিীঅগদীশ প্রেল ৪১, গড়িত্াহাট রোড, কলিকাতা হইতে মৎ স্বামী পূরুষোত্তমানন্দ 
অবধূত (বরিশালের শরৎকুষার ঘোষ ) কর্তৃক সুক্রিত ও প্রকাশিত । 





৮ম বর্ষ ভষ্ঠ সংখ্যা 
আষাঢ়, ১৩৬২ 


বিজ্ঞানী আইনস্টাইন 


জরীপ্রিয়দারঞ্জন রায় 


সকল দেশের ও সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন 
আজ পরলোকে । ধার জ্ঞানমহিমার দীণ্যালোকে মানুষের সমাজ অগ্রসর 
হয়েছে আশা ও আশ্বাস নিল্রে অন্ধকারের অস্বর্তেদ করে, তার বিঙ্জোগে 
পৃথিবীর সর্বত্র থে বেদনা ও দৈস্তের অহুহূতি জেগে উঠবে, এ কিছুই 
অপ্রত্যাশিত নয়। আইনষ্টাইন ছিলেন আদর্শ বিজ্ঞানী । বিজ্ঞানের সাধনায় 
বিশ্বস্থষ্টির রহস্য উদঘাটন করে পরম সতে/র স্বক্ূপ আবিষ্কার ছিল তার 
ব্বীবনের একমাত্র লক্ষ্য । ঘে হিরণন পাত্রের অভ্যন্তরে এ স্বরূপ ছিল অবক্ক্ধ, 
তার আবরণ উন্মোচন করে গেছেন বিজ্ঞানী নিউটন, তা হতে উদ্ধার করে 
সত্যের জ্যোতি্শ্বয় রূপকে প্রত্যক্ষ করলেন বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন । এই 
সতাদ্রষ্ট! বিজ্ঞানীর অভূতপূর্ব আবিষ্কার সম্বন্ধে ধংকিঞ্চিং আলোচনা হচ্ছে 
বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ৷ 

মহামতি নিউটন মহাকর্ণ শক্তির আবিষ্কার করে বলবিজ্ঞানের ঘে সব 
বিখি বিধান প্রপয়ন করেন, তা’হতে চত্দ্রন্ধ্য গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি ও ধর!- 
পৃষ্ঠের ঘাবতী্ দৃশ্তটমান ঘটনার সম্যোষজনক কারণ নির্ণয় ও বর্ণন! হুল সহজ । 
এতেই প্রতিষ্ঠিত হল পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি। কিন্তু এই মহাকর্ধের কারণ ও 
স্বহ্মপ রইল অন্ঞাত। পরবর্তীকালে দেখা গেল যে বিশাল নক্ষত্রজগগতের 
স্ুন্মাদপি স্ুস্ম অণুপরমাণু জগতের ঘটনাগুলি অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে 
নিউটনের প্রবন্তিত নিছ্ধম মেনে চলে না। এর কারণ বেরুল আইনষ্টাইনের 
গবেষণায় । ফলে, মহাকর্ষের প্রকৃত স্বক্পও গেল ধরা । এক্সই নাম হুল 
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আইলট্টাইলের আপেক্ষিক বাদ । একে দু'ভাগে ভাগ করা হছেছে । প্রথম- 
ভাগের লাম হচ্ছে বিশিষ্ট আপেক্ষিক বাদ) ১৯০৫ ইংরেজিতে এর প্রচার 
হয়। ১৯১৬ খৃঃঅব্দে হয় এর অপর ভাগের প্রচার, যার নাম হুল সাধারণ 
আপেক্ষিক বাদ। 
নিউটন প্রবন্তিত বলবিজ্ঞানে দেশ এবং কালের পর্রিম(পের ধারণ। ছিল 
সকলের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সমান ॥ তাই দেশ এবং কাল ছিল নিউটনের 
বিজ্ঞানে নিত্য এবং নিরপেক্ষ । তাদের পরস্পরের মধ্যে ছিলনা কোন 
যোগাযোগ । কেলনা, নিউটনের মতে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এবং সুংর্ধে।র কেন্দ্রকে 
স্থির বিন্দু তিসাবে গণ্য করে বলবিজ্ঞানের সকল গণনা হোত সমাপন । 
কিন্তু আসলে এদের কোনটারই লাই স্থিরতা। এর ফলে জোতিবিজ্ঞানের 
কোন ২ গণনার সঙ্গে গ্রহনক্ষত্রের দৃশ্যমান, গতিবিধির সামান্ত অমিল যায় 
দেখ।। দেশ এবং কালের এ স্বাতস্রাক্ষে অস্বীকার করে আইনষ্টাইন দেশ- 
কালের সমন্বণ্রের উপর যে চতুর্মাত্মিক ফাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাবলী 
বর্ণনার ব্যবস্থা করলেন, তাতে গণনার বহু তুলভ্রান্তি গেল ঘুচে । ত্রৈযাঞ্িক 
দেশের সঙ্গে কালকে জুড়ে চতুর্মাত্রিক দেশকালের কাঠামোতে ঘটনাবলীর 
এক প্রকার সার্বজনীন বর্ণনা হল সম্ভব । আইনষ্টাইন প্রমাণ দিলেন খে 
দর্শকের নিঞ্জের অবস্থিতি ও গতির উপর দেশ এবং কালের মাপ যায় 
বদলে । একের মাপ নির্ভর করে অগ্টের মাপের কাঠির উপর । কিন্ত 
দেশ-কালের সমন্বয়ের থে মাপ, ত সকল দর্শকের পক্ষে সকল অবস্থাতেই 
সনান। এই হল আপেক্ষিক তত্বের যুল ভিত্তি। 
বিশ্বপ্রগতের কোন পদাথই যে একান্তভাবে স্থির নয়, সবাই ঘে চির- 
চঞ্চল ও গতিশীল, এ সত্যটিকে আস্রপ্ত করে আইনষ্টাইন তার আপেক্ষিক 
বাদ তুলেছেন গড়ে । ফলে, কোন বন্তর গতি, য। আমরা হেপে শির্দেশ 
করি, তা তার শ্বকীয় এঞবগতি নয়,০স শুধু আপেক্ষিক গতি । কালের 
সম্পর্কেও সেক্স কোন স্থির নির্দেশ নাই । কোন ঘটনা ঘখন খটে, সে 
ঘটনার সময, বারা উহ! প্রতাশ্ষ করেন তাদের সকলের নিকট এক হতে 
পারে লা। সুদূর নক্ষআরাজ্যে যদি কোন এটম বোম! ফাটে, আর ত্র 
নক্ষভ্রদেছ হতে পৃথিবীতে আলো আসতে যদি লাগে দশ বছর, তবে এ 
নক্ষঅবাসী যখন ওর বিস্ফোরণ প্রতাক্ষ করবে, তা পৃথিবীর লোকের 
নজরে আলবে আরো! দশ বছর পরে। অর্থাৎ নক্ষত্রবাসীর পক্ষে ঘা 
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বর্ত্তমান, আমাদের পক্ষে হবে তা ভবিস্যৎ, এবং আমাদের পক্ষে যা 
বর্তমান, নক্ষত্রবাসীর হবে তা! অতীত । অতএব ভূত, ভবিস্তৎ ও বর্তমান 
বলতে যা বোঝায়, তা হচ্ছে সব আপেক্ষিক । আমরা যদি এমন কোন 
ক্রতগামী যানবাহনের স্বষ্টি করতে পারতাম, যার গতিবেগ হোত 
আলো চলার গতিবেগেরও চার পাচ গুণ বেশি, তবে তাতে চেপে যে 
কোন অতীত ঘটনার পুনরভিনম্ব দেখ) আমাদের পক্ষে হোত লপন্তব । 
কোন বস্তু যখন বেশে চলতে থাকে, আমাদের দৃষ্টিতে তার গতির 
দিকে বিস্তার যায় খর্বব হছে, এবং অ বন্তুত্ত গায়ে যদি “কোন ঘড়ি সংলগ্ 
থাকে, তা’হলে দূরবীণযোগে আমরা দেখতে পাব ঘে ও ঘড়ির কাটাও 
চলছে বড় ধীরে । অর্থাৎ চলস্ক বস্তুতে যেন কালের প্রবাহ যাহ ক্ষীণ 
হয়ে, এটাই হবে আমাদের অনুভূতি । কিন্তু আমরাও ঘদি এ বস্তুর 
সঙ্গে লমানবেগে চলতে পারতাম, তা হুলে এ রূপ কোন ব্যতিক্রম 
মোটেই দেখা খেত না। যথন কোন রেলগাড়ী খুব বেগে চলতে থাকে, 
তার বাহরে দীাড়িছ্রে আমরা দেখতে পাহ ঘে গাড়ীর ভিতরকার সব 
জিনিষপআ, যে দিকে গাড়ী চলছে, সে দিকে যাচ্ছে চ্যাপ্টা হুদ্রে; এবং 
ও চলস্ত গাড়ীর আরোহারাও বাইরের সব জিনিহকে অনুরূপ একই 
দিকে চ্যাপ্ট। দেখবে । সনক্ষের বেলাতেও এন্সপ তারতমা মাঘ দেখা । 
কালের ও দেশের ধারণার এ তারতম্য ধরা পড়ে মথন দর্শকগণের 
পরস্পর আপেক্ষিক গতি হয় প্রান আলো চলার গতির কাছাকাছি । এই 
কারণে সাধারণ বাবহছারিক জগতে একলর্কূপ কোন তফাৎ, আমর। দেখতে 
পান্না, এবং নিউটনের নিছম্মতে দেশের ও কালের হিসাব ছায় মিলে । 
বিশাল নক্ষত্রলোকে, কিংবা অঙ্পরমাণুর অচ৷স্তর এদেশে, যেখানে 
বস্তকপিকার গতি হয় প্রায় আলে! চলার সমান, সেখানেই দেখ! দেয় এ 
লব গোলযোগ । এরই সমাধান করেছেন আহনষ্টাইন তার আপেক্ষিক 
তত্বের সাহাযো, দেশ ও কালের ্বযতস্ত্র/কে এক যৌগিক সত্তায় পরিণত 
করে। 

অন্তুদ্িকে নিউটনের মতে বিশ্বের হচ্ছে দুটি স্বতস্ত্র উপাদ;ন__জড় 
এবং শক্তি । পৃথকভাবে, সারা বিশ্বে জড়ের সামগ্রিক পরিমাণ ও 
শক্তির সামগ্রিক পরিমাণকে ধর! হোত অঙ্ছুপ, অবায়, &ব বলে। ধারণ। 
ছিল থে এদের প্রতোকের এ সামগ্রিক পরিমাণের কোন হ্রাস বৃদ্ধি 
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কঙ্গাচ ঘটতে পারে না, যদিও জড়ের পরস্পর রূপান্তর এবং শক্তির 
পরস্পর ক্ষপান্তর গণ্য হোত স্বাভাবিক বলে। 

কিন্তু পরীক্ষায় ঘখন দেখ) গেল যে ইলেক্ট.ণপের গতিবেগের সঙ্গে ২ 
তার ওজন বা ভর যান বেড়ে, এ তখে)র মধ্যে আইনষ্টাইন পেলেন 
তখন তার আপেক্ষিক বাদের একটি অভিনব নমুন!। পূর্বের বলা হযেছে 
যে পদার্থের গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে, কোন বাইরের দর্শকের অনুভূতিতে 
তার দৈর্ঘ্য ঘায় কমে ও তার মধ্যে কালের ব্যবধান যাছ বেড়ে । হিসাবে 
দেখ! যা যে এ গতিবেগ যদি আলো চলার বেগের প্রান্ত সমান হদ্র, 
তবে পদার্থের দৈর্ঘ্য যাবে এ অবন্থাঘ সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে এবং তার 
মধ্যে কালের ব্যবধান দেখা দেবে সকল সীম! ছাড়িছে। ইলেক্টু,পের 
গতিবেগের বেলাতেও হিসাবে দেখা যাদ্ঘ যে হছি তার গতিবেগ 
আলোকরশ্মির গতিবেগের সমান হয়, তবে তার ওঙন যাবে অপকিমিত 
ভাবে বেড়ে। এ হ'তে আইলষ্টাইন সিন্ধান্ত করলেন যে জড় এবং 
শক্তির মধ্যে ঘটে পরস্পর বিনিমপ্ব। ফলে, জড় এবং শক্তির স্বাতঙ্্য 
গেল খুচে, এবং জড়ের সংরক্ষণ বাদের সঙ্গে হল শক্তির সংরক্ষণ বাদের 
সমন । এ উভদ্ন বাদ গেল জুড়ে এক হয়ে জড়-শক্তির সংরক্ষণ বাছে। 
অর্থাৎ এ বিশ্ব্গতে জড় ও শক্তির মোট যোগফল চিরকালের জক্ষ 
আছে নির্দিষ্ট হয়ে। একের পরিমাণের কোথায়ও কোন কারণে কমতি 
ঘটলে তার পুরণ হয় অস্তের ঠিক সমান দরের বাড়তিতে । কতখানি জড় 
বন্য কত পরিমাণ শক্তির সমান মুল্যের ব! তুল্যাক্ষ, তা নির্টিষ্ট করে দিয়েছেন 
আইনষ্টাইন । এ বিনিময়ের হার তিনি সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন তার 
স্থপ্রসিক্ধ সমীকরণে ৷ 

এ সমীকরণ হচ্ছেঃ E= 52, E বলতে বোঝায় eneা$y বা শক্তি; গাই 
বলতে বোঝাছ ভর ব! বন্বসস্পদ, এবং € বলতে বোঝাদ্র আলোকরশ্মির 
গতিবেগ অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বা ৩৯%১০১* লেণ্টিবিটার । 
এ-হতে সহজে দেখা ধায় যে কত সামাম্ক মাত্র জড় বস্তুর বিনিময়ে কত 
বিপুল পরিমাণ শক্তির উদ্ভব সম্ভব । কারণ ০৪ বা০ এর ৰগঁফ্চল হচ্ছে প্রা 
১০৭৯, অর্থাৎ দশের পিঠে ২১টি শৃন্ত বলালে যে সংখ্যাটি হবে তার সমতুল । 
তাই স্থত্তাদপি ক্ষুত্র জড় কণার ধ্বংলে অতুল ও অপরিমের শক্তির উৎপত্তি 
হতে পারে। কেনন!, প্রত্যেকটি জড় কপা হচ্ছে বিপুল শক্তির ভাণ্ডার । 
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এভাবে হিসাব করলে দেখ! ঘাদ্ যে এক পাউণ্ড ওজনের বালি বা মাটিকে 
শক্তিতে পরিণত করতে পারলে তা দশ লক্ষ টন ডিনামাইটের সনান হতে 
ধ্বংস শক্তিতে । একটি মটরের আকারের কুলার টুকরোকে যদি শক্তিতে 
পরিণত করা যায়, তবে তার সাহাযো একটি অতিকায় যাত্রী জাহাজকে 
চালান যাবে লণ্ডন হতে নিউইক্র্কে। ফলে জড় এবং শক্তির ভেদাভেদ 
গেছে ঘুচে এবং উভদ্মের ঘটেছে সমন্বল্প । রেডিঘ্বাম প্রভৃতি তেজক্ষিদ্র 
পদার্থে এভাবে অহরহ জড়কশিক1 ভেঙ্গে শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। জড়ের 
ধ্বংসলে শক্রিয় উৎপত্তির আনে! বহু প্রমাণ গেছে পাওয়া, পরীক্ষার ফলে। 
সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, য! আজ সকলের নিকট জাব্জল্যম।ন__ সে হচ্ছে 
এটম ও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ । 

এটম বোমা যখন ফাটে তখন তার উপাদান ইউগ্সেলিথাম ধাতুর 
পরমাণু থেকে ছুটি বিভিন্ন মৌলপরমাণু ( বেরিল্রাম ও ক্রিপটন ) এবং একাধিক 
নিউট্রনের স্থপতি হং । এ ক্ষেত্রে দেখা যাহ যে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজন, 
তা হতে উৎপন্ধ মৌলপরমাণুত্প্যের এবং নিউট্রনের সম্মিলিত ওজন হতে 
কিঞ্চিৎ, মাআ বেশী । ভার্গবার আগের অবস্থা এবং ভাঙ্গবার পরের 
অবস্থার মধ্যে বস্তুলস্পদের যে ঘাটতি হুয়, সে পরিমাণ জড় পদার্থ যায় 
শক্তিতে পরিণত বা বিলোপ হুয়ে। এ হতেই আসে এটমবোমার 
ব্দসাধারণ শক্তি। 

হাইড্রোজেন বোমাতে ও অহুক্কূপ জড়ের ধ্বংসে হয় শক্তির উদ্ভব। এ 
প্রক্রিয়া দুটা গুরুভার হাইডরোজেনের পরমাণু জুড়ে একটি হিলিয়াম পরমাণুর 
স্থটি করে । এতেও মোট ওজনের কিছু কমতি ঘটে এবং শর কমতির পরিমাণ 
জড় বস্তুর শক্রিতে হ রুপান্তর । এ ক্ষেত্রে বন্তুসম্পদের ঘাটতি অপেক্ষাকৃত 
অনেক বেশি হয় বলে হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংস শক্তি এটম বোমাকে 
যাদ বহুগুণে ছাড়িছে। বিল্ানীর! প্রমাণ পেয়েছেন ঘে স্থর্ঘাদেহে এ 
প্রক্রি্থায় অহরহ তাপ এবং আলোকশক্তির উৎপত্তি হচ্ছে, হাইড্রোজেন 
পরমাণু জুড়ে হিলিয়াম পরমাণুর গঠনকলে । অন্যথা যুগযুগান্তব্যাপী তাপ 
বিকী রশের দরুণ সূর্য) পিও যেত লীতল হচ্ছে এবং তার ফলে আমাদের বসুন্ধরা 
হোত বাসের একাস্ত অধোগ্য ॥ 

জড় এবং শক্তির এই থে অঙ্গাঙ্গিক এক, একা থে একই সত্তার বিভিন্ন 
প্রকাশ, এ সতে)র প্রমাণ হল আইনট্টাইনের আপেক্ষিক তত্বের সাহাযো । 


উজ্দ্বল ভারত [৮ম বর্ষ, ষ্ঠ লংখ্য। 


প্রকৃতির নিছম বা বিধান দেশ-কাগ নিরপেক্ষ, শাশ্বত এবং সনাতন” 
এ হল আপেক্ষিক তত্বের মৌলিক ধারণ! : সকল অবস্থাতেই এবং লকল 
ক্ষেত্রেই এর অক্গুপ প্রতিপত্তি আলোক রশ্মির গতিবেগ € সেকেণ্ডে 
১৮৬০০* মাইল ) হচ্ছে এর একটি উদাহরণ। কোন কালে, কোন ক্ষেত্রে 

ংব। কোন অবস্থা এ গিবেগের ব্যতিক্রম দেখা যান্ব না। পুর্বে বল! 
হযেছে যে যখন কোন বস্তুর গতিবেগ আলে! চলার গতির সমান হুল, 
হিসাবে দেখা ধায় এ অবস্বায় এ বন্তুর দৈর্ঘ। যাবে বিলোপ হয়ে এবং তার 
এজন বেড়ে যাবে অপরিমিতভাবে। এন্সণ অদ্কুত ও পরস্পর প্রতিকূল 


অবস্থার সময্বয় অন্থাভাবিক । স্থৃতরাংৎ আইনষ্টাইন সিদ্ধান্ত করেছেন 
বিশ্বব্ন্ধাণ্ডে কোন পদার্থের গতিবেগ আলোক রশ্মির গতিবেগের সমান 
হতে পারে না। 


আপেক্ষিক তের ফলে দেশ ও কাল এবং জড় ও শক্তির ব্বাতঙ্রা 
গেছে ঘুচে । বিবিধ সত্তার ধারণা গেছে এক যৌগিক সত্তার ধারণায় 
পরিণত হয়ে। সাধারণ আপেক্ষিক তত্বের প্রতিষ্ঠা হয় মহাকর্ধের কারণ ও 
স্বক্ূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্া্স। এর ফলে আইনষ্টাইন সিন্ধান্ত করেছেন যে 
দেশের সন্ততি ক? বিস্তার সর্বত্র সমধন্মী ও সমাকুতির নয়; স্থানে স্বানে এ 
সন্ততি গেছে একে বেঁকে । যেপানেই কোন জড় পদার্থের অবস্থান ঘটে, 
সেখানে তার চতুস্পার্থের দেশ যায় গর্ভের মত নীচু হয়ে; তুলোর পদির 
উপর কোন ভারী জিনিষ রাখলে, এ জিনিষের লঙ্গিহিত স্বানে গদির যে 
অবস্থা! হয়, এ তারই অঙ্থন্জপ । দেশের লম্ভতিতে বেখানে যেখানে বিরাট 
গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান, চাদের সন্গিহিত প্রদেশ যান্ত এক্সপ একে বেঁকে, 
ফলে অন্য কোন গ্রহ উপগ্রহ বা জড় বস্তু এ বাকা বা! অপেক্ষাকৃত নিন 
প্রদেশে এসে পড়লে তারাও যায় খাতের দিকে গড়িঘ্ে। একেই বলা ছদ্র 
মহাকধ। আসলে আইনস্টাইনের মতে মহাকর্ষ বলে কোন শক্তি নেই, 
উত! শুধু দেশের সম্ভতিতে বৈহম্য স্ুষ্টির ধর্্স। নিউটনের মতে গ্রহ 
উপগ্রহগুলি স্ধ্যের চারিদিকে এক সমতলে তাদের লিজ নিজ কক্ষপথে 
খায় ঘুরপাক । আইনট্রাইনের আপেক্ষিক বাদের পরিকল্পনায় তারা চলে 
সরল পথে অসমতল €দূশে । 

আইনক্টাইলের এসব অভিনব ধারপার প্রমাণ পাওগা গেছে বিশ্বজগতের 
ছুই সীমান্ত প্রদেশ হ’তে-_স্বস্মতম ও অলক্ষ/তম পরমাণুলোক এবং বিশাল 
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ও অতিকাদ্ন জোতিঙ্ক প্রদেশ হতে। নিউটলের প্রবর্ঠিত বিদি বিধানে 
ব্যবহারিক জগতের ঘটনাবলীর ব্যাখ্য। চলে অনায়াসে; কিন্ত নক্ষত্রলোকের 
এবং পরযাণুলোকের সঠিক খবর জানতে তলে চাই আইনষ্টাইলের আপেক্ষিক 
বাদের প্রদ্বোগ । আমরা ধে দেহ নিযে জন্মেছি এবং যে পৃথিবীর উপর 
বাস করছি, তাতে বিশ্বের থে শ্বক্প আমরা ধারণা করতে পারি, তারই 
নিয়ম আবিষ্কার করেভেন ইউক্রিড, গেলিলিউ এবং নিউটন । লক্ষআজগতের 
এবং পরমাণুপোকের সঠিক সন্ধান দিলেন আইনষ্টাইন । এ ছুই জগতের স্বজ্ূপ 
আমাদের বোধের ও ধারণার এক প্রকার অহাত বললে অতুযুক্তি ছুছ না, 
আমদের দৈহিক ও পারিপান্থবিক অবস্থার দরুণ | দেশ ও কাসের এবং জড় ও 
শক্তির স্বাতস্রোব দরুণ নিউটনের প্রবর্তিত প্রাকুতিক নিম্পমের প্রয়োগ ছিল 
ব্যবহারিক জগতে এক প্রকার সীম্যবঞ্ধ; তারই সার্বভৌমিক রূপ ধর! 
পড়েছে আইনষ্টাইলের গবেষণার ফলে । 

বিশ্ববৈচিত্রোর আটিলতার মধ্যে যে একের স্থত্র বিরাজমান, তারই 
আবিষ্কার ডিল আইনষ্টাঃনের বিজ্ঞান সাধনার প্রধান লক্ষা। আইনষ্টাইন 
বিশ্বাস করতেন, এর আবিদ্কারে সকল টবচিত্র্য এবং সকল জটিলতার হতে 
লমাধান ; সকল সত্তার এবং সঞ্চল শক্কির প্ররুত শ্বূপ হবে উদঘাটন। 
বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতবাদ হচ্ছে এ একেরই বিভিন্ন বা আংশিক প্রকাশ 
মাত্র । শেষ বয়লে তিনি যহাকর্বের সঙ্গে তাড়িতচৌশ্বক শক্তির সমন্বয় 
কষে, জড়শঅজড়কে পরিপাক করে, এক চরম সামস্বয়িক ক্ষেএআতক্বের 
প্রতিষ্ঠার সাধনাঘ লিমগ্র ছিলেন। 

আইনই্রাইনের গবেবণাঘ্ পদার্থ বিজ্ঞানের বহু গুরুতর ধারণা গেছে ওলট 
পালট হদ্দে। এব ফলে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান নিয়েছে অভিনব স্তূপ ; এবং 
বর্তমান সভ্যতার এসেছে এক নবীন আণবিক যুগ । এক্সপ অলাধারণ 
প্রাতভিজাসম্পঞ্জ মনীষীর জন্ম সভ্যতার ইতিহাসে কদাচ দেখ! ঘান্ব। বিজ্ঞানের 
ভাধাদ্র বল! যাদ্র প্রাকৃতিক বিবর্তন প্রক্রিঘ্া্থ এরা দেখা দেল পরিবাক্তি বা 
মিউটেশনের ফলে । 

মান্থঘ ছিলাহ্ওে আইনষ্টাইন ছিলেন অসাধারণ । তিনি ছিলেন দরদী 
লোক; বিশ্বমানবতা ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য; ভ্ভুমাপ্র ছিল তার 
আনন্দ। মাছের সমাজে সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার, ভেদাভেদ, 
এবং মহুষ্যত্থের অবমাননার বিরুদ্ধে ছিল তার তীব্র প্রতিবাদ ॥। রাট্রশক্তির 


উজ্দ্রলভারত [৮ম বৰ্ষ, ওষ্ঠ সংখা! 


রোষ ও উৎপীড়ন ডাকে কখনো কন্তব্যের এবং স্কাছের পথ হতে নিরস্ত বা 
বিচলিত করতে পারে নি। তাই জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হয়েও তাতে 
দেশত্যাপী ও বাত্বহারার মত শেষ জীবন কাটাতে হয়েছে ॥ 

অনেকে মনে করেন আইনষ্টাইন ছিলেন নান্তিক। এ উক্কিতে সত্যের 
অপলাপ হুয়। মানুঘের অনুরূপ দেহ ও মনোবৃত্তি সম্পন্ন কোন ঈশ্বরের 
ব্সন্িত্বে তার বিশ্বাস ছিলনা__এ কথা সত্য ॥ যে ভপবান মাহষের পুত্রায়, 
সন্ত হয়ে তার সকল কামন। পুর্ণ করেন, আবার কষ্ট হয়ে রোগশোক ও 
দুঃখ দারিছ্রে শান্তি দেন, এরূপ ভগবানে আইনই্রাইনের বিশ্বাস ছিল ন1। 
কিন্তু তা বলে তাকে অধান্মিক বলা চলে না। তার বিশ্বাস ছিল প্রচলিত 
ধর্মবিশ্বাসের অনেক উপরের স্তরে । পরম সত্যোর উপাদক এবং পুজারী 
ছিলেন তিলি। তার ব্যবস্থিতি ছিল জ্ঞানযোগে । সকল বিশ্বজুড়ে ঘে মহন 
শক্তির প্রকাশ, যার অক্ষুপ্ন ও সনাতন নিচ্ছমে বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি নিঘজ্িত 
হচ্ছে, তাকেই তিনি মেনে নিয়েছেন সকল শক্তির, সকল সৌন্দর্য্যের এবং 
সকল সত্যের পরম প্রকাশ কপে। এতেই ছিল তার ধন্দণাভূত্ি। এবং 
একেই তিনি মহাজ্জাগতিক খণ্মান্ভুতি ( cosmic religious feeling ) বলে 
আখ্যা দিপ্রাছেন। এ হল অনেকট! pantheism বা সর্ব্বেশ্বরবাদের 
অনুপ । অঞ্জুনের মত তিনি বিশ্বপ্পেবতাঁর বিশ্বক্জপদর্শনে বিশ্মিত হয়েছেন। 
কাধ্যকারণের অলঙ্তা বিধানে ছিল তার প্রগাঢ় বিশ্বাল। তাই বৌদ্ধ 
এবং বৌদ্দর্শনের ছিলেন তিনি বিশেষ অন্গরারী। বিজ্ঞানীদের ধর্শ্ম সম্বন্ধে 
ভার নিজের উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি) 

“You will hardly find one among the profounder sort 
of scientific minds without a peculiar religious feeling of 
his own The scientist is possessed by the sense of 
universal causation. The future to him, is every whit as 
necessary and determined as the past. His religious 
feeling takes the form of a rapturous amazement at the 
harmony of natural law, which reveals an intelligence ot 
such superiority that, compared with it, all the systematic 
thinking and acting of human beings is an utterly 
insignificant reflection. This feeling is the guiding 
Principle of his life and work, in so far as he succeeds in 
keeping himself from the shackles of selfish desire. It is 
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beyond question closely akin to that which has possessed 
the religious geniuses of all ages". 

পলত্যকার বিজ্ঞানীদের মধো এমন কাকেও দেখা যাবেনা, খাব নিজের 
ফোন বিশিষ্ট গভীর ধর্শ্মাচুককৃতি নেই । বিজ্ঞানীদের প্রগাঢ় (বশ্বাল 
কার্য্যকারপের অলশুঘ্য বাধনে বা সার্বভৌমিক হেতুবাদে। তাঁর নিকট, 
অতীতের মত ভবিশ্যংও রয়েছে সর্ব্বতোভাবে নিদ্দিষ্ট ভয়ে, ঘা ত’তে কোন 
নিশার নেই । বিজ্ঞানীর ধর্শ্বাসুভূতি প্রাকুতিক লিয়মের শ্রন্খথলা ও সামরস্ডের 
প্রতি এক প্রাণস্পণ্শ বিল্যঘ্ের আকার ধারণ করে। এর মধ্যে তিনি 
অন্গভব করেন পরানৃষ্ষির প্রকাশ, যার তুলনাঘ্র মাচ্ুধের সকল চিস্থ। এবং 
সফল কৰ্শ্ম যায় ক্ষুদ্র এবং নগণ্া হয়ে? এ অনুভূতি হতেই বিজ্ঞানী পাল 
তার জীবনের এবং কণ্সের প্রেরণা, হদি ফলাকাক্তু। হ'তে তিনি নিজকে 
বিনিন্ম্ক করে রাখতে পারেন ॥ এ অনুভূতি যে সকল যুগের সর্বতাাগী 
ধর্ঘগুক্দের অঙ্ত্কৃতির অহুক্তপ, এ কথ) অস্বীকার করা চলে না” 

তিনি যে কত বড় হৃদক্ষবান ও পুণগ্রাহী পুরুধ ছিলেন তার পরিচয় 
আমরা পাই মহাত্মা গান্ধী সমন্ধে তার মন্তব্য ই,তে। তিনি বলেছিলেন__ 

“‘Generations hereafter will wonder that such a man in 
flesh and blood ever walked upon this earth.” 

“ভবিষ্যৎ যুগের নরনারীর বিশ্প্থ হবে যে রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে 
এমন কোন মানুষ কখনো পৃথিবী পৃষ্ঠে চলা ফেরা করত ৷"? 

উপসংহারে বলতে হদ্দ একপ সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানতপস্থীর তিরোধানে 
পৃথিবীর বিজ্ঞান সমাজ ও মানব সড)তাব্র যে সমূহ ক্ষতি হল, তা সহসা 
পুয়ণ হবার নয়। 


শ্রীনিত্যগোপাল ক্ষ 


ও জন্সাগ্ন্ত মতোহম্বঘাদিতরতশ্চার্থেষডিজ্ঞঃ স্বরাট 

তেলে ত্র হৃদা য আদিকবদে মুহান্তি যং সরহঃ। 

তেঞ্জোঝারিমৃদাং যপ। বিনিমণে যত্র তিসর্গোহমৃবা 

পান্রা শ্বেন সদা নির'্তরকুহ কং সতাং পরং দীমহি ॥ 

ওঁ নমঃ তত্ব্মৰ্তযে শীনিতাগোপালাদ্র আগ্রং-স্প্র-হবুদ্থি-তুরীঘ- 

তুঠডীদ্াতীতাহ্র ত্রন্ম-পরমাস্য-ভগবহ-পুরুযষোেত্তমায় ॥ 

শভক্ষেদ্ লডাপতি যহাশদ্ত, উপস্থিত সচ্জনবরন্দ ও মায়েরা, 
এই বাসন্বী অষ্টনীরই শুভ লপ্রে পমন্বঘদৃত্তি দন নিত।গোপাল দেবের 

আবির্ভাবের শতবর্ষ ক্ষণের আরম্ত উৎসবকে উপলক্ষ করিছা এক বৎসর 
পুর্বে আপনাদের সঙ্গে আমর মিলিত হইয়াছিলাম, আজ আবার এক বহসর 
পরে লে বাসন্তী অন্তমী তিথিতেই প্রনিতাগোপাল দেবের জন্ম শতবর্ধের 
প্রতিষ্ঠা ক্ষণে আপনাদের সঙ্গে আমরা মিলিত তইচাছি। এক শত ব্ধ 
পুর্বে বিলি ধরার ধুলিকে মলিন করিহা নিঙ্গ জীবন ও দর্শনে ইভার ত্রক্ষ-মুত্তি 
উদবাটিত করিয়া রাখিস! গিয়াভিলেন, মাত্র এক বৎসর পূর্বের তাহার আগমন 
সংবাদ আপনাদের নিকট হিযোধিত হউয়াছে ॥ বিগত এক বৎ্সএই শুধু 
প্রনিত।গোপালের কথা মাহধের কাছে পৌভাইবার জপ প্রথাস কর! পিয়াছে। 
এতদিন পর্য্যন্ত সযত্রে তিনি লিপ্রেতত গোপন রাখিতে সক্ষম হইঘাছিলেন। 
হ্রনিত্যগোপালের প্রকাশিত ভষতে দেরী হওয়া স্বাভাবিক, কেনন। তিনি 
কোন একটী দিকের কথা লই আসেন নাই । তাহার সামগ্রিক সমন 
দর্শন সকল দিককে স্পর্শ করিয়া সকলের ম্যাদ! দানের গৌরবে গৌরবাত্বিত । 
এ কথা আমরা সকলেই জানি খে ভাবতবধ অঞ্জড় অ্রক্ষবন্থকেই পরমার্থ জ্ঞান 
করিগ্রাছে এবং তাহার সকল৷ ব্যবহারিক জীবনকে লেই স্ৰিতিনশীল ব্রচ্ছলাভের 
অঙ্ধাদী করিয়া লটবার প্রয়াস পাইগাছে। এই অঙ্ড়বাদের এচান্টিথিসিল 





= ই ্ইদিতাগোলাল দেবের শততম জশ্মর্ষের প্রতিঠা উৎলব উপলক্ষে আহত জনলভান ১৭ 
চৈআ ১৩৯১ হাসন্ী আইমী তিশিতে পঠিত জন্মশন্তবাৰিকী কষিটীয় সহ-সম্ভাপতি জীষত 
পুরুষোততমানন্ৰ অব্থুতের আভিতাহপ। 
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পে পাশ্চাত্য লইছ্। আসিল এক লপ্র জড়বাদ। বিসুগ্ম ভারতবর্দ ধন সে 
আোয়ানে কুল পাইতেছিল লা, তখন একদিক দিমু; তাহাকে পথ দেখাইলেন 
রাজা রামমোহন আবু জড়বাদের এ এান্টিথিলিসের সামনে হ্রবা নক তুলিয়া 
খরিলেন ভারতী দ্ধ চলতি ধারাঘ ত্র অঙ্ড়বাদকে । লেদিনের বিজন 
ভারতবর্ধের পক্ষে ইহার প্রয়োজ্জগন ছিল প্রচুর । কিন্ধ পাশ্চাত্য তাহার 
বিজ্ঞানের অবদ্ানসহ যে কথাটি লহয়। আসিয়াছিল, তাহার কি কোন সুপ 
ছিল ন।? একেবারেহ কি তাহা বাহিরের জিনিব, পারমাখ্কি দৃষ্টিতে 
একেবারেই কি পরিত্যজ্য? এ প্রশ্বের জবাব দিতে ভঙারতব্ধহ সক্ষম-__ 
রাজা রামস্টেহনের প্রচেষ্টার ইর্জিত সেচ দিকেহ ছিল। আছ দুঃটী 
খিসিল এ্যাণ্টিখিসিসের পরিপূর্ণ আত্ম প্রকাশের পরে প্র প্রশ্রের্ছ শাহী 
জবাব আশি গিয়াডেন ড্রলিতাগোপাল শত সর্ধ পুর্বে তাহার সিনখেসিসের 
দর্শনের মধ্যে । একদিকে ভারতীৎ অধ্যাব্যধাদের তাংপধা, তাহার লীম৷_ 
‘অপর দিকে পাশ্চাতোর জড়বাদের তাত্পধ্য ও তাহার লীমা এই দুহয়েরই 
যথাযথ রূপের পটভূমিকাদ শীনিত্যগোপাল এই উভয়ই কোন্‌ স্থত্রে কোন্‌ পথে 
মিলিতে পারে, তাহা স্বাপন কারিগ্তাছেন। তাহার এই সামগ্রিক আীবল 
দর্শন অজড়বাদী খিসিল ও জড়বাদী এটান্টিম্বলিসের ক্রমবিবর্নের পথে 
আপনাদের কাছে আসিয়া পৌছাহতে তাই এত বিলম্ব হইতেছে । মানুষই 
প্রগতিশাল আবার মান্তেরই মধ্যে প্রগতিকে এড়াইঘা, গতিকে বাদ দিয়া 
অতীতের মধে৷, ' গতিহীনতার মধ্ো বাল করিবার একটা জড়তা বেশ ভাল 
কারযাই আছে । এই জন্ট ধদিও স্পষ্ট চোখের উপর দেখিতেছি ঘে অদ্রড়বাদ 
বিশ্বের ও জীবনের সবটুকু কথা বলিতে পারে লা, সকল সমাধান দিতে পারে 
নাং আবার জড়বাদও পারে না-অথচ উভগ্দের মধ্যেই সত্যত! রাহয্াডে_ 
তথাপি এই ছুইছের মিলনেহ যে সমগ্র লত্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, 
এ বোধ তো আহ্ও আমাদের জন্মাইতেছে লা। জীবনের ও জগতের 
সব ঘটনা কোন একটি মতবাদদ্ধারা ব্যাখ্যাত বা সমাধান প্রাপ্ত হইনে__ 
হহা হইতেই পারে না তোলো মতবাদেত্র বাচাই কেবল অবরোহ 
প্রপালীতে হয় না, কেবল আরোহ প্রপালীতেও হন্ত না। উভয়ের সমন্বিত 
বে প্রণালীতে ঘত বেশী ঘটনা ব্যাথ্যাত হৱবে, তাহাই তে! গ্ৰাহ । অথচ 
আমরা একদেশিক চিন্তাধারার অতি বেশী অভ্যন্ব বলিয়াই উভয়কে 
মিলাইয়া শ্রীনিত)গোপাল যখন লিখিলেন, ‘নিত্যানিত্য সমন্ব্ধ বা আস্যানাত্ম 


উজ্জলভারত [৮ম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


সমম্ব্ । জ্ঞানাজ্ঞান সমন্দ্ব। সাকার-নিরাকার সমন্বয় । আকারনিরাকার 
সমন্বন্ন। সাকার-আবারস্নিরাকার লমন্থগ। চৈতন্ত-অচৈতঙ্য সমন্বদ্র । 
হৈতাখৈত সম্বৰ । সৰ্ব সমন্বয়” তপন আমাদের কোন একটাতে আসক্ত 
বুদ্ধি কিছুতেই তাহ! বুঝিদ্া উঠিতে পারিল না। অথচ বিশ্বমৈ্রীর 
ইহাই মূল্সুত্র । অপরের সঙ্গে মিলিত হুইতে চাছিলে অপরকে প্রাণ 
খুলিচ স্বীকার করিতে হইবে--এই স্বীরুতিব দর্শন ভারতবধে দর্শনের ভাগতে 
ছিল না, বিশ্বের রাজনীতির জগতে ছিল ন! । এই স্বীকৃতি দিতেট শুনিত্য- 
গোপালকে সব কিছুরই দুই পিঠকে স্বীকার করিতে হইঘাছে। বিপরীতকে 
বিরুদ্ধকে পরিপাক করিবার একমাত্র পথ হইতেছে প্রাণের প্রীতির মধ্ো 
তাহাকে স্বীকার কর!_তাহা হইলে তাহার বিষদাত অনেকাংশে ভাঙিয়। 
যাইবে-_ইহার পর তাহার সহিত ব্যবহার চালাইবার মাপকাঠী হইবে 
অহিংস অলহযোগ । পুর্ণ সহযোগিতার মধ্যে তাছাফে পাওয়! যাইবে না, 
কি লে পথে তাহাকে আনিবার উপায় এ অহিংস অসহযোগ । 
এ সাধন! ধর্দঅর্থকামমোক্ষের ক্ষেত্রেও বেমন, বিশ্বের রাজনীতির ক্ষেত্রেও 
তেষনি। নিখিল বিশ্বকে ভাগাভাগি করিয়া না লইয়া পক্ষের বিপক্ষের 
সমস্ত মতবাদকে এক ব্যাপকতর ও গভীরতর আত্মবোধের মধ্যে গ্রহণ 
করিফা শ্রীদনিতাগোপাল সর্ব দর্শন সমন্বয়, সর্বৰ ধর্ম সমন্বগ। সর্ব জাতি 
সমন্বঘ, সর্ব পথ সমন্বয়, জঞালকণ্মভক্কিত্রেম সমস্থ, বিক্যামায়া ও অবিষ্ঞামায়ার 
লনন্বপ্ স্থাপন করিদ্নাই তাহার উপরি উক্ত পর্বব সমস্বত্রের মূলস্থত্র রাখিস 
গিছাছেন । 

শ্রনিতাগোপাল প্রদত্ত এই মুলস্থআ চিন্তার অআগতে এক বিরাট ও ব্যাপক 
বিপ্রবের পথ কাটি দিয়া গিয়াছে। ভারতবষে বু মতবাদ, বছ সম্প্রদাদ্। 
ইহারা যদি কেবল বৈচিত্রোর সন্ধান দিত আপছি ছিল লা। কিন্ত ইহার? 
কেহ কাহাকেও স্বীকার করে ন। অপরকে মিথ্যা ইহাই প্রমাণ করিয়! 
ইহারা প্রত্যেকে নিঞ্জের সত্যতাকে প্রন্থাপন করিঘাছে। এ সংবাদ 
যাহার! না রাখেন তাহারা ভারতীয় দর্শনশাশ্রের বিভিন্ন মতামতগুলি 
অন্থধাবন করিয়। দেখিবেন। শাক্ষর-বেদাত্ত চার্ববাক বুদ্ধ হইতে আন 
করিয়া স্তায় বৈশেহিক সাংখ্য পাতল কামান দর্শন প্রভৃতি প্রতিটা 
মতবাদকে খণ্ডন করি! নিজ মত প্রতিষ্ঠা কারয়াছে। বিস্তৃত আলোচনার 
স্থান ইহা! নহ-_একটী দৃষ্টান্ত শুধু উল্লেখ করিব । আচার্য্য শঙ্কর স্বিতিকে, 


আহাঢ়, ১৩৬২ ] শ্রনিত্ঃগোপাল 


৩১৩ 
সাততাকে সত্য ধনিম্রা গতিকে মিথ্যা বলিয়াছেন, ভগবান বুদ্ধ গতিকে, 
ক্ষণকে সত্য ধরিচ! স্কিতিকে, সাতত্যকে মিথ?! বলিগ্বাছেন | উ-হাতা পরস্পর 
এত বিপরীত বলি! মনে হয় থে, উডদ্রেরু কোনদিন মিল হও যেন 
সম্ভব নয় । আমরা পরিজ্ঞাই লইছাছি যে এই জানাই পরম জালা যে 
তার! কোনদিন মিলিত পারেন না । কিন্ত এই জানাতে আগ্িকার বিশ্ব 
চলিবে না । ঘে বুক্ধদেবকে ভারতবর্ষ দার্শনিকভাবে অস্বীকার করিয়াছিল, 
আজ তাহাকে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে স্থান দিলে তিনি ভারতবর্ষের 
মাটীতে সত্যিকারের স্থান পাইবেন কেন ? ঘে বেদান্ত দিয়া তাহাকে অস্বীকার 
করিয়াছিলাম, সেই বেদান্ত দিস্াই তাহাকে স্বীকার ককিস্বা লইতে হইবে । 
বর্ত্তমান যুগের শেষ দর্শন মার্ঘবাদফেও পরিপাক করিবার চিন্তাধারা 
শ্রনিতাগোপাল রাখ্িয়। গিয়াছেন জড়কে তাহার পথ শ্থালে ও যথা মানে 
স্বীকার করিয়া । আড়কে শীনিত্যগোপাল স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাহার 
উ্কাস্তিক ক্ূপকে স্বীকার ফরেন নাই, যেমন করেন নাই অজড়রেরও একান্ডিক 
স্বপনে | ইহাই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি। ভারতবর্ধের চিন্তাধারায় মান্দ্বাদ 
পরিপাক করিতে না পারিলে কেবল যে তাহার সমাজ ধ্বংস হইবে তাহ! 
নহে, তাহার ল্মস্ত সংস্কৃতি ও ক্বুষ্টিকেই বানচাল করিয়া দিবে) কিন্ত 
পরিপাক করিবার পথ তে1 অস্বীকার করিবার পথ নছে-__তাহার স্বতত্র মুল্য 
নির্ধারণ করি] তাহার সীমা নিৰ্দ্দেশ করাই পর্িপাকের একমাত্র পথ। 
প্রনিত্যপোপাল এইখানে পথপ্রদর্শক । 

এইভাবে সর্ব দর্শন সমন্ব্ সম্ভব হইলেই সর্বধ ধর্শ সমন্বয় বাস্তব হইতে 
পারে । সর্ব ধন্দ বলিতে একদিকে হিন্দু বৌক্ধ ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম লমন্বয় 
যেমন বুঝাইবে তেমনই বুঝাইবে মানবের জীবনের বিভিন্ন শ্ুরের সমন্বয়। 
এ বিশ্বের কাহারও সাহতই-__০কোন বসন্ত বা চিস্তার সহিতই-__বিভেতর 
প্রাচীর তুলিয়। রাধিয়া পরম মুক্ত জীবন-প্রবাহের সন্ধান পাওয়া যায় 
না। চরমতম বক্কনেও যে আটকায় না, সেই বটে পরম সুক্ত__ 
জ্রীনিতাগোপালের এই চিন্তা-ধারাতেই ভাই সর্ব ধশ্দ সমদ্বয় বাস্তব ক্তুপ 
পরিগ্রহ করিতে পারে। 

সমাজের ক্ষেত্রে সর্বব জাতি সমন্বছের ধে চিন্তাখারা ও শান্তালোচনা সেই 
সত্তর বৎসর পূর্বের তিনি তাহার “জাতিদপণ' গ্রন্থে রাখিয়া পিয়াছিলেন, 
বর্ণাআমশাতিত ভারতবধের পক্ষে তাহা প্রচন্ড আঘাভ বটে, কিন্ত বর্ত্তমান 


উজ্জলভারত ₹ লম বৰ, ৬চ্গ সংখ্যা 


সুগভেতলাদ ইহাই ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের মুক্তির মন্ত্র । তাহার 
‘জাতিদর্পণে' তিনি জাতি বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সমাজের 
যান্দগুকে যেমন বাখিরাছেন কৃষ্টি ও ঘোগাতাগত, তেমনি বলিয়াছেন যে 
মাঙ্রযের পরিচয় হুইবে মানুষ হিসাবে__-জন্মের হিসাবে নহে; জন্মের হিসাবে 
কোন মান্বের অপেক্ষাই কোন মাহৰ দেশকালপাত্র নিরপেক্ষ উত্তম বা অধম 
নয়--এই কথাটাই প্রস্থাপন করিয়া তিনি মাছের মুক্তির খবর ভারতবর্ধের 
বর্শাশ্রমের পরম্পরবিচ্ছিন্ন ( জ585:018850) ভেদবাদের সন্মুখে তুলিস্জ! 
ধরিয়াছেন । '‘জাতিদর্পণ' গ্রন্থে তিনি লিখিতেছেন, "একই বস্তু চারি প্রকার 
হইলেও কি লেট চারি প্রকার একই বন্তু নহে ? অবস্ত সেট চারি প্রকারই একই 
বন্ড । একই ত্রক্ষার কাদা ব্রাহ্মণ ক্ষত্িঘ বৈশ্য এবং শুর । স্থতরাং ব্রান্ষণ 
ক্ষত্রিয় সৈস্য এবং শূদ্ও সেঃ একই ব্রহ্মার কায়।। একেই চার, চারেই এক ৷ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয্ত বৈশ্য এবং শুক্র একই ব্রন্ধার কায়াই চারি প্রকার তইঘ্রাছে বলিয়া 
ব্রাহ্মণ ক্ষতি বৈশ্য শূত্র অভেদ । সেটজস্ত ব্ৰাহ্মণে ক্ষত্রিযত! বৈশ্যুতা এবং 
শূদ্রত। আছে। সেইজপ্র ক্ষত্রিয়েতেও ব্রাক্ষণত। বৈশ্যত! এবং শৃত্রত৷ আছে । 
*সেইজনম্ক শৃড্রতেও ব্রাহ্মণ তা ক্ষতিয়তা এবং বৈস্যুতা আছে। লেইজ্র?্ বলি 
ব্রাহ্মণ সর্বববর্ণ, সেই জন্য বলি ক্ষত্রিয় ও সর্ধববর্ণ, তলঠজন্তই বলি বৈশ্যও সর্বববর্ণ, 
সেই জন্তই বলি শৃত্রও সর্ববধর্ণ। এই "ভাবে তিনি যে একটি ব্যাপকতর 
মুক্ত সমাজ্চেতনা-বোধ রাখিছা গিস়াছেন, নৃতন বে বিশ্ব স্মষ্ট হইয়া উঠিতেছে 
লেই বিশ্বে ভারতবর্ধকে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে হুইলে এবং বর্তমান 
বিশ্বের দুর্য্যোগে পথ দেখাতে হইলে এই দাশনিক চিন্তাধারার সম্পদ তাহার 
পরম প্রচোজন। ভ্নিত/গোপাল লে প্রয়োজন পুরণ করি রাখি 
গিয়াছেন। 

প্রক্কতেকে প্রজ্জাকে ঘ্নসাধাবপকে স্বীকার কবিছি। তাহাদের মুক্তির খবর 
গুলিত)গোপাল পৌছাইয়াভিলেন, তাই নারীর মুক্তি আন্দোলনের পপ্র- 
প্রদর্শক ও তিনিই । '‘বিবদ্র' জাতীঘ স্থথে পরিতৃপ্ত ন! হুদা “আত্রঘূ? 
জাতীয় স্থপকেও নিক্গে আস্বাদন করিযা। চত্র পূর্ণ করিতে শরকবষের 
উমন্মমহা প্রভু রূপে অবতীর্ণ হওছার পশ্চাতে ‘আশ্রয়’ জাতীয় প্রকৃতির তে 
মুক্তির খবর সাড়ে চারি শত বধ পুর্বে বাঙলার মাটীতে পৌছিশ্রাছিল, 
তাহাকেই স্পষ্ট করিয়া তুলি দর্শনের জগতে শ্রানিত্যগোপাল মাগার সত্যতা 
স্বীকার করিলেন, আর ব্যবহারের জগতে নারীর স্বতস্তর অস্তিত্ব ও মধ্যাদ! 


আঘাচ, ১৩৬২ ] ভরনিত্যগোপাল 


স্বাপন করিলেন । তাই প্রকৃতি তথা নানী-ভদভীত বর্ত্তমান ভারতবর্ষের বুকে 
সম্ভর বৎসর পুর্বে নারীকে ব্রচ্চলাধনার অধিকার প্রঙ্গান করিয়া শ্রনিতাগোপাল 
তাহার মঠে নারীকে স্থান দিল্রাছিলেন। নারীর সমগ্র ক্ধপকেই অক্ষম 
করার সাধন! তিনি দিঘাছেন । তাহার দর্শনে নারীর রমণীত্বের অ্রক্ষমঘ্রী জপ 
শ্রীয়াধা আর নারীর জ্ঞননীত্বের ব্রক্মমন্রী জপ কালী। নারী হে 
কেবল ‘আশ্রয'ই নয়, সেঘে ‘বিধয়’ও চট্টতে পারে, লিজের স্বতঙ্থ 
অস্তিত্ব রক্ষা) করিয়াও যে সে আশ্রথদাআী চষ্টবার মত যোগ্যতা রাখে_ 
সাধনার অভাবে যাত! দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাচার মধ স্বপ ছিল বা লুপ্রপ্রায় 
হুইঘা গিগ্রাছিল__নারীর জীবনের এই তপা তত্ব সহকারে প্রন্থাপন দ্বারা 
শুনিতাগোপাল তাহার দর্শনকে আধুনিক কালের প্রশ্নের মীমাংসক করিয়া 
ভবিষ্যতের পণেও দাড় করাউদ্বা দিল! পিঘ্াছেন। 


এইভাবে পর্রিবারে সমাজে রাষ্ট্রে, ধশ্মের অজ্ঞড়ের জড়ের বিভিন্ন 


মতবাদে, দর্শন ক্ষেত্রের বৃদ্ধে শক্করে চার্ববাকে মার্ষেসর্ধব ক্ষেতে স্পর্শ করিও! 
সকলের আলিক্গনবন্ত এক মহ! রাসমঞ্চ রচন। কপিঘ্বা তুলিবার সংবাদ 
শ্রনিতাগেপাল রাখিঘ। গিঘাছেন। 

ন্ববীজ্নাথের কবিচিত্তে নৃতন বিজ্ঞয়ধব্া তুলি নৃতন স্বষ্টির উপকূলে 
পৌছিবার জন্ত এ প্রলম্গ পারাবার পার হওয়ার যে ডাক আসিয়। পৌছিঘাছিল, 
থে আহবানে তিনি বুঝিগাছিলেন ‘পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা 
কেনা আর চলিবে লা", ধে পপ্রুরণা তাহাকে ক্ষানাইস্বাছিল এ বন্দরের বন্ধন - 
কাল এবারের মত শেষ হহনাতত, এখানকার নোঙর এখন তুলিতে হুইবে_- 
নুতন স্থির সেই আহ্বানে, লেই ডাককে, সেই প্রেরগাকে সার্থক করিয়া 
তুলিবে আীনিতাগোপাল প্রদত্ত সর্ব্মাঙ্গীণ বিপ্লবাস্মক এই নূতন আীবনদর্শন__ 
এইজন্তই শ্রীলিভাগোপালকে আগ্রিকার দিলে আপনাদের সন্মুখে উপস্থিত 
করিতে প্রানী হইয়াছি । 

এই তে! গেল তাহার প্রস্থাপিত দর্শনের কথা । এইবার অতি স্বল্প 
পরিলনে তাহার দিবা জীবনের কব! একটু বলিছা যাই । তাহার দর্শনাহুধায়ীই 
ভাচার আীবলও পরম্পর বিপরীতের অপুর্ব সমন্বয়ের লীলাভূমি । একদিকে 
তাহার অপুর্বব লাবণ্যময় অপক্$প ও অসাধারণ সৃতি নিব্বিকল্প সমাধিসাগরে 
লিমপ্র -_খণ্ট।র পর ঘণ্ট। দিনের পর দিন অ্ত্তি স্বল্প বিরতির ব্যবধানে এ 
ভাবেই তাহার দিন কাটিগ্রাছেঁ-আর একদিকে এ মানুষই যখন জাগ্রতের 


উচ্ছলভারত [৮ম বর্ষ, ৬ষ্ সংখ্যা 


ক্ষেত্রে বিচরণ করিছাছেন তখন তিনি আপনজনের একজন, সমাজ্জের একজন 
ও রাষ্ট্রের একজন অতি সংবেদনশীল নাগরিক ছিলি সমাজের গুতিটী ক্ষেত্রে 
নিপুপতার সঙ্গে আচরণ করিতে পাবেন । মাহুষের মুক্তির যে ব্যাপকতর খারপা 
তিনি অধ্যাত্াজ্ীবনের জন্তু ও সমাছেরু জন্য রাখিয়াছেন, তাহার জীবনের 
প্রতিটি পদক্ষেপে সেই মুক্তিরই আস্বাদন পাওছা। ঘাইবে। গণতঙ্্রের তিনি 
মুৰত বিগ্রহ । বেপ্পানে শোষণ--তাহ! অধ্যাত্মজ্গগতের দেহের প্রতি আত্যারই 
হউক বা আত্মার প্রতি দেহেরই হউক আর ব্যবহারিক সমাজের ক্ষেতের 
তাছ। শ্রমিকের প্রতি ধনিকেরই হউক কিংবা নারীর প্রতি পুক্তযেরই হউক 
-_খেখানে শোষণ লেখানেই তিনি এই শোবপের বহিক্ুস্তে ছিলেন । একেবারে 
সাধারণ মান্থবকে কাছে টানিয়া লইয়া, একেবারে অবিস্তাক্ষেত্জে সহজ বিচরণ 
করিয়া তিনি তাহার এই দর্শনকেই প্রমাণিত করিঘাছেন ঘে জড় জগৎ্টা 
অজড় জগৎকে প্রলোভিত করিবার জন্য নহে, অজড় জগৎটাও জড় জগতকে 
স্বণা করিবার জন্ত নহে । জড় জগতের অবিন্ঠা মাছার ক্ষেত্রে বিচরণ করিঘাও 
যে তিনি সহজেই লে বিষকে পরিপাক করিগ1 তাহার অতীত হুইঘ1 মুহূর্তে 
নিরবিবকল সমাধিতে মগ্র হইতে পারেন--নিজ্ জীবনে ইহাই প্রমাণ করিয়া 
তিনি নীলকণ্ঠ হইয়া! আছেন । মাঙ্গযকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন। তাই 
এই আড় জগতের মানুষই যাহাতে একট! নৃতন স্থষ্টির অধিকারী হুইয়া 
বিশ্বটাকে নূতন করি! গৃড়িয়! তুলিয়া তাহাকে ব্রহ্মক্ষেত্রে পরিণত করিতে 
পারে, তাহার জন্ প্রয়োজনীয় ছন্দ তাহার জীবন ও দর্শন দিয়! শিঘাছে। 
কিশোর বয়স হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অসাধারণ কুচ্ছ.তার মধ্য 
দিয়া তাহার খে ইবরাগ্য-মধুর রূপ ফুটিয়া উঠিল্াছিল, তাহ! জ্ঞানে প্রদীপ, 
প্রেমে স্রিসদ্ধ, করুপাদ্ড বিগর্শত, আনন্দে উজ্জল । শতবর্ষ পূর্বের ২৪ পরগণার 
অস্তর্গত পানিহাটি গ্রামের মাতুলালঘ্রে মাতা গৌরীমলির কোল আলে! 
করিয়া বাসম্ধী অষ্টমী তিথিতে তিনি ব্াবিস্তূৰত হুইয়াছিলেন। তাহার পিতা 
জন্মের বস্থ ছিলেন কলিকাতার আহিরীটোলার সুপ্রসিদ্ধ ধনী । কিশোর 
বয়সেই বেলুচিস্থানের অন্তর্গত হিঙ্গুলার আশ্রম-স্ধয ক্ষ বাঙ্গালী পরমহুংলাচাধ্য 
ব্ৰহ্মানন্দ মহারাজের নিকট শীনিত্যগোপাল সম্াস দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া সমস্ত 
ভারতবর্ষ হিমালয় হইতে কন্তা কুমারিক! পধ্যন্ত__পর্ধযটন করেন! ইহার পর 
কাশীতে কিছুদিন ছিলেন ॥ সেই সমদ্র সমস্ত শাস্ব অধ্যত্ন করেন ও নিজের 
দর্শন লিখিতে আর করেন৷ বহু পুস্তক তিনি লিখিয়া রাখি্থা গিস়াছেন, 


৮ম বর্ধ, ৬ঠ সংখ্যা ] শ্রনিত/ঃ গোপাল ৬১৭ 


তন্মধ্যে পচিশখানা মত ছাপা হুইন্জাছে। মুদ্রিত পুস্ডকগুলিতে বেন কঠিন 
দর্শনের বই রহিঘাছে, তেমনি কবিতা পান ও প্রার্থনাস্ীতি রহিয়াছে__এমন 
কি সামাজিক ঘটনা লইঘ্া ছোট ছোট দৃশ্টকাবা লিশিবার প্রচেষ্টাও তিনি 
করিঘাছেন। সত্তর বৎসর পূর্বের একজন মাহুব যে চিন্তান্ব ভাবনায় ক্ণ্দে 
ব্যবহারে কথান বার্তা এতখানি আজিকার দিনের চিন্তাকে স্তুপ দি! 
গিয়াছেন, এমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পপ্ন হইতে পারেন__অথচ সেই সঙ্গেই তিনি 
মুহুমূ হুঃ সমাধিযমিগ্_চোখের জলে বস্ত্র ও স্মি পর্ধাস্য সিক্ত হুই! যাইতেছে__ 
ইহ! ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! এমন অন্তত কল্পনা সাধারণ ত লহেই, 
যুগে যুগে বিশেষ অবস্থাকে আশ্রশ্ন করিয়াই এমন এক একটী আবির্ভাব 
ছইয়! থাকে । 

পরখাটন বাতীত জীবনের অধিকাংশ সমগ্র তাহার প্রথমাবস্থায় কাশী ও 
পরবর্তী কালে কলিকাতা নবন্বীপ ও হুগলী সহরে কাটিয়ান্ে । আপনারা এই 
বে স্থানে সমবেত হুইঘ্বাছেন, এই পুণ্য মহানির্ববাণ মঠ তাহারই প্রন্থাপিত এবং 
এ স্দৃষ্ত মন্দির তাহার নি্দশ মত মহাসমাধিমণ্র তাহার পবিত্র দেহের উপর 
রচিত । 

আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই সব্বসমম্বঘুযুঠ্টি বৈরাগ।হ্বন্দর 
জীনিত্যগোপালের জীবন-কথা আলোচনা করিবার স্থঘোগ পাই আজ 
আমরা নিজেদিগকে ধক্প মনে করিতেছি । জড় অজড়ের, এ জগতের ও 
জগতের, ব্যবহার পারমাধিকের ব্যবধান ও ভেদ খুচাইয়| অধ্যাত্মবাদী- 
ভারতবর্ধের ঘে সল্গযাসী এক মহান, ব্যাপক ও বিরাট বিশ্বচেতনা-বোধের 
প্রেরণা রাখিয়! নিজেকে বিশ্বনাগরিক বলিয়া ঘোষণ! করি) গিয়াছেন, নৃতন 
স্থপ্তির সেই পধিকুৎকে আপনাদের সঙ্গে সম্মিলিত হুইয়। আমরা আমাদের 
প্রাণের বেদন! ও প্রণতি নিবেদন করিতেছি । মহানির্ববাণ মঠের পক্ষ হইতে 
এবং শতবাযিকী কমিটার পক্ষ হইতে আপনাদের আমি আরজিকীর এই পুণ্য 
মুহূর্তে সাদর অভ্যর্থনা জানাই । বন্দেমাতরম্‌ 





চিতাগ্নি 


জনুধা দেবজা। 


তোমার প্রচণ্ড প্রেমে জ্বালার উল্লাস 
হে বন্ধি অকু নিত্য । উদ্দীপ্ত সহজ্ব শিখা 
উগ্র লালসাদ্র নিঃশেষে লেহন করে 
সর্ব মন্দ ভাল। সকলম্থন্দর আর 
সর্ব অস্থন্দরে আপন উঙ্ছল। করি দান 
অপুর্ব সন্ডোগ তব আকাশে ঘোষণা করি 
গধিত মহিমা । 

সুহুর্তের উৎসব এ তবু, 
মানিম ধূত্র জাল পশ্চাতে বহি? 
নামিয়া আসিতে হয়) বিধাতার তিরস্কার 
বুঝি! অথবা কি বেদনার কালি? পরিত্রাতা 
পাবকের মহত্ব কোথায় ? লজ্জ| ভরে চেয়ে দ্যাথ 
কী পেখেছ তাই ! পৃথিবী দিঘেছে তোমা 
নিঙ্গীব মতের অর্খ্য ! 

স্থথ দুঃথ বাসনায় 
স্পন্দিত যে প্রাণ__সে তারে বরায়ে রাখে 
গোপন অঞ্চলে__শুঞ্ধত্যের স্পর্শ হতে তব । 
সযত্রে লালন করে । 

সঞ্চারিঘ্রা বলে 
সে বিপুল প্রাণম্পদ্দ__নৃতন নৃতন রূপে 
বিচিত্র কৌতুকে । 

হে বহ্ছি, তাই তব আছ 
পরাজয়ে সান হবে ঘা ।__কী কুৎ্সিৎ 
কালিমা তাহার ! ভস্মরাশি মাটিতে মিশায় ॥ 


কপিরাইট গ্রন্থাগার 


ভ্ৰীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় 

সব সভ্য দেশেই আইনের জোরে প্রত্যেক পুস্তক প্রকাশক অথবা প্রত্যেক 
ছাপাখালার মালিককে তার ছাপাখান1 থেকে ঘা কিছু ছাপাহুদ্দ তার এক যা 
কছেক খণ্ড বই, কাগজ পত্র সব কিছুই জাতীঘদ্র সরকারের নির্দেশ মত সেই 
সব গ্রন্থাগারে পাঠাতে হম্স। এই নিয়মের জোরেই ইংলণ্ডে ত্রিটিশ মিউক্রিয়াম, 
ফ্রান্সে বিবলিখিক শক্কাশনাল, নরওছেতে ওস্‌ঙশে! বিশ্ববিস্ডালম্ন গ্রন্থাগার, 
সুইডেন ও ডেনমার্কে তৎ্দেশীঘ্র রাজকীয় গ্রন্থাগার সমূহে দেশের য। কিছু ছাপা 
হয়, ভার এক এক খণ্ড সংরক্ষিত মে থাকে । আমেরিকাতেও কংগ্রেসের 
গ্রন্থাগারে এ দেশে মুদ্রিত ঘা কিছু বই ও কাগজ পত্র কপিরাইট এযাক্ট জঅঙ্ুযায়ী 
রক্ষিত হয়ে থাকে । আমাদের দেশ সত দিন ইংরাক্স শাসনে ছিল, আমাদের 
দেশের বই পত্র ইত্যাদি কপিরাহট এচাক্টের বিধানাহুযায়ী বিলাতে বৃটিশ 
মিউজিয়ামে রক্ষিত হত । এই কারণে আমাদের দেশের ছাপা পুরাণ 
দুষ্রাপা বই পত্র অনেক সমন্ধে বিলাতের গ্রন্থাগারে পাও! গেলেও আমাদের 
দেশের কোথাও তা সহস্রে মলে না) গত ৪1৫ বংসর আমন] স্বাধীন হয়েছি । 
আমাদের দেশের ছ।প! বই পত্র আর বিলাতে পাঠানো হুয় না সত্য কিন্তু 
"আমাদের নিজস্ব কোনো কপিরাইট গ্রন্থাগার আঙ্জ অবধি লা থাকা 
সেই সব বই ও কাগজ পত্রের সংরক্ষণের কি সহ ব্যবস্থা হযেছে ভা আমাদের 
আনা লাই। বই ছাপার মুদ্রণ নিয়মের বিধানে প্রতি বই ছাপা 
হলেই শ্ছানীঘ্র পুলিশকে ছুটি করে মুদ্রিত বই ও কাগব্দ পত্রাদি দিতে 
হয় । পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাহা স্থানীঘ হেলা কর্তৃপক্ষকে পাঠান, 
€লখান থেকে উহা রাজধানীতে পাঠানো হয়। ভারতবর্ষের প্রতি 
প্রদেশেই প্রান্থ রেজিষ্টার অব পাবলিকেলনস আছেন--তিনি নিয়মিত 
সময়ে প্রতি বছর অথবা বছরে দুবার অথবা টত্রমালিক কিস্তিতে 
প্রদেশে যত বই পত্র ছাপা হথ্েছে তার একটি তালিকা স্থানীয় প্রাদেশিক 
গেজ্দেটে প্রকাশ করেন। বইগুলি বিভিন্ন প্রদেশে কি ভাবে রক্ষিত হছ তার 
বিশদ কোনো বিবরণ আমাদের জানা নাই । তবে বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, 


উজ্দ্লভারত [৮ম বৰ্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


মাঙ্ঞাঙ্জ ইত্যাদি প্রদেশে স্বস্থ প্রাদেশিক গ্রন্থাগার থাকায় সেইখানেই বই পত্র 
পাঠাতে হয় ও সু ভাবে সেখানে রাখবার ব্যবস্বা আছে । কিন্তু আমাদের 
পশ্চিম বঙ্গে এ বিযয়ে কোন্‌ নীতি অনুসারে চলা কয়, তা ঠিক বল যায় লা। 
Registrar of publications-এর প্রকাশিত ভালিক কলিকাতা গেজেটে 
আমর] দেখতে পাই । পুর্বে Librarian, Bengal Library বলে একটি 
পদ ছিল, উপস্থিত সেপদ আর নাই । Bengal Library দিও কোনো 
কালে ছিল না__কিন্ত এ গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিকের পদ অলক্কৃত করতেন 
অনেকে । তাদের কাজ ছিল ত্রৈমাসিক তালিকা প্রকাশিত হবার পর এ লব 
বই ভূতপূৰ্ব [mperial Libraryতে পাঠিয়ে ওয়া. সেখানে ১৫২৯ বছর 
আগে যা অবস্থ। দেখেছি তাই থেকেই বলছি এ সব বউ থেকে গ্রন্থাগারিকের 
খেয়ালাহুযায়ী কিছু বই বেছে নিয়ে বাকী ফেলে রাখা হত অথবা বিভিগ্র 
জ্ঞায়গাদ্ব বিতরণ করা হুত। এখন জাতীয় গ্রন্থাগার তৃতপূর্ব্ ইস্পিরিয়েল 
গ্রন্থাগারের স্থান নিয়েছে। সেখানে আশ! করা যায় আরে| ভাল কিছু 
ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের দেশে কপিরাইট গ্রন্থাগারের প্রয়োজন খুবই বেশী, 
একথা অস্বীকার কেউই করবে ন!--কিন্ত এ ব্যাপারে স্বনিদদিষ্ট কোনে! পন্থা! 
আজ অবধি হল ন|। ইংলশু, নরওয়ে, ভেনমার্ক, স্বইডেন ইত্যাদি ছোট ছোট 
দেশে ঘা দেখেছি তার বিবরণ পরে দিচ্ছি__তাদের অবস্থা ও ব্যবস্থার ওপর 
ভিত্তি করে মনে হয় যে, আমাদের দেশের মতন বিশাল দেশে প্রত্যেক প্রদেশেই 
স্ব স্ব কপিরাইট গ্রন্থাগার থাক! উচিত ত বটেই, এ ছাড়া কেন্দ্র সরকারের 
পরিচালনায় একটি কেন্দ্রীয় কপিরাইট গ্রন্থাগার থাক! উচিত যেখানে বিভিন্ন 
প্রদেশের সমস্ত প্রকাশিত বই পত্র এসে জড় হবে । এই বাবস্থ! হলে প্রদেশের 
মুদ্রিত স্থানীঘ কোনে! বইয়ের খোজে আর এ দেশের লোককে দেশ ছেড়ে 
কেন্দ্রে ছুটতে হবে ন।। আর অন্ত কোনে! প্রদেশের লোক ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে সুক্দিত বই পত্র কেন্ত্রীদ্ঘ কপিরাইট গ্রন্থাগারে বসেই দেপ্রতে পাবেন, 
তাকে আন বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়াতে হবে না ৷ এই ব্যবস্থা কার্খ;করী 
করা সমীচীন বলে মনে হুয়। বিভিন্ন প্রদেশের কপিরাইট গ্রন্থাগার স্থাপন! 
প্রদেশের বিধান সভার বিধানেই হয়েছে ও করতে হবে। এই ব্যাবস্থা 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এখনো অনেক প্রদেশের পিছনে পড়ে আছে। 
আমাদের বিধান সভার সভ্যবা এ বিবন্ে একটু ওয়াকিবহাল হলে 
অনেক কাজ এলিছে বাদ্। বাংলাদেশ আগে যেমন লব হিবহেই 


আবাদ, ১৩৬২ ] কপিরাইট গ্রস্থাপার ৩২১ 


অগ্রণী ছিল, বিশেষ লেখাপড়া বইপত্র ছাপা ইত্যাদিতে, এখন কিন্ত 
আর সে অবস্থা নেই। ভারতের অধিকাংশ দেশই আমাদের চেন্বে 
অনেক বিষয়েই এগিয়ে চলেছে, আমরা শুধু গলাবান্দি করে চলেছি । 
আত্মীঘ বন্ধু তোষণ ও পোষণ নীতি ত ব্দাছেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীও অন্ত রকম 
হয়ে গেছে। 

ইংলণ্ডে নৃতন কপিরাইট আইন পাশ হয়্েছে। ১৯১৮ সালের কপিরাইট 
আইন যা ছিল গত বৎসর তা থেকে আরো কিছু অদল বদল করে নূতন 
আইন পাশ হুয়েছে। সেই আইনের মূল ধারাগুলি এইন্প : 

ইংলণ্ডে প্রকাশিত অথবা মুদ্রিত সব বইয়ের একটি করে কপি ত্রিটিশ 
স্থাজিঘ্ামে দেওয়া বাধ্যতামূলক । এবং Bodleian গ্রন্থাগার অক্সফোর্ড, 
কেমত্রিদ্র-বিশ্ববিস্যালন্ত গ্রন্থাগার, স্বটল্যাণ্ডের জাতীম্ গ্রন্থাগার ও 
ডাবলিনের ট্রিনিটি কলে চাইলে পর প্রকাশকের! এক এক খণ্ড বই 
দিতে বাধা থাকবে। ওয়েলসএর জাতীদ্র গ্রন্থাগারও এ সর্তাহুষান্্রী 
চাইলে পর এক খণ্ড করে বই পেতে পারে। ত্রিটিশ মিউজিয়ামকে 
সেই কারণে ডিপজিট্‌ গ্রন্থাগার বলা হুয্প। কপিরাইট নিরমে নৃতন 
খারান্ধাদ্দী অন্ত দেশে প্রকাশিত limited edition চড়াদামে কিনেও 
দেশের প্রকাশকদের ডিপোজিট, গ্রন্থাগারে আমা দিতে হছ। এর বিরুদ্ধে 
প্রকাশকদের আপত্তি থাকা সত্বেও ইংলণ্ডে বিক্রী কর! হয় বলে এ সব 
বইয়ের এক খণ্ড করে ডিপজিট গ্রন্থাগারে রক্ষিত হুদ । বিদেশে প্রকাশিত 
হলেও এ সব বই ইংলণ্ডে প্রকাশিত বলে ধর। হুত্র। অনেক সময়ে বাইরের 
বই দেশে আমদানী করে তাতে দেশের প্রকাশকের নাম ছেপে দেওয়া! হর়। 
এই সব ক্ষেত্রেও ভিপজিট গ্রস্থাপারে এ বই দিতে হয় । Berne Convention 
বন্যায় বিদেশে প্রকাশিত কোলে কোনে! শ্রেণীর বই দেশে বিক্রী হলেও 
কপিক্বাইট নিয়মের বিধান থেকে বাদ দেওয়া হুম্রেছে বটে তবে 
Board of Trade-এর এক ধারাম্ধাদ়ী এ সব বই ডিপজিট গ্রন্থাগার নাম 
মাত্র মূলে) (published Price) দেশের প্রকাশকদের কাছ থেকে কিনতে 
পারার ব্যবস্থা রাখ! হত্রেছে। 

কপিরাইট নিয়মে সব বই পত্র প্রকাশকদের নিজের খরচে ডিপঞ্ছিট 
গ্রন্থাগারে পৌছে দিতে হুয়। বৃটিশ মৃাব্দিয়াম প্রকাশকদের কাছে 
৪1০৮০৪ ও ম্যাপও কপিরাইট নিঘ্ধমে দাবী করে খাকেন। কিন্ত নূতন 
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আইনে এ দাবী স্বীকৃত হয় নি। কিন্ত books in microfilms or 
INiICrO Card অথবা অহুরূপ উপাছে বা পদ্থায় প্রকাশিত বই সাধারণ বই- 
এরই অনুরূপ হওচায় ডিপঞ্জিট গ্রন্থাগারে জমা দিতে হয় । 

কপিরাইট নিয়মের মেয়াদ ১৯১১ সালের এযাক্ট অস্থ্যায়ী সাহিত্য ইত্যাদি 
বিষয়ে লেখকের জীবন অবসানের পর ৫০ বছর অবধি এই নিয়ম বলবৎ 
থাকে । যেখানে এক কনের বেশী লেখক একসঙ্গে বই লেখেন, সেখানে নৃতন 
নিয়মে শেষ লেখকের মৃত্যুর পর ৫* বছর অবধি এট নিয়ম বলবৎ থাকবে। 
লেখকের খৃতুার পর পল! জাচুয়ারশী থেকে ৫* বছরের প্রথম বছর স্থরু কলা 
হয়। Posthumas বউয়ের ক্ষেতে বই প্রকাশের পর ১লা জামুয়ারী থেকে 
দিন গোনা হয়। 4১220555955 _বেনামা_ও Pseudonymous বই এর 
ক্ষেত্রেও প্রকাশিত হবার তারিখের পর ৫* বছর কপিরাইট ধর! হয়, কিন্ধ 
যদি ইতিমধ্যে লেখকের সঠিক নাম নির্ণয় হয় তাহলে যথারীতি লেখকের 
মৃত্যুর পর ৫* বছর ধর! হয় । 

এই নিয়মে ৫* বছরের ভেতর কেউ যদি এ বই থেকে সমগ্র বা অংশ 
পুনরায় নিজের বলে বা ঘে কোন উপায়ে বা অনুবাদে ছাপান ব। বিক্রম 
করেন তবে তাকে আইনের কবলে পড়তে হবে। এই নিছনে লেখকদের 
অলেকট] 9:০০০৫1০৪, দেওয়া হয় যাতে যে কেউ গরীব লেখকের লেখা 
আবাদ করে ছেপে লাভবান লা হতে পারে । 

আমাদের দেশে কিন্ত এ লিঘম এখন অবধি চালু নাই । আমাদের দেশের 
আইনে বউ বের হবার ১* বৎসর অবধি কেউ ত! পুনরাঘ মুদ্রণ ব! 
অনুবাদ প্রকাশ করতে পারেন না। কিন্ত এ বছরের পর আর আইনের 
কোনে! বাধ! নাই--ঘে কেউ ঘা ইচ্ছা করতে পারেন, কিন্ত সচরাচর 
শিক্ষিত কেউ এ রকম করেন ন।। কিন্ত যদি কেউ কথন অন্থকরণে ব! 
অন্তবাদেও কোন লেখকের লেখা বা ভাবধারা ব্যবহার করেন, ১* বছরের 
পর আইনের বিধানে তার বিরুদ্ধে কিছু করবার আছে বলে মলে হয় 
না। আশাকরা যায় আমাদের দেশেও ইংলণ্ডের মত অনুরূপ আইন জাতী 
করা হবে যাতে লেখক সম্প্রদায় অস্ততঃ থানিকট। নিশ্চিন্ত থাকবেন খে 
তাদের লেখা ও ভাবধারা চুরি করে অন্ত কেউ পয়সা করতে পারবে না! 

গ্রামোফোন রেকর্ড, ফিল্ম ও ফটোগ্রাফের ক্ষেত্রে কপিরাইট পঞ্চাশ 
বছরের স্থলে ২৫ বছর বলবৎ থাকবে। এতে অনেরু গ্রন্থাগারের অন্থবিধা 
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হবে । যে সব গ্রন্থাগারে Exten5i0n এctivit7 আছে তাদের স্থৃবিধা হবে 


ও Exhibition বা প্রদর্শনীর ব্যবন্থাও সহজ হবে। ইংলণ্ডের কপিরাইট নিয়মে 
ও লব গাল বাজল! ও ফিল্ম প্রদর্শনীর জন্য গায়ক ও ফিল্ম উৎপাদনকারীরা 
প্রতি অনুষ্ঠানের জচ্ট কিছু ফি পেয়ে থাকেল । এ দেশে Performing Right 
5০25 থাকায় এই সব £৫5 আদায় কর! ও যথাযপ স্থানে পৌছে দেওয়া 
সহন্দ। বিদেশে সব গ্রশ্থাগারিকই জানেন যে প্রতি 92099. বা 9125 করতে 
ছলে লেখক বা নাট্যকারকে Royalty বাবদ কিছু ফিস্‌ দিতে হশ্র। কিন্ত 
বিলাতে কবিরাও নিজেদের একটি সঙ্ঘ স্থাপনা করেছেন ও নিয়ন করছেন ঘে 
তাদের কাবা ঘখন পড়া হবে ফিস্‌ হিসাবে তারাও কিছু দাবী করতে 
পারবেন ।-_-এ অবস্থা অতি আধুনিক এবং সব গ্রস্থাগারিক হম্ছতে1 এখলে। এটা! 
ভাবতে পারেন না। বিলাতে ঘে কোন বই থেকে সাধারণ সভভাত্র 
কিছু পড়তে হলেই লেখককে প্রাপ্য হিসাবে কিছু দিতে হয়, তবে সৌভাগ্যের 
বিষ নিঘম করে এ প্রাপ। আদাদ্র করবার কোন বাবস্থা চালু ন। থাকায় কেউ 
আর এ নিয়ে মাথা ঘামায় ন! । 
কপিরাইট নিমের ১৯৪ ধারাহুধায্থী কোন কোন সমাছ্র-সেবক লোলাইটি 
বা সক্মকে সাধারণের আনন্দ পরিবেশনের জন্ত রেকর্ড ফিল্ম ইত্যাদির ব্যবহার 
করতে দেবার অম্থমতি সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়। হয়। এই অম্মতি 
অনুযাধী এ প্লে বা ফিল্মএর ব)বহার জন্য কোন ফি দিতে হছছ না। বিলাতে 
Television-এর ক্ষেত্রেও কিছু কিছু এইরূপ ছাড় দেবার ব্যবস্থা! করা হয়েছে । 
Copyright in Typography—এই ব্যবস্থায় প্রকাশকদের কোলৈ। 
কিছু প্রকাশিত হবার পর ২৫ বছর অধধি চrঃo০ট৫০0i০৷৷ দেও৪ড! ঠিক হয়েছে । 
যদি কোন প্রকাশক অনেক পয়সা খরচ করে কোন একটি বই বা লেখার ভাল 
সংস্করণ প্রকাশ করেন-_-এবং যপি অন্ত এক প্রকাশক প্র সংস্করণ photo 
lithography করে নিজ বার করে বিক্রদ্থ করেন-_তাতে আইনে কোন বাধা 
বিশেষ ছিল লা কিন্ত নৃতন নিয়মে অস্কত: ২৫ বছর এ জিনিষ ও উপায়ে পুনঃ 
প্রকাশ করা। বন্ধ হয়েছে । এ বইয়ের লেখকের কপিরাইট ছাড়াও প্রকাশকের 
সংস্করণের জন্তু বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হবার তারিখের পর ২৫ বছর অবধি 
এ এক ভাবে এ বই আর প্রকাশ করা বন্ধ কর হয়েছে। 
উপরোক্ত বিভিন্ন ধারা থেকে দেখ! যাবে যে ১৯১১ সালের কপিরাইট 
আইনের সমন যে সব ব্যবস্থা লোকের মাথাদ্র আঢসনি, নৃতন নিছমে সেই সব 
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বাবস্থা হয়েছে । আশা! করা ঘা ইংলতগুর পার্লামেন্ট এই নূতন এক্ট ঠিক 
সময়তেই লিপিবন্ধ করবেল ॥ 

ইৎলতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার লগণ্ডলের বৃটিশ ম্যুজিঘামেই এ দেশের ঘ। কিছু 
ছাপা হয়__বই পত্র ত বটেই এমনকি দৈনিক সাপ্তাছিক পাক্ষিক মালিক 
ত্রৈমাসিক বান্মাবিক বাৎসরিক সামগ্সিক পত্রিকা, রির্পোট ইত্যাপি__সবই এক 
কপি করে নিয়মিত ভাবে ওখালে জমা দিন্ডে হয় । দেশের ঘত ছাপাপান। 
ও যত £কাশক আচে তাদের নামের সব তালিকা প্রস্তুত কলা থাকে এবং 
ও ও প্রেস ও প্রকাশকের কাছ থেকে যা কিছু বের হুয়--নিঘ্মিত ভাবে__ 
কোথাও প্রতি মাসে, কোথা 9 প্রতি তিন্মাপে কোথাও ব। আরে পরে পরে 
তা প্রকাশক বা প্রেসের খরচান্ব বৃটিশ ম্যুজিম্বামে পাঠিয়ে দেওমা হুয়। 
সেখালে ওঁ সব নৃতন বই দৈনিক যা জম! হয় ত! বৃটিশ স্যাশনাল বিবলি ওগ্রাফীব 
আন্ত তাপিকাত্রক্ত করে আবার বৃটিশ ম্যুজিত্বামে ফিরে আসে ও ক্যাটালগ 
হুপ্সে নিজের লিজের জাগায় উঠে যাচ্ছ। বৃটিশ স্কাশনাল বিবলিওঞ্রাফী 
আফিলে আমি ২।৩ দিন তাদের কাজ দেখবার স্বযোগ পেয়েছিলাম । বৃটিশ 
ম্যজিয়ামেও ৫।৭ দিন তাদের কপিরাইট বিভাগ ও গ্রন্থাগার, পুথিশালা 
ও ম্াজিয়াম ঘুরে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল । প্রথমে বৃটিশ ন্যাশনাল 
বিবলিওগ্রাফী সন্বন্ধে ২/৪ কথা বলে পরে-বুটিশ ম্মাজিঘাম সন্বন্ধে বলব । 

মাত্র ১৭৫ লাল থেকে নিয়মিত ভাবে বৃটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রা্ষী 
প্রকাশিত হুচ্ছে। এই স্কাশনাল বা জাতীয় গ্রস্থপঞ্ধি দেশের জ্ঞান-চর্চ্চার একটা 
সস্তবড় প্রতীক । প্রতি সপ্তাহেই নিশ্বমিত ভাবে সারা ইংলণ্ডে ব। ঘ! বই ছাপা! 
হয় বা প্রকাশিত হুঘ তা সমস্য খারাবাহিককপে বগীঁকৃত করে এই তালিকা 
প্রকাশ করা হদ্ব__প্রতে)ক বইয়ের বিযয ও তার বঙ্গগকরপ সংখ্যা__-£৯ L. A. 
5০৫9 অঙুবাদী ক্যাটালগ ঝরে -__বইদের সমস্ত হুদিস্‌ দিছে এই তালিকা 
বের করা হুদ্র। এই বিবলিওগ্রা্ী প্রকাশ করার জন্য পৃথক একটি সমিতি বা 
কমিটি আছে-_তার সভ্য সংখ] মোট 41৮ জনকে বিভিন্ন শিক্ষিত বা সাহিত্য 
সন্বস্কী্ বাবসা ব! প্রতিষ্টান থেকে নেওগা হুপ্র ; যেমন গ্রন্থাগার পর্রিযদ থেকে 
১আন__পুস্ডক প্রকাশক পরিষদ থেকে ১জন-_বৃটিশ ম্যুজিঘাম থেকে ১জন 
শিক্ষামন্ত্রী দপ্তর থেকে ১জন-__কুটিশ কাউন্সিল থেকে ১৬ন-_ পালশামেপ্ট 
সদ্য ১জন-__ব. C.-L. থেকে ১জল--এইভাবে ৪1৭ জন সভ্য নিয়ে এই 
কমিটি গঠিত । প্রথম প্রথম নৃতন বই প্রকাশকদের কাছ খেকে চেয়ে নেওয্বা 


রা 
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হত, নৃতন সব বই কেনা অসম্ভব ছিল-__কিস্ড এই চেনে নেওঘাও ঠিক সম্যক 
ভাবে কাধ্যকরী হত লা__-সব বই পাওয়া ঘেত না-_অথচ আইন করেও 
বিবলিওগ্রাফীর জন্য বই আদায় করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হত লা। কাজেই 
অনেক চিস্তার পর স্তন এক ব্যবস্থা! হয় এবং সেই ব্যবস্থায় পরিকলনাটি 
বেশ ভাল ভাবেই কাধ্যকরী হযেছে বলে মনে হয়। এই নৃতন ব্যবস্থা 
জাতীর কপিরাইট গ্রন্থাগার বৃটিশ ম্যুজিদ্বামের সহঘোগিভায় এট কাজ বেশ 
স্ুচারুরূপে কার্ষাকর্রী করা হছ্ছেছে। বৃটিশ মুঞ্জিয়ামের সংলগ্ন একটি বাড়ীতেই 
অল্প একটু জায়গায় এই বি-এন্‌-বি-র দপ্তর বা কাধ্যপদ্রবদ স্থাপিত হয়েছে৷ 
যথাসম্ভব কম লোক দিয়েই সমন্ত কাজ করিয়ে নেওয়া? হন্ত । খরচ পত্রের দিকে 
খুব কড়া নগর রাখা হুণ্রেছে ও কোনে! ব্যাপারেই বাদবাহুলোর কিছুমাত্র 
অবকাশ রাখ! হছনি। বৃটিশ মু/জিয়ামে কপিরাইট ডিপজিট হিসাবে যে সব 
বই জম! পড়ে প্রতিদিন, সেই সব বই বি-এন্‌-বি-তে পাঠান হয়। গড়ে প্রা 
৬০।৭০ টা বই, কথনে৷ বা কিছু বেশী, দৈনিক আলে--যতশীত্ৰ সম্ভব এই সব বছ 
বগীকরণ করে, কাটালগ করে, তার লমন্ত বিবরণ বা তথ্যাদি এচ বা Sliচ-এ 
টাইপ করে এ বই পুনরায় বৃটিশ ম্যুজ্জিয়ামে ফ্রেং যায়_ও তাদের কাটালগে 
ওঠার পর মিউজিয়মের স্টটাকে উঠে যায় । রোজ যেমন বই আসে তেমন 
প্রত্যেক টেকে ব। ধাপে ধাপে কাদ করার পর এই সব বই নিঘ্ুমিত ভাবেই 
ফের বৃটিশ মুঃজিয়ামে ফেরৎ পাঠাতে ৫1 দিনের বেশী লাগে লা। বৃটিশ 
ম্যুজিয়ামের কাটালগ প্রথা ভিন্ন রকমের, তাদের বরগীকরণ পদ্ধতিও ডিউই- 
ডেলিমাল প্রথাঘ্ করা হস্ত লা। কিন্ত বি-এন্‌-বিতে ভিউই ডি-সি নম্বর" ব! বশ 
করণ পদ্ধতি হিসাবেই নম্বর দেওছ! ছু ॥ খি-এন্‌-বি-র কর্ণ্ম।ধক্ষ্য Mr. Welse 
"আমাকে যলেন যে, গত ছবছর বি-এন্‌-বি-র বাবহার খুব বেড়ে পেছে 
ও তার চাছিদ। ও সব রকম বিবলিওগ্রাফিক্যাল কাজের স্থব্ধা দেখে বৃটিশ 
স্যুজিয়াম কর্তৃপক্ষ হয়ত এবারে তাদের চিরাচরিত কাটালগ প্রথা কিছু দল 
বদল করবেন বলে বিবেচনা করছেন । এ একটা মন্ত স্থধবর । 
এই ভাবে প্রতি সপ্তাহে যি-এন-বি নিহমিত ভাবে দেশে ঘে সব নৃতন নৃতন 
বই বেরুচ্ছে তার একট! ধারা বহিক তথা প্রকাশ করে-_প্রতি মাসের শেষে 
আবার পেই মালের ঘা সব বই বেরিছেছে তার লেখকদের একট! বর্ণনাক্রমিক 
সুচি করে দেওযা হন । আবার প্রতি তিন মাস অস্তর সেই ভিন মালের যা 
সব বই বেরিশ্বেছে তার একট! লেখকশ্চি বর্ণনাক্রমিক ভাবেবের করা 
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হয়। বছরের শেষে সারা বছরের বিষঘ্বাহক্রমিক ও সব লেখকদের 
বর্নাক্রমিক একট। সম্পূর্ণ তালিকা বের করা হছ এই খণ্ডে । 
দেশে ঘে সব বই বেনিগ্মেছে গত ৫২ সপ্তাহের বা পুরা এক 
বরের বেশ স্থদ্দর একটি নিখুত তালিকা বের হঘ। এই গ্রন্থপঞ্তি 
সাধারণ ভাবে সকলের বহুদিনের চাচিদা মিটিথেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন 
রকমের গ্রন্থাগার সমূহ তাদের পুত্তক নির্বাচনের জন্য এই সাপ্তাহিক পেকে 
সম্পূর্ণ সাহাযা পাছ। বহু গ্রন্থাগার তাই থেকেউ সোজাসুজি নিজেদের বগ করণ 
ও ক্যাটালগ তৈরী করে নেয়_এর জনা অনেক গ্রন্থাগারে আর আলাদ। 
লোক রাখতে হয় না, খুব অমর সংখ্যক লোক দিয়েই বগর্খকরণ ও ক্যাটালগ তৈরী 
করে দেওদা চলে । বৃটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফীও এই সব কাজের জনা 
বাবন্ধত চদ্ঘ বলে দুরকম ভাবে ছাপ! ভয্ু-_এক রকম কাপছে ছু পৃষ্ঠায় ছাপা, 
অপরটি কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপা । এতে প্র পৃষ্ঠা কেটে €aণ এ এ' টে দিয়ে 
ক্যাটালগ তৈরী করায় অনেক স্থবিধা হয়। বড় বড় সাধারণ গ্রন্থাগারে ১৯1১৫ 
বা বেশী কপি করে বি-এন-বি সংগ্রহ করা হয় এব বিভিন্ন ক্যাটালগ এ থেকে 
কেটে তৈরী করে নেওয়া হয়। এতে খরচ অনেক কম হয় আর তাড়াতাড়ি 
সম্পূর্ণ ক্যাটালগ তৈরী কর! সহজ ও স্মন্দর ভাবে করে নেওয়। সম্ভব হয় । 
আমাদের দেশে এই ভাবের একটা কিছু তালিকা প্রকাশ করতে পারলে 
নানান্‌ ছোট বড় সব গ্রন্থাগারের বগাঁকরণ ও ক্যাটালগ তৈরীর অনেক 
হাঙ্গামার অবসান হয়। দেশেরও নৃতন কি বই বেরুচ্ছে তার সঠিক সংবাদ 
পাওয়ার 'স্থবিধ! হয়, পড়_য্নাদেরও বট সম্বদ্ধে নৃতন খবরাখবর জানবার অনেক 
স্মবিধা হয় । এ বিবয়ে ইংলণ্ডে যেমন বেসরকারী ভাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে 
ওনস্মৃহ্ব ভাবে কাজ চালিয়ে বাচ্ছে, আমাদের দেশে ত! সম্ভব নয়। কপিরাইট 
গ্রন্থাগার স্থাপন! হলে পর অবশ্ঠ খুব অল্প সংখ্যক লোক লিয়ে একাজ স্থক্ কর! 
যাগ । আলিলা আমাদের জাতীঘ সরকার এবিযয়ে কতট। সচেতন ॥ তারা 
একটুখানি সাহাধ্য লা করলে এ ব্যাপারের স্থটু ব্যবস্থা সম্ভব নয় । 

কপিরাইট ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ইউরোপের ছোট বড় সব দেশেই নিজ 
লিজ দেশের নৃত্ন প্রকাশিত গ্রন্থের তালিক1 বা গ্রস্থপঞ্ি প্রকাশ করার 
অতি স্থন্দর ব্যবস্থা আছে । নর“ঘ্রে ডেনমার্ক স্থইডেন ছোট ছোট দেশ। 
কিন্ত প্রায় দেশেই এই বাবস্থা অতি হুম্মর। কপিরাইট নিয়মে এ সব ছোট 
ছোট দেশে Roy! lib৮ar7 বা! জাতীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ব- 
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বিপ্ঠালয়েও এক একটা পুস্তক কপিরাইট নিয়মে জমা দেবার বাবস্থা আছে। 
এই ভাবে স্বযাণ্ডিনেভিয়ার ছোট ভোট দেশে কোথায় ৫1৭ কপি বই 
প্রকাশকদের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বাধা তামূলক ভাবে আমা দিতে চয় । অনেক 
বিশ্ববিদ্যালয় আবার সহ বট না নিয়ে নিজের, পছন্দ মত বই বেছে নেদ্গ_এই 
ভাবে নিজ নিজ দেশের প্রকাশিত বইয়ের একখণ্ড করে হিন। খরচা 
গ্রন্থাগারে এসে যান্ত, এতে অনেক টাকার সাশ্রয় হয় এবং বিদেশী ভাল বই 
কেনবার বেলী স্বযোগ মেলে ।  অবশ্ত দেশের ঘে সব বহ ১ খণ্ডের বেশী 
দরকার ত! আর বিন! মুল্য পাবার স্বযোগ নাই, ত! দাম দিয়েই কিনতে 
ছয়। আমাদের দেশেও এষ্টক্ূপ কআআইলগত ব্)বস্থা থাকলে অনেক স্থৃবিধা হয়। 
লাছিত্যপরিবদ, জাতীয় গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতে।কটি 
প্রতিষ্ঠানকেই বাধ্যতামূলক ভাবে দেশে যা কিছু বই পত্র বেরোদঘ্ তার এক এক 
কপি পাবার অধিকারী সাবা স্ত করে দেওয়া উচিত । জাতীপ গ্রস্থাগার ছাড়া অস্ত 
দুটি প্রতিষ্ঠানে অস্ততঃ চাইবামাত্র ১ কপি করে বিভিন্ন প্রকাশকের প্রকাশিত 
বই যাতে পাওয়া ঘা, এর ব্যবস্থ। আযাদের আইন সডা থেকে বাধ্যতামূলক 
ভাবে করে দিলে দেশের একট! বড় কাজ হবে। গ্রস্থাগারগুলির সংগ্রহ 
অনেক বাড়বে, অল্প টাকার মধ্যেও খানিকটা পুস্ডক নির্বাচনের স্ববিধি। হবে। 

আশাকরি এ বিষদে আমাদের দেশের জনসাধারণ ও বিশেষ করে আইন 
সভার সদ ্কর! নজর দেবেন। প্রকাশকদের কোনে! ওজর আপত্তি এবিযয়ে 
কর! উচিত নয় । দেশের বৃহৎ স্বার্থের খাতিরে বিভিজ প্রকাশকের ক্ষ্ত্র স্বার্থ 
বলি দেওঘা অসঙ্গ'ত নয় --সব দেশেউ এই ব্যবস্তা চালু আছে এবং কোথাও 
কোন প্রকাশক এর বিক্রন্ধাচরণ করবার সাহস পায় নাই । অহশ্ু অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে যে প্রকাশক বা ছাপাখানা তাদের নিজ লিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান থেকে 
মুদ্রিত বই পত্র হয়ত সমঘ্মত দাখিল করে নি, তখন আবার পুলিশের 
সাহাবা নেবার ব্যবস্থা আইনে আছে৷ কিন্ত বশীর ভাগ মহলে পুলিশের 
সাহায্য নেবার প্রয়োজ্ন হয় না। প্রকাশক ও ছাপাখানার যে তালিকা প্রতি 
কপিরাইট গ্রন্থাগারে রাখা হয়, তা দেখে তাদের একটু আহ্রোধ পত্র দিলেই 
তারা তাদের মুদ্রিত বই পত্র পাঠিয়ে দেল। হতদূব বলা হয়েছে এ থেকে 
খানিকটা ধারণা পরিষ্কার হবে বলে মনে হয় যে, দেশে কপিরাইট গ্রন্থাগার 
স্থাপিত হুলে তখন জনসাধারণ এই ব্যাপারে সমস্ত বাবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান 
পাবার স্থযোগ পাবেন। 





ন্রনারায়ণ আশ্রমের পরিকল্পন! ও কাধ্যব্রম 


বিশ্বমৈত্রীর মূলসুত্র ই 
‘সমন্ধ । লিত্যানিত্য সমন বা আত্মানাত্ব] সমম্থ্। জ্ঞানাজ্ঞান লমন্বঘ্র ৷ 
সাকার-লিব্াকান সমসম্বয়। আকার-লিরাকার সমন্বয় ৷ সাকার-আকার- 


নিঝাকার সমস্বদ্র। জড়াজড় সমন্বত্ব। ঠ5তগ্ঠ-অটৈতন্ত সমন্বয় । দ্বৈতাত্বৈত 
সমশ্বঘ্ব। সর্ব্বলমন্থয়। 

‘অল্প অগ্নিও পুর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ । অল্প অগ্িও অধিক অগ্নি হইতে 
পারে। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপর্রিমিত সচ্চিদানদ্দও পূর্ণ । পরিমিত 


সচ্চিদানন্দ ও অপর্রিমিত পচ্চিদানন্দ হইতে পারে ।' 
_ভ্রনিত্যাগোপাল 


বিশ্বের আকাশে বাতাসে আছ পোবপশৃতি পুরুষোত্তমের পায়ের শব্দ ৷ 
তাই সৰ্ব্বত্ৰ সকলের শ্যাতঙ্্া স্বীকৃতির মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের 
প্রেরণ।॥ পুরুষোস্তম ভ্রু পাচ হাজার বৎসর আগে সমস্ত বিরুদ্ধকে, 
বিপরীতে পরিপাককারী যে প্রাণ-দর্শনকে ধরার বুকে ধপন করিঘ! রাখি 
শিগাছিলেন, শতবর্ষ পুর্বে আবিস্ভূতি হইছ্া প্রনিতাগোপাল সেই প্রাপ-দর্শনকে, 
সমস্থ দর্শনকে বর্তমান যুগের আবেষ্টনে সংস্থাপন করিছা গেলেন। জীবনের 
প্রতি ক্ষেত্রে পোষণঘন এই সমন্বয় দর্শনকে রূপ দিবার প্রেরণায় ছড্সিশ 
বৎসর আগে একদিন পথের উপর আলিঘা দাড়াইয়াছিলাম । কিন্তু একা 
নহে, নিৰ্জ্জনে নহে, বিচ্ছিক্পতার যোগে নহে-_সজ্জনে, স্্রীপুত্ৰকন্কাসহ, 
কর্শ্মের মধো, পুক্রষোত্রমকে সমগ্রের মধ্যে সমগ্রভাবে আস্বাদন করিবার 
জন্য। রাজনীতির মধ্যোও সেদিন এই পোষণধর্থকেই রূপ দিঘ্বা যাঙ্ছগযের 
দেহ ও আত্মাকে দালত্ব-শৃন্খল হইতে মুক্ত করিয়া স্থবরাট্‌ করিবার প্রচেষ্টাই 
আমার ছিল । খরার বুকে প্রাপপ্রচুর গতিধন্মম্ পুর্ুযোত্তম কৃপ্টিকে স্থাপন 
করিবার প্রচেষ্টাস্থ এই বাহাত্তর বৎসর বয়সেও সেই পথেই আমি চলিয়াছি । 
এই সামগ্রিক জীবনবাদকে ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্র 
সৰ্ব্বত্ৰ ছড়াইয। দিপা বিশ্বকে নৃতন করিছা গড়িয) তুলিবার আস্ট" সারা 


আফা, ১৩৬২ ] নরনারাযণ আশ্রমের পরিকল্পন! ও কাধ্যক্রম ৩২৯ 


জীবন প্রাণ খুলিয়া কোনও অভিসন্ধি না রাখিয়া মানবের সেবা করিয়া 
আলিঘাছি ॥ জীবনের শেষ লিঃশ্বাল পধ্যাস্ত এই সেবার পথই আমার পথ। 
কোনও দিন নিজের কোন স্বান ছিল না, চেষ্টাও করি সাই। আজ 
দিন শেষ হইঘ্া আনিতাছে,_আজ দেখিতেছি আমার নরনারায়ণ আশ্রমের 
এমন একটা স্থান থাক) দরকার যে স্থান হইতে এই প্রাণদর্শনকে, এই 
সমন্বয়ের জীবনবাদকে সামগ্রিক স্থপ দিছ। চিরদিন ছড়াইয়া দেওছ। সম্ভবপর 
হইতে পারে। পুক্যোত্তম তেনন একটী স্থানের সংস্থান সম্প্রতি কৰি 
দিম্বাছেন, যেখানে নিম্থালিখিত পথে নিজ্ঞ ভবিষ্যৎ জীবনকে চালনা করিতে 
ইচ্ছা করিতেছি । আমাদের প্রতিদিনকার সকল চল, সকল বলার মধ্য দিদা 
ওঁ লামগ্রিক প্রাণ-দর্শনই যাহাতে রূপ পায় তাহাই আমাদের লক্ষ্য । 

আমাদের পরিকল্পনা লিস্লিখিত ভাগে বিভক্ত £ 

জনিত) গোপাল অ্রন্ধবিষ্যাপীঠ 

প্রস্থানজয়ের মদ্রচিত অবধৃত ভাগ্য প্রকাশ ও প্রচার 

প্রেস 

উচ্জলভারত 

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 

বয়স্ব-বয়স্কা শিক্ষণকেজ্দ 

মহিলা-সজ্ঘ-_শিল, চরকা, তাত ইত্যাদি যোগে 

শিশু-শিক্ষাকেন্দ্র 

নিত্য গোপাল ব্রক্ষাবিভা্পীঠ 
বিশ্বের সমতা বর্তমানে যেখানে আসিছা। কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহ! 

পরস্পরবিরোধী ছুইটী কালচারের সব্ঘাত। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ আর 
পাশ্চাত্যের জড়বাদদ তথা কগ্যনিজম কি করিঘা পরস্পরকে পরিপাক কিছ 
নৃতন কালচার ও চলার পথ রচনা করিস তুলিতে পারে, তাহার পথ 
প্রদর্শন করিছ। ভারতবর্ষের একজন সম্্্যাসী হইছাও যিনি পরস্পরবিপরীতের 
সমন্বদ্ন কূপ বর্ত্তমান বিশ্বমৈত্রীর মূল স্থত্র রাখিয়! বলিয়া গেলেন 'I 59. ও 
০০৪দে০চ০ltan’, লেই শনিতযগোপাল প্রদত্ত সর্ব সমন্বয়ের দর্শনকে প্রকাশ 
ও প্রচার করিবার জন্ত ভ্রনিত্যগোপাল ত্রক্ষবিস্তাপীঠ স্থাপন করা হুইবে। 
আমাদের লমন্তাগুলিকে বুঝিবার ও বোঝাইবার অন্ত একটা নিয়ম্দিত 
আলোচনার ব্যবস্থা সেখানে থাকিবে । 


উজ্জ্বলভা রত (৮ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা 


প্রন্থানত্রয়ের অদূরচিভ ভাস্ত প্রকাশ 

শ্রনিভাগোপালের জীবনদর্শনের আলোকে ১৯১৭-এ ত্রন্ধস্ুত্রের ভাস 
রচনা করিয়াছিলাম, তৎপরে ১৯৪২- আগষ্ট আন্দোলনে বরিশাল জেলে 
ও আলীপুর সেন্টাল জেলে থাকাকালীন ঈশ-কেন-কঠ- প্রশ্ব-মুণ্ডক- 
মাওুকয-তৈ ত্তিরী দ্র-এ তরেঘ্র-বৃহদারণ্য ক-ছান্দোগ্য-শ্বেতাশ্বেতর ও গীতার গতি- 
ধৰ্ম্মময় ভাব্য র5চন! করিয়াছি । তন্মধ্যে ব্রক্মসুত্র ২ঘ অধ্যায় পর্ধ্যন্ত এবং 
উশ ও কেন উপনিযদ্‌ ছাপা হইয়াছে । গীত! প্রতি মাসে উচ্জলভারতে 
প্রকাশিত হুইতেছে। অবশিষ্ট পুব্রকগুলি আমার জীবদ্দশায় প্রকাশ ও প্রচার 
করিতে চাই । 

উজ্জ্বল ভারত 

ভনিতাগোপাল প্রদৰিত সমস্বয়দর্শনকে ভিত্তি করিয়া বিগত আট বৎসর 
হুইতে নরনারায়প আশ্রম ‘উজ্জলভারত’ নামক মাসিক পত্রিকা সাফলেঃর সহিত 
পরিচালন! করিতেছেন। বর্তমান হদ্বসমাকুল জ্বীবনপথে বিভিত্র-বিষদ্বক 
ইহার আলোচনার দান সামান্য নহে । ইহাকে উত্তরোত্তর আরও দৃঢ়ভিত্তিক 
করিয়। বর্তমান ফুগলমন্াকে সমন্বদর্শনের আলোকে মান্থবের কাছে পৌছাইয়। 
দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য । ভবিষ্যতে ইহার একটা ইংরাজী ও হিন্দী লংস্করণ 
বাতির করিবার সংকল্লও আমাদের রহিয়াছে । 

লেস 

উদ্দ্রলভারত ও বিভিন্ন এতগুলি গ্রন্থ ছাপানর জন্য আমরা একটী ছোটখাট 

প্রেস স্থাপন করিতে চাই ॥ 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন আমাদের একটী বিশেষ প্রচেষ্ট1। স্বানাভাবে 
আমরা এদিকে এ পরাস্ত অগ্রসর হইতে পারি লাই-__বর্তমানে ইহার ভ্রুত 
সংগঠন ইচ্ছা কন্ষি। কেননা জাতির শিক্ষ) ও চরিত্র গঠনের মুলে গ্রন্থাগার 
ও পাঠাগারের প্রয়োজনীয্নতা আমর! বিশেবভাবে উপলব্ধি করি। 

বয়স্ব-বয়স্ক| পিক্ষপকেন্র 

বদস্ক-শিক্ষা আজও রাষ্ট্রের একটী প্রধান সমস্ক।। আমরা বয়স্ক-শিক্ষ। 
বলিতে কেবল লিখিতে পড়িতে পারাই বুঝাইব না, উহার সাথে সাথে 
তাহাদের সমগ্র জীবনকে সু পরিচালনের শিক্ষাদীক্ষাও ধাহাতে তাহারা 
পাইতে পারে, তাহার অন্ও প্রস্থাস পাইব । 


আযাঢ়, ১৩২৬ ] নরনারায়ণ আশ্রমের পরিকমনা ও কার্যক্রম 


মহিলা সডঘ 
স্বতত্র নর ও শ্বতস্ত্র নারীর সমবাযে একটী স্থস্য সমাজ সৃষ্টির প্রঘাসে নারীকে 
স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকার করিস্াও তাহাকে বর্তমান উচ্ছ,ষ্ধলতা হইতে রক্ষ। করিবার 


ব্রত লইয়! ‘অগণিত! সঙ্গ” নামে মহিলাস্জ্ব দীর্ঘ দিন 


হল আমাদের 
রহিয্পাছে । 


এ চিন্তাধারা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বর্তমানে শিক্ষক নিযুক্ত 
করি সফল প্রকার সেলাই শিক্ষা দেওদ্া। হন্ত । অন্যান্য শিল্প--তাত, চরক। 
ইত্যাদি সংযুক্ত করিয়। ইহাকে বিশেষভাবে প্রদারিত করিতে চাই) 


শিশু-শিক্ষ। কর 

সামগ্রিক জীবনদর্শনকে ভিত্তি করি্া বর্তমান সমছের শিশুশিক্ষা বিধ্যক 
নৃতন জ্ঞান ও অন্ডিজ্ঞতার সাহাযো একটা শিশু-বিদ্যালছ স্থাপন করা হইবে। 
এই বিগ্ালর স্থাপনের জন্য শীণুত পবিত্র কুমার মিত্র ৮২৫২ টাকা দান 
করিঘাছেন । 

গঠনাত্মক কন্ধ প্রচেষ্টায় কবিকে আমর অপরিহার্ঘট বলিঘা মনে করি। 
এজল্ত কিছু জমির প্রঘোগ্রন। আশ্রমক আত্মনির্তভরলীল করিতেও কবি 
বিশেষ প্রত্বোজনীয়। 


মার্টিন রেলওয়ের পথে শ্যামবাজ্ার হইতে কুড়ি মিনিটের পথ বাগুইআটী 
ষ্টেশন হইতে মিনিট পাচেকের রাস্তা 


উপরের পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার 
আন্ত ১ বিঘা ১৬ কাঠা জমি ক্ৰঘ্ের জন্য জনৈক ভক্ত ৫০০ টাক! এবং ভঘুত 
জ্ঞানরঞল লেন ১০০২ টাক! দান করিগ্াছেল। গৃহনিশ্মাণ,. টিউবওচেল 
স্বাপন, পু্করিণী খনন প্রভৃতি দ্বার! কাজ আর্স্ত করিতে অন্যান ৪* হাজ্জার 
টাকার প্রম্থোজন। 

এই ব্যাপকতম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে ভীবনের সায়াহ্ন উপস্থিত হইলেও 
বুকের মধ্যে আজও সেই ছত্রিশ বৎসর আগেকার চলার আহ্বান শুনিতে 
পাই-__তাই নূতন করি আরম্ড করিতেও আমার সেই দিনকার প্রেরণা ও 
আনন্দই অঙ্ুুভব করিতেছি । পথে চলিতে চিরদিনই পথের জলের 
সহযোগিতা পাইয়াছি, আজও তাহাদেরই সহযোগিত1? আর প্রাণের স্পর্শ ই 
আমার পাথের। একদিন বাংলার যে জনসাধারণ ও লন্ধপ্রতিষ্চ পতজিকাশুলি 
রাজনীতি জীবনে আমার প্রতিষ্ঠা গড়ি! তুলিদ্বাছিলেন, আজিকার এই নৃতন 
যাত্রাপথে তাহাদেরই কাছে আবার দর্য্যাদ্ীণ সহযোগিতার জন্তু আমি 


উজ্জ্রলভারত [৮ম বর্ধ, ৬ সংখ্যা 


৩৩২ 


বআবেদন জালাইতেছি । তাহাদের কাছে এবং আমার সকল বন্ধুবান্ধবদের 
কাছে আমার আবেদন এই যে, তাহার! যিনি যেভাবে পারেন, ঘতটুকু 
পারেন সাহায্য করিয়া আমার এই শেষ দিনের কম্মপ্রচেষ্টাকে সাঁফলযমণ্ডিত 


করিয়া তুলুন | ইতি ১লা বৈশাথ, ১৩৬২ 
স্বেহ ভিক্ষু 
সি হ প্রচ পদ তবরত 
(বোর এ শপকব্বাহ 93 ০০৬) 


প্রতিষ্ঠাতা-সভাপত্তি 


নরনারাস্সণ আজম 
নরনারায়ণ আশ্রম 


৮এ, রাসবিহারী এন্ডিনিউ, 
কলিকাত1-২৬ 





যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা সেক্রেটারী, লরনারাঘণ আশ্রম, 
৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাঁতা-২৬ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। 





গু 
আবেদন 


আমাদের জীবনে সমস্যা অনেক । সকল সমস্যাকে বিচিছিল্রডাবে না 
দেখিয়! বলা যায় যে পরম্পরবিতোধী ভাবধারার মধো বিক্ষিপ্তচিত্ত মাঙ্ুবের 
আজ মানুষ হওঘারই সমস্য । নানা মতবাদের মধ্যে আসল মাহুহ্টীাই আজ 
হাবাইদ্বা গিয়াছে। এক এক মতবাদকে আশ্রঘ্ করিয়! মান্ছষ এক এক রক্ষম 
হইথা উঠিতেছে--কিন্ক সমগ্র মানুষ হইয়া) উঠিতেছে ল)। তাই আজ 
প্রঘ্োজন জীবনের সমগ্রতা জাতির জীবনের সন্মুখে তুলিঘা ধরা। ভ্মৎ 
পুরুষোত্তমানদ্দ অবধূতের তাহার পুর্বধ প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আত্ম 
ব্যাপকতম  কর্পগ্রপালীর মধ্যে এই সামশ্ত্িক জীবনবাদের আদর্শেই 
কপ দিবার পরিকল্পনা দেখিয়! আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম) 
বিভিপশ্ন বিপরীত মতবাদকে পরিপাক করিবার একটী ব্যাপকতম ও গভীরতম 
সমন্থম তত্বের সামগ্রিকতা তিনি দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর হাবৎ মানুষকে শুনাই- 
তেছেন। তাহার রাজনীতির জীবনেও এই সামগ্রিক ভাবনাপ্বার! মান্ছধ কি 
করিঘ) দেহে মনে আত্মা স্বরাট্‌ হইতে পারে সেই কথাই বাংলার প্রতি 
জেলার গ্রামে পরিভ্রমণ করিয্া তাহার আবেগমদী ভাষাঘ তিনি জনসাধারণ্রের 
কাছে উপস্থিত করিয়া! তাহাদের হৃদদকে বরিশালের শরৎ ঘ্বোধ রূপে একদিন 
অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আজ আট বহয় বাবৎ্‌ ত্যহার সম্পাদিত 
উজ্জলভারত পত্রিকাতেও বিভিন্ন সমস্যাকে তিনি এ সামগ্রিক জীবনবাদের 
দৃষ্টিতেই দেখিতেছেন। তাহার বর্তমান পল্সিকল্পনাতে তিনি ক্র আদর্শকে 
শ্নিতাগোপাল ব্ৰহক্মবিস্তাপীঠ’ স্থাপন জবার! জনসাধারণের নিকট উপস্থিত 
করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার স্থাপন, বযন্ধ-বংস্কা-শিক্ষপকেন্্র, মেয়েদের ও 
শিশুদেরও জনয শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে 
চাহিতেছেন। এই শিক্ষ। বিস্তারের সঙ্গে তিলি একটী ছোটখাট প্রেস ও 
তাত, চ€কা, সেলাইর কেন্দ্র প্রভৃতি স্বাপন। হবার! হাতের কাজের ব্যবস্থাও 


৩৩৪ উজ্দ্রলভা রত [৮ম বৰ্ষ, ভষ্ঠ সংখা! 


রাধিয়াছেন। লামশ্রিক জীবনবাদের শাদর্শকে এইভাবে ছড়াইয়। দিবার 
প্রছোজনলীঘ্তভা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি-_তাই স্বামীজীর পরি- 
কল্পনাকে আমরা স্ববাস্তঃকরণে সমর্থন করি। এনা অন্ন চলিশহাজার 
টাকার এুয়্োজন। বাংলার জনলাধারণ তাহাকে যে হতটুকু পারেন অর্থ 
সাঙহ্াঘা করিয়। এবং অন্ত যেভাবে পারেন সাহাঘা করিয়া তাহার এই কর্ণ 
প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবেন, উহাঠ আমাদের আশ! এবং 
তাহাদের নিকট ইহাই আমাদের আবেদন । ঘিনি যাহ! পারেন সেক্রেটারী, 
নরনারাঘণ আশ্রম, ৮এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৬ এই ঠিকানায় 
পাঠাইবেন। ইতি ১লা দৈ/ষ্ঠ, ১৩৬২ ॥ 


ভীশরদ্িন্দুনারায়ণ রায় জহেমেন্দর প্রসাদ ঘোষ, 
জ্সত্যোষ্দনাথ মোদক উঅমরেক্দ্রনাথ চট্টরোপাধ/ ঘর 
জী শ্বরেহ্দনাথ সেনগুপ্ত উশ্রিয়রঞ্জন সেন 
জীপ্িয়দার্রন রায়, জীনলিনীকিশোর গুছ 
শীশ্বহৃৎচক্ত মিত্র শ্রন্মধনাথ দাস 
শ্রযোগেশচজ্জ মুখোপাধ্যায় উযাদবেশ্দ্রনাথ পাজ। 
প্রহধাৎশুক্মার বঙ্গ শ্রপ্রহ্থ্চন্্র লেন 
জীদশ্ষিণারত্রন বঙ্গ জরীনিকুঞ্রবিহারী মাইতি 


ভ্রীপশিভূষণ দাশগুপ্ত জীবসন্তকুমার দাস 


শি 


শ্রীমন্ডগবদসীতা 
€ পুর্ববাজবুছি ) 
্োড়শো হুথ্যান্কঃ 
শ্ভগবান্‌ উবাচ 
অভয়ং স্বসহশুক্কিজ্ঞানঘোগব্যবন্থিতি: । 
দানং দমশ্চ যন্তশ্চ স্বাধ্যায়ন্তপ আ্ঞবম্‌ | ১৬১ 
(পূৰ্ব্বাধ্যায়ের শেষে প্রীভগবান শলিয়াছেন__"যে! মামেবমসংঘূঢ়ো আনাতি 
পুরুষোত্রমম্‌ । স সর্ব্ববিৎ ভঙ্তি মাং সর্কভাবেন ভারত”- সর্ধধভাবে এই 
ভজ্জলার সম্পদই পুকুঘোত্তম-সম্প্দ | পুরুবোত্তম-সম্পদ্দে সম্পন্ন হওয়াই জীবের 
একমাত্র লিগুড প্রয়োজন । পুরুষোত্তম-সম্পদকে প্রতি ব্যষ্টি ভাবের শুজল 
তার তার অতও গড়িয়া তুলিতে পারে, "যে ঘণা মাং প্রপস্তস্কে তাংশ্ডধথৈব 
ভন্জাম/হম্‌ ৷" প্রতি দৃষ্টি কোণকে যে-সম্পদ তার তার মত ভজন| করে, 
তাহাই: সর্ব্বভঞ্জন-সম্পং্-সমস্বিত পুরুষোত্তম-সম্পদ । এই পুক্রবোত্রম-সম্পদই 
নিঞ্ধণ সম্পদ, ইহারই এক দৈব দৃষ্টিকোপে প্রতিভাত দৈবীসম্পদ, অপর 
জ্দাুর- দৃিকোণে প্রতিভাত আন্থরী সম্পদ । পুরুষোত্তয় একাস্ত দেবও 
নন, একান্ত অস্থরও নন; অথচ ভাব-রসসমস্বয়। 


তিনি একাস্ত প্রজ্ঞা 
নন, একাস্ত প্রাণও নন, অথচ প্রাণ-প্রল্ঞাসমস্তয় ॥ 


পুরুষোত্তম প্রাশ-সম্পদ. ও 
প্রস্তা-সম্পদ সমদ্বিত, রল-সম্পদ ও ভাব*সম্পদ সমন্বিত, দৈবী-সম্পদ ও 
আঙ্মরী-সম্পদ সম্বিত । দৈবী ও আসশ্বরী সম্পদের বিভাগ প্রদর্শন করিছ। 
উততয়বিধ সম্পদের সমদ্বদ্ে কেমন করিয়া! জীবন্ত পুরুবোত্তম-সম্পদে সম্পন্ন 
হওয়া যাদ্ব, এই অধ্যায়ের ইহাই পরোক্ষ ভাবে প্রতিপাস্ত। ভগবান 
নিজেই ফলিতেছেন-_-“পরোক্ষবাদী বঙ্গ: পরোক্ষ চ মঘ শ্রি্ম্” ॥ 
পুরুষোত্তমবোগ, পুরুযোস্তমকৌশল না জানি! দৈবী বা আস্মরী সম্পদকে 
জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেলে পুক্রযোত্তষ মিলিবে ন! । 
মার্কা-মারা একান্ত সাত্বিকও ব্যবহার ক্ষেঅ কিছু নহে, একাস্ত রাজল 
তামসও কিছুই নহে। দৃষ্টকোণের উপর, প্রচ্থোগ-কৌশলের উপর নির্ভর 
করিতেছে ভহার! সমগ্র জীবনের পোষক নিগুণ হইবে, লা খণ্ড জীবনের 
পোষক একান্ত সাক, রাছুল বা তামস হইবে॥। সম্পদগুলি নমনধর্শ্মশীল 


৩৩৬ উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ষ, অ্ঠ সংখ্য? 


বলিথাই প্রতেঃকে যে হার মত উহাদের ব্/বহার করিতে পাতে। 
পুরুবোত্ম জীবনে সর্ব সমপ্রদায়েরহই সার্থক সমাবেশ রহিয়াছে। ছে কোনও 
একটীকে একান্ত ভাবে ছাটিত্রা ফেলিতে চোহিলে জীবনে আসিবে সৈবা। 
পুরুযোদ্ধমের ভক্ত প্রহলাদ একাধারে দেব ও অস্থর। প্রহলাদ অসুরের পুত্র, 
কিন্তু কয়াধুর গর্তে থাক! কালীন নারদ কর্তৃক দীক্ষিত । দেবতা যোগাছ 
বনের আদর্শ, ব্যাপক জীবনের ভাবুকত! ; জস্থর দেয় তাহার কপ, 
constitution ( মৃত্তি সংহতি ) ও রস । দেবত1 যোগার জীবনের বিস্তার, 
অহশ্ুর যোগাদ তাহার গভীরত!। ছুই মিলিছ। হয় ‘ভগ’, সেই ভগের সঙ্গে 
নিত্য যুক্ত বান, [তনিই ভগবান্‌ পুরুযষোতম। একাস্ত দৈবী সম্পদে 
ইবাশষ্ট্যের (individuality) কোনও স্বান নাই, পক্ষান্তরে একান্ত আন্মর 
সম্পদে সর্বাত্মক ভাবের মূল্য নাই । একত্বের জ্ঞানই দৈবী সম্পদ, বহুত্বের 
জ্ঞানহ আন্বর সম্পদ । এই স্থলে ‘উদ্ধবগীতা’র সিন্ধান্ত প্রণিধানধোগ্য । 
পুরুষোত্তম ক্র উদ্ধ.খর কাছে সাত্বিক রাজল তামস ব্যতীত কর্শ্ম-অগ্ন-হোম- 
দান-শ্রন্ধা-জ্ঞান-স্বান প্রভাতর একটী নিগুল চতুর্থ সুরের উল্লেখ করিযাছেন। 
স্টতার ‘যৎ করোধি' শ্লোকেও এই চতুর্থ নিশুণ স্কের কথা বল! হুইয়াছে। 
‘যং’ পদের খে সাত্বিক রাঞ্জস বা তামস যে-কোন কণ বুঝা ঘায়। “মদর্পনম্* 
হহলে তাহা হু নিগুণ। পুক্ষযোত্তম দৃষ্টিকোণে সত্বের ঘে কপ তাহাই এখানে 
বল! হইতেছে ।) অভয়ম্‌ [ অভীকতা, লর্বববেদার্থপরিবৃছিত পুরুষোত্তমতত্বাথকে 
লিত্যাডিধুক্তা (6৮৮ ৪০5056৭) হইবার ভয় থাক! সত্বেও তাহাকে আদর 
করিবার ও এক! সেই পথ ধরিয়া চলিবার মত নিভাকতা ] সত্বসংগুদ্ষিং 
[ লব্মের অ্দস্ত:ঃকরশের ব্যবহারে পরবঞ্চন, মাছা, অনৃভাদি পরিবৰ্জ্ধন অথাৎ, 
বিশুদ্ধ বাবহার ] জ্ঞানযোগব্যবস্ধিতি:ঃ [লব কিছু জানাকে ব্যাপকতার মধ্য 
দিদা, একত্ব জ্ঞানের ভিতর দিয়া জীবনের সঙ্গে যে ‘যোগ’, সেই যোগে বিশেষ 
রূপে ব্যবস্থিতে ৷ ‘সর্যভূতেযু যেনৈকং ভাবমব্যরমীক্ষতে। অবিভক্তৎ 
বিভক্তেযু তজ, জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌' ] দানম্‌ [ সমাজ জীবনে, বিশ্ব আবনে 
এএকত রক্ষার সন্ত অন্রাদির যথাশক্তি সংবিভাগ কিন্ব। দণ্ডস্তাস ; 'দগচ্টাসঃ পরং 
দানম্‌'_-ভাগধত ] যজ্ঞ: চ [এবং সবকিছুর সমর্পণ ] স্বাধ্যাযঃ [ ক্রখেদাদির 
ও সর্বধন্দের সর্বশান্সের অধ্যয়ন, আপ যজ্ঞ ] তপঃ [ কামত্যাগ, 'কামত্যাপ- 
সুপ: স্বত:””--ভাগবত ] আঞ্দবস্‌ [ খু. পথ ধরিয়া চলা ; Straight path 
in a curved space, — James Jeans ] 


জাবাঢ়, ১৩৬২ ] শ্রীমন্তগবঙগক্দীতা। 


শ্ীভগবান ষলিলেন-__নিডিক ভা, অন্তঃকরণ শুদ্ধি, সব কিছু আলাকে জীবনের 
সঙ্গে ধান করিয়া সেখানে বিশেঘভাতব অবস্থিতি, দান, দম. বহর, স্বাধ্যান্ত, 
আপ এবং সরলতা । ১৬1১ 
অহিংসা সত্যমক্রোধত্রযাগঃ শা স্তির়পৈশুনম্‌ ৷ 
দদা ভূতেঘলোলুপ্ত,২ মাৰ্দ্দবং স্লীৱচাপলম্‌ ॥ ১৬1২ 

অছিংস! [ প্রাণিসমূতের গতিপথকে বিচ্ছিছ করিয়! না দেওয়া, 'ছেড়ে- 
রাখার মনোবৃত্বি । প্রচলিত সাত্বিকের অছিংসা কি ভ্রীরুষ্ের অদ্বিংস৷ ? 
হত্বাপি স টমান্‌ লোকান্‌ ন চস্তি ন নিব্ধাতি । ] সত্যম্‌ লমদর্শন ] অক্রোধঃ 
[আহত হইচেও নিজের গতিপথ আব্যাচত রাখবার দিকে চাহিয়া ক্রোধ 
প্রক্ষাশ ন! করা] ত্যাগঃ [ সর্ব্বদ্জীবের সেবাদ নিজকে লাগানো] শাস্তি: 
[বুক ভুৱা শাস্তি] অপৈশুনম্‌ [ পরের কাছে পরের ছিত্ত্র প্রকাশ-করা-কপ 
পৈগ্ বঙ্ছিত : কেন না উহান্বার!। সমাআ-সংহতির বাধা জন্মে ] দত! [কুলা] 
ভূতেষু, [মূর্থ প্রানীর প্রতি ] অলোলুগু,ম [ বিষদ্ের সছিধালে ইঞ্তিয়পপের 
চঞ্চল হক্টত্রা না উঠা, 'অলোলুপত্বম” পদই ব্যাকরণ সঙ্গত ; আকারের লোপ 
আর্থ প্রয়োগ মাত্র ] মার্দবহ [ব্যবহারে কমনীয়তা ] চীঃ [ ধোগ্যতা থাকা 
সত্বেও লাঘনে অগ্রপর হয়া না যাইবার মত লক্ষ) ] অচাপলম্‌ [ অঘোগ্যতা 
লঙ্কা ঘোগ্যের অন্থকরশে নিজে জাছিল্ু করিবার বার্থ প্রন্থাস বছিজিত ; কিনা 
বিনা প্রদ্োঞ্জনে অযাচিত ভাবে ঘোগ্যত! সত্বেও নিগ্রকে বার্থ জাহির করিবার 
প্রয়াল রূপ চপলতাবক্জিত ৷ সাত্বিকের সত্য কি শ্রী্কফ্চের সতা ? দৈবী এই 
সব সম্পদ পুরুবোন্তম-শুরে উত্বীভ হুঃলে ইহাদের গুণগত পর্রিমাণগত 
“ঘোগ।তা বাড়িঘ্া ঘায় ] । 

আছিংশা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পরোক্ষে পরদেব প্রকটীকরণ কপ 
ইপশুনাভাব, প্রাপিগণের প্রতি দরদ, অলোলুপত্ব, লক্দ্দা, অচপলত1। 

তেজ ক্ষমা পৃতিঃ শৌচমদ্রোহে। লাতিমালিত1। 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজ্ঞাতশ্ত ভারত ৪ ১৬৩ 

তের: [ জীবনের দীপ্তি ] ক্ষন! [ অপরাধীর অপরাধ করিবার বক্তিগত ও 
আবেষ্টনগভ হেতু উপলব্ধি করি, তাহার সম্বন্ধে উদাসীন ব। নিঠুর না হইয়া 
কহে ভিতর দি তাহাকে তাহার নিজের অপরাধ স্বাধীনভাবে 
সংশোধন কর্সিছা লইবার ও শক্রিসম্পর হইবার, সক্ষম হইবার অস্ুস্থল সাধন- 
পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার মনোবৃত্তিহ ক্ষম1] ত্বতিঃ [ হন্দি্ত সমূহ অবলন্ হই 


৩৩৮ উজ্জলভা রত [ লম বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখা? 


পড়িতে চাচিলে যে অন্ত:ঃকরণ বৃত্বিন্বারা চার প্রতিষেধ তয় এবং . তান্ধারা 
পুনচ্জবন লাভ করে, সেই বৃতিউ ব্বতি ] শৌচম্‌ { ভীবনের সর্বধ ব্যবহারে 
শুচিত1] অজ্রোহম্‌ [পরের গতিপথ ক্ুদ্ধ করি ন! দীাড়াইবার বৃত্তি 1 
নাতিমানিত। [নিজের মানদগুকে অতিমাত্রায় বাড়াইঘা না তোলা] 
ভবস্তি [ প্রাহুভূতি হয় ] সম্পদৎ দৈবীং [ দেবঘোগয সম্পদের ] অভি [ লক্ষা 
করিয়া, অভিমুখে ] জ্ঞাত [ ইদবীবিভূতিলাভের যোগ্য পাত্রক্ষপে এবৎ 
ভবিষ্যৎ কঙ্গাপার্ক্রপে জাত ব্যক্তির ] হে ভারত । 
দক্তো দর্পো্চভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুস্কমেব ভ। 
অজ্ঞানং চাতিজাতন্ত পার্থ সম্পদমাস্থরীম্‌ ৷ ১৬1৪ 
(ইহার পর এখন আহুরী সম্পদ কপিত হুউত্েতেছে ) দন্তঃ [ ধর্মধ্বজ্ন্রি ] 
দপঃ [ শক্তিদর্প, স্ব শক্তিতে প্রেমত্ত হই অগ্ের অধিকার চাপিম্বা রাখিবার 
অস্থঃকরণবৃত্তি] আভিমানঃ চ [ নিঞ্জের মানদণ্ড লইয়া বিশ্বের যাবতীন 
ঘটনাকে মাপ করিবার শোচনীছ মনে।বৃত্তি ] ক্রোধঃ [ আঘাত পাউন্ঞা উদ্মা- 
প্রকাশ ] পারুত্তম্‌ এব [ পর্ব বচন, রুশ কথা ] অজ্ঞানং চ [ প্রচেদ জ্ঞান, 
একত্রেয় বিপরীত বছুত্ধের জ্ঞান] অভি [লক্ষ্য করিয়া] জাতম্ [ জাত 
বাক্তিয় ] হে পার্থ (কি লক্ষ্য করিঘা7) সম্পদং আন্মরণং [ আহ্রী সম্পদ । 
এট লব আহ্বয়ী সম্পদ পুরুবোত্তম-জীবনে মহা সম্পদরূপে গড়িঘা উঠে। 
জপ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ভাষায় 'মহাগুণালস্তে'_-মনাপ্ুশক্ূপে উদ্ভাসিত তন । ] 
চে পার্থ, আন্থরী সম্পঙ্জের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহার জন্ম, তাহার দন্ত, 
দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও পরুষ বচন ও অজ্ঞান এইগুলি প্রান্ত ত হয ॥ ১৬1৪ 
দৈবী সম্পদ্‌ বিম্যেক্ষাঘ লিবদ্ধায়ান্থরী মত! । 
মা শুচঃ সম্পদ দৈবীমভিজাতোহইলি পাগুব | ১৬1৫ 
( উভয় সম্পদের কাধ্য উক্ত হইতেছে ) (ঘাহা) দৈবী সম্পৎ [তাহা] 
বিমোক্ষায [ সংসার-বন্ধ হইতে মোক্ষের পক্ষে উপঘোগ্ী ] নিবন্ধঘে [ নিশ্চিত 
বন্ধনের কারণ ] আস্থরী [আস্বরী ও রাক্ষসী] মতা [অভিমত ; কিন্ত পুক্যোত্তম- 
সম্পদ ‘ন মোক্ষায় ন বন্ধছে”। ইহ! অনন্ত মুক্তি: ও অনন্ত বন্ধনের সমন্বয় ] 
( অঞ্জনের মলে আশঙ্কা হইতেছে, তবে তো! আমার পুরুনোত্তম সম্পদের 
অধিকার লাভ হইল লা: তাই বলিতেছেন ) মা: শুচঃ [শোক করিও না, 
জ্বামার ক্বপায় তুমি সর্ব সম্পৎ সমস্বিত পুরুবোত্তম-সম্পদের অধিকারী হইবে ] 
দৈবীৎ সম্পদং অতি [ দৈবী সম্পদের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহারই ফাকে 


আবাঢ, ১৩৬২] উনন্কপবদ্গী তা তল 


ফাকে অবস্থিত আমার নিগুণ পুরুষোত্তম সম্পদের জন্য ] জ্ঞাত আলি [তুমি 
জন্মিহাছ ] (পুরুধোত্তম হটত্তে জ্ঞান ও জ্ঞানাপোহ ( অজ্ঞান ) ছটউ-ই 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশিত ভউদ্বাছে ; দৈবী সম্পঙ্গ ও আহনী সম্পদের এই 
ছুই লক্ষ্যের ফাক দিয়া চরম লক্ষ্য এ পুরুষোত্তম সম্পদ ক্ষুটিতা উঠিয়াছে, 
যেমন আলো-খ্রাধারের ফাক দিয়! দেবাস্থর সমন্থিত প্রহলাদের ঠাকুর 
প্রকাশিত হুইয়াছিলেন। পুরুষোভ্রম পরস্পর বিপরীতের ফাকে, সন্ষিস্থলে 
বিরাজ করেন। “'অভ্তিজ্ঞাতশস্য'” পদের “অভি” আংশহ্গারা তাহছারই স্পষ্ট 
ইঙ্গিত পাওছ! যাইতেছে । দেব ও অনুরগশণের সংসার পথে চলিবার দ্রইটী 
ভিন্ন ধারা ন্রহিম্বাছে। দেবগণ চলেন ব্যাপক জীবনের পথ ধরিয়া, 
আত্মরক্ষা মূলক (365,37৮) নীতি অবলম্বনে, অন্মরগণ চলেন আক্রমনাত্মক 
নীতি লয় (966651১3756), শত্রুপক্ষের ছিত্র পথে প্রবেশ ক্ররিয়! তাহাদিগের 
এঁকাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া । দেবতাদের তাই অন্থরদের সঙ্গে পানিস্বা উঠ! হুর 
হয়। দেখা গিয়াছে ইতার কোনও একটী মুল উদ্দেশ্য-সিন্ধির পক্ষে 
যথেষ্ট নয় । দেযগণের ‘ব্দাদশ' আাডে, কিন্ত দল গড়িবার শক্তি তাহাদের 
কম । পক্ষান্তরে অন্রগণ প্রাণের স্তরে দাড়াইয়! ক্ষুখাতৃষ্ণার উপর গাড়াইন্থা 
সহজেই সঙ্ গড়িতে পারিল » কিন্তু তাহাতে আছে আদর্শের দৈশ্ন। 
পুরুষোস্তম সম্পদের মধ্যে এই ভুইটীরই-_বাস্তব ও বআদর্শের--সমন্বয় 
রহিছাছে ॥ আজ চাই দুইয়ের সমন্থয়। ইহাই পুকুযোস্তমের নীতি, নিশগুণ। 
নীতি ]। 

হে পাগুব, দৈবী সম্পদ মোক্ষের, আস্বরী সম্পদ বন্ধনের কারণ হুম; 
তুমি পুরুষোত্তম সম্পদের অধিকারী হইবে» শোক করিও না। ইদবী 
সম্পদের দিকে মুপ করিছা পুরুষোত্তম সম্পদের অন্তই তুমি জন্মিহাছ। 

তে ভূতসগে লোকেই শ্মিন্‌ দৈব আন্থর এবচ। 
ইদবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্থরহ পার্থ মে শৃখু।। ১৬৬ 

তৌ [এইটা রকমের ] ভূতসগোঁ” [ মহুস্যগণের ক্ষতি) লোকে অস্মিন্‌ 
[ এই সংলারে ] দৈবঃ [ দৈৰী সম্পদ যুক্ত দেব] আহ্মরঃ এব চ [ এবং 
আহ্থরী সম্পদদ্ুক্ত আহ্কর ] (“হুদা হ প্রাঙ্গাপতা। দেহাশ্চান্থরাশ্চ''_ শ্রুতি ) 
দৈব; [ ''অভয়ং সত্ব সংশুন্ধি'” ইত্যাদি প্লোকদ্থারা দৈব ভূতসর্গ ] বিশরশঃ 
[ বিভ্বৃতভাবে ] প্ৰোক্ত: [ বলা হইয়াছে ] আস্থরং [ আস্থর স্ৃতবর্গের বর্ণন ] 
ছে পার্থ মে [আমার কাছে } শৃশু শোন ]। 


উচ্জ্রলভারত [ শৰ বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


এই লোকে দৈব ও আআজুর ভেদে তুই প্রকারের অন্ধন্য হ্ত্রি রহিম্বাছে ; দৈব 
বিস্তৃতভাবে বলা হইঘাছে, এক্ষণে জন্দুর স্থপতি আমার কাছ হইতে শোন । ১৬৬ 
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাস্থরাঃ ৷ 
ন শ্টৌৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেযু বিদ্ততে |; ১৬। 
প্রবুত্তিং চ নিব্বত্বিং চ [প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিকে ] জনাঃ আরা 
[ আঙ্গর প্রবৃত্তিঘুক্ত জনগণ ] ন বিহুঃ [ জানেনা ; অর্থাৎ, প্রবৃত্তি-নিবৃৃত্তির বার্থ 
কচকচি লইদ্র। মাথা না খামাইয়৷ অস্থরগণ প্রাশকৌশলে সংঘ গড়িয়া! 
তোলেন } ন শৌচং [ শুচির বন্ধন ] ন অপি আচারঃ [এবং আচারের বন্ধনও] 
ন সত্যং [ যধার্থ ভাবণের গোড়ামি ] তেষু [ তাহাদ্িগের মধ] ন 
বিশ্কতে [ লাই, এই আছুরে প্রকৃতিকে অনায়ালেই পুরুষোত্তম লিজ নিঞুল 
প্রকুতির মধ্যে পড়িয়া তুলিতে পারেন। গুপাতীতেয় লক্ষণ তিনিই 
বলিপ্রাছেন__“'ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃভালি ন নিবৃত্তালি কাজ্ক্ধতে ।'' অক্থরদের এই 
প্রববৃত্তি-নিবৃত্তি শৌঁচ-আচার-সত্যের বালাই-না-থাক। ভেদজ্ঞাল-প্রস্থত, 
পক্ষান্তরে পুরুষোত্বম জীবনে প্রবৃত্তি-নিবৃতি-শৌচ-আচার-সত্য-অলতোর 
গোড়ামি না থাকা দিবা জ্ঞানেরই আন্যাগন।] 
আস্থর প্ররুতিযুত্ত জনগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির বালাই রাখে না, 
তাহাদের মধ্যে শৌচ, আচার, সত্য নাই । ১৬।৭ 
অলত্যমপ্রতিষ্ঠৎ তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌ । 
অপরস্পরসম্্ৃতং কিনস্কৎ কামহৈতুকম্‌ ৷৷ ১৬৮ 
(আরও ) অলত্যং [ সভ্য স্বরূপ কোনও ভিত্তি জগতের নাই, জগতের 
“বাহিরে সত্য বলিয়। কোনও ভিত্তি অগতের নাই, জগৎ আগৎ হিসাবেই 
সত্য ; তাহার বাড়া আবার ‘সত্য’ থাকিবে কি? ] অগ্রতিষ্ঠং [ প্রতিষ্ঠা 
নাই যাহার, জগৎ নিজের মধ্যেই নিজে প্রতিষ্ঠিত, কোনও কিছু বাহিরের 
প্রতিষ্ঠায় তাহার প্রতিষ্ঠা নন্ব ] তে [সেই আত্ম জনগণ ] ভ্রগৎ্ [ জগতকে] 
আলঃ [ বলেন ] অনীশ্বরম্‌ [ঈশ্বর যাহার নাই ; জীবের ধর্ম্মাধ্শ্ম বিচার 
করিবার জন্য জগতের বাহিরে কোনও শক্তিশালী নিঘভ্তা ঈশ্বর নাই, জগ 
বেশ নিজেই তো নিজের নিদস্ত্রণ করিতেছে-_ইহাই তাহারা বলেন] 
আঅপরম্পরসন্ভৃতৎ [ ঈশ্বর ও প্রকৃতির পরস্পরের মৈথূনসদ্ূত নদ; আগৎ 
নিজের পরিণামের ভিতর দিদা নিজেই গড়িয়া উঠিয়াছে; জগৎ ছাড়া 
জগৎ সৃষ্টি করিবার কোনও স্বতত্র ঈশ্বর লাই ] কিম্‌ অন্তত [ জগৎ গড়িয়া 


আবাচ, ১৩৬২ ] শ্রীমন্তপ বদগী তা 


তুলিবার অন্ত অন্য চৈতস্কের প্রয়োজন কি? আগত লিব্জেই নিতের 
মধ্য হইতে সন্ভৃত। অন্য ঈশ্বর-চৈতস্তের প্রয়োজন কি? ] (কাজেই) 
কাম্‌হৈতুকম্‌ [ কামই হইতেছে জগত স্ষ্টির হেতু ] | ( পুক্ষষোত্তম এই 
মতবাদকে অনায়াসেই লিজ দর্শনে হুক্ষম করিকাছেন ॥ হিলি জড়াক্ড 
সমস্থিত, তাহার দর্শনে জড় নিজ শ্বাতস্থা বজায় রাখিয়াও স্মতত্্ 
ই5তন্তকে হজম করিয়া, চিদ্ঘন হুইয়া নিজেই নিআকে স্ষ্টি করিতেছেন ॥ 
তিনি নিজেই নিজের কাছে সত্য, নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠা, নিজকে 
দিয়াই লিজের ব্যাখা নিজে করেন। অপূর্ব পুরুবোত্তম সাংখ্য প্ররুতির 
বাতিলে প্রস্তুতির বিপরীত কোনও পৃথক পুরুহ স্বীকার করেন না, 
বাহাদের ভঁভদ্নের মৈথুনে এই জগৎ সম্ভূত হইবে । অপূর্বব সাংপ্য এই 
গীতার পুরুষ হইতেছে প্ররুতির নিজপথে চলিবার কৌশল মানস, নিরীশ্বর 
লাংখা তাই ফুটিবার অবসর পাইনাছে। পুরুবোত্তম নিঙ্জ মৃশ্খেই গোবর্দ্ধন- 
ধারণ ক্রসঙ্গে পিত! নন্দের কাছে এই নিরাম্বক সাংখ্যমতই বলিঘাছেন__ 
‘সত্বং অজন্তম ইতি স্বিত্যুৎপত্তিস্তহেতবঃ | রজ্রসোক্পপন্ঠতে বিশ্বমন্যোন]ং 
বিবিধং জগৎ ।। রজসা চোদিত মেখা বর্ধস্তামুনি সর্ব্মতঃ । প্রজাস্তৈিরের 
সিধাতে মহেশ্রুঃ কিং কযর়িস্তৃতি'_ ভাগবত ৯/২৪।২২-২৩। গীতার যাহা 
আব্বুর মত, ভাগবত্তে তাহ! শ্রর্ুষ্ণের মতবাদ । গীতার 'অপরশ্পরলক্থৃতম্‌'ই 
ভাগবতে ‘অস্যোস্তং হিবিধং জগৎ’ । আন্মর মত সন্বস্ধে যাহ! কিছু 
বল। হইল সবগুলিকেই পুরুযষোত্তম স্ব দাড়াইয়। লার্থকভাবে ব্যাখ্যা 
করা যা । উপরোক্ত কোকগুলির ব্যাখটাদ্ উর স্বামীও লিখিচাছেন 2 
‘নচ্ছ গবামপি বুভিঃ অহ্েন্দ্রাধীনা এব ইত্যাশক্ষ্য নিরীশ্বর সাংখামতাশ্রয়েণ 
সব্বমিতিপ্লোকখরেন ৷” প্রাণের গুলে দাড়াইয়। দেখিলেই সব ফ্লোক্র অর্থ 
স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। একান্ত প্রাণন্তরে দাড়াইয়! যাহার! চলে তাহার! অন্থর ১ 
অন্তে ( প্রাণে ) যাহারা রমণ করে, তাহারা অস্থর। পক্ষাঞ্তরে প্রাপ- প্রজা 
সমন্বয়ের শুরে দাড়াইয়াই পুরুহোতম পুক্ষযোত্বম। পুরুযোত্তম দেবতা বা 
অস্থর কাহারও নন । 

তাহার! বলিয়া থাকেন, এই জগৎ নিজেই সতা, সতা হুইবার অন্ত 
বাহিরের কিছুর অপেক্ষা ইহার নাই । জগত অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, এহ আগ, 
প্ররুতি-ঈশ্বরের পরস্পরসন্ভৃত নয, অন্ত কোনও চৈতক্যের প্রয়োজন আছে 
কি? কামই এই জগতের হেতু । ১৯৮ 


উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ষ, ৬ঠ সংখ)? 


এতাং দৃষ্টিমবষ্টভা নষ্টাত্মালো হলসবুজ্জম: 1 
প্রভবস্ধ্গ্রকর্থাণ: ক্ষচায় জগতোহছিতাঃ || ১৬1৯ 

এতাং [এই প্রকার ] দৃষ্রিং { বাত্মাহীন একাস্ত জড়ের দৃষ্টিভঙ্গি ] 
অবষ্টভয [আশ্রম করিয়। ] নষ্টাত্মানঃ [ অল্প-সমগ্রের ভেদ বুদ্ধির ফলে 
নষ্টস্বভাব । যে একান্ত আড় জগৎ্কই সে মানিল, সেই জগতকেই যদি সে 
‘সমগ্ন’ দৃষ্টিতে মানি'ত, তবে এমন করিয়া তাহার দেহ প্রাণ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার 
লব নষ্ট হইত না; কিন্ত সমগ্র জগৎকে টুকরা করিগা তাহার মনোমত 
ক্গৎ্তকই ‘লতা’ বলিয়া সমগ্র জগতের খাড়ে চাপাইতে চাছিল, তাই সে 
সমগ্র জগতের সঙ্গেই বিজ্ঞোহ করিল । তাই তো সে অল্লবুদ্টি। ( তাই 
তে) অল্পবুক্ধরহং [ তাহাদের ‘ভাগ করা" অল্প জগংকেই ‘ঘোল আনা!’ বলিয়া 
ফাহাদের বুদ্ধি] প্রভবস্তি [প্রভাব বিস্ডার করে) উগ্রকর্শ্মাণঃ [ ক্ররকশ্দা, 
সমগ্র জগতকে অল্লের মধ্যে ঢুকাইতে চাহিবার ফলে যাহাছের প্ররুতি সর্বদা 
হিংসা প্রবণ ] ক্ষম্বাস [ ক্ষয়ের আচ ] জগতঃ [ সমগ্র জগতের ] অহিতাঃ 
[ বিশ্ব সভ্যতার শত্ৰুগণ ] 

নষ্টা, অল্পবৃদ্ধি ও উগ্রকর্শ্ম। জনগণ এট প্রকার বুক্ধিকে আশ্রয় কারয়! 
জগতের ধ্বংসের অস্ত প্রভাব বিস্তার করে । ১৬।৯ 

কামমাশ্ররিত্য দুষপূরং দম্ভমানমদ্বান্বিতাঃ ॥ 
মোহাদ্‌ গৃহীত্বাহপদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্তস্ডেইশুচিত্রতাঃ ৷৷ ১৬৷১* 

( তাহার! ) কামম্‌ [ আখ্যেন্জিয় প্রীতি ইচ্ছা ] আত্রিত্য [ আশ্রিত করিয়া ] 
দুস্পূুরং [ যাহা পুরণ করা একক্ূপ অসম্ভব ] দভমানমদাশ্থিতাঃ ( দপ্তমান 
ও অদদ্ধারা অন্বিত ] মোহাৎ [ অন্প-পূর্শের ছম্বমোহ বশতঃ ] গৃহীত্থা 
[ গ্রহণ করিয়া ] অসদ্গ্রাহান্‌ [ অশুভ নিশ্চন্ন সমূহ ] প্রবর্তস্তে [ব্যবহার- 
ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হয় ] জশুচিত্রতা:ঃ [ সমগ্রকে ছাটিয়া অল্পকে গ্রহণ করার ফল 
স্বরূপ অশুচি হইয়াছে ব্রত যাহাদের ] € অথচ এই আন্দরী সম্পদগুলিই 
পুরুযোত্রম স্তরে 5ubliদেated হইয়া মাছবেন্র সামগ্রিক dynaাদi০ দিককে 
পোষদ করে )। 

লেই সব অঞশুভিব্রভ অস্থরগণ দম্ভমান মদযুক্ত হইয়া দুম্পুর কাম আশ্রম 
করিঘা এবং মোহবশতঃ অশুভ নিশ্চর গ্রহণ করিস প্রবুত্ত হয়। ১৬১৯ 

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ এ্রলদ্থাস্ভামুপা শ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরম। এতাবদিতি নিশ্িভা2 ॥১৬৷১১ 


ব্দাযাচ, ১৩৯২ ] জ্রঘন্তসবদগীত। 


(আর) চিন্তাং [চিন্তাকে ] প্রলঘ্বান্তাং [ মরণ কাল পর্য্যন্ত ] উপাশ্রিতাঃ 
[ অর্থাৎ সর্ব্বদ। চিন্তাপর ] কামোপভোগ পরমা: [ কামাস্তে ইতি কামাঃ 
শব্দাদয়: ; সেই শব্দাদির উপভোগ, কামোপভ্ডোগ হইতেছে পরম পুকুষাথ 
ঘাহাদের ] এতাবৎ ইত্তি [এই পর্ধ্যস্তই, ইহার অধিক আর কিছুই 
লাউ, এইক্ূপ ] নিশ্চিতাঃ [ স্বিরবিশ্বাসবান্‌ ] (সমগ্র অগতে যে বিরামহীন 
চিন্তার স্থান নাই, নিশ্চিন্ততা না থাকিলে অবিরাম চিন্তা হে মরণ টানিয়। 
আনে, সেখানে যে অল্পও পূর্ণ এবং পুর্ণ অল্পগুলির সমস্বয়ই যে জগৎ, ‘এতাবৎ! 
বলিঘা কিছু নাই-_এই বুদ্ধি অস্থরদের নষ্ট হুইয়াছে। অথচ পুরুবোত্তমস্তরে 
মাস্ধব যখন ‘বর্ত্তমান ভজনে"র রহস্য অবগত হয়, তখন্‌ প্রতিটি অণুরও বর্ত্তমান 
অনন্য রল 'এতাবন্ধ জ্ঞানে পূর্ণ আস্বাদন করেন) । 

(অন্থরগণ ) 'অ:মরণ অপরিমেয় চিন্ডাকেই আশ্রয় করিছ। খানকে, কামের 


উপভ্ভোগই পরম পুক্ুযার্থ, তাহাদের নিশ্চয় এই যে *ইভা”র অধিক আর কিছু 
লাই ॥ ১৬।১১ 


আশাপাশশটতৈবান্ধাঃ কামক্রোধপরাদ্ণাঃ ৷ 
ঈহস্তে কামতভোগা্থমন্তাদেনার্থসকযান্‌ ৪ ১৭১২ 

আশাপাশশতৈ: { শত শত আশান্রপ পাশ ভ্বারা ] বন্ধাঃ [ নিঘস্ররিত ভউয়া, 
সর্বদা উতত্ডতঃ আকুমামান হইস্থা ] কামক্রোধপঝায়ণাঃ [কাম এবং কোপ 
পর অয়ন € আশ্রম) যাহাদের ] ঈহস্তে [চেষ্টা করে] কামভোগাথং 
[আতেেন্দ্রিয়-প্রীতির প্রঘোভনে__বিশ্বসেবার আস্ত নঘ] অস্তায়েন { শোঘন 
করিতে এমন একটা ঈস্পাতকঠিন কাঠামো গড়িয়া ] অর্থসঞ্চয়ান্‌ [ অর্থের 
সঞ্চয়, রাশি ] (আশা নিরাশাব, পাঁওঘা-না পাওয়ার সমস্বয়ই ঘে জগতের 
কোৌশল__অন্থর তাহা ধরিতে পারে নাই; লা-চাওয়া ও না-পাওয়ার 
তৃপ্তি ও তুষ্টির মধ্যে ঘে বীরত্ব রহিয়াছে, সে বীব্যে অন্থুর বর্চিত। জীবনে 
একান্ত লা-চাওয়া ও না-পাওচছাও ঘেমন সাত্বিক বন্ধন, একান্ড চাওঘা ও 
পাওযাও বাজল ও তামস বন্ধন । পুরুষে তম স্তরে অনস্ত চাওয়া ( আম্রী ) ও 
অনন্ত না-চাওয়া ( দৈবী )র সমন্বয় । 

তাহারা শত শত আশাপাশত্বারা বন্ধ হয, সর্বদা কামক্রোথপরাদিণ থাকে, 
তাহার। কাম ভোগের অন্য অন্যান উপায়ে অর্থ-সঞ্চ্ধের চেষ্টা করিয়া 


থাকে । ১৬১২ 
ইদমগ্য মন্থা লক্ধমিমং প্রাপ-স্তে মনোরথম্‌ ৷ 


ইদমন্ডীদমপি মে ভবিম্্রতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৬৷১৩ 


উৰ্জ্বল ভারত [৮ম বৰ্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


(তাহাদের অভিগ্রা্ও সেইক্জপই হয়) ইদম্‌ [ ইহ! ] অস্ত মন্না লঞ্ধম 
[ আমি লাভত করিলাম ] ইদৎ [ এই ধন ] প্রাপস্তে [লাভ করিস] মনোরথম্‌ 
[ মনক্বপ্রিকর ] ইদম্‌ অস্ডি [ ইছ। আছে ] ইদম্‌ অপি [ ইহাও ] মে [ আমার] 
ভবিষ্যতে [ আগামী বহ্লর হইবে ] পুনঃ ধনম্‌ [ধন ] ( বিশ্বে বর্তমানের 
মাঝেই যে অতীত-ভবিশ্যৎ সব ক্চিছু জমাট বাধিয়া রহিয়াছে, একান্ড আহ্বরী 
সম্পদের উপালক তাহা না জানিঘ। অতীত বর্তমান ভবিত্যৃতের কালবিভাগের 
হুল্মোহে পতিত হুইপ্বা কামের হাতে মারা পড়িবে । বর্তমানের বুকে যিনি 
পসত৷প্রতিষ্ঠ'' তাহাকে চিলিঘ্া ধরিতে পারিলে, সেই সত্যপ্রতিষ্ঠাই অতীত 
ও ভবিস্যতের সঙ্গে বর্তমানের সামশ্রস্য আলিয়া দিবে। যাহার! space-time 
ContinuUm-এর খোজ রাখেন, ঠাহারা উপলব্ধি করেন, কেমন করিছা 
অন্থরদের বর্তমান-ভজ্জন পুরুষোেত্রম শুরে সার্থক হছ। 

আজ আমি এই মনোরখ পাইয়াছি, কাল ইহা লাভ হইবে, এই খন 
তা আমার রহিয়াছে, পুনরায় আমার ধন হইবে । ১৬১৩ 

অসৌ মন্ত! হতঃ শক্রর্নিম্মে চাপরানপি । 
ঈশ্বরোহহমহতৎ ভোগী সিন্ধোহহুং বলবান্‌ সী ॥ ১৬১৪ 

অসৌ [ অমুক ] মণ্া [ আমাদ্ধারা ) হতঃ শক্রঃ [ছঞ্জল শত্ৰু ] হুনিষ্যে চ 
(এবং আগামীতে হনন করিব ] অপরান্‌ [ অপর শত্রুসমূহকে ; দুর্জ্জদ 
শত্ৰুই যখন বধ করিয়াছি, ইতাঙ্গিগকে ও বধ করিব, ইহারা আমার কি করিবে? 
ইহার। অতি তুচ্ছ ] ঈশ্বরঃ অহম্‌ [ আমি ঈশ্বর, সমকক্ষ আমার কেহ লাই, 
আমার বধিক কেহ নাই, আমিই সকলের প্রশাসক সর্বাধিক ঈশ্বর 5] 
€ইংলগু-আমেরিকাঁ-রুশিল্পা এই ভাবেই কথা বলে।) অহম্‌ ভোগী [ এ বিশ্বকে 
ভোগ করিবার অধিকার আমারই ] সিন্ধ: অহম্‌ [ আমি লোকবল, ধলবল ও 
শক্ষিবলে লিস্ধ ] ( কাজেই ) বলবান্‌ [ সর্ব্ববিবয়ে আমি বলবান ] সুখী সখ 
আমারই, দুনিয। আমার বোঝা বহন করিয়াই ধঙ্ক হুইবে ] কোনও 
শক্তি বিশেষের, সিন্ধি বিশেষের, বল বিশেষের মুঠার ভিতরে তে সমগ্র জগত 
আসিবে লা, জগতের এই মহান সত্য কথা অন্সরগণ চিনিতে পারে নাই । 
সমগ্র অগৎই সত্য, বাস্তব । কোনও শক্তিসানের মনগড়া ভোগের ভগৎ সমগ্র 
জগতের সঙ্গে টক্কর খাইয়া চুর চুর হইয়া যাইবে ] 

এট শত্রুকে আসি মারিয়াছি, অপর শত্রুপপকেও মারিব, আমি ঈশ্বর, 
ভোগী, সিদ্ধ, বলবান, স্বখী । ১৬1১৪ (ক্রমশঃ ) 





চতুরঙ্গ__ রবীন্দ্রনাথ 
(পুর্বাহবুন্তি ) 
পবেণু মিত্র 

জগমোহন শচীশকে বলেছিলেন, “দেখ, বাবা, আমরা নাহ্তিক, সেই 
ভমরেই আমাদিগকে একেবারে নিফলস্ক নির্শল হুইতে হুইবে ৷” আগমোচছলকে 
বিধশ্মী আচারল্রষ্ট অতএব সেবাপ্রেত হওয়ার অযোগ্য প্রমাণ করে কোর্ট থেকে 
বাথ বের করে নিতে হরিমোছনকে বেগ পেতে হুদ্র নি__কেনন!। আদালতে 
জগমোহন নিজেই কবুল করেছিলেন যে তিনি দেবদেষী মানেন না,...মুসলমান 
রক্ষার কোন্‌ খান থেকে জন্মেছে, তা তিনি আালেল না এবং তাদের সঙ্গে তার 
খাওয়াদাওয়া চলার কোনে। বাধা নেই । বন্ধুরা হাইকোর্টে আপীল করতে 
বললে জগমোহন জবাব দিয়েছিলেন, ‘আমি আপিল করিব না । খে ঠাকুরকে 
আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাকি দিতে পারিব না... 

ননীবালা নামক বিধব। মেয়েটার ধর্্ম নষ্ট করে হরিমোহনের পুত্র পুরন্দর 
তাকে একদিন লাখি মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল । ননীকে 
জগমোহলের আশ্রয়ে পৌছে দিল শচীশ-.এ খবর জানতে পেরে ঈ্ধাদড 
পুরন্দরের অত্যাচার যখন চরমে উঠল, জগমোহন আর না পেরে ষখন ননীকে. 
নিছে পশ্চিমের কোনো শহরে চলে যেতে চাইলেন কেননা তিনি মলে করেন 
এখানে খাকলে ও €মদ্েটা আর বাচবে লা, শচীশ তখন ননীকে সিভিল 
বিবাহের আইনমতে বিয়ে করে তাকে বাচাতে চাইল। বলাবাছুলা 
জঅগমোহনের এতে যে আনন্দ হয়েছিল, তা বোধহয় আর কোনো কিছুতে 
জীবনে তিনি লাভ করেন নি। অথচ পুরন্দর ঘখন ননীর ধর্শ্ম নষ্ট করে তাকে 
তাড়িয়ে দিল্নেছিল তখন পে ঘটনায় হরিমোহন ধর্শ্মনাশের আশঙ্কা! করে নি, 
কিন্ত শচীশের বিবাহ করার সংবাদে উক্ষোখুক্ষো৷ আলুথালু বেশে এসে সে 
দাদাকে বললে, “দাদা, এ কী সর্বনাশের কথ! শুনিতেছি ?" দাদার কাছে 
কিছু স্থবিধে করতে না পেরে হুরিমোহন শচীশের মেসে গিয়ে উপস্থিত 
হল। বলল, ‘একী শুনি। তোর কি মরিবার আর আগ্সগ! জুটিল না । 
এমন করিয়া কুলে কলক্ষ দিতে বিলি?” শচীশ জবাব দিয়েছিল, 'কুলের 


উজ্ছলতারত [৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


কলঙ্ক যুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নিলে বিবাহ করিবার শখ আমার 
নাই।? 
এমনি করে ববীহ্রুনাথ কতকগুলি ঘটনার প্রসঞ্জ তুলে দেখিছেছেন যে সে 
সমন্তে প্রচলিত হিন্দুধশ্মে তার লমন্ত আচার-আচরণ আর ত্রতনিয়ম পুজাপার্ববণ 
নিয়েও কী কদধ্য আীবলের শ্রোত ভেতরে ভেতরে বয়ে চলেছিল । অপর 
দিকে হিন্দুর ঠাকুর দেবত! লা মেনেও যে মানব ছিলেবে পবিত্র সুন্দর তওঘার 
প্রচেষ্ট। করা যেতে পারে, জগমোহন সে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তবে প্রতাক্ষ 
মাস্থবেহই একমাত্র সত) দেবতা বলে মেনে ‘প্রচুরতম লোকের প্রস্তততম 
স্থথ সাধনে’র চেষ্টাট। স্বন্দর এবং কাম্যও বটে কিন্তু তাতে তো মান্ুঘের বুক 
ভরে ন!। আঠার বৎসর নিজের সঙ্গে একাত্ম করে তাকে বড় করে তুলে 
সংলার ভাগাভাগির পর শচীশকে একদিন জগমোহনকে বিদাদ্র দিতে হল । 
ছন্সিমোহনের আশ! ছিল শচীশ নিশ্চই এতদিনে অর্থাৎ সংসার ভাগের পরে 
স্থল দেহের প্রস্বোজনে নিঃশ্ব জগমোভনকে ছেড়ে হুরিমোহনকে ক্াশ্রশ্থ 
করবে । কিন্তু তার আল! ধখন ব্যর্থ হল, ঘথন সে দেখল আদর্শের জন্য, 
শৌন্দর্ধ্যের জন্য মাহুয স্থূল প্রয়োজনের আবশ্টকতাকেও ত্যাগ করতে পারে, 
তখন পে জগমোহনকে নিন্দিত করবার অন্য বলে বেড়াতে লাগল যে শচীশকে 
আটকে রেখে জগমোহন অর্থাগমের সুবিধে করে নেব । জগমোহনের 
মাথায় কুচক্র আর অভিসন্ধি কোনদিন স্বান পাছ নি, তাই এ কাট? যে উঠবে 
তা তিনি আগে ভাবেন নি। উঠল থেদিন আতকে উঠে সেদিন শচীশক্কে 
বললেন ‘গুডবাই’ । শচীশ গেল, বুঝলে আর থাকা যাবে ন!। সে গেল 
মেসের ঘরে আর সেই মূহুর্তে অগমোহুনের অবস্থা বর্ণনা করছেন লেখক, _ 
‘শচীশ ঘখন তার বাক্স ও বিছানা গাড়ির মাথায় চাপাইছ! দিয় তার কাছ 
হইতে চলিয়া গেল জঅপমোহন দরজ| বদ্ধ করিছা তার ঘরের মেঝের উপর 
শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইছ্ছা €গল-_তার পুরাতন চাকর ঘরে আলো! 
দিবার অঙ্ক দরআম ঘা দিল, তিনি পাড়া দিলেন না। 
হায় রে, গ্রচুরতম মাহ্থষের প্রস্থততম সখ সাধন! মাস্থষের সমন্ধে 

বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা গণনায় ষে মাস্ষটী কেবল এক, 
হৃদছের মধ্যে সে ঘে সকল গপনার অতীত । শচীশকে কি এক দুই তিনের 
কোঠায় কেলা বার । সে থে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমৃদ্ধ জগৎকে 
অসীমতায় ছাইয়া কেলিল” ॥ 


ব্াবাঢ়, ১৩৬২ ] 
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পাড়ার চামাররাই জগমোহনের দেবতা বটে, আর শচীশের সজে তার 
সন্বন্ধট। বল! চলে ‘কমরেডে'র ; 


কিন্ত হৃদয়ের যে ফল্তখারা অনস্মকাল 
প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে যেমন দন্বকার শচীশকে তেমনি বলের বৃহ ত্র 
আহ্বানে জীবনের সামগ্রিকতার. আযডিলাম্স দাড়াতে হলে প্রতাক্ষ 
চামার-দেবতার বাইরেও আরও দেবতা আছেল॥। জগমোহুনের ভবনে 
লে ইঙ্গিত এসে পৌঁছয় নি--কেননা হরিনোহনের প্রতিবাদ জপে এসে তাকে 
একা স্তভাবেই এ্ান্টিখিলিল হতে হয়েছিল । 

পাড়ার চামারদের মধ্যে প্রেগ দেখা দিল । হুরিমোছুল কালনায় গঙ্গার 
ধারে বাড়ী ঠিক করে চলে গিছে প্রেগ থেকে আত্মরক্ষা করল-__ জগমোহন 
শচীশকেও ঘেতে বলেছিল, কিন্ত জগমোহন বললেন, ‘এদের কফেলিঘু! যাই 
কী করিয়া ?' আর শচীশ বলেছিল “কাক্ষ আছে ।' জগমোতন নিছ্রের 
বাড়ীতে প্রেগরোগীর জস্য হালপাতাল বসালেন, সেখানে প্রথম রোগী একজন 
মুসলমান, সে মারা গেল ; দ্বিতীয় রোগী এগমোহন, তিনিও বাঁচলেন লা। 
যাবার সময় শচীশকে বলে গেলেন, “এতদিন যে ধর্শ্ম মানিয়াডি আজ্ঞ তার 
শেখ বকশিশ চুফাইয়া লইলাম__কোনো খেদ রহিল না।” 

জ্যাঠামশায বে ধর্ম মেনে ছিলেন তার জন্য, তার প্রত্যক্ষ দেবত। 
চামারদের অন্য প্লেগ হাসপাতাল খুলে নিজের প্রাণ বলি দিযে শেষ বকশিশ 
তো চুকিয়ে নিলেন, গার জীবনে কোন খেদের অবসর ঘটে নি, কিন্তু শচীশের 
জীবনে ততো খেদ প্রকাশ পেত্রেছে_-জ্যাঠামশারকে দিয়ে, জ্যাঠামশায়ের 
আদৰ্শ দিয়ে সে তে! নিজেকে ' ভরিসয্বে রাখতে পারল লা। জ্ঞ্যাঠামশায়ের 
স্বতু।র পরে যে সীমাহীন শৃন্ততার মধ্যে শচীশ পড়েছিল, এ্কদেশিকতা 
মানুষকে প্রতিক্রিয়ার ঘে লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলে তা আমরা আগেই আলোচনা 
করেছি । ‘যে স্বরে শচীশ বীধা ছিল, এই নাড়া খাই! তাহ! নাঘিছা গেছে ॥' 

আগত্সংসার বাদ দিয়ে, প্রতাক্ষ মাম্ষের সেবা বাদ দিয়ে যার! মুক্তির 
লোভে সন্যাসী হর, জ্যাঠামশাঘ তাদের সম্বন্ধে একদিন বলেছিলেন, “সংসার 
মাক্ছঘকে পোোদ্দারের মতে! বাজাইল্সা লছ_শোৌকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির 
লোভের ঘা দিহা । যাদের সর দুর্বল পোদ্দার ভাহাদিগকে টান মারিয়। 
ফেলিয়া দেখ; এই বৈরাগীগুলো দেই ফেলিঘা-দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের 
কারবারে অচল | অথচ এরা.জভ্রাক করিছা বেড়ায় ঘে, এরাই সংলার ত্যাগ 
করিঘাছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনোমতে 


৩৪৮ ভজ্ছসভাক্সত [ ৮ম ব্র্থ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


ফলকাইবার জো নাই । শুকলো পাতা গাছ হুইতে ঝরিয়া পড়ে গাছ তাহাকে 
ঝরাইয়। ফেলে বলিযাই__-সে যে আবর্জনা ) 

শচীশ ডেযোঠামশায়ের আদর্শে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সেই 
আবর্জনার দলে গিয়ে পড়ল । কর্ম দিছে সে আরম্ভ করেছিল, কিন্ত তাকে একান্ত 
কণে তুলবার ফলে গিয়ে ভিড়ল কর্ম-ত্যাগই সাধনা যাদের সেই অকর্মাদের 
দলে । ভীবন সম্বন্ধে যে নব চেতনা জ্যাঠামশায় নিছে এসেছিলেন, শচীশ তাতে 
তৃণ্ত থাকতে তো পারলে! না-_প্রতিক্রিয়ার যোগ দিল লীলানন্দ স্বামীর 
দলে__সেখানে ‘কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইদা পাড়া অস্থির করিয়া 
নাচিয়!’ বেড়াইতে লাগিল । বন্ধ শীবিলাসের কাছে শচীশ নিজের সমন্ধে 
উকফিছৎ দিচ্ছে, 'আটাঠামশাঘ যখন বাচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে 
জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটে! ছেলে যেমন মুক্তি পায় 
খেলার আডিলায় : জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন 
রসের সমু, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মারের কোলে। দিনের 
বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই 
বা ছাড়ি কেন। এ ছুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড, 
এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ে! ৷’ 

শচীশ একটাকে বলেছে ডাঙার উপরকার মুক্তি, আর একটাকে বলেছে 
বরের সমুজ্রে-_যেখানে নৌকার বাধনই মুক্তির রাস্তা । এবং সে বলছে বটে যে 
এই দুটোই এক জ্যাঠামশায়ের কাণ্ড_কিন্ত জ্যাঠামশানের মধ্যে এ মিলট। 
সচেতন স্তরে নয়_আ্যাঠামশায় তে! পীলানন্দকে স্বীকার করেন না ( অবশ 
লীলানন্দকে ঠিক এইভাবে স্বীকার করাও বাস্ব না_কেবল তার ইন্দিতটু কুকে 
ছাড়া); লী'লানন্দও জ্যাঠামশাপ্কে স্বীকার করেন লা। আ্যাঠামশায়ের 
চেল! হয়ে শচীশ রসের লমুদ্রেও মুক্তির প্রদ্রোজনীয়ত। এই জক্তেই বুঝতে 
পারলে! কেনন! একট! সংস্কারহীনভার মুক্ত মন জ্যাঠামশায় স্থষ্টি করে 
দিশে ছিলেন শচীশের মধ্যে_-সেই মুক্ত চিত্তেই জীবনের যা শ্বর্ূপ__ রসের 
ক্ষেত্রেও মুক্তি, কর্মের অগতেও ঘুক্তি-_এই হুটোরই আভাস শচীশের জীবনে 
আসতে পেরেছিল। কিন্তু লীলানন্দ স্বামীর কাছে থেকেও দ্বটোকে 
শচীশ নিলিয়ে নিতে পারে নি-_এতদিন কর্মের জগতে ভুবে ছিল, এখন 
সেটাকে বাদ দিয়ে রসের জগতে ডুবে আছে। তবে শে ডুবতে পারে 
বটে! 


স্মাবাদ, ১৩৬২ ] চতুরঙ্গ - রবীন্দ্রনাথ ৩৪৯ 


বন্ধু শ্রীবিলাস গিছেছিল শচীশের সন্ধানে, দেখতে পেলে তাকে ফেরাবার 
সম্ভাবনা লেই__কিন্ধ শচীশকে ফেলে নিজেও চলে আলতে পারল ন1। 
Religious voluptuousness-<র অন্ত সব কিছুরই মত সঙ্গদোবে লেশ! 


লাগিয়ে দেবার লামর্থা আছে--শ্রীবিলাস হলছে. “ক্রমে ক্রমে নেশায় 
আমাকেও পাভল 


হরিযোহন ছিল প্রচলিত বর্ণাশ্রমপস্থী__আচার আচরণ আর ব্রত 


স্ব্তয়নেই ভার ধর্ম__পিছনে পৈতৃক সম্পত্তির শক্ত আটুনি ঘধন সতত বর্তমান ৷ 
আর লীলানন্দ স্বামীর ধর্ম ভক্তির উচ্ছসে- মানুষের অস্তনিহিত উচ্ছাসবৃত্তি- 
টাকেই ফ্াপিছে তুলে তারই স্থ যোগ নেওয়া । ছুটোর। কোনটাই ত মাহে 
সতি।কানের মান্থষ করে না। হিন্দুর তথাকথিত ধর্মে এই ছুই ক্ষুপই চলে 
আসছে বেশ জাকালো৷ হুয়ে। লীলানন্দ স্বামীর শি্য শিবতোষ মরবার 
সময় অল্প বগলের নিঃসন্তান ত্বীকে জীবনন্বত্ম দিয়ে তার কলকাতার বাড়ী ও 
সম্পত্তি গুরুকে দিছে যায় । শেইটে ওদের প্রধান কেজ্-_সেখানে ‘গুরুকে 
লইঘা। গুরু ভাইদের লহন্প দিনরাত রসের ও রলসতত্বের আলোচন!’ চলে । 
এইবার গল্প জমে উঠল । এতদিন পরে বাইরে থেকে লত্যিকারের য। 
বাধা তা এসে উপস্থিত হুলো-_গভীর দুর্গম কথার মধ্যে সহজ জীবনের 
চছোগ্াচ লাগল । শিবতোধের বিধবা স্ত্রী দ্বামিনীর অস্তিত্ব নানা ছোটখাট 
প্রকারে ভিতর বাড়ী থেকে ভেসে আসত । শচীশ এক প্রান্ত থেকে 
আর এক প্রান্তে ছিটকে পড়ে এমন ডুব দিয়েছিল যে তার 
অবশ-চেতন সত্তাক্গ দামিনীর অস্তিত্ব এত সহজে ধরা পড়ল" ন!া। 
কিন্ত শরধিলাল বলছে, ‘আমরা ভাবের যে আসমানে মনটাকে বুদ 
করিঘ্া দিয়াছিলাম তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ; কিন্তু হঠাৎ মনে হুই ত, 
বঅনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝরঝর করিয়া এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল।' ক্রমে 
দামিনী শচীশ শ্রবিলাসের কাছে আর আড়াল রইল না। শিবতোঘের 
অর্থ ছিল কিন্ত বুদ্ধি ছিল না। সে মনে করেছিল তার বিষদসম্পন্ভির 
মত তার স্রীও বুঝি জড় বস্তু, যেখানে খুশি রাখলেই থাকবে_ হা খুশি 
বাবস্থা করে দিলেই তা মন্ত্র মেনে নেবে। নারী ঘে তেল তৈল 
মাংসের মত একটী প্রাপহীন জড় বস্তু নয়, মাহযের পক্ষে এ কথাট! 
জানতে দীর্ঘ সময় লেগেছে, আজও, পুরাপুরি আনা হম নি। 


শিবতোষ যেমন সম্পত্তির সঙ্গে গুরুর নিকট স্বীকেও অর্পণের ব্যবস্থা রাখবার 
৪ 


৩৫০ উজ্জলভারত [ লম বৰ্ষ, ৬ সংখ্যা 


সবটুকু অধিকার নিলেরই বলে জানত, শ্রীমান শচীশও একদিন নিজেকে 
উত্তরণ করতে অসমর্থ হয়ে দামিনীকেই চিত্তবিস্ষেপের সমন্ত কারণ বলে স্থির 
করে একদিন তাকে বলে বসল, ‘আমর! ঠিক করিয়াছি, তুমি যদি কোনে! 
আত্ীঘার কাছে গিছা থাক তবে আমরা খরচপজ্জের বন্দোব্্ত করিয়! দিব।” 
দামিনী জিজ্ঞাস! করে, "তামরা ঠিক করিছাছ ?' শচীশ উত্তর দেয়, "হা 
নানীর আত্মসম্মান বোধ বা আত্ম-স্বাতস্রাবোধের শ্ফুরণ দামিনীর মধেট_তাই 
লে বলিতে পারে, "আমি ঠিক করি লাই ।' নারীর অবস্থা যে কী এসচায় 
দানিনী তা নিচেই বর্ণনা করছে, "তোমাদের কোনে! ভক্ত বা এক মতলবে 
এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনে! ভক্ত বা জার এক মতলবে আর-এক 
বন্দোবস্ত করিবেন--মাঝথানে আমি কি তোমাদের দশ-পচিশের খুটি ।' 
তার দৃঢ়তাও আছে--ওর পরেই বলছে, ‘আমাকে তোমাদের ভালে! লাগবে 
বলি নিতুর ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আলি নাই। আমাকে 
তোমাদের ভালে! লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের উচ্ছা্ আমি নড়িব ল।” 
নলিঙ্রের কথ! স্পষ্ট করে লীলানন্দ শ্বামীকে সে বপেছে। দামিনীকে লক্ষে 
স্ুবিধেই হুযে বলে লীলানন্দ স্বামী প্রথমে মনে করেছিলেন, কিন্তু যখন 
দেখলেন ঝড় উঠবার উপক্রম হচ্ছে, তথন তাকে সরিয়ে দেবার ইচছাদ্ 
একদিন দামিনীকে তার মাসির ওখানে গিয়ে থাকতে বললেন ৷ দামিনী 
বলছে ‘সে আমি পারিব না।” 


“কেন? 
‘প্রথম, তিনি আমার আপন মালি নয়; তার পরে, তার কিসের দা যে 
তিনি আমাকে তার ঘরে বাখিবেন। তিনি ধে আমার দেখাশোন। 


খবরদারি করিবেন, সে ভার তার উপরে নাই ৷ 

‘আমি কি চিরদিনই সমশুক্ষণ তোমাকে আমার সঙ্গে রাখিব? 

“সে বাব কি আমার দিবার ?” 

যদি আমি মরি তুমি কোথান্ন যাইবে ?' 

‘সে কথা ভাবিবার ভার আমার উপর কেহ দেয় নাই । আমি ইহাই খুব 
করিম বুঝিয়াছি আমার মা নাই, বাপ লাই, ভাই নাই; আমার বাড়ি নাই, 
কড়ি লাই, কিছুই নাই, সেইপস্তই আমার ভার বড়ো বেশি; লে ভার 
আপনি সাধ করিয়াই লইযাছেন; এ আশনি অস্তের ঘাড়ে লানাইতে 


পারিবেন না)” 


আষাঢ়, ১৩৯২ ] পুল্তক-পর্রিচয় 


এইখানে ননীবালাকে মনে পড়ে। যে নারীত্বের অর্ধাদাবোখ 
দামিনীতে আছে, ননীবালা সে নারী নয । সে শুধু নারী, লে মাচ্ছষ লম্ব_ 
কিন্ত ঘদিও বিকিত নারীত্বের প্রতিক্রিছ্াদ্ত মোহিনী দামিনীতে ছিল এবং 
পেটে তাকে লঘু করেছে এক ক্ষায়গায়, তথাপি দামিনীর মন্তো নারী যে 
মান্ছব, সেযে শুধু একটা জড় লানীত্ব নয়, সে নাযীত্ব ঘে তার মাঙ্গযত্রেরই 
অংশ হয়ে মর্ধাদাঘ্র পরিপূর্ণ একটী সত্তা--সে বোধ জাগ্রত হয়েছে আজকের 
নৃতন যুগের প্রভাতে । পুরন্দরের মত একটী অপদার্থ, কাপুরুষ, চকর্রিত্রগীন, 
সর্বরকমে অপদার্থ পুকুধের জগ্চ ননীবালার আব্মাহতি সমস্ত লাবীষ্মের পক্ষে 
চরম অপমানকর । এ নারীর ক্জানা বিগতদিনের নারীর কনা, মান্ুলতত্বের 
গৌরবের ঘূগ এ বর্তমান কালে এ নায়ীর কোন স্থান নেই-_তবু 
একদিনে তো! পরিবর্তন আসে না, দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী পরে নারী 
বাস্তব জীবনে যে অলশ্মানকর স্বান ও বাসহার পেয়ে এসেছে, তাতে সে মার 
মাঙ্ধ ছিল না-_শুধু নারীব্ব বলে এক্ট! অবস্থা যানে পর্ধবলিত হয়েছে । 
ধিক্‌ এ নারী ত্বকে, যা মাহুবত্কে ভুবিয়ে দিকে নিজের নারীস্বের ক্ষুধার শুধু 
জোগান দিতে ঠেকেছে । এ লারী. কি আজ আর নেই ? অবস্তই আছে। 
লিজ্সেকেও সম্মান করতে বীর্ধেগ প্রয়োজন-_দীর্থ দিনের অসম্মানে সে বীধ 
নানীর যে লোপ পেষেছিল, আজও তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর! লম্ভধ হয় নি 
এজছা আবার দীর্ঘ দিন ধরে তাকে স্বতত্রতার মর্যাদাপূর্ণ ডাবধারার মধ্যে 
আহ্ম্থ হতে শিক্ষিত করার প্রয়োজন আছে) চলবে 


পুস্তক পরিচয় 


বরবীজ্-গীভি--ই.ঞ্দেব রায় প্রণীত $ ৪১১৩ সা রোড, কলিকাতা 
৩৩ হইতে শ্রীমতী ফুলর। রা কতৃক প্রকাশিত । মৃঙ্য ৩২ টাক । 

বাংলা সাহিত্যের গন্প_এঅদদের রায় প্রণীত; »১ চৌরঙ্গী রোড 
কলিকাতা হইতে বামন দাশ সেন কর্তৃক প্রকাশিত । মূলা ২২ টাকা। 

ছপ্রমদ্দেব গায় পরিচিত লেখক ; দেখা যাইতেছে তিনি শুধু এক বিঘন্থ 
লনা ব্যস্ত থাকেন না-_সাহিত্য ও আর্টের বিভিত্র ক্ষেজ্েই তিনি বিচরণ 
করেন। তাই বর্তমান বই হুইটী__একটী রবীশ্ুসীতি ও অপর্টী বাংলা- 
সাহিতোর গল্প__পাইত্। আমরা বিশেষ প্রীত হুইরাছি । 


উজ্দ্বলভারত (৮ম বর্ষ, ভট্ট সংখ্যা 


রবীন্দর-গীতি বইটী আমাদের ভাল লাগিঘ্বাছে। রবীত্নাথ এমন অনন্ত 
সাধারণ যোগ)তা। লইয়া জন্মি্থা ছিলেন ঘে ভাবিলে বিস্মিত হইতে ছয় ৷ 
তাহার কাব্যই কেবল কালজদ্বী নম্ব, তাহার সঙ্গীতও তাহার ছবি আঁকার 
ক্ষমতার মতই নূতন কিছু স্থষ্টি করিয়াছে । রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিলে বলে, 
*ও আবার একটা গাল নাকি'__এমন লোক আত্রও যে নাই, তাহা নতে। 
রবী সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য কি, উৎকর্থ কোথায়_লে সব কণা সঙ্গীত বিজ্ঞানের 
মারফত তাই জানা আমাদের প্রতোকের উচিত | বর্তমান বইখানি লে বিষয়ে 
আমাদিগকে অনেক খানি নির্ভরযোগ্যভডাবেই লাহাঘা করিবে বলিয়া 
আমাদের মনে ভহয়। বাংলা গানের প্রাথমিক, ঈতিহাস চটতে রবীন্তর 
সঙ্গীতের বেশ একটু বিস্তৃত আলোচনা ইহার মধো আছে । রবীন্দ্রনাপের 
সঙ্গীতের পরিবেশ ও প্রেরণা সম্বন্ধে আচোচনা করিতে যাইয়া সত্তর আশী 
বৎসর আগেকার বাঙ্গালা দেশের বিশেষতঃ ঠাকুর পরিবারের ইতিহাসের 
ঘে ছোট্ট একটী বাতায়ন আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইমাছে, তাচাও বেশ 
গ্রীতিপদ হইয়াছে । রবীন্দ্র সঙ্গীত নানাভাবে প্রাচীন শাস্ত্রীঘ্র সঙ্গীত 
ব্রীতির বিরুদ্ধে স্বল্পষ্ট বিদ্রোহ । বর্তমান পুন্তকে লেখক এই বিদ্রোহ 
কি রকম ভাবে কোন্‌ উদ্দেশে আত্মপ্রকাশ করিয়া কি রূপে সার্থক হইয়া 
একটী নৃতন অবদানের জম্ম দিয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া বিৰ্বৃত 
করিয়াছেন। পর দিকে রবীন্দ্রনাথের সেই সময়টীতে ইউরোপের সঙ্গে 
নৃতন স্ধ স্বাপনের যুগ ॥ সেই সম্বন্ধ সঙ্গীতের মধ্য দিয়াও হুইয়াছিল। 
এবং তাহার মূলে ছিলেন ঠাকুর পরিবারেরই ছেলেমেয়ের দল । রবীন্দ্রনাথ 
পাশ্চাত্য অবদানক্ষে আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই কেবল স্সমঞরসের মধ 
প্রকাশ করেন নাই, সঙ্গীতের ক্ষেঅও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাবটী তিনি 
গ্রহণ করিগাছিলেন এবং তাহাকে “রাবীন্দ্' কলিছা নৃতন ক্কপেই কপ 
দিয়াছিলেন। বর্তমান পুস্তকে লেখক ‘সেই সকল বিষঘই বেশ স্থনিপুণভাবে 
আলোচন! করিগাছেন॥। ইহ! ছাড়া বাঙ্গলার লোকসঙ্গীত-_বাউল, কীর্তন, 
উপ্না প্রভৃতি এবং বাজলার বাহিরের প্রদেশগুলির নানা সঙ্গীতও রবীন্দ্রনাথের 
হাতে কেমন করিয়া নৃতন রূপে রূপায়িত হইস্থা। উঠিয়াছে, লেখক তাহা 
আলোচন! করিয়াছেন। নবীজ্ঞনাথের সঙ্গীতে বাণীর প্রাধাস্ত কেমন 
স্থন্দর সার্থক হইর। উঠিাছে, লেখক সে আলোচনাও করিয়াছেন। 

যাহা হউক, ইহার বিভিন্ন আলোচনাগুলি বেশ শিক্ষাপ্রদ ও নানা খবরু 


আবাঢ়, ১৩৬২ ] সামহ্ছিকী ৩৫৩ 


সম্বলিত হইরা বইটা সকলের নিকটই বিশেষ আদৃত হইবে বলিঘ! আমর! 
বিশ্বাস করি । 

বাংলালাহিত্যের গল বইটা ছোটদের কিৎবা। এইক্পও বলিতে পারি 
বোধ হয় যে, ঘরের বৌদের আন্ত বেশ ভাল হইম্াছে। অম্ল পরিসরে বাংল 
সাহিত্যের গলগুলি সরস করিয়াই বলা হইয়াছে__আমর! এই বইটীও ছলে 
ঘরে আদৃত হউক ইহাহ্‌ ইচ্ছ। করি। 


সাময়িকী 


ওর্রিয়েপ্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবোরেটারীজ লিমিটে তের 
রঞ্জত-জ্ঞয়স্তী : গত ২*শে মে হইতে ২২শে মে পর্ধাত্ত দিবস €এরিয়েণ্টাল 
রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল লাাবোরেটারীক্ষ লিমিটেডের রজত-আমধ্ঠী উৎসব 
সম্পন্ন হইয়াছে । আমর! এই উৎসবে আমস্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলাম ৷ 
ও আখ সি এল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ২৫ বছর পূর্বে এবং টহারই প্রতীক রূপে 
২৫টী প্রদীপ জ্ঞালাইগ্ত। সভার উদ্বোধন করা হস্ত । প্রতিষ্ঠানটা যৌবনে 
পদ্গার্পণ করিয়াছে একছন স্বস্থ, সবল কর্ম্মীর অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টা ও স্বেহ-কর- 
স্পর্শের আওতাঘ। তিনি প্রত বিস্ৃতি সু মিঅ__বর্তমাল ভাইিরেকটর 
এবং ম্যানেজিং পার্টনার ্রন্ধুত রাধারমণ মিত্র, অঁধুত রমণীমোহন মিত্র 
এবং প্রীযুত রাজেশ্বর মিত্রের শ্বপীার পিতৃদেব। প্রথম জীবনে বিভতিবাবু 
ছিলেন একন্জন কেরাণী, কিন্তু তাহার কেরাণী জীবন তাহার অস্তরাত্মাকে 
তৃপ্ত করিতে পারে নাই, তাই তিনি কিছু করিবার জন্য উত্বস্ধ হটলেন, 
যাহা সার! অর্থ পার্থ দুইই লাভ হইতে পারে। গরীব দুঃখীর ছোট ছোট 
ছেলে মেয়েদের মান সুখগুলি, যাহারা রোগে পায় না ওুষধ, পায় না পথ), 
তাহাকে যেন পথ দেখাইয়া দিল। আবিষ্কার করিলেন তিনি আজিকার 
ভারত্তবিখ্যাত “কুমারেশ ৷" “'কুষারেশ” আবিষ্কৃত হইয়াছিল একখানি 
«২ টাকার ভাড়াটে ঘরে স্বাভাবিক ভাবেই তখন কুমারেশ লিজ মর্ধ্যাদ। পাস 
নাই এবং আবিষ্কার কর্তা বিস্তৃতি বাবুকেও বন্ধু বান্ধব এবং আরও অনেকের 
হাস্য বিদ্রুপ সহ করিতে হইয়াছিল । কিন্তু সেই সমগ্র তিনি ভবিস্তৎ বাণী 
করিয়াছিলেন __‘কুমারেশ একদিন লিজ মর্্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে’। তার 
রুতী পুত্র অন্থের হ্থযোগ্য পরিচালনায় তাহার সে ভবিষ্যত বাণী আজ সুতি 





৩৫৪ উজ্দরলভারত [ দম বৰ্ষ, ৬ষ& সংখ্যা 


পলিগ্রহ করিয়াছে। ও, আর, সী, এল এর ‘কুমারেশ' আজ স্বমর্ধ্যাদাক্ 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়া গৌরবের সহিত নিজ ভবনে প্রবেশ করিয়াছে । হাওড়ার 
সালকিয়া পজীতে লিশ্মিত কুমারেশের বিশাল ভবন স্বগৌরবে সকলেরই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছে 1 ও, আর, সী, এল প্রতিষ্টানটাকে হয তে। অনেকেই জানেন 
না, কিন্ত কুমারেশকে জানেন লা, ভারতবর্ষে এক্খপ মাহুষ বিরল । গোঁহাটী, 
পাটনা, লাগপুত্র, বোগে প্রভৃতি বড় বড় সহরের ত্রাঞ্চণুলি ইহার নিদশন । 

বর্তমানে কোন দেশী শিল্পই বিস্তার লাভ করিতে পারে ন! যে সকল 
কারণে, সেই সব কারণের দিকে দৃষ্টি রাখিঘ) আমরা বর্তমান কর্তৃপক্ষকে 
শ্মরণ করাইয়া দিতে চাহি স্বর্পা্থ বিভূতি বাবুর শেষ বাণী-__কুমারেশকে 
বারও ২৫ বছর তাহাদের অক্লাস্য কপ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়া স্মেহ-করম্পর্শের 
আওতাছ রাখিবার জন্য ) 

সর্ধশেষে আমর! ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের নিকট 
অচ্ুরোধ জানাইতেছি যে, ও, আর, সী, এল, -এর মত দেখ প্রতিষ্ঠানগুলিকে, 
খাহার। 'কুমারেশ'-এর মত বর্ত্তমান সময়োপযোগী এবং বিজ্ঞানসন্মত এরূপ 
স্বন্দর শীধধ আবিষ্কার করিদ্রাছেন, তাহাদের লর্বাতোভাবে লাহাধা দানে 
বাচাই! বাখিবার জন্ক। 

উচ্্বলভারত সম্পাদকের বিভিন্ন স্থানে আলোচন| £ ৯লা বৈশাখ, 
১৩৬৬২__পণ্ডিত অতীত্নাথ চক্রবত্তী প্রতিষ্টিত '‘বিশ্বক্ূপ সেবাশ্রমোর 
দন্ষিণেশ্বরের নৃতন গৃহে বিশ্বরূপ সেবাত্রমের বাষিক উৎসব উপলক্ষে 
আহত জনসভায় উচ্জলভারত সম্পাদক সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। 

বর্তমান সময়ে কি আধ্যাত্মিক জীবনে, কি জাগতিক জীবনের সমাজ 
কিংবা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিশ্বক্ূপ হওঘার সাধনাই যে একমাত্র সাধনা, ইহাই 
সভাপতি বিশু,তকর্ূপে বর্শন! করেন। শীনিত্যগোপালদেবের ‘আমি বিশ্ব- 
লাগরিক’ (I am a cosmopolitan )-মস্্রই বিশ্বক্রপের সাধন! । আমার 
বাচার সঙ্গে সংসারের সমন্ড লোকের বাচা জড়িত, সমন্ড লোকের বাচার 
সঙ্গে আমার বাচা জড়িত-_-এই ভাবনা গোড়ায় থাকিলে অপরকে বাদ দিয়া 
নিজে বাচিবার বুদ্ধি মাচবের দূর হইচে-__এট বিশ্বক্প ভাবনার মধ্যেই 
আাম্ববের সত্যিকারের বাচিবার পথ । 

মৎ শ্যামীজী ও তাহার সঙ্গীর জনের! হ্থি-প্রহরে বিশ্বন্ঞপের এসাদ 
পাইন্াছিলেল । ব্ৰতীনবাবু স্বামীজীকে পাইনা] বিশেষ তৃপ্ত হইন্াছিলেল । 


ব্আাহাচ, ১৩৬২ ] সামছিকণী 


২৪শে বৈশাপ, ১৩৬২-_বৈশাপী পুপিমার ছিলে উচ্ছুলভাক্ত সম্পাদক 
তাহার প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমের ব্যাপকতর পরিকছন!। কাধ্যকরী 
করিসার জঙ্য সাপ্তট আটীতে যে স্থান ক্রয় করিছ্াছেন (পরিকলনা এই সংখ্যার 
অন্যত্র জইব্য ), সেখানে গ্রামবাসীদের সহিত পরিচিত হ্য়) নরনারায়ণ 
আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ তাহাদের নিকট উপস্থিত করিবার অন্ তাহাদিগকে 
এক সভাগ্ত আহ্বান করিঘাছিলেন) বাঞগ্ুইকআটীর চিত্তরতন কলোশীস্থ 
চিন্দু বিষ্যাপীঠের সম্পাদক শ্রীহুপতি সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । শ্রীমতী স্থনীতি চক্রবত্তীর উদ্বোধন সঙ্গীতের পর প্রুহরেরুষঃ 
প্রামাণিক স্বামীজীকে বাগুইআটীতে স্বাগত সন্তাযণ জানাইয়। এক অভিনন্দন 
পাঠ করেন। অতঃপর শ্বামীজী তাহার ভাষণে বর্তমানের সমস্যাট! মূলতঃ 
কি এবং তাহার সমাধান কোথায় তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় 
অধাাব্াবাদ এবং পাশ্চাত্যের জড়বাদ কোথায় আটকাইয়! গিমাছে তাহা 
বলেন এবং এই উভগ্ম কোথায় কি ভাবে মিলি! একটা নৃতন সভাত! স্থি 
কালিয়া তুলিতে পারে, তাহারও দিকদর্শন করেন । 
স্বামীজ্জীর সমশ্বয়ের জীবনদর্শন ক্থসাছিতিযক জলথর চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ফে বিশেব আনন্দ ও ভবিষ্যৎ আশার সন্ধান দিয়াছে । এ কথা বলিয়া 
জলধরবাবু এই আশ! প্রকাশ করেন যে এটাটম বোমা দ্বারা ধ্বংসোন্মুস এই” 
বিশ্বের নিকট স্বামীজী একত্র বাঁচিবার যে একটী উদার জীবন দর্শন দিতে 
চাহিতেছেন, তাহা একদিন আমাদের এই বাগুইআটী হইতে উচ্চারিত হুইবে, 
এ কথা! মনে করিছ! বিশেষ গর্ব যোধ করিতেছি । ভাক্কার নীরদবরণ দে 
শষ স্বামীজী ও তাহার সঙ্গীয় সতের জন ব্যক্তিফে মধ্যাহ্ত ভোজনে (সেদিন 
আপ্যাগমিত করেন। তাহার আগ্রহ ও সহযোগিতাতেই বাগুই আটীতে 
নরনারাগণ আশ্রমের জন্ত স্থান করা সম্ভব হইঘ্াছে। ক্রমশ: 
রোগীর পথ্য ভেজাল : সমাজের সর্বত্র _চালচলন বাক্য চিত্ত) কর্দ_ 
সৰ্ব্বত্ৰ আজ ভেজাল । খাটি চালচলন, খাটি কথা, খাটি চিন্তা, খাটি কর্শ্ম ইহাদের 
প্রত্যেকষ্টী আজ ভুহ্ধর হুইয়! পড়িস্থাছে । ভেজাল লাই কিসে ? ঘিত্বে ভেজাল, 
দুধে ভেজাল, সকল খাণ্য দ্রব্যেই ভেজাল ! কিন্তু মান্য সামাজিক মনোবৃত্তিতে 
এমন স্থানে আজ পৌছাইক্সাছে যে রোগীর পথ্যে ভেজাল মিশাইতেও আজ 
বিধা করিতেছে লা। সাগুদানা রোগীর এক পথ্য ছিল, সেই সাঞ্ডদানার ভেজাল 
লইঘ। যে ঘটনা কিছুদিন আগে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে আতিক 


৩৪৬ উজ্জ্লভারত [৮ম বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


শামান্জিকতা বোধের দৈচ্ স্মরণ করিছ! দুঃখ পাইস্বাছি। সেদিন আর একটী 
পো ভেজালের সংবাদ পাইয়া বড়ই বেদনা বোধ করিতেছি । সংবাদটী 
৬ জুন ১৯৭ তারিখেন স্টেউসম্যান পর্জিকাছ এইক্ূপ বাহির হউদ্রাছল-_ 
মেশাসণরেক্কিট এন্ড কলন্যান অধ ইণ্ডিঘ। লিঃ-এর ডিরেক্টর ও ম্যানেজান্র 
মহোদয় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনাহ্রধাযী চেতল। রোডস্িত কোম্পানীর 
ফ্যাক্টরীতে ‘পিউকরিটি' ত্র।াণ্ড বালী--পরীক্ষার ফলে যাহ] ডালমিশ্রিত বপিচা 
মাণিত হটয়াছে--উৎপ।দন কর! ও বিক্রুঘার্থ মজুত করার জগ মিউনিলিপাল 
মাজিট্রেউ প্রুএল্‌, এন্‌, রায় কর্তৃক গত বুধবার অভিদুক্ত হইঘাছেল এবং ১০০০ 
টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইপ্রাছেন। মাজিষ্রেউ বিচারে এই অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে সাক্ষ) হইতে ইহ! চূড়ান্তভাবে প্রমানিত হইঘাছে ঘে কোম্পানীর 
উৎপাদিত মালের প্রচুর পরিমাণ অংশই ভেজাল মুক্ত ছিল ন1। 

স্ব গভীর পরিতাপের বিধ ! কিন্তু কেন এমন হইল? দুনীতি ঘে 
সমাজের সমস্ত স্তরে এমন করিছা বাযাধ্ত হুইয়া পড়িল_ছোট-বড়র মধ্যে, 
সাধারণ খাস্যদ্রবা হইতে ওধুধ পথো পর্থ/স্ত-_ইহার কারণই বাকি, আর ইছাকে 
(রোধ করিবার উপায়ই বা কি ? এই ছুর্শতির মূল কোথায় এবং ইহার সমাধান 
কি তাহা লইয়। আমর! বহুবার আলোচনা করিঘ়াছি । ছুর্নাতি আজ কোন এক 
প্রানে সীমাবদ্ধ নয়, এদেশে ওদেশে সর্বত্রই ইহার কুফল ভুড়াইদা পড়িতেছে । 
ওদেশের দুনীতির কারণ অঞ্জড় স্পর্শহীন জড়বাদের নিজের ভিতরে আব 
পচন ধরিছ্াছে ॥ লে অঙস্ুভব করিতেছে যে নিজেকে দিয়! সে নিজে পুর্ণ নহে, 
লিজ্জেকে দিয়া নিজের সকল সমস্যার সমাধানও সম্ভব নহে । তাছার হাতে 
বিজ্ঞান প্রকাশিত হয় নিত) নূতন রূপে, কিন্তু তাহা বিশ্বধ্বংসের কারণ হুয়। 
নিজের অন্তসিহিত এই পচন সম্বন্ধে অচেতন ভাবেও সচেতন হইয়াছে 
বলিয়াই আদৰ্শবাদী অওহরলালের পঞ্চস্টুল নীতি পাশ্চাত্যকে আকুষ্ট করিদ্াছে। 
ছুর্নাতি এই পচনেরই এস্টী প্রকাশ । আর এদেশের আজড়বাদ নিজেকে 
শুফ করিতে করিতে এমন নীরস ও কঠিন হইঘা দাড়াইয়াছে যে, ভিতরে ভিতরে 
সে জড়বাদকে প্রাণপণে আকর্ষণ করিতেছে । অথচ জড়বাদকে কেমন করিয়া 
গ্রহণ করি! কেমন করিয়! প্রকাশ করিলে তাহার আত্াধশ্দ বজাম্ব থাকিতে 
পারে, তাহ লে জানে লা, ভাই খে পথ চেনে না লে পথে হাটিতে গিয়া পদে 
পদে শে হোচট খাইতেছে-_ইহাই দুনীতির আকারে দেখা দিতেছে । 

রোগীর পথ্যে ভেজাল বন্ধ করিতে হুইলে জনপাধারপরকে সচেতন 
হইতে হইবে । মুল কারণ সথন্কে জনসাধারণের সচেতনতাই শুধু এই 
ছুন্ধাতি বন্ধ করিতে পারে। 








এধৎ পুরুবোত্তমানস্ছ অহযূত (বরিশালের শরৎকুমার খেহ) কর্তৃক লরনান্লারশ আলম, 
৮এ ছাশখিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২* হইতে প্রকাশিত ও ইইউজপদীশ প্রেল, ৪১ গড়িয়াহাট 
রোড, কলিকাতা) হইতে মুকিত ॥ 


উজ্জ্বলভাৱত 


আবণ, ১৩৩৬২ 





দাম বর্ষ 


মনু-আদির বর্ণাশ্রম ও শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম 


সম্পাদক 


পুরুষোত্রম ্রকষ। পাচহাজার বৎসর পূর্বের বর্ণাশ্রম-শাসিত, বন্ধ 
এতিহপুর্ণ এই ভারতবর্ষের অস্তরতম প্রদেশে বিশ্বসজ্ঘ বরচলা করিবার 
উদ্দেশ্যে এক দার্শনিক বিপ্লবের ধার! প্রবর্তন করিয়!। এবং তাহার উপর 
ভিত্তি করিঘা বিশ্বব্যাপী এক অখণ্ড সমাজ গঠনের ছবি এবং ততুপষোগী 
লিজ বিশ্বন্মপ-মদলমোহন জীবন স্তন্ত রাখিয়া গিয্াছেন। কালের আবর্তনে 
এবং প্রররুতিক বহু ঘাত প্রতিথাতের ভিতর (দছ। আজ তাহা রূপ পরিগ্রহ 
করিতে চাহিতেছে । এই দার্শনিক বিপ্রবই “ভাগবতধশ্দ' নামে সাধারণের 
কাছে স্থপরিচিত। প্রকৃত পক্ষে ‘ভাগবতধন্ম' বর্ণশ্রেমরই বৈপ্লবিক কপ 
ছাডা আর কিছুই নয়। হখন বর্ণাআম ব্যবস্থার মধ্যে, স্থস্তির সর্বববিধ ব্যবস্থা 
মধ্য গলদ প্রবেশ লা করিল, তখনই শ্রভগবৎ-সুখোচ্চান্সিভ ভাগবতধর্শ্মের 
উদ্ভব হইম্রা ছিল। এ ভগবান যে ধৰ্ম্ম নিজ সুখে বলিলেন, তাহারই নাম 
ভাগ বতধশ৪ । 
‘যে বৈ ভগবতা প্রোক্ত। উপাছা হাবত্মলক্কয়ে । 
অন্তঃ পুংসাম্‌ অবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্‌ ছি তান্‌’ ॥ ভাগবত ১১৷২৷৩৪ 
__"ঞ্বভনন্দন কৰি মহারাজা! নিমিকে বলিতেছেন :__ অনায়াসে অবি্ধান 
পুরুষের আত্মোপলক্ধির উপাছন্বক্ূপে যে সব উপায় ভগবান কর্তৃক প্রোক্ত 
হুইছাছিল, তাহাকে ভাগবতধশ্থ বলিঘ। জানিবে।' ইহার টীকা শীখর 
শ্বামিপাদ লিবিতেছেল__“মন্থাদি মুখেন বর্ণশ্রমাদিধশ্নান্‌ উক্ত অতিরহস্কত্বাৎ 
স্বমুখেনৈব ভগবতা থে বৈ উপাছ্াত প্রোক্রাঃ তান্‌ ভাগবতান্‌ বিদ্ধি--__ 


উজ্জ্বলভারত [লম বর্ধ, এম সংখা! 


যচ্গআদিত মুখ দিয়! বর্ণাশ্রমাদিধর্্ বলিঘা অতিরহস্যত্ব হেতু ভগবান স্বমুখে 
খে সব উপায় বলিয়াছেন, তাহাই ভাগবত ধৰ্ম্ম৷? বাশ্ডবিক পশ্ষে সব 
ধর্মের বক্তাই ভগবান । তবে তাহা কখনও লিজ মুখে উক্ত হয়, কখনও 
বা ঝখিদের মুখে । বর্ণশ্রমও বলিয়াছেন তিনিই, তবে তাহা মহু-আ।দি 
মহাজনদের মুখ-অবলঙ্গনে। আর ভাগবত ধশ্দ বলিলেন নিজ মুতখে। 
কেন মহু-আদির মুখের শাস্ত্র থাকা সনদে নিজ মুখে শাম্ম বলিবার 
প্রদ্োজন হইল? মন্-আদির মুখ যখন ত্তন্ধ হুইল, যখন তাহাদের উক্ত 
অথ্ে বিকার উপস্থিত হইল, তখনই অবাক ভগবানকে লিজ কি 
রক্ষা প্রয়োজনে মুখ খুশিতে হইল । যদি গভর্ণমেণ্টের নি্পদস্থ কণ্রগারীদের 
শক্তিতে কোনও সমাঞ্জ ব্যবস্থ! গড়িয়া তোল! অসম্ভব হুনু, তবে £€প্রসিভেপ্টফেই 
শাসনবস্ত্র হাতে লইতে হম্ব। বর্ণাশ্রম যখন বার্থতান্ব পন্ধিপত হুইল, 
তখনই এই কুষ্টি ভগবানের খাসতালুকে পরিণত হয়, স্ব মধ্যন্বত্ব বিলুপ্ত 
হুন্ম। ভাগবতখণ্ম সমাজের এই চরম অবস্থার মখ্োই প্রচারিত হঈয়াছিল। 
ভাগবত প্রথম ধ্যানে ধর্শ্ম-ধরণীর কথোপকথনচ্ছলে এই রহুস্যেরই উদয।টন 
করিয়াছেন । ধরণী ধর্দকে বলিতেছেন £ 

‘আত্মানঞ্চাহশোচাস্ি ভবস্তঞ্চামৱোত্তন । 

দেবানৃবীন্‌ পিতুন্‌ সাধুন্‌ সৰ্ব্বান্‌ বর্ণাংশ্তথাশ্রমান্‌ ॥ ভাগবত__১।২৬া৩২ 

‘হে অমরোত্বম, আমি আমার আঙ্ক, আপনার ন্ট অহ্থশপোচলা 
ক্রি; দেবগণ, ক্রহিগশ, পিতৃগণ, সাধুগণ, সর্ব বর্ণ ও সর্ব আশ্রমের জন্যও 
অন্থাশোচনা করি |” 

কেন খণ্ঘ-দেব-ন্মবি-পিতৃ-সাধু-বর্শ আশ্রমের জন্য ধরণীর এই অঙ্গশোচন!? 
নিশ্চই ইহার! মানিগ্রস্ত বলিঘ]। তাই ধরণী আজ অশ্রুসুখিলী । ধরণীর 
সর্বববিধ ব্যবস্থা গড়িদ্রা উঠিছাছিল বর্ণাশ্রম-বিধান ও ততুপযোগী দর্শলকে 
ভিত্তি করিঘ!। সেই ভিত্তি যখন ধবসিছা গেল, তখন সকল লোকব্যবহারের 
বুকে স্বস্থ ব্যবহার প্রবর্তিত করিবার অন্ত ভগবানকেই যুগে যুগে আসিতে 
হয় লিজ শান্ম লইয়। ) ‘রহুষ্ট' বলিয়া ধাহা অপরের দ্বার! বলানো চলেনা, 
স্ষ্ট মূনিঞ্চযির সকল 'বলা'র পরিণতি যখন এই অনুশোচনা, তখন শষ! 
ছাড়! হুষ্টির বিধ্-ব্যবস্বা কে প্রবর্তন করিতে সক্ষম ? 
£ কেন বর্ণশ্রম দর্শন ও তাহায় উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থান্ 
বরশী-ধর্শ্ম-দেব-প্রধি প্রচ্থৃতের ঘরে ঘরে এমন কাল্গার রোল উঠিল? কেন 


ল্রাবণ, ১৩৬২] মজ্গ-আপির বর্ণাশ্রম ও জকফেঃর বর্ণাশ্রীন 


৩৫৯ 


সকলেই আজ দিশেহান17 কেন বিশ্বস্থটিতে আছ 


“কাল” আসিছা 
হাজির হইলেন? 


‘কালোহস্মি লোকক্ষয়ক্বৎ* বিশ্বক্প আজ 'কাল'-ক্তপে 
এই ধরার বুকে । তিনি লোকক্ষ্ব করিতেই উদ্যত ! তিনি সর্বলোককে 
ক্ষত করিঘা। সেখানে বাসোপযোগী "গৃহ' গড়িয়া তুলিবেন। 
অর্থ 'গৃহ'ও হঘ। 

করিবেন। 


কক্ষ 
লোকের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোকের গৃহও প্রতিষ্ঠা 
ঝ্রঘিদের বর্ণাশ্রমই চলিতে পারিত, যদ্দি তাহার মধ্যে এফটী 
*re-arranEement স্থাপিত হইত, একটী নৃতন বর্ণ বিন্যাস ও আশ্রম- 
বিশ্রযাসের জনম হইত । গুপবিভাগ ও কর্শ্মবিভাগ বর্ণাশ্রমের প্রাণ। 
ভগবানও গুণবিভাগ ও কণ্মবিভাগ মানেন। “চাতুর্বর্যৎ মা) স্ষ্টং 
স্থণকন্মবিভাপশঃ ৷’ এইখানে মহু-আদির 
গুধিরা বিভক্ত গুপগুলির 
আধো যে তর-তম স্থান অর্থাৎ hierarchy বা Ladder System কাপল 
করিয়াছিলেন, তাছারই স্বতঃলিষ্ধ পরিণাম রূপে ধীরে ধীরে বিশেষ কোনও 
বর্ণ বা আশ্রম বা কণ্দ কুলীন হুইল এবং অপরগুলি উচ্চতম স্তরে উঠিবার 
সোপানন্রপে পরিণত হইঘা নিপীড়িত হুইল । ভগবান যে ধর্ম বলিলেন 
তাহাতে এই গুশকোৌলীক্ক, আশ্রমকোলীন্ত ও কর্শ্বকৌলীক্ক তুলিঘ্া। দিদা, 
সকল মধ্যন্বত্থের বিলোপ সাধন করিয়া প্রতি বর্ণ, প্রতি আশ্রম, ও প্রতি 
কর্শ্ের সঙ্গে নিজের সম ও সাক্ষাৎ, সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন । “ময়ি প্রোতং 
ইদং সর্ববং স্তরে মণিগণা ইব'-সুত্রে যেমন মশিগশ প্রোত থাকে, এই সব 
তেমনি আমাতে প্রোত। ভগবানই অ্রহ্ধস্থত্র : প্রতিটী মণির সঙ্গে যেমন 
সুত্রের সম ও সাক্ষাৎ সন্বন্ধ, লত্রের সঙ্গ ব্যতীত কোনও মণির বেমন অস্ত 
মনির সঙ্গে সাক্ষাৎ সন্বন্ধ নাই, ঠিক তেমনি প্রতি বর্ণ, প্রতি আশ্রম ও 
প্রতি কর্শ্মের সঙ্গে রহিয়াছে ভগবানের সম ও সাক্ষাৎ. সম্বন্ধ । ভগবানের 
দৃষ্টিতে কেহ দুরে, অপরে নিকটে নর । কাহারও ভিতর দিয়া কাহাকেও 
ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইতে হুয় না। প্রত্যেকেরই শ্ব-নিকটে ভগবান 
অথচ একে অন্তের গায়ে লাগিয়া রহিব্বাছে। বাসচক্রের ভিতর এই 
দার্শনিক বিপ্রবেরই ছবি আঁক! রহিয়াছে। আজ বিশ্বের প্রাতিটী জীবকে 
প্রতিটী পরিবারকে, প্রতিটী সমাজকে, প্রতিটী ধণ্দ-সম্প্রদাকে প্রতিটী 
রাষ্ট্রকে, প্রতিটী মতবাদকে অস্তোশ্তবন্ধবাহু হুইহা, ভগবানকে স্ব-নিকটে 
রাখিয়া, ভগবানদ্বারা প্রত্যেকে গৃহীতক$ঠ হইয়া একটী বিশ্বচক্র হা! অক্ষর 


কিন্ত মানেন না গুণকোলীন্ত ৷ 
স্ুপকশ্মগত ব্যবস্থার সঙ্গে ভগবানের পার্থক্য ৷ 


৩৬৯ উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
রচনা করিতে হইবে । মহু-আদির বর্শাশ্রমের এই ঘোগ্যত। নাই । তাহাদের 
বর্ণভেদ-ব্যবস্থার “সাম7, নিতান্তই সৃষ্টির ওপারে, নিশান নিষ্ক্রিয় 
বক্ষজ্ঞানের মধ্যে । কিন্ত বর্ণাশ্রম ধর্শ্মের বৈপ্লবিক রূপ এ 'ভাগবতঘশর 
দুঃসাহল রাখে এই সৃষ্টির বুকেই, জগতের বুকেই একটা সমাজতাস্তিক সমাজ- 
ব্যবস্থা, একটী “সাম।” গড়িদ্বা তুলিবার। ভগবান তাই বলিলেন_ 
“অপি চেত স্থদ্রাচারো ভঙতে মামনস্ভাক্‌ ॥ 
লাধুরেব সঃ মন্তব্যঃ সম্যক্‌ ব্যবশিতো হি সঃ’ ॥ 

সুদুরাচারেরও সাক্ষাৎ্ভাবে অনন্ভভঙনের অধিকার ভাগবত ধর্শ্মে স্বীকৃত 
হইয়াছে । ‘যাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য ঘেহপি স্থাঃ পাপযোলসঃ ॥ স্রিযে। 
ইবস্থাই তথা শুত্রাঃ তেহপি বাস্তি পত্বাং গতিম্‌ ৷' পাপজন্মা পুরুষ, শ্বী বৈশ্যপুত্রও 
ব্রাহ্মণ-ক্ষঅিম্বের মত সাক্ষাৎভাবে ভজনের ও পরাপ্তিলাভের অধিকারী । 
বরাশ্রমধর্দ বুরোক্রাটিক, ভাগবত ধর্শ্ব ভিমোক্রাটিক । ভাগবত ধপ্মের এই 
পণতাস্তরিকতাই সর্বক্ষেত্রে আজ ছড়াইয়! পড়িতে চাছিতেছে । 

বর্ণাশ্রম-দর্শনের বৈপ্রবিক রূপই পুরুবোত্তমদর্শল । আ্রন্ত্যগোপাশই 
বর্তমান যুগে এই দার্শনিক বিপবের খোজ দিয়াছেন) এই দার্শনিক 
বিপ্রবের স্পর্শে প্রাণহীন সমাজ ব্যবস্থা নৃতন প্রাণ পাইবে, আবার ধরণীর 
মুখে আনন্দের হাসি ফুটিবে, ধর্শ্ম আবন্ত হইবে । সস্থ দেব-শকি, খবি-শক্তি, 
পিতৃ-শক্জি, সাধু-শক্তি, বর্ণ-শক্তি ও আশ্রম-শত্ভি সমস্থিত হইয়! পুক্কষোত্তম- 
সমাজ গড়িয়া তুলিবার “দিন আগত এ" । পুরুবোত্তমের পদশব্দ শোন! 
যাইতেছে। 

দার্শনিক বিল কআনহলের প্রথম. পদবিক্ষেপে হইতেছে “মায়াকে 
রহ্ষমূল্যে, পরমার্থ-মূল্যে স্বীকার করা । ব্রচ্ধ যেমন অনাদি অনন্ত, মায়াও 
তেমনি অনাঙ্গি অলন্ভ ॥ মায়ার এই অনাদি অনন্ত রূপের নামই হইতেছে 
গীতা-ভাগবত প্রোক্ত ‘যোগমায়!’। যাহ! প্রচলিত বর্ণাশ্রযে “মায়া”, তাহ 
দাশ্বনিক বিপ্ৰবের পথে যোগমাহ্না কূপে উদ্ভাসিত । এই যোগমায়ার আশ্রমেই 
পুরুষোত্তম রাল-লীল! আস্বাদন করিয়াছিলেন £ 

“ভগবানপি তাঃ রাত্রীঃ শারদোৎ্ক্কুল্পযল্লিক: ৷ 
বীক্ষ্য রন্ভং মনশ্চক্রে যোগযাযামুপাশ্রিতাঃ।। _-ভাগবত 2১*॥২2৷১ 

__'ভগবানও শারদোৎফুল্পমলিক! সেই সব রাত্রিকে ‘যোগমায়া!’ উপাশ্রদ্ন 

করিস! রুমন কক্গিতে মনন করিলেন।' যোগমাছার উপাশ্রসেই হয এই 


শ্রাবণ, ১৩৬৭ ] মন্ছ-আদির বর্ণাশ্রম ও শ্টকষের বর্ণাশ্রম ৩৬১ 


রসের বুকে, প্রকৃতির জাগরণের বুকে মহাটৈআমুলক সমাজ ব্যবস্থা সম্ভব । 
‘মায়া’”কৈ আশ্রয় করিয়া হয় সমাধির মধ্যে প্রত্যেকের বৈশিষ্টা ষুছিঘ্বা কেলি 
একত-আন্মাদন, স্বক্পপ-আন্বাদন | মামার ক্ষেত্রে যিনি গ. সা. শু. 
সর্ববিশেষত্বহীন একত্ব, যোগমাদ্বার ক্ষেঅই তিনি সর্বববিশেষত্ব-লনন্থিত 
একত্ব। মায়াবাদীগের একত্ব বিশেবত্ব বজ্দিত নিশুন ; ঘোগমান্াবাদীদের 
একত্ব সর্বগুলসমস্থিত এক । ল. সা. গু-র মধ্যে গ- সা. ও তো আছেই, 
আরও আছে সর্ববিশেছের সমন্বয় । এইখানে লাড়াইছাউ গীতা ত্রক্ষততবকে 
করিয়াছেন গুহা, ভগবত্তাকে করিয়াছেন সর্ব্বগুজ্য তম । 

প্রচলিত মন্থ-আদি প্রচারিত বর্শাশ্রমদর্শনে “মাহা” অনাদি, কিন্ত অব্ঃসীল।। 
যতদিন 'অজ্ঞান' আছে, ততদিনই মারা আছে। তাই মায়া অনন্ত নয়; 
আন হইলেই মায়! সরিয়! যায়, থাকেন শুদ্ধ লিশ্সল ব্রচ্জধ। মায়াই ত্রন্দের 
মলিনতা। তবে সে মলিনতা জীবের পক্ষে ততদিন, যত দিন লে 
অজ্ঞান। 

মায়া বে কারণে অনস্ত নম, সেই একই কারণে মায়ার বিকাশ 
সব-বজঃ-তমঃগুণ৪ অনস্ত নয় । ব্রক্ধল্পান হইলে ভাই গুপ-অতিক্রম 
অনিবার্ধাঃ বর্ণাত্রম সাধনায় তাই গুণাতিক্রমের আন্ত ধাপে ধাপে সাধনার 
'ক্রম' বিহিত হইঘাছে। যত পার গুণ-সক্ষোচ কর। এই গুণ-সক্ষোচের 
জন্য প্রয়োজন ক্ষেত্র-সক্ষোচ। ঘে যে কারণে বা ক্ষেত্রে তমোওণ, 
রঞ্জে| দুণ, সত্বগুণের প্রকাশ সম্ভব হয়, সেই সেই কারণ ও ক্ষেত্র ক্রমে 
ক্রমে সঙ্কুচিত কর। তাই নিবুত্তিই ইহাদের লক্ষ্য, জগদ্যস্রকে থামাইঘ। 
দিয়া নিশ্চল করিবার দিকেই ইহাদের দৃষ্টি, যাহ! কিছু চিত্তকে চঞ্চল 
করে, তাহাকে বৰ্জ্জন করিতেই হইবে । এই পলাদ্মন-পর মনোবৃত্তিই 
(escapist mentality) বর্ণাস্রযের গোড়াকার কথা । এই স্থষ্টি একট! 
event, স্-র:-তমও ৪৬০০০ । ইহাদের যখোচিতভাবে স্বীকার করিবার 
দর্শন প্রচলিত বর্ণাঅ্রমীদের নাই / ‘যো মাং জয়তি স্ংগ্রামে”__প্ররুতির এই 
challenge accePt করিল তাহাকে অনন্য করিবার মনোবুত্তি এই দর্শনে 
কল্পনাতীত । “ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে*__ইহাই ইহাদের পান । ঘর 
ইহাদের ত্রহ্মচ্ঞান, আর বাহির হইতেছে প্রকৃতির ক্ষেত্র । বাহিরের প্রাকৃতিক 
ক্ষেত্র হইতে পিছলে ঘরে সরি আসিবার সঙ্গেই এ-দেশের লাধনার 
পরিচদ্র ॥ এই সাধনা স্থক্টির বুকে, সত্ব-রত্র:-তমঃ-র বুকে পুরুষোত্তম-আবিন্কার 
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করিবার কোনও যোগ বা কৌশল জানে লা। অথচ এই দেশের শ্রুতি 
‘সৰ্ব্বং খলু ইদং ব্রচ্ছ'_-এই অস্ত্রের অন্তর্গত ‘স্ব’ শব্দকে বাচ্যার্থে ধরিয়া 
লইয়া তাহাকেও ব্রহ্ম বলি দেখিবার কৌশল শিখাইয়াছেন। ব্রহ্ম স্থির 
‘লক্ষ’, স্ুষ্টির বাচা নহে-__ইহাই প্রচলিত বর্ণাশ্রমীদের অভিযত । বৈপ্রবিক 
দর্শনে কিন্তু বিশ্বের প্রতিটী কপাই অস্তরে-বাতিরে ব্রহ্মবল্য ; অক্ষবন্তর শব্দের 
সর্ধার্থেই সতঃ। গতির দিক হইতে মুথ ফিরাটয়! ইহারা একান্ত স্থিত 
হইবার অন্ত বাগ্রা 

মু-আদির হর্ণাশ্রমে মায়া যেমন অনাদি, অথচ অনস্ক লন, সত্ম-রব্জেো- 
তমোগুণও তেমনি অনাদি অথভ অনন্ত নয়) ক্রচ্ছজঞানে মায়! নাই, গুণ 
লাউ, দেশ নাই, কাল নাই, কর্শ্ম নাই । ইহার! সকলেই জ্ঞানহার! বিনাস্য । 
সত্ব-রজো-তমোগুণও ত্রন্ধক্ঞানন্ধার! বিলাশ্তা। এই দর্শনে সত্বগুণ শিড়ির 
সর্ব্মোচ্চ ধাপ, যাহার পরেই গুণাতিক্রমের ফলে ত্রক্ষনির্ববাণ। সত্বগুণের 
নিম্ততর ধাপ রহজোগুণ, তাহার নিয় ধাপ তমোগুণ । ক্রমে ক্রমে একটা একটী 
করিয়া ছাড়িতে ছাড়িতে নিশুণে পৌছাইতে হইবে । কিন্তু শীকুফের বর্ণা শ্রমে 
প্রতি গুণের সঙ্গে নিন পুরুযোত্তমের সম ও সাক্ষাৎ সহ্বন্ধ । রজোগুণ লম 
ও লাক্ষাৎভাতেই পুরুযোত্তমের সেবা করিতে পারে, যেমন পারে তমোগুণ । 
প্রতিষ্টী গুণ জীবনের মনন্তত্বের এক একটী রহম্তের খবর দেগ। জীবলেন্র 
মানে কেহও বেলী বা কম মানী নয়। জীবনে প্রকাশ ( সত্বগুণ ), প্রবৃত্তি 
(রআোগুপ ), মোহ ( তমোগুণ ) তিনটীই জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করে। 
পুতোকেই অন্য নিরপেক্ষ মুল্যবান, অথচ প্রত্যেকটা আবার অস্কোক্সাপেক্ষ। 
সন্তগুণের স্বনিকট পুরুযোত্তম, রজোগুশের '্বনিকট পুরুষোত্রম, তমোগুণেরও 
স্বনিকট পুরুযোদ্তদ। তাই গোপীরা রজোগ্ুপ-সমুস্ভব কাম হারা ক্ষণে 
পাইৱ্যাছেন. তচতাওুপোক্বে ভয়ন্বারা শিশুপালাদি কুষণকে পাইঘাছেন । 

এ-দেশের কশ্মাঁরা কর্ম ত্যাগ করার জন্যই কর্ণ করেন, কর্শ্মকে কশ্মের 
মূল্যে, ব্রদ্ধের মুলো ইহারা সম্মান দিতে পারেন না। কর্ণ ইহাদের মতে 
নৈশ লাভের উপায় মাআ। যতদিন অজ্ঞান, ততদিন কশ্দ করিতেই হইবে__ 
এট হিলাবে ইতারা কশ্মের ব্যবহারিক মূল্যই শুধু স্বীকার করেন, পারদাখিক 
মুলা স্বীকার করেন না। কর্ণ্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধি হহু, তখন হয় নৈশ লাভ । 
উনক্ষশ্থ্য লাভ হইলেই জ্ঞানোদ্র হন্থ। জ্ঞান কপনও কর্্দকে বরদাত্ত করিতে 
পারে 'না। '‘জ্ঞানান্রি সর্ব্বকশ্বানি তন্মসাৎ কুরুতে+ জ্ঞালাতি সর্ব কণ্ঠ 
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ভন্মসাৎ করে। কিন্তু ভন্মসাং করার অর্থ তো একাস্ত ভাবে কশ্ম লা-খাকা 
বুঝাঘ না। ভন্মসাৎ করার অর্থ জারিত করা, ঘেমন স্বর্ণভন্ম, হুরিতাল ওস্ম 
ইত্যাদি । পুরুষোত্বমের বৈপ্রবিক দর্শনে কর্শ্ম হইতেছে মুক্তির আশ্বাদন 
মাআঅ। এইখানেই কর্দের নিজস্ব মুল্য স্বীকৃত হয়। কর্ণ নিজের মধ্যেই 
আশ্বাদন হিসাবে পুর্ণ বলিয়া) উহাও ত্রক্ষধন্থ । কিন্ত শ্রচলিত- বর্ণাশ্রম-দর্শনে 
কর্শ্ম নৈন্ধণ্মো পৌছিবার সোপান মাত্র । eএn3-End পুকুষোত্তম দর্শনে 
reciprocal. এখানেই একটী র্শন-বিপ্রব সংসাধিত হষ্টন্াছে । “নৈশ্ম্যলক্ষপম্‌, 
উবাচ চচার চ কর্শ।’ ভারতের নর-নারায়ণ নৈ্ব্মালক্ষণ কর্শ্দের কথা 
বলিদাছেন ও নিজে আচরণ করিয়াছেন। এখানে নৈকশ্মের লক্ষ্য ‘ক । 
পক্ষাস্থরে গুচলিত বর্ণাশ্রমে কর্শ্দের লক্ষ) নৈন্ধর্শ্য , না-করার লক্ষ্যে পৌছিবার 
আন্ত শুধু কর্ম করা। একান্ত নৈহ্ধর্্ম-বাদ প্রচারের ফলে আদর্শবাদী জ্ঞানী 
ও ভক্ত দুঃ-ই কৰ্শ্ণের প্রতি বীতস্পৃছ হুইয়াছে। কর্শ্মব তাহাদের পক্ষে 
“ভূতের বেগার' খাটা ছাড়া বেস্ট কিছু নঘ। প্রীকুফ্ষের বর্ণাশ্বনে কিন্তু কর্ণ 
ত্রচ্চরস-ঘন । নৈ্র্শ্বাচুম্বিত কর্শ্মই বৈপ্লবিক দর্শনের শেষ কথা । তাই ধরার 
বুকে, এই কর্দক্ষেত্রের বুকে আকাশের গোলোক-বৈকুঠ-ব্রহ্ষলোক-নির্বধাশ 
সব কিছু অবতরণ করে। ইহাই Creative Philosophy. মার! খখন 
অন্ষেরই মত অনস্তও, তখন অনন্ত কাল ধরিয়াই মায়া-ব্রক্ষের সমন্বয় গড়িয়া 
তুলিবে ; অথচ কোনও দিনই এই সমস্থ একান্তভাবে সাধিত হুইবে না। 
একাস্থ সম্বঘ স্বীকার করিলে ঘুরিয়া ফিরিয়। আবার মাদার অনস্তত্ব অশ্বীকৃত 
হন্ছ। তাই গ্রনিত্যগোপাল ‘অসমন্বয়কে’ও ব্ৰহ্ম বলিয়াছেন । মায়ার বুকে 
ব্ৰদ্বকে স্থপতি করিবার দর্শনই বৈপ্রবিক দর্শন । গোলোক-বৈকুণঠ-নির্ব্বাণ যাহ? 
কিছু 'লক্ষ্য' বলিয়া নির্দেশিত কর] হইয়াছে, সব-কিছুকে পাইতে হইবে এই 
গুলির বুকেই । এখানে ‘হওয়ার’ অর্থ “পাওয়া, “পাওযা”র অর্থ গড়িছা তুলিতে 
পারা। 

বর্ণশ্রমে না-পাওঘা হুটতে সাধনার স্দারস্ত ; শেঘ তাহার 'পাওছাছ”। 
ভাগবত-ধর্ম্ম “পাওয়া” হইতে সাধনা আরম্ভ করিয়। না-পাওয়ার বুকেই পাওয়ার 
প্রতি্া। ঝরে। শ্রুতি তাই বলেন, ‘অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাম্‌’__যাহারা 
বিশেষন্ধপে জানেন, তাহাদের কাছে তিনি অবিজ্ঞাত রহিছ্াছেন । অনস্তকে 
পাওয়ার কোন অর্থ হয় না। "পাওয্া'র মধ্যে পূর্ণ তামলিকতা জমাট বাবদ 
আছে। 


৩৬৪ উজ্জলভারত [লম বর্ধ, এম লংখ]1 


“এমন একান্ত করে চাওগা এও সত্য ঘত 

এমন একাস্ত ছেড়ে ধাওয়া, সেও সেই মত। 

এ ছয়ের মাঝে তবু কোনখানে আছে কোন মিল...”-_রবীজ্লাথ 
আলোবাতাস মাতৃন্সেহ কাহাকেও সাধনা করিল পাইতে হয় লা। 
উহাদিগকে অযাচিতভাবেই' পাই ৷ পাওয়ার পরে উহাদের অধিকারী 
হইবার জন্য সাধনা করিতে হুয়। মাতৃগর্ভ হইতে মানুষ হইয়া অন্মিলেই 
ঘেমন মানুষ হওয়া হয় না, মানুষ হইবার জন্ত যেঘন ধ্বিতীঘ্বার সাধনা 
করিতে হয়, স্বতঃসিন্ধ ব্রহ্ষবন্তকে স্বাভাবিকভাবে পাওয়ার পরেই উহাকে 
দেহে প্রাপেমনে পাওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার সাধন! করিতে হুয়। “পাই নাই 
পাটব’'-_ইহা বর্ণাশ্রমীদের সাধনা । পাইয়াই আছি, কিন্তু যোগ্য হইয়া 
জবার পাইব---ইহা ভাগবতধর্শ্দের উপাসকদের উক্তি । পাওয়াকে অনন্ত 
না-পাওগার বুকে ঘন করিয়! পাইবার কথা ভাগবতধর্শ্ব বলে। তিনি 
চাহিতেছেন আমানতে ‘পাইতে', আমি তাহার সেই পাইতে চাওয়ার 
মধ্যে আত্মসমর্পণ করিব! আমি তোমাকে কবে পাইব__-এই প্রার্থনা 
বর্ণাশ্রমীর, আর তুসি আমাকে কবে পাইবে, এই প্রার্থনা ভাগবতধর্ঘঘাজীর । 

বর্ণশ্রম পুর্ষে ‘জধিকার' দিবার আগে অধিকারী অনধিকারীর বাছা- 
বাছি করে। প্রথমে ধোগ্য হও, তবে পাইবে ব্রিটিশরাজও যোগ্য 
হইবার পর ভাবুতবর্ষকে স্বরাজ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ধ ঘোগ্য 
হইবার পথে যোগ্য কেহ হয় লা, স্বরাজও কেহ পান্ছ না। কেননা যে 
দিবে লে তো যোগ) হইবার মত স্থযৌগও নিজের মধ্যে আটকাইয়া 
রাখে ॥ ভাগবতবশ্ম বনে ভগবানকে ধর, পরে তাহার জীবনে আীবল 
মিলাইয়। হখোগ্য যোগ্যতর ঘোগ্যতম হও । ভাগবতখশ্মে পাওয়ার পর 
সাধনার আরম্ভ । ঘে-বস্ত সম্বন্ধে কোনও বাস্তব আস্বাদন নাই, তেমন 
কোন বস্তু সম্বন্ধে অহুরাগের জন্ম অসম্ভব । বর্ণশ্রমের দৃষ্টি যোগ্যতার 
দিকে, ভাগবতধর্শ্দের দৃষ্টি মাহুষের পুরুযোত্তম-সত্তার দিকে। বর্ণাশ্রমী 
বলে পাপীকে পাপমুক্ত করিয়! মাঙ্রয কর, ভাগবতধর্শ্ম মাহুধাক মানুষ 
হিসাবে আগে কোলে তুলিয়া লদ্র, পরে ব্রক্ষ-মাহুষের স্পর্শ দিয়া 
তাহাকে ত্রহ্ম-মানবে গড়ি! তোলে । পুলিশ যাহাক্ে বলে ‘চোর’, মা 
তাহাকেই দেখেন নিজের পূত্র। পাড়ার সবাই যখন বলে চোর, চোর, 
ভোর; অভাগিনী জননী ছ্ষকারিদ্া বলে ও যে নীলমশি মোর । ভাগবত 
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দেখেন “যমৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন । তাই ভগবান 
বর্ণাশ্রমে অনধিকারী ‘স্থহুরাচারী পাপযোনি’ স্রীশূদ্রদের তাহাকে পাইবান 
দ্বার সমানভাবে উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। ্রকফ-প্রবাহিত এই সামাঘন 
ভাগবতধশ্থ আজ বিশ্বকে গড়িস্বা তুলিবার অস্ত অবতীর্ণ হুইয়াছে। এই 
বৈপ্রবিক ধর্ম ভয়যুক্ত হউক । বন্দেমাতরম্‌ 


দেশপ্রেমিক কবি রঙ্গলাল 
শ্রীমনোজিৎ্ বস্থ 


দেশের শ্বাধীনতা-আন্দোলনে দেশপ্রেমিক নেতা ও কর্মীদের দান যেমন 
অসামান্য, জাতীঘভাবাদী লাহিত্যসেবকদের দানও সেই তুলনার কোনো 
হশে কম নম । কাজের মধ্য দিয়ে কর্মীরা ঘেষন তাদের দেশগ্রীতির পরিচন্স 
দিয়েছেন, দেশের সাহিত্াসেবীরাও তেমনি তাদের রচনার মধ্য দিযে 
দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বস্ক করে তুলেছেন । রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশ- 
নেতাদের আবেগমন্ী ভাষণ যেমন জাতিকে তার পরাধীনতার বিক্ষক্ষে সংগ্রাম 
করবার প্রেরণা দিয়েছে, দেশাত্মবোধক রচনাও তেমনি বিদেশী-শাসনের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার শক্তি জুগিয়েছে । 
সাহিতাসআট্‌ বহ্ছিমচন্দ্রের এক “বন্দেমাতরম্*-ই একদিন সার! ভারতের 
বুকে এনেছিল নবঙ্জাগরণ, বিদেশী শাসকদের চোখে এনে দিয়েছিল ভুশ্চিজ্জার 
কালো ছায়৷,__হিমালয় থেকে কন্টাকুমারিকা পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নরুনারীর অন্তর 
আন্দোলিত হ’য়ে উঠেছিল এই একটি মাত্র ধ্বনিতে, এই একটি মাত্র 
সঙ্গীতে । 
স্বনামধন্য দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পাল তার “Freedom Movement in 
Ben€a!"” প্রবন্ধে লিখেছেন,_"আমার মনে হয় “পল্মিনী-উপাখ্যান+-বচদ্রিতা 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলায় সর্বপ্রথম জাতীছ স্বাধীনতার বানী 
উচ্চারণ করেন। রাজপুত ও মুসলমানদের যুদ্ধের একটি ঘটল নিছে এই 
কাবা রচিত হুদ্র। ত্রাজপুত-দেশপ্রেমের ওটি একটি গৌরব ভ্ড্ভস্বক্ূপ ) 


৩৬৬ উচ্জ্লভারত [লম বর্ষ, ৭ম সংখা 


দেশবৈরী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুক্ষরত রাজ্বপুতদের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক 
সহাহ্থভূতিবশতঃ এই কাব্যপাঠে আমাদের দেশাত্মবোধ জেগে উঠলো ।” 
বাংলাসাহিতে৷ দেশপ্রেমের হস্পষ্ট পরিচয় আমর! কবি রঙ্গলাল থেকেই 
পাই । উনবিংশ শতান্দীর প্রপম দিকে দেশে হখন কড়া ইংরেন্স-শাসন চলছে, 
স্বদেশপ্রীতের পরিচয় দিতেও লোকে যখন ভয় পাদ, সেই সময় কবি রঙ্গলাল 
লিখলেন__ 
"স্বাধীনতা-হীীনতাম্গ কে বাচিতে চায় রে, . 
কে বাচিতে চায়? 
াসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায় 7" 
সে-বুগে কবির এই দেশাত্মবোধের বাণী যে বহু তরুণ মনেই দেশপ্রেমের 
বাঁ বপন করেছিল উত্তরকালে অনেক দেশনেতাই তা স্বীকার করেছেন। 
বহু বিখ্যাত এই পঙ ক্তি দু'টি কবি রঙ্গলালের “‘পদ্মিনী-উপাখ্যান’ কাবা 
থেকে উদ্ধৃত; ক্ষত্রিসদের প্রতি রাজ] ভীমসিংহের উৎ্লাহব্যপ্রক বাণীর 
অন্তৰ্গত এ দু'টি পদ আজও উদ্কৃত হয় লোকের মুখে মুখে । 
রাজপুতানার ইতিহাল থেকেই বঙ্গলাল তার কাব্যের বেশির ভাগ 
উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন । এর একটা উদ্দেশ্তও ছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও 
সভ্যতা থেকে কবি যে দেশগ্সীতি বীরত্ব নির্ীকভা ও আত্মত্যাগের আদর্শ 
লাভ করেছিলেন,__তাকে কাধের মধ্য দিয়ে ফুটিছে তোলার কাজে রাজপুতনার 
ইতিহাসই ছিল সৰচেয়ে বেশি কার্ধকরী। কারণ এই রাজপুত জাতিই 
সর্বপ্রথম ভারতবর্ধকে শৌর্ধে-বীর্ধে, ধর্সে-কর্বে ও দেশাত্মবোধে সার! পৃথিবীতে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিল । র্যাপুত জাতির ইতিহাস ভারতের গৌরবেরই 
ইতিহাস । 
চিতোরের রাণা ভীমসিংহের শ্রী পক্সিনী। অলামান্তা লুদ্দরী ও 
বুদ্ধিমতী তিনি । তার ব্ষপের খ্যাতি শুনে মুসলমান সম্রাট আলাউদ্দীন তাকে 
লাভ করতে চিতোর আক্রমণ করেন। কিন্তু পদ্মিনীর কৌশলে তার 
প্রথমবারের চেষ্টা হয় ব্যর্থ । দ্বিতীয়বার আলাউদ্দীন পাপা ভীমসিংহে বন্দী 
করে পদ্মিনীকে করায়ত্ত করতে চান॥। কিন্ত বুদ্ধিমতী পদ্মিনী কৌশলে তার 
স্বামীকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে আনেন; ফলে উভয় পক্ষে ঘোরতর 
সংগ্রাম হন্স । আলাউদ্দীন যুক্ষে জয়লাভ করলেও পদ্মিনী বা ভীমসিংহকে 
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বন্দী করতে পারেন না। অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ কনে একে একে 
ভীমসিংহের দশ ছেলে প্রাণ বিসর্জন করে। সব শেষে যপন তার কনিষ্ঠপুত্রও 
চিতোরের স্বাধীনতা ও মায়ের সন্মান রক্ষা করতে যুদ্ধ করার অস্থমতি ভাগ 
তখন আর ভীমসিংহ কিছুতেই স্থির থাকতে পারেন না--তিনি লিজ 
সসৈঙ্তে যুদ্ধশ্ষেত্রে যাত্রার আমোজ্জন করেন। সেই লমঘ্থ তিনি তার সৈন্তদের 
উৎসাহিত করবার জন্য বলেছিলেন 
“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চাম্ব রে কে বাচিতে চায়? 
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পন্রিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ? 
কোটিকম দাস থাক!. নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায় । 
দিনেকের স্বাধীনতা ন্বর্গহৃথ তায় হে, স্বর্গস্থখ তায় । 
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, বাহুবল তার । 
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, দেশের উচ্ঠার । 
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে, তুলা তার নাই ॥' 
ভীমলিংহের এই উক্তির মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে পরাধীন তারতের এক 
কবির যে অপুর্ব দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়! যাচ্ছে_তার মূল্য কি সানাগ্? 
স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষাংশে কবি রঙ্গলাল বেঁচে থাকলে ঠিক এইভাবেই 
দেশবাসীকে জাতীয়তা বোধে উত্বন্ত করে৷ তুলতেন-_হয়তে। ভাষার রূপট) 
বদ্‌লে যেত ঘুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে । 
চিতোর দুর্গের ধ্বংসাবশেধের বর্ণনার মধ্যেও কবির দেশগ্রীতির পরিচয় 
পাওয়া যাম; যেমন 
“মানসে করেন চিন্ত। কোথায় সে-দিন। 
ধে-পিন ভারততভূমি ছিলেন স্বাধীন ॥ 
অসংখ্য বীরের হিলি ব্বন্ম প্রদািনী । 
কত শত দেশে রাজ্জবিধি বিধায়িনী ॥ 
এমন দুর্তাগো পরভোগ্যা পরাধীনী । 
যাতনায় দিন যাদ্ধ হয়ে অনাধিনী ॥ 
কোথা সে বীরত্ব আর বিক্রম বিশাল ? 
সকলি করেছে গ্রাস সর্বতৃক কাল ৪” 
এর মধ্য দিয়ে পরাধীনতার বেদনাকে ও কবি স্পষ্ট ভাষাদ ব্যক্ত করেছেন । 
রঙ্গলালের আর একটি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থের নাম__‘কর্মদেবী'। লেকালের 


৩৬৮ উদ্দ্রলভারত [৮ম বৰ্ষ, ৭ম সংখা! 


প্রসিদ্ধ সমালোচকেরা সকলেই একবাত্যে এই বইখানি প্রশংসা কনেন। এই 
কাব্যগ্রন্থের মধ্যেও কবির অপুর দেশগ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাম । 
এই গ্রশ্থের একজায়গাণঘ আছে যে, বিদেশী পাঠান বপিকরা ভারতবর্ষে 
অবাধ বাণিজ্যের স্থযোগ চায় রাজা অনঙ্গদেবের কাছে। তারা অবাধ 
বাণিজ্যের স্থল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে 
“আমরা বণিক জাতি বাণিজ্য-যাবল)। 
আঙগতের হিতত্রতে ভাগ্যের ভরসা ৪ 
যথায় বিঝাতজ শাস্তি সুখ লিংহাললে। 
তথান্ত বণিক্‌ যায় ধন-অস্বেঘণে ॥ 
সেই দেশে কমলার শুভ দৃষ্টি হয়। 
মান কি না এই কথ! হিন্দু মহাশয় ॥ 
হিন্দুস্থান শাস্তিস্থান সংবাদ-শ্ববণে । 
এসেছি তোমার দেশে বাণিজ্য কারণে ॥ 
সুখের বাণিজ্যে হয় দেশের উত্নতি । 
বণিকের ধলবৃক্ষি তাহার সংহতি ॥ 
দেবিতেছ আনিয়াছি ঘোড়া আর উট । 
এ সকল নহে দেশ করিবারে লুট & 
মানসেতে নাই কিছু অনিষ্টের আশা । 
দ্রব্য দিব, অর্থ লব, এই জন্ত আসা ৪* 
বিপাশ! নদীতীরে উপস্থিত এই সব পাঠান বণিকৃদের উক্তির সঙ্গে কি 
ভারতে প্রথম আগমনের সমন্দ বণিক ইংবেজদের আচরণের সামজহ্ত পাওয়া 
যায় ন1? ইংরেজ বণিক্রাও যে ঠিক এইভাবে দেশবাসীকে মিথ্যা আশ্বাসে 
ভুলিছে দেশে অবাধ বাণিজোর সুযোগ নিয়েছিল ॥ এখানে ঘেন কবি পরোক্ষ- 
ভাবে সেই ইতিহাসের ইঙ্গিত দিয়েছেন । 
পাঠান বণিক্দের যুক্তির জবাবে অনজ্গদেবের বীর্ঘশালী পুত্র ‘সাধু’ 
বলেছিল, 
স্উত্তরে কহিছে সাধু, শুন হে পাঠান। 
মানিলাম ঘা বলিলে সব সপ্রমাণ ॥ 
বাণিব্দ্যে বসতে লক্ষ্মী শাস্ত্রের লিখল । 
সকল দেশের তাহ উল্লতি সাধন ॥ 


শ্রাবণ, ১৩৬২ ] 


কিন্ত, 


দেশপ্রেমিক কবি রঙ্গলাল 


ক্রেতা বিক্রেতার স্থখ বাণিজ্যের ফল । 
বাণিজ্য রাজ্যের শক্তি সাধা আর বল ॥ 
কি কারণে এহেন বাণিজ্য-নখসেতু । 
অবরোধ করি আমি শুন তার হেতু ॥ 
পূর্বে এই পুপ্যকূমি বাণিজ্যের ধনে । 
ধনবতী হয়েছিল বিখ্যাত ভুবনে ॥ 
দিগ্দিগস্তর হ’তে বহিয়! সাগর । 
এদেশে আসিত কত বণিক নিকর ॥ 
বাণিজ্য সামগ্রী নানা লদ্দে বেত দেশে । 
ভারতের ধনবৃদ্ধি হ'তো সবিশেছে ॥ 
এক এক নগরের কত ছিল ধল। 
অন্যাপি না হয় তার সংখ্য! নিরূপণ ৪ 
একা কান্ডকুক্পুরে অপুর্ব আখ্যান । 
বাইশ হাজার ছিল গুয়ার দোকান ॥ 
স্বর্ণ কলস পাত্র আাগারে আগারে । 
দেবালয়ে রত্বরাশি ছিল শু পাকারে ॥ 
সোমনাথ, মধুপুরী আর কালিঞুরে । 
নিধিপূর্ণ মন্দিরের পঞ্জরে পভরে ॥ 


কে হরিল সেই সব অমূল্য রতন? 

কে হিল সে সকল কুবেরের ধন? 

কে করিল পুণ্যতূমি ছুঃখেতে নিক্ষেপ । 
কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ? 
কে করিল নগর নিকর শোভা নাশ? 
তোমরা জান না কি হে সেই ইতিহাস? 
যেই দুষ্ট দুরাশায় হয়িল এ সব । 


তোমরা ভাহার জ্ঞাতি, জ্ঞাতি গোত্র ভব ॥ 
হাজার মঙ্গলভ্রতে হয়ে এসো ত্রতী । 
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি ॥ 
এক্কপ বাণিজ্ঞাছলে কত জাতি এসে । 
করিলেক প্রভুত্ব স্থাপন নানা দেশে ॥'* 


উজ্দ্রলভাব'ত [৮ম বর্ধ, *ম সংখ্যা 


সাধুর এই উক্তি শুনলে আমাদের কি এই কথাই মনে হবে না যে, কবি 
সাধুত্ব এই উক্তির মধ্য দিদেই পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে বাণিজ্যছলে পতু গাঁজ 
ফরাশী ও ইংরেত্র বণিক্দের প্রতৃত্ব বিস্তারের কথাই প্রকাশ করেছেন? 
এখানে কবির বিদেশ প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে যেমন একটা! স্বাভাবিক বিন্ষপতা ফুটে 
উঠেছে-__অন্তদিকে তেমনি আত্মপ্রকাশ করেছে ভার দেশীয় বাণিজ্য 
সংরক্ষণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ ৷ 
আধুনিক সাহিত্যে দেশায়রাগের পরিচযত্ন খুব বেশি স্পষ্ট হনে উঠেছে 
সন্দেহ নেই । কিন্ত সে যুগের সাহিত্যে রগলাল যেভাবে দেশপ্রেমের পরিচছ 
দিয়েছেন তা সত্যিই বিশ্বপ্রকর ব্যাপার ৷ মনে প্রাণে তিনি দেশভত্ত কবি 
ছিলেন বলেই তার পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। আাধুনিক যুগের সাহিত্য 
পাঠকের কাছে রজলালের সমাদর ন! হ'লেও রঙ্গলাল সাহিত্যক্ষেত্মে অমর 
হয়ে থাকবেন তার এ দুটি লাইনের অন্ত-_ 
ব্বাধীনত! হীনতায় কে বাচিতে চাম রে কে বাচিতে চায় 
দাসত্বপৃন্খল বল কে পর্িবে পায় হে কে পরিবে পায় ? 


সাতে one knows that celebrated law called the Law 

of Organic Correlations, which Cuvier summed up in these 

terms: ‘Every organised being forms a wbole, a close 

system, whose parts mutually correspond and concur in one 
and the same definitive action by a reciprocal reaction." 

— Paul Janet, Final Causes. 


‘সত্য’ 
পক বন্দ্যোপাধ্যায় 


মনের উদ্ভান হ'তে 

ঝড়ে পড়া স্বর্গ পারিজাত, 
আবার নোতুন হয়ে 

ফুটে ওঠে হেন অকস্মাৎ । 
নিতাকার বাধাবন্দে 

নিশ্পিষ্ট মেঘান্ধ জীবন : 
বুঝি আজ ফিরে পার 

স্পষ্টতার অস্ফুট স্পন্দন । 
মনের গুহায় ঘত 

জমে আছে অজ্ঞতার ফালি, 
ক্রমে বেন মুক্তি পালন 

ভিক্ষা পায় আলোকের ভালি। 
আগরণ কূপ লেম্ব 

সযুপ্তির অন্ধকার পারে 
অব)ক্ত চেতন হতে প্রশ্ন আসে 

শবসন্ত এসেছে বুঝি দ্বারে" । 
তবু এই বসন্ত বীশান্ 

বেজে ওঠে সাহালার ক্র, 
বিধাদের রুদ্র তাড়নায় 

প্রাপপাত্র পূর্ণ হুমেধুর । 
সে মাধুখ্যে মিশে আছে 

সকরুণ চিহ্ন বার্থতার, 
তাই সে তে! সত্য আরো 

বানী বছে অনিত্যতার । 


উজ্জ্বল ভারত [৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


জগতের আনম্দ-যজে 

মধুময় আজি মহীতল । 
সহ্রের কামনায় রাঙা 

ফুটে আছে রক্ত শতদল । 
তবু লে কি পুর্ণ কতু 

লীলামূক্ত এই ক্ষণিকের, 
কালের দুরস্ত ডাক 

লব নেবে পৃ্বী-ধনিকের ॥ 
বসস্ত সে চলে যায় 

থাকে তার বেদনার ভার, 
রিক্ত হয়ে কেঁদে-মর। 

পরিচয় শত মূর্থতার। 
পৃথিবী দুয়ার তার 

খুলে দেছে অনস্ডের ডাকে 
বেদনা, আনন্দ, গান 

নিত্য আসে যাঘ্র তারি ফাকে ॥ 


এশিখাস্থত্রত্যাগে সন্ন্যাসী হবে কি? দও্ডকমগুলূ ও কৌপীন ধারণে সন্যাসী 
হবে কি? স্বভাবে সঙ্)াসী হও; সদ্্যাসীর গুণ, কার্ধ্য ও আচরণ তোমাতে 
প্রকাশিত হউক । শিথখাস্থত্র ন) ত্যাগ করিলে তোমার সনল্যাসের কোল 
ব্যাঘাত হইতে পারে না। দণ্ডকমণ্ডলু ও গৈরিক কৌপীনও তোমাকে সন্যাস 
দিতে প্রারে ন1। কেবল বেশটাই সন্গযাস নয়। সঙ্গ্যাল মনে। সয্্যাসীর 
ভেক ধারণ অতি সহজ, কিন্ত স্বভাবে সদ্যাসী হওমা অতি কঠিন। প্রক্কৃত 
সন্যালীর শিখাস্থত্র ত্যাগেরই ব। প্রস্নোলন কি আর গৈরিক কৌপীন ও 
দণ্ডকমণ্ডলু ধারণেরই বা প্রদ্নোজন কি?”-_৪্নিত/গোপাল-_সর্ববধন্থনির্শঘসার ॥ 


হিন্দু সভ্যতায় প্রতিমা ও মন্দির 
শ্রীমণি বাগছি 


হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে মন্দির ও প্রতিমা, অর্থাৎ স্থাপত্য এবং ভান্বর্ধ 
অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। ভাস্কর শ্থাপত্যেরই অঙ্গ । শাস্ত্রাহুসারে 
মন্দির গড়তে গেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমাও গড়তে হয়। এই দুটো জিনিসের 
ভেতর দিয়ে আমাদের জ্বাতীয় চরিত্র যেভাবে ফুটে উঠেছে ঠিক সেডাবে 
আর কোন ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাহিত্য কি চাকুশিলে ফুটে উঠেছে কিনা সন্দেহ । 
প্রথমে প্রতিমার কথা বলব। 

এই .ষে "আমরা বড় বড় প্রাচীন মন্দিরে দেববিগ্রহ দেখতে পাই, 
সেগুলি কিসের ব্যঞনা? পুজার জন্য তৈরী প্রতিমায় শুধু শিল্পীর শিল্পচাতুধের 
নয়, উপাসক-সাধারণেন আধ্যাত্মিক ভাবেরও পরিচয় মেলে । আর্ধাবর্তের 
হিন্দুদের প্রতিমা-পুজা! ঠিক পৌত্তলিকতা নম; অর্থাৎ প্রতিমাকে দেবতা ব! 
ঈশ্বরজ্ঞানে পুজা নয়। হিন্দুর দেবদেবীর এবং বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের 
প্রতিমা মূলতঃ উপান্তের প্রতিমা নম্র, উপাসনা-সরীতির আদশন্মরপ । 
অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে বেস্টর ভাগ প্রতিমার মধ্যে একটি বিষয়ে 
ঝড় চমৎকার সাদৃশ্/ আছে । সেটি হলে?__লাসাগ্রবন্ধ দৃষ্টি! শিল্পী ঠিক 
এইভাবে মুণ্ডি নির্শ্বাণ করলেন কেন? এই ভঙ্ষিটি কিসের ইঞ্জিত দেয়? 
নিশ্চয়ই ধ্যালের। আত সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর মতে .ধ্যানইপ্ হলো 
মোক্ষদায়্ক জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় । ইতিহাসে দেখতে পাই ঘে 
জ্ৈনদের জিন বা তীর্থংকরগণ ধ্যান করে কেবল-জ্ঞান লাভ করেছিলেন । 
সাংখ্য-যোগীর প্রক্ৃতি-পুরুষের ভেদজ্জান লাভের উপায় ধ্যান। আবার 
বৈদাস্ডিকের জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদজ্ঞান লাভের উপায় ধ্যান। বোৌদ্ধের 
উপাস্ড বুদ্ধমুক্ি বা বোধিসত্ব যৃত্তি এবং জৈনের উপাস্ত জ্রিনমুতি ধ্যানমগ্র 
সাধকের সুতি প্রতিমার বিবরণে যাকে ‘ধ্যানমুদ্রা' বলে তার প্রধান লুক্ষণ 
পর্যঙ্ক আসনে অর্থাৎ'এক এক্‌ আক্ছর উপর অপর পা রেখে এবং কোলে 
হাতের ওপর হাতে রেখে বস! * মাথা, গলা এবং শরীর সমস্থত্রে রক্ষা! করা 
ছইংক্েজিতে যাকে balanced Posture বলে ) এব নালাগ্রবন্ধ দৃষ্টি । 
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এইসব লক্ষণের মধ্যে শেষেরটি সবচেম্দে বেশী প্রকট । স্থতরাং প্রতিম(-শিলে 
নালাগ্রবন্ধ দিকেই ধ্যানের মুখ্য লক্ষণ বলে” মনে করতে ছবে। ভক্কিমাগর্শ 
বৈষ্কবের প্রাচীন বাহ্থদের সুতিতে, শৈবের প্রাচীন শিবমৃতিতে এবং শাক্তের 
প্রাচীন দেবী মুতিতেও সর্বদাই প্যানযোগীর নাস্নগ্রবন্ধ দৃষ্টি দেখ! যাদ। 
স্মতরাং স্বীকার করতেই হবে, বৌদ্ধ এবং জৈনদেরু-যতন, শব-শ্বাক্ত-ইবঝঃবে রাও 
ধাযানযোগ সাধকের উপাসক । অবশ্ত দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন দেবদেবীর মুক্তি 
সম্বন্ধে একথা বলা চলে না; কেননা,- এখানে মুতির দৃষ্টি লাসাগ্রবন্ধ নয়, 
বছিমুখে । দাক্ষিণাত্যের আধ্যাত্মিক হিসাবই আলাদা, আর্ধাবর্তের সঙ্গে উহার 
সাদৃশ্য নেই খল্‌লেই চলে৷ 

আর্ধাবর্তের ভাস্কর্যের স্রদীর্ঘ ইতিহাসে পর পর তিনটি কল্প বা মহাযুগ 
দেখা যায় । প্রথম কম, পাঞ্জাব এবং "সিঙ্গুর প্রাগৈতিহাসিঞ্চচ যুগের ভাস্কর্ধ। 
হরপক্স এবং মোহেঞ্চোদারোতে এই কল্ৈর শিল্পের ফেলব নিদর্শন পাওয়া 
গিয়েছে তার থেকে এই সিদ্ধান্ত অনান্থাসেই কর! যাক্গ খে, পাঁচহাজার বছর 
আগে এই দুই অঞ্চলে ধ্যাননিষ্ঠ যোগীর ভঙ্গিতে বসা বা দাড়ান প্রতিমার 
পুজা প্রচলিত ছিল । দ্বিতীছ কল্--খীষ্ট পুর্ব তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম 
শতান্দের মৌর্ধ ও শুঙ্গ শিল্প( কিন্ত এই দুই যুগের প্রতিম! শিল্পের নিদর্শনের 
মধ্যে প্রতিমা-পুজার কোন চিত্র এ পন্ড পাওয়া যারে নি। মূর্তি এধুপে 
অঙ্গপস্থিত--সিংহালন, পদচিহ্ন, ধ্বজা, ধৰ্মচক্ৰ, শুক্চুক্ডাছ-এই সবই পাওয়া 
“গেছে এমনকি এই যুগের বৈকবেরাও প্রতিমার পুজা করতেন লা। 
ইবি প্রভাব €বাধহুছ €মীর্ঘ ও শু যুগে প্রতিমাপুজা অগ্রচলনের 
কারণ। তবে সৃতি খে একেবারে পাওয়া যায়নি তা নম্ব। এই দুই যুগের 
যক্ষ-যক্কিণীর এবং নাগ-নাগিণীস্প অনেক সৃত্তি পাওছা গেছে । কিন্ত এরা 
নিম্ম্তরের দেবতা এবং ভারতের বৌক্ষস্ূপের বেদিকায় বক্ষেত এবং 
নাগের মূর্তি চামরছাতে সেবকের বা জোড়হন্ডে উপাসকের আকারে 
গঠিত হয়েছে। ll 

তৃতীয় কল _খুষ্টপুরব প্রথম শতাব্দীর শেয়ভাগে গান্ধার পাঞ্জাব এবং 
মণুরাদ্র শকরাজ্র মোগ এবং অজ কর্তৃকপাক প্রার্ধান্তের প্রতিষ্ঠা অবধি এই 
কলের স্থত্রপাত 1“ এই শক-যুগে মথুরায় জিন যূতির গড়ন এবং ন্জ্মত: পান্ধারে 
বুস্ধমুতি গড়ন আর ফ্কতেয়েছিল । শতাব্দীকাল পরে কুষাণ রাঞাদের আমলে, 
মণুরায় মুততিশিলেরর' ক্ববশহ অহন দেখা ধা । খৃষ্টানদের তৃতীয় শতাব্দী 
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পর্ধস্ত গাদ্ধার এবং মথুরা ভিন্ন আর্ধাবর্তের আর কোথাও বৃক্ষ এন্কং জিনের মৃতি 
তৈরী হুতো নাগ মধুরায় কুষ্ধাপ যুগের শিল্পীরা শাস্্াহথুসারে ধ্যানঘোগীর 
প্রতিমা গড়তে চেষ্টা করেছিলেন ।- কিন্ত কুষাশযুগের বৃদ্ধ ও জিন-মৃতি 
প্রাণশূন্ত ও ভাষশুগ্ভ। মণুয়ায় শক-কুযাণ যুগের মূতিশিলের এই দীনতা 
অনভিজ্ঞতার ফল । তিন' চার শ’বছর অবিশ্রান্ত চেষ্টার পর মথুরার ভাস্করগণ 
জিন এবং বুদ্ধ প্রতিমাঘ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল । 

তারপর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এলো সমূদগুধ্যের যুগ 1 সেই সময় অথাৎ 
শ্ৰৃষ্টীগ চতুর্থ শতাব্দীর বিতীঘ্ভাগে সমুদ্রগুপ্তের সাআাবজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
হিন্দু সভাতার সকল অঙ্গেই প্রাচণর সঞ্চার দেখতে পাওয়া যায় । তারমধ্যে 
প্রতিমাশিদ্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মণুরার কুষাপধুগের উৎকৃষ্ট বৃদ্ধ 
প্রতিমার সর্দে মথুরায় তৈরী গুপ্যুগের প্রাচীনতম প্রতিমা তুলনা করলে 
মনে হয় পাযাণের সিদ্ধার্থ গৌতম তেন বুঞ্ধত্ব লাভ করে উত্থক্ক হয়ে নির্বাপের 
পথ দেখবার অকস্তে” জনসমাজ আবিতূর্ত হুয়েছেন। কুষাণযুগের বৃদ্ধ 
প্রতিমার চক্ষু ছুটি অর্ধনিষীলিত হলেও দৃষ্টি কিন্ত নাসাগ্রবন্ধ নয়। কিন্ত 
গুধ্ঘুগের মথুরাঘ বোধিস্র প্রতিমার দৃষ্টি নাসাগ্রবন্ধ এবং এর প্রসন্ন 
গন্ভীর মুখমণ্ডলে ধ্যাননিমজ্ক্িত চিত্তবৃত্তি হুদ্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । 
এযুগের মূতিশিল্লীরা৷ পাবাণে প্রাণ ও লালিত্য ভিন্ন চিত্তের অস্তমূ্থীন 
ভাবও ফুটিয়ে তুলৈছিল। 

গুণ্তযুগের পর, অর্থাৎ খৃষ্ীঘ্ন সপ্তম শতাব্দী থেকে মতিন ভাগ্ম সম্পদের 
ক্রমশঃ হ্রাস আরম্ভ হয়, কিন্ত মুতে ও মন্দির গুইঘেরই 'জঁলীকারের এবং 
জাড়দ্বরের বৃদ্ধি হতে থাকে। ন্তরাং ওপ্তযুগের শিল্পকে সার্ক শিল্প, 
এবং পরবর্তী মধ্যযুগের শিলকে রাজ্জস শিল্প বলা যেতে পারে। এই 
শেষোক্ত যুগের প্রতিমার নিদর্শন আমরা পাই রাজগৃহের ভদয়গিরির 
মন্দিরের পার্শ্বনাথের প্রতিমা । এই প্রতিমায় ওপ-যুগের প্রতিমার, 
অণসৌষ্ঠব নেই এবং দৃষ্টি সাসার্্বন্ধ হলেও মৃখমণ্ডলে মনের অস্থমূর্বীনতা 
তেমন- পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পাছনি। এই রকম অন্তান্ত নিদর্শন থেকে 
বুঝতে প্রারা যাদব বে হিন্ূুর উপাহ প্রতিমা দেবড্যুর বা মহাপুক্রষের 
সাহ্ষেতিক ' চিহ্মাত্রণ নয়, এবং সৌন্দর্ধ তার উপসর্গ সম । হিন্দুরা শুধু 
ভাবের উপাপক ছিলেন না; সৌন্দর্ষেরও উপাসকু ছিলেন । “তিথিতত্তবে” 
রঘুনাব এই বচনটি উদ্ধত করেছেন হাক 
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অর্চকস্য তপোযোগাদর্চনহ্তাতিশাজগনাৎ । 
আভিক্প্যাচ্চ বিদ্বানাং দেবঃ সান্ধ্য মুচ্ছ তি || 

অর্থাৎ, “পুজকের তঁপ স্যার এবং য্মেগের বলে. পুজ্জার প্রচুর আয়োজন 
খাকলে এবং প্রতিমা অভির্ূপ বা সুন্দর হলে. দেবতা পুজকের সাক্ষাতে 
আগপমল করেন ।”” 

তারপর খুহ্ীয় দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে মুসলমান আক্রমপকারিগণ 
যখন আর্যাবর্তের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলি জয় করে নেয়, তখন এদেশে 
মন্দির প্রতিষ্টা অনেকদিন বদ্ধ ছিল । কিন্ত এর পরও আড়াই শ’ বছরের 
বেশী সময় উড়িশ্যায় স্বাধীন ছিন্দুরাজত্ব ছিল এবং সেইফালে সেখানকার 
তীখথক্ষেত্রে মন্দির প্রতিষ্ঠাও চলেছিল । খৃষ্টীয় ভ্রয্োদশ শতাব্দে ভাঙ্গা- 
বংশীয় রাজ্জা প্রথম নরসিংহুদেব কোণার্কের বিশাল সুঁধমন্দির তৈরী 
করিয়েছিপেন। কালের প্রভাবে এই মন্দিরের মন্দিরাংশ অর্থাৎ বিমান 
নষ্ট হয়ে গেলেও বিরাট মুখমণ্ডপ এখনও দাড়িয়ে আছে। এই মণ্ডপ 
আধাবর্ডের স্বকাপতোর একটি সর্ব্বোংক্ষ্ট নিদর্শন । এর আয়তন যেমন বিশাল, 
কারুকার্য তেমনই চমৎকার ৷ এই মন্দিরে সংলগ্র সুর্য প্রতিমার মধ্যে প্রাচীন 
ভাস্বখের ভাবের ধারা ক্ষীণ আকার ধারণ করে থাকলেও বিলুপ্ত হয়নি । খ্ব্ীয় 
পঞ্চদশ শতান্বের শেষভাগে পুরীর অপন্রাথ মন্দির তৈরী হয়। লক্ষ্য করবার 
বিষয় এই যে পঞ্চদশ শ'তান্বে আর্ধাবর্তে প্রতিমাশিল্লের অধ্ভ্যান্চর্ধ অধঃপতন 
ঘটেছিন্দ।.এমুগের প্রতিমা ধ্যানসপ্র নগর, এবং এদের অঞ্গপ্রতযগে প্রাণের স্পন্দন 
ব। লালিতোি চিহ্ন নেই । মূললযানের আধিপত্যলাভের সঙ্গে এই 'ধোগ তির 
কোন কা্খ-কারণ সম্বন্ধ নেই, কেননা», প্রতাপকুত্রদেবের দময় পর্যন্ত উড়িশ্য। 
স্বাবীন। সেই একই সময়ে সুগলমান সুলতানের শাসিত বিহারের প্রতিমা- 
শিল্পও নিকৃষ্ট স্তরে নেমে গিয়েছিল । এইকালের বিহারের প্রতিমাশিলের 
ম্বখশ্রীতে ধ্যানের ভাব একেবারেই নেই, দৃষ্টিও নাসিকাগ্রবন্ধ নয়। এনন 
কি পলায় মহাপুরুষের কৰ্বগ্রীবার লক্ষণ তিনটি রেধাও নেই । এই যুগের 
প্রত্যেকটি জিন বা বুদ্ধ প্রতিমা ভাবহীন, প্রাণহীন, এমন কি অলেক 
বাহু লক্ষণ হীন । এই যুগের শৈব, বৈষ্ণব এবং শাক্ত ধ্তিরও এই ছর্গতি । 

প্রতিমাশিনের্র এই অধোগতি অবস্ুই হিন্দুর আধ্যাত্মিক প্্খধোগতির 
ফল, কেননা, আগের, মতন আধ্যাস্তিকভাব জাগ্রত থাকলে হিন্দুরা কখনই 
এইরকম প্রাণহীন প্রতিমাপুজ্া, করতে সন্মত হতে? না। সারনাথ মিউ- 


৯ 
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জিঘ্রাযে একটা প্রকাণ্ড গোবর্ধনধারী কুষ্ণগ্ুতিমা আছে । ভারতীয় শিল্প- 
রত্রভাণ্ডারে এই গোবর্ধনধারীর সমতুলা হ্চ্দর প্রতিমা আর ভ্বিতীঘ্দ নেই । 
এই প্রতিমা এক সময়ে বারাপসীর একটি বিশাল বিষ্ণুক্মচ্দিরের এক পার্শ্ব অলগ্কত 
করত। একাগ্ৰচিত্তে ষিনিই এই প্রতিমার গঠনভকঙ্গি লক্ষ্য করেছেন, তার কাছেই 
মনে হবে যে, গু সাত্রাজা যখন উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল, এই অনিন্দ্য 
স্থন্দর প্রতিমা সেই সময়কার স্থষ্টি । এর দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্রই এর অপূর্ব 
মাধুর্য এবং গান্ডীধ দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে । মুর্তিটির ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা পাযাণে 
এমন ভাবে ফুটিবে তোলা হয়েছে তে তাবু কোমলতা আতাম্ সুস্পষ্ট ও 
স্বাভাবিক । সমগ্র শরীরের গঠন শাস্রোক মহাপুকুধের লক্ষপাহ্থযায়ী । সিংহের 
মত্ত সমস্য শরীরের উত্তরার্ধের গঠন । প্রশস্ত বক্ষ এবং ক্ষীণ জটি। সমগ্র 
আকরুতির স্বাভাবিক ভঙ্গি দেখে মনে হয়, শিল্পী কেবল মহাপুরুষের লক্ষণ 
শ্ময়ণ করে এই প্রতিমা গড়েন নি, স্বভাবের দিকেও তার লক্ষ্য ছিল। 
তিনি শাস্ত্রের এবং "ম্বভ/বের সমশ্ব্থ সাধন করেছেন । যেসব অসাধারণ 
দৃষ্টিশক্তিসম্পন্থ শিল্পী গুপ্তশিল্পের প্রবর্তক, এই প্রতিমার নির্যাভা বোধহন্ত 
তাদের অন্কতম । একট! উত্লত আধ্যাত্মিক চিন্তার ছাপ এই স্মৃতিতে হস্পাষ্ট। 
কষ্ণের মহত্ের এবং দেবত্বের চিহ্ন, ধ্যানযোগীর অন্তর্মুখীনতা, ভার সৌমা 
শাস্ত মুখে সুন্দর ফুটে উঠেছে। ব্আধ্যাস্মিক এবং দৈহিক সৌন্দখের অতুলনীয় 
আধার এই প্রতিমার আশ্চর্ধকপে ভগবদশীতা প্রচারিত জ্ঞানবোগের এবং 
কর্ষষোগের লমস্বর প্রতিবিস্বিত হয়েছে । গুগুবুগের এই বিরাট গোবর্ধনখানী 
প্রতিমা ভারতীঘ্ব ভান্কর্ধের একটি 1200528£]5 বিশেহ। এর নির্মাতা 
হলন্দেহে অভি উচ্চস্রেণীর ভাস্কর । 

এর পাশে যদি জবপুরের গোবর্ধন ধারণের চিত্র রাখ! যা তাহলে 
এই দুই স্থষ্টির কল্পনাঘ অনেক পার্থক্য দেখতে পাও যবাবে। গুল্তধঘ্গের 
পগোবর্ধনধারী ধানযোগা এবং কর্ম যোগী ; তিনি বখার্থই গোবর্ধন পাহাড়কে 
তুলে ধরে ধ্যানস্থ বছেন। আর আপুর চিত্রের কর্ণ গোবর্ধন পাহাড় 
নিয়ে খেলা করছেন: ৯এবং তার দৃষ্টি বহিষ্খ । এই দুই শিলহুটটির 
বিষঘবস্ত এক হুলেও,ছুইটিতে ভান পৃথক্‌ ব্রজের গোপালের পরিচয় পাওয়া 
যাছ়। দুই ঘুগের প্ছধানি গোপালকৃষ্ণের প্রতিমার মধ্যো এই গুরুতর 
প্রভেদের অর্থ এই, গুণ্ডযুপগের বৈষ্ণবধর্শ্বের এবং বর্ত্তমান যুগের বৈক্ণবধৰ্মের 
আধ্যাত্মিক হিসাব স্বতন্ত্র, এবং পুন্ডবুপ্রের তুলন্যুদ আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম 
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আধ্যাত্মিকতান্ম হিসাবে অধোগত ৷ বাংলায় এবং বিহারে সেন-ঘুগের অর্থাৎ 
খ্বৃ্ীয় হ্বাদশ শতাব্দীর যেসব বৈক্চব-প্রতিম! পাওঘা গেছে তার মধ্যে শৰ্খ-চক্র- 
গদা-পদ্মধারী ধ্যানমঘ বন্ধুদের প্রতিসাক্ট্র প্রাধান্ড । এযুগেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
পূর্বেকার আধ্যাত্মিকত! অক্ষ ছিল। কিন্তু সেই বাসুদেব সুতির সঙ্গে 
পরবতিকালের মুরলীধর গোপাল-মুতির তুলনা করলেহ দেখা যাবে, 
খন ভাস্বর্ষের কতদূর অধঃপতন ঘটেছে! শিল্পের এই অধঃপতনের কারণ 
'অবশ্তই হিন্দু সাধারণের আধ্যাত্মিক ভাবের অধোগতি এবং রুচির বিকার। 
মুত্তি ছেড়ে বর্তমান কালের আধাবর্তের মন্দিরের দিকে তাকালে হিন্দুর 
রুচির শোচনীছ বিক্ুতির* পরিচয় পাওয়া যায়। আধাবর্তের নাগর-রীতির 
মন্দির পূর্ণতা লাভ করেছিল গুপ্তযুগের অব্যবহিত পরে, খৃীঘ সপ্তম শতান্দে। 
যদি মন্দিরের বিভিন্ন ভাগের আকারের হ্ুসঙ্গতি থাকে, এবং মন্দিরের 
বহির্ভাগের ভঙ্গিমায় যদি ধারার এবং ছন্দের প্রমাণ থাকে তবেই মন্দির স্থন্দর 
দেখায় । প্রাচীন নাগর মন্দিরের প্রধান অঙ্গ ছুটি, নীচে গর্ভগৃহ এবং উপরে 
শিখর । আর্ধাবর্তের প্রাচীন নাগর মন্দিরের শিখর গর্তগৃহের ওপর থেকে 
সমস্থত্মে উঠে ক্রমশঃ বেঁকে শুকপাখীয় নাকের আকার ধারণ করে আমলকের 
লঙ্গে সংলঘ হয়েছে । এই ধরণের কোনে! একট। মন্দিরের তলায় দাড়িয়ে 
ওপরের আমলকের দিকে তাকালে দর্শকের চিত্তও উধ্বমুখে একটা আকর্ষণ 
অন্থভব করে । অনেক প্রাচীন মন্দিরের শিখরে একাধারে গথিক গির্জার, 
চূড়ায় বলবীর্ষ, এবং সসজেদের শুখ্.তর গাভী দেখতে পাওয়া যায় 
বেস্ট ভাগ নাগর মন্দিরের বাইরের অংশ নানা কাকুকার্খ খচিত এবং মূতির 
দ্বারা শোভিত । এই সকল অলঙ্কার বাদ দিয়ে লগ্ন শিখয়েছ। ভঙ্গিমার দিকে 
লক্ষ্য করলেও দেখা ঘায় আর্ধাবর্তের বেস্ট ভাগ প্রাচীন মন্দির স্রন্দর ৷ 
প্রাচীন মন্দিরের পর্ভগৃহের সন্মুখের দিকে একটিমাত্র দরজা? এবং আর 
তিন দিকে দরজার বা জানালার বদলে বাইরের কোটরে এক একখান! 
প্রতিমা । এই তিনথানি প্রতিমা এবং প্রত্যেক কোণের দুদিকে দুখানা 
করে অষ্টদিকপালের প্রতিম! পুজার অন্য স্থাপিত নন, মন্দির প্রদক্ষিশকারীর 
দর্শনের জন্ স্থাপিত । এই সকল ধ্যানমপ্র প্রতিমা দর্শন. জীহস্ট ধ্যানযোগীর 
সৎসন্দের তুলা আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্দীপক । তিন দিক-দ্ধ থাকায় মন্দিরের 
ভেতরটা সব সময়ই আধ-অস্ধকারে আচ্ছন্। মন্দিরের সন্মুথে মূণমণ্ডপ থাকলে 
সে-অন্ধকার আরে! গাঢ় হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ রহ ন্ডময় । মন্দিরের ভেতরের 


শ্রাবণ. ১৩৬২] হিন্দু সভ)তান্ন প্রতিমা ও মন্দির 


এই আধ-অন্ধকার সেই রহস্যই সুচিত করে। প্রাচীন নাগর মন্দিরের সঙ্গে 
তুলনায় আমাদের এখনকার মন্দির একেবারেই সৌন্দর্যবিহীন £ এখনকার 
মন্দিরের গর্তগৃহের প্রবেশহার ভি আন্ত তিল দিকের পুল্নচীরে দরজা-জানাল। 
ধ্যানমগ্ন প্রতিমার স্থান অধিকার করেছে। কিন্ত গর্ভগৃহের ভিতর এখন 
উচ্ছল আলোক পূৰ্ণ হলেও আধ্যাত্মিক হিসাবে শুল্ত ৷ 

এখনকার কি ভাক্কর্ষ, কি স্থাপত্য কোথাও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য দেখতে 
পাওয়া যাদ্ নাঃ কারণ আমাদের জীবন থেকেই আধ্যাত্মিকতা আঙ্গ উবে 
গেছে। প্রতিম। এখনও তৈরী হয়,. মন্দির আছো নিমিত হু, কিন্ত সে 
প্রতিমা এবং সে মন্দির [হন্দুসাধারণের আধ্যাত্মিক ভাবের এবং ক্াচর যে 
অধোগতির পরিচয় দেয়, তার থেকেই বুঝা যায় যে বর্তমান হিন্দুর চরিত্রে 
একটা আমুল পরিবর্তন দেখা ছিয়েছে। তার মানস আগেকার মতন 
উদ্ধত আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় আর পরিপুষ্ট বা উজ্জীবিত লয় । এমন কফি 
সোমনাতথের নবনিমিত মন্দিরের স্থাপতে্যও আধ্যাত্মিকভাব ফুটে উঠে নি। 
জনসাধারণের ধর্ম-বিমুধতার গতিরোধ করে তাদের মনে ধ্যানধারণার প্রকুতি 
ও শক্তি আবার আগিয়ে তুলতে হলে সকলের আগে দরকার প্রাচীন শিল্প 
পুনকুজ্জীবনের ॥ প্রাচীন ভাস্বৰ্ধ ও স্বথাপত্যকে নতুন জীবন দেবার দিন 
আজ এলেছে। 





*--আলশৈশব ইংরেজি শিক্ষায় আমর! স্বর্গমর্তাকে মলে মনে ভাগ 
করিয়া রাখিয়াছি। সর্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানব- 
ভাবের কোনো আচ লাগে; পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরম পবিত্র 
সুদুর বাবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহ! লেশমাআ লঙ্ঘন করে 

এখানে মাহৰ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আলি! পড়িয়াছে 
_তাও যে ধূল! ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয় । গতিস্টল, কর্ণরত, ধূলিলিৎ্ড 
সংসারের প্রতিক্কৃতে নিঃসংকোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়। দেবতার প্রতিমূতিকে 
আচ্ছম করিয়া রহিয়াছে 1 ---------দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাউ, তিনি 
আমাদের মখোই আছেন ॥ তিনি জন্সম্বত্যু, স্থথদুঃখ, পাপপুণ্য মিলল- 
বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তন্ধভাবে বিরাজমান । এই সংসারই তাহার চিরন্তন 


মন্দির । 
_তুবনেশ্বরের মন্দির-গাত্র দর্শনে-_ব্রবীজ্নাথ 


শিশু-শিক্ষার ইতিহাস 
উম্ববোধকুমার সেনগুপ্ত 
(পুর্বাহ্থবত্তি ) 


ডাঃ অণ্টেসব্রি প্রবন্তিত উল্লিখিত শিক্ষানীতিগুলিকে হদি বিশেবতান্ষে 
বিবেচনা করে দেখতে পারা যান, তাহলে দেখা যাবে যে তার শিক্ষানীতির 
মূল কথা হচ্ছে শিক্ষায় স্বাধীনত।। তার মতে স্বাধীনতা ও উচ্ছ. দ্খপতা 
সমার্থক ন, শিল্তকে স্বাধীনতা দিলেই, তার উচ্ছজ্খলতাকেওও সমন করতে 
হবে এমন কথা কোখায়ও তিনি বলেননি । হতে পারে শিশুকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনত! দিলে শিশু হুদ্ত শৃঙ্খল! ভেজে নিজের উচ্ছাহ্ুযান্্দী অলামাজিক্চ কাজ 
করতে বাবে, কিন্ত নানারূপ ‘ডিড্যাকটিক এটাপারেটাপের” লাহাধা নিয়ে 
শিশুর আদিম প্রবৃত্তিকে দমন করে কণ্দ জীবনের স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করতে 
সাহায্য করাইত হুচ্ছে ডাঃ মণ্টেলর্ির শিক্ষানীতির লক্ষা। ক্রুতএব স্বাধীনতা 
পিছে উচ্ছ ব্ধল'তায় পর্য্যবসিত হবে এ ভীতি অমূলক । ভামণ্টেসরির শিক্ষায় 
স্বাধীনতার নীতিকে শিশুজীবনে স্থফ্ষল্‌প্রস্থ করতে আমাদের কর্তবা 
হচ্ছে প্রথমতঃ শিশুর সমস্ত 5০০০০: ৪০০/৮1555এর সক্রিন্র অহ্থস্ীলনে আমাদের 
সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হুবে। অবশ্ঠ দেখতে হবে ঘে activities 
যেন অলামাজিক না হস । দ্বিতীয়তঃ শিশুর জীবনে যদি কোনরূপ অসামাজিক 
কর্শোর ইঙ্গিত দেখা যায় তাহলে তাকে দমন করবার সময় শিশু-মনে €কোলকপ 
রেখাপাত না করেই সেই অসামাজিক কর্দের প্রবশতাকে নষ্ট করে ফেলতে 
হবে। ক বিযন্র নিয়ে শিশুমনে কোনরূপ ছন্দের স্বষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য 
রাখাই হবে বিশেষ কর্তব্য । তাছাড়া শিশু বয্ক্ষ-প্রভাব মুক্ত হুছেই নিজের 
শক্তিকে বিকশিত করে তুলবে এই হচ্ছে শিশু-শিক্ষার মূলকথা । এতে থে 
শুধু শিশুর মনে হন্ব স্যক্জির সম্ভাবনাই দূর হবে তা নয়, শিশুকে ইঙ্গিত দ্বারা 
সাহায্য করে উপযুক পথে স্বগ্রলর করাতে পারলে শিশু নিমের শক্তির উপর 
অত্যন্ত নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী হয়ে কশ্ছে অধিকতর দক্ষতা লা করবে ও নিজের 
উপর আস্াবান হয়ে স্বষ্ঠভাবে কর্শ্ব সম্পাদন করতে পারবে । অতএব 
ডাঃ মন্টেলরিকস মতে শিক্ষিকা শুধু পঠিতব্য বিষন্কেই শিশুর কাছে উপস্থিত 
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করে ক্ষান্ত হবেন না, তিনি হবেন শিশুর শিক্ষাদান ক্ষেত্রে পথ নির্দেশিকা 
এবং শিশুর শিক্ষাগ্রহণে সাছায্যকারিণী ) শিক্ষিকা শিশুর শিক্ষালাডে প্রেরণা 
“যোগাবেন, তবেই শিশুর শিক্ষালাভ -সহজ ও সার্থক 'হবে। এই কারণেই 
মন্টেলরি পরিকল্পিত শিক্ষাঙ্গানের ক্ষেত্রে শিক্ষিকার স্বান গৌণ এবং শিশুই 
সেইখানে জ্ঞান আহরণে সক্রি্ঘ। শিক্ষিকা শিশুকে প্রম্বোজনে সাহাষ্য 
করেন এবং ইপ্দিতের সাহায্যে কর্শ্মে প্রেরণ! যোগান বলে তাকে সাধারণতঃ 
বলা হয় ভিরেকৃট্রেস (17155565555 ) শিশুকে কোন্‌ মুছূণ্ডে সাহায্য করলে 
শিশুর বিকাশে সত্যিকার সাহাঘ) করা হবে সে বিষম্ষে ভিরেক্ট্রেস্কে অবহিত 
থাকতে হবে। শিশুর শিক্ষাগ্রহপের গতিপথে কর্মের প্রবাহে এমন সমস্ত 
ম্নন্তত্বগত মূহূৰ্ত্ডের উদয় হস্ত, ঘেখানে শিশু কারও সাহাধ্য বাতিরেকে বার 
ব্গ্রসর হতে পারে না, সেইসময়ই দরকার ডিরেক্‌ট্রেসের। তিনি এট লমত্ত 
মূচুঁগুলির জন্য উপযুক্ত ‘এ্যাপারেটাস’ শিশুকে দিবেন। বলা বাহুল্য শিশু 
এতে প্রকৃতপক্ষে লাভবান হবে ॥ 

ডাঃ মণ্টেসরি শিশুশিক্ষার ব্যবস্থায় জ্ঞানেন্দিয়গুলির উপঘুক্ত ব্যবহারের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার মতে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ্য বস্তু বা ভাব সম্পর্কিত বিকাশ শিশুর জন্য সর্ববাগ্রে প্রয়োজনীয় ; কারণ 
এদের উপরে ভিত্তি করেই শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ ত্বরান্বিত হুবে। তিন 
হতে ছয় ব৬সরের শিশুদের জন্তু ইন্জিয সম্পকফিত জ্ঞান আহরণ বিশেষ ভাবে 
প্রশ্নোজনীর । এই বয়স-সীমার মধ্যে শিশুর জ্ঞানেন্লিয়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে 
থাকে, অতএব এই অবস্থায় জ্ঞানেন্তরিয় সমূহের উপযুক্ত ব্যাবহারের 
ভিত্তি রচনা করা যেতে পারে। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করেই শিশুর 
আবেষ্টনীগত জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে পারবে, তার পর্ধাবেক্ষণ শক্তি দালা বেঁধে 
উঠবে। ভাঃ মণ্টেসরির মতে চাক্ষকলা হতে বিজ্ঞান পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞানই 
পৰ্য্যবেক্ষণ শক্তির উপর নির্ভর করে, অতএব শিশু-বয়স হতে এই শক্তি 
অৰ্জনে শিশুকে সাহাধ্য করলে শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করা 
হবে। 

জালেন্তিয় সন্বন্ধে শিশুদের ট্রেনিং দেবার জন্ত ডাঃ মণ্টেসরি কতকগুলি 
এমন বজ্র সাহায্য লিঘ্েছেন যে বন্তর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ 
বর্তমান-__অর্থাৎ, যে সমস্ত জিনিবন্ধারা রং, আকুতি, আয়তন, ধ্বনি, ওজন, 
তাপ, মস্থণতা ইত্যাদির জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে পারে, ভাঃ মণ্টেপরি সেই সমস্ত 
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জিনিষের সাহাষা নিয়েছেন। এক একটি গুণ বিশিষ্ট বন্থতে তিনি শ্রী গুণ 
সম্পকিত হাস বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে রেখেছেন যাতে করে শিশু এ শুণের বিভিন্নতা 
বুঝতে সক্ষম হয়! এ ন্লস বৃদ্ধি একট। নিদ্দিষ্ট ক্রম অবলম্বন করে হওয়ার 
দক্রণ শিশুর পক্ষে হ্রাস বুদ্ধির মানও হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হথ্ছ। বল! বাহুল্য 
কয়েকটি একই ধরণের বস্তর মধ্যে লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ গুণবিশিষ্ট ওণ বর্তমান 
থাকায় শিশুর মলে বৈপরিতে্যের ধারণা প্রথমে স্থিত হঘ্, পরে ক্ষীণ হ্রাস 
বক্ষিগলি শিশু হদনশ্রন করে থাকে । 

আকুতি সম্বদ্ধে শিশুদের ট্রেনিং দেবার জন্য কতকগুলি জ্যামিতিক আকুতি 
বিশিষ্ট বস্তুর সাহাধয লওঘা হয় । একটি Form board এর মধ্যে জ্যামিতিক 
আক্ততি বিশিষ্ট বন্ত বসান থাকে । বলা অনাবশ্যক হে এ আক্কতি বিশিষ্টই 
একটি খাচের ভেতরে জ্যামিতিক আকুতি বিশিষ্ট বস্তুটি বসান হঘ॥। এ 
Form board এর মপ্যে অনেকগুলি এক্ূপ বিভিন্র আকুতি বিশিষ্ট বন্ত থাকার 
দরুণ শিশু সেগুলিকে নামিয়ে, উঠিয়ে, বসছে, হাত দিসে অন্থভব করে আকুতি 
সম্বন্ধে ভান লাভ করে থাকে । 

আয়তন সম্বন্ধে ট্রেনিং দেবার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে 
শ্বদ্মংশিক্ষা সম্পৰ্কিত ডিভাকটিক এযাপারেটালের ক্ষেত্রে । শিশু সিলিওডারঞুলি 
নিয়ে কিছুদিন কাজ করলেই সিলিগারগুলির বেড় ও উচ্চতার বিভিল্লত) 
সঙ্দ্ধে শিশুর জ্ঞান ধীরে পীরে স্পষ্ট হয়ে আসবে । 

ওজন সম্বন্ধে শিশুদের টেলিং দেবার জন্ত ডাঃ মন্টেসরি ৬১৫৮১৫১৯ 
সেন্টিমিটার ঘনক্ষেত তিন রকম কাঠের তিনটি বিভিন্ন ওজন বিশিষ্ট 
কাঠের টুক্রোর ব্যবস্থা করেছেল। কাঠের টুকৃরো তিনটির ওজন একটি 
খেকে আর একটি ৬ গ্রাম করে কম। অর্থাৎ একটি টুকৃরোর ওজন আছে 
২৪ গ্রাম, দ্বিতীটির ১৮ গ্রাম এবং তৃতীম্গটির ওজন ১২ গ্রাম । কাঠের 
টুকৃরো। তিনটি খুব ভাল করে পালিশ করে রাখা হযেছে এসং বিভিন্ন 
কাঠের স্বাভাবিক রং যাতে বুঝতে পারা! যায় এমনি ভাবেই তাদের মস্থণ 
করা হযেছে । শিশু একসাথে দু’ টুক্রো কাঠের আক্ফেপিস্ ওক্ষন স্থির 
করতে চেষ্টা করে। হাতের আঙ্গুলের ও তালুর উপর কাঠের টুকরো 
রেখে শিশু হাত নাচিয়ে নাচিদ্দে কার ওজন বেশ৷৷ কার ওজন কম তা 
স্থির করে। আমর বছস্করাও কোন কোন ক্ষেত্রে কোন জ্িনিযের ওন্দন 
স্বির করবার অস্ত হাত নাচিয়ে নাচি্রে ওজন আন্বাজ করতে চেষ্টা করি । 


ল্রাবণ, ১৩৬২ ] শিশু-শিক্ষার ইতিহাস 


শিশুরাও প্রায় সেইরকমই রূরে থাকে । কিন্ক যতই দিন যাবে, ততই 
সে কমবেণ্ী ওজন বুঝতে পারার দক্ষতা অৰ্জ্জন করবে । 

স্পর্শ-শক্তি সম্পকিত ট্রেনিং এর ব্যবস্থার জন্ঞপ্ডাঃ মন্টেলরি একটি 
কাঠের আত্মতক্ষেত্রকে দুইটি সমান আক্ছতক্ষেত্রে বিভক্ত করে, একদিকে 
খুব মস্থণ কাগজ দিয়ে আর এক দিকে খসখসে কাগজ দিয়ে আবৃত 
করেছেন । কাঠের বড় আয়তক্ষেত্রের ছুটি অংশের স্পর্শের ছুবকম 
অভিজ্ঞত] শিশুরা আয়ত্ত করে নিলে ডাঃ মণ্টেসরি একটি কাঠের আন্বতক্ষেত্রের 
মধ্যে পরস্পর সংযুক্ত অনেকগুলি খস্থতলে ও মস্থণ কাগজ লেটে দিয়ে 
শিশুদের কাছে ধরেছেন। শিশু এগুলির উপর হাত বুলিছে বুলিয়ে স্থলে 
ও অস্থণ এই বিপরীত দুইটি ভাব সম্ক্ধে অভিজ্ঞতা লাড করে থাকে। 
হাত দিয়ে স্পর্শ করা ও চোখে দেখা এই দুটো কাজ একত্র সম্পাদিত হুম 
বলে শিশু ম্পর্শশক্তিতে কতটুকু অগ্রসর হল সেদিক থেকে তার প্রকৃত 
পরিমাপ হয় না বলে ডাঃ মণ্টেপরি শিশুকে চোখ বুঝে বস্তুর আকুতি ও 
গুণ স্থির করতে বলেন। কিছুদিন অনুশীলনের পরে শিশু এ বিষদ্বে 
অপেক্ষারুত কুশলী ও তৎপর হয়ে থাকে । 

তাপের তারতম্য নির্ণঘ্ধ করতে শিক্ষা দেবার আন্ত ডাঃ মন্টেপরি বিভিন্র 
পাত্রে বিভিন্ন তাপের জল ঢেলে বা প্রত্যেক ছুইটি পাত্রে একই তাপের 
আল ঢেলে শিশুদের দিয়ে পরীক্ষা করিমেছেন। কিছপিন অনুশীলনের 
পর শিশুরা জলের তাপের তারতম্য নির্ধারণ করতে পেরে থাকে । তাপ 
সন্বদ্ধে আরও স্থস্ম তারতম্য লিদ্ধারণের অস্ত ভা মণ্টেলরি কাঠ, ফেণ্ট. 
মাল, লোহ! ইত্যাদির ও ব্যবহার করেছেন । 

বিভিন্ন ধ্বনি সম্বদ্ধে ট্রেনিং €দওঘা সম্পর্কে ডাঃ ম্ণ্টেসরি কতকগুলি 
ছোট ছোট কাঠের কৌটোয় নানারকম জিনিষ রেখে কৌটোর মুখ বদ্ধ 
করে দিয়েছেন । কোৌটোওলি একই রকম দেখতে, কিন্ত লাড়লে সেগুলি 
থেকে বিভিন্ন প্রকার শব্দ ব! ধ্বনি উত্বিত হদ্ব। শিশুরা লেগুলি থেকে 
ধ্বনির তারতম্য শিক্ষা করে থাকে ৷ 

বিভিন্ন প্রকার রং চেনবার জন্য ডাঃ মণ্টেসরি কয়েকটি বৈষম)মূলক 
বিশিষ্ট বস্তুর ব্যবস্থা করেছেন খেমন লাল, হলদে, নীল ইত্যাদি রংবিশিষ্ট 
বন্ধ । প্রত্যেক রংএর বন্দর খাকবে অস্ততঃপক্ষে দুটি করে। শিশু রং চিনবে 
আর তারপর রং মিলিয়ে রাখবে, এইভাবে শিশুর রং সম্বন্ধে ধারণ! হবে । 


৩৮৪ উচ্ছলভারত [৮ম বৰ, এম সংখ্যা 


বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্িয়ের ট্রেনিংএর ব্যবস্থার কথা সংক্ষেপে আলোচন! কর! 
গেল । এখন কিভাবে ট্রেনিং দেওমা হতে থাকে, সে সম্বন্ধে আলোচনা 
করা যেতে পারে। শিক্ষাদান প্রপালীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত কর! 
ঘেতে পারে । 

(ক) প্রথম স্তর ইন্দিয়গ্রাহু বস্তুর লঙ্গে সংযোগ ও নামাকরণ--প্রথমে 
শিক্ষক বন্য বা গুণের নাম পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করেন। বস্তু বা 
গুণপ্রকাশক নাম ছাড়া আর বিশেষ বেশী কথ! শিক্ষক উচ্চারণ করেন না 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিশু যেন সেই বন্তু বা শুণের পরিচাদ্ক নামটিকে ভাল 
বুঝতে পারে। ভদাহরণশ্বরূপ খস্ধসে ও মন্থণ জিনিবের কথ! বলা যেতে 
পারে। ডিরেকট্রেস বলবেন “এটা মস্থণ”,__"এট। খসখসে” । বারে বারে 
শিক্ষক দুটো জিনিবকে দেখিয়ে এ কথাগুলিই উচ্চারণ করেন। তারপর 
“এটা” এই শব্দটাও বাদ দিয়ে তিনি বলেন-_“মস্থণ, খসথসে”। এই কথা! 
দুটোও ভিরেকট্রেল পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে থাকেন । 

খে) দ্বিতীয় স্তর-__নাম অনহুযায়ী বজ্ঞপরিচ্__বিভিত্র গুণবিশিষ্ট বস্তার 
সঙ্গে যে শিশুর পরিচয় ঘটেছে, তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য ডিরেকট্রেস 
সংযোগ ও নামাকরণের পরে কিছু লমদ্ধ ক্ষেপন করবেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে 
প্রথম স্তরের শিক্ষাটা খিতিয়ে যাওঘ্বার শুন্য কিছুটা সময় দেওয়া । কিছুটা 
সময় অতিবাহিত হুলে ডিরেকট্রেদ্‌ বলবেন-_"'কোন্ট! মস্থণ,_কোন্ট। 
খসখসে’ ?--শিল্ু ডিরেকট্রেসের প্রশ্নের উত্তরে মস্থণ ও খসখসে জিনিষ 
“দেখায় । ডিরেকট্রেস বখন প্রশ্ন করেন তখনও তিনি পুনঃ পুনঃ প্রশ্নটি করে 
থাকেন। 

গে) তৃভাস্স স্তর্_মন থেকে নাম বলা-_এই স্তরে ডিরেকট্রেস নামটি 
শিখেছে কিনা বুঝবার অন্ত বললেন__'এই ভিনিধটির উপরিভাগ কিরূপ" ? 
শিশু এক হয় বলবে মস্থণ, আর না হয় বলবে খসখসে । 

শিশুরা যে সকল ভ্যানই সহজ্জভাবে আহরণ করে যাবে এমন কোনও 
কথা নেই । যদি শিশুরা না পারে তাহলে ডিরেকট্রেল প্রতি স্তরের জন্য 
পুনরালোচনার বন্দোবস্ত করবেন ॥ 

শিক্ষার ব্যবহারিক দিক হুতে বিচার করে ডাঃ মণ্টেলরি যে চার প্রকারের 
ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন, তা হচ্ছে প্রথমতঃ ভ্ঞানেন্দিদ্ব লমৃহের ট্রেনিং 
তারপর হচ্ছে লেখা, পড়া ও অঙ্ক শিক্ষা সম্বন্ধীয় শিক্ষাব্যবস্থা ॥ 


শ্রাবণ, ১৩৬২] শিশু-শিক্ষার ইতিহাস 


লেখা _ভাঃ মণ্টেলরি প্রবত্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবাহের জ্বিতীয় স্তরে চচ্ছে 
লেখা শিক্ষা । ৩ই হতে ৪ই বহসরের শিশুদের জগ্ত লেখ! শিক্ষার ঘে ব্াৰ্স্থা 
তিনি করেছেন সেট! হচ্ছে জ্ঞানেন্রিয় সমূহের ট্রেনিংএর উপর নির্ভর করে? । 
তিনি বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরগুলিকে শিরীয কাগজে কেটে সেগুলিকে এক 
এক করে ছোট ছোট কার্ডবোর্ডে এটে দিয়েছেন। ভিরেকট্রেস্‌ শিশুর কাছে 
একটি অক্ষর দিছে সেই অক্ষরটিকে পুনঃ পুল: উচ্চারণ করে লেই অক্ষরটির 
উপর কি করে আঙ্গুল ঘোরাবে, তার নমুনাট! দেখিয়ে দিয়ে থাকেন। 
অক্ষয় যেভাবে লেখা হয় সেই নমুনাটাই হচ্ছে আঙ্গুল ঘোরাবার 
নমুনা ॥ শিশুর স্পর্শে শিক্ষা! পুর্বেবেই হয়েছে, অতএব সে যদি মস্যণ 
কার্ডবোর্ডের উপর এঁটে দেওয়া শিরীব কাগজের অক্ষরটির উপর একটি 
নিৰ্দ্দিই নমুলা অহুযায়ী আঙ্গুল ঘুরিয়ে ঘেতে থাকে. তাহলে তার স্প্শেক্দির, 
দর্শনেজ্দিম ও মাংসপেশ্ীর পরিচালনার সমশ্বয়ের ফলে সে অক্ষরটি লেখার 
নমূলা আয়ত্ত করে ফেলবে । অক্ষরটি শিরীয কাগঞ্জের হলেও সেটা এটে 
দেওঘ। হযেছে অস্থণ কার্ডবোর্ডের উপর ৷ তাই শিশু যদি আঙ্গুল ঘোরাতে 
গিয়ে ভুল করে বসে তাহলে লে নিজেই টের পাবে যে তার আঙ্গুল “থস্থসে 
হতে স্থানচ্যুত হয়ে ‘মস্থণে’ গিয়ে পড়েছে । সে তখন তার ভুল ক্রটি বুঝতে 
পারবে । শিশু যদি অনেকবার একটি অক্ষরের উপর হাত ঘোরায় তাহলে 
এ অক্ষর-প)াটানক সে আয়ত্ত করে ফেলতে পারবে এবং এমন এক সময় 
আসবে খন সে চোখ বুঝে অন্ত সমতল ক্ষেত্রের উপর পাটানটা আকতে 
পারবে । শিশু এইভাবে সমস্ত বর্ণমালা শিখে ফেলতে পারবে। কিন্তু ৬ 
বৎসরের শিশুদের অন্ত এ ব্যবস্থ। সুবিধাজনক হবে ন, তার কারণ ৩ই-_-৪২ এর 
পরিপন্ধতাম় শিশু যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য স্পর্শেজ্দিয়ের উপর নির্ভর করতে 
প্রেরণা বোধ করে, ৫__-৬ বৎসর বন্গসে সে তা করবে লা। এ বয়স-লীযার 
শিশুদের কাছে আন্ুল ঘোরানর চাইতে অক্ষরের ধ্বনি ও অক্ষর সম্বলিত শব্দ ও 
বাকা অনেক বেশী আগ্রহের কেন | ৩২-__৪ই বৎসরের শিশুর কাছে অক্ষরের 
ছবিটিই শিশুকে আঙ্গুল ঘোরাতে প্রবুদ্ধ করে না, আন্মুলের স্পর্শ ও অন্থভূতিই 
শিশুকে আঙ্গুল ঘোরাতে উৎসাহিত কনে । লেখা শিক্ষার দ্বিতীয় নে শ্শিশু 
প্রতিটি অক্ষরের ধ্বনি থেকে অক্ষরগুলিকে তুলুন! করতে, চিন্তে ও পৃথক্‌ করে 
নিতে শিক্ষা করে খাকে । লেখা শিক্ষার তৃতীয় শরে শিশুকে অক্ষরগুলিয় 
ধ্বনিকে উচ্চারণ করতে শিখে তারপর সেই অক্ষরগুলিকে লিখতে হয় । 
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পড়া_-ডাঃ মণ্টেসরির মতে লেখা ও পড়া এক সঙ্গে হুওয়! উচিত নস্থ ॥ 
প্রথমে হবে অক্ষর লিখন শিক্ষা, পরবর্তী অবস্থায় হবে পড়া শিক্ষা । তার মতে 
লিখন কার্যে মানসিক বলাম মাৎসপেলী সমূহের কুশলতা সর্বাধিক প্রভাব 
বিস্তার করে, কিন্তু পঠন কার্য বস্তুতঃ পক্ষে সম্পূর্ণই বৌদ্ধিক কার্যা । কিন্ত 
দু’টি কার্য পৃথক হলেও একটি অপরটিকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে। 
লেখার সমগ্র অক্ষরের আকুতি-পরিচহের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনির পরিচয়ও শিশুর 
হয়ে থাকে, তা আমরা দেখেছি । Phonetic Language অর্থাৎ থে ভাষায় 
প্রতোকটি অক্ষরের ধ্বনি সম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হুঘ্ন, সে ভাষায় পঠন কাধে; 
ডাঃ মন্টেলস্সির লিখন শিক্ষায় অক্ষরের ধ্বনি শিক্ষা বিশেষভাবে সাহাধ্য করে। 
লিখন শিক্ষাকালে প্রতে)কটি অক্ষরের ধ্বনি যখন জালা হয়ে গেছে, তখন 
শব্দের উচ্চারণ করতে কয়েকটি বিচ্ছিন্ অক্ষরের ধ্বনির একড্রীকরণ করতে 
বিশেষ অস্ববিধ! হৰে না। বিচ্ছিন্ন ধ্বনিগুলিকে তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করেই 
শব্দের ধ্বনির একড্রীকরণ চলতে পারে বলে ডাঃ মণ্টেসরি মনে করেন। 

ডাঃ মণ্টেসরি অক্ষরের ধ্বনি শিক্ষার উপর নির্ভর করে শব্দ পড়ার খেলার 
বাবস্থা করেছেন । তিনি করেছেন কি, একটা বড় টেবিলের উপর অনেক 
গুলে! খেলনার সমাবেশ করেছেন। প্রতিটি খেলনার সাথে সাথে রয়েছে 
কাগজে এ খেলনার পরিচায়ক নান লেখা । শিশুর! একবার খেলনাগুলে। ও 
নামলেখা কাগজগুলে! দেখে লেম্ব। তারপর ডিরেকট্রেস্‌ নাম লেখা কাগজগুলে৷ 
নিয়ে ছোট ছোট ভাশ্র করে একটা বাক্সে রেখে দেন এবং শিশুদের 
প্রত্যেককে এক একটি লামলেখা ভাঙ্গ করা কাগজ নিয়ে যেতে বলেন । 
কাগজ নিয়ে শিশুরা নিজ নিজ জাঘগায় চলে যায় এবং কাগজের ভাজ খুলে 
নিজের চেষ্টায় শব্দটি পড়তে চেষ্ট। কনে । লেখ! শিক্ষার কালে ধ্বনি শিক্ষা 
তাকে শব্দটি পড়তে সাহায্য কনে! ডিরেকট্রেস্‌ বলে দেন যে তার! যেন 
শব্দের ধ্বনিটি তাড়াতাড়ি পড়ে । সে যাহোক, শিশু এ শব্দটি পড়া শেষ করে 
ডিরেকট্রেসের কাছে যার এবং তাকে শব্খটি উচ্চারণ করে শোনায় এবং 
খেলনাটিকে সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দেহ। ডিরেক্‌ট্রেস্‌ প্রদ্োজনবোধে শিশুকে 
সাহাষা করে থাকেন । শিশু যদি খেলনাটির নাম উচ্চারণ ঠিকভাবে করতে 
পারে, তবে শিশু সেই খেলনাটি নিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা খেল] করতে পারে, এই 
হ্ুবিধাটুকু শিশুকে দেওয়া হয়! যে শিশু শব্দটি উচ্চারণ করতে পারল লা, 
সে খেলনা পেল না। এতে সে যনে দুঃখ খেতে পারে বলে ভাঃ মস্টেপরি 
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একটি স্থদ্দর ব্যবস্থা করেছেন । ব্যবস্থাটি দ্বিমুখী । যে শিশুর! পরার খেলায় 
২।৩টি খেলনা অৰ্জ্জন করল, তাদের বলা হয় যারা পেলন। পায়নি তাদের 
খেলনা দিতে । খেলনা দেওঘাত ভঙ্গীও তাদের বলে দেওয়। তছ। প্রপমতঃ 
তাদের দিয়ে এভাবে কাজ কনিছে তাদের মলে দছ! নাগ! ভালবাসা সমবেদল] 
ইত্যাদির উত্ত্রেক করতে ডিরেকট্রেস সাহাধ্য করে থাকেন । দ্বিতীয়তঃ যে 
শিশুর! খেলনা অঞ্জন করতে পারেনি তারাও খেলনা পেয়ে সন্ধুষ্ট মনে কাজ 
করতে প্রেরণা বোধ করে ॥ 

এই ভাবে পড়ার খেলা চালিছে ডাঃ মণ্টেসরি খুবই স্রফল পেয়েছেন । 

Non-phonetic language যথ। ইরাকি, ভাচ ইত্যাদি ভাষ। শিক্ষার 
ক্ষেঞ্জে এই পন্থা অবলম্বন করে শিক্ষাদান চালান একটু অস্থবিধাঞ্জনক। কারণ 
শব্দের প্রত্যেকটি অক্ষরের ধ্বনি যোগ করলে প্রাধিত ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় 
না। সেই ক্ষেত্রে উল্লিখিত পক্ধতিতে শিক্ষাদান অসম্তব। কিন্ত নিম্দিষ্ট 
বয়সের শিশুদের ভ্রল্কু লেখার সময়ে অক্ষরের ধ্বনি-শিক্ষ। কোন গতিকে কাজে 
লাগাতে পারলে কাজ সহজ হবে, এবিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই । লেই 
কারণে non-phonetic language-এও এ বয়স-সীমার উপযুক্ত যে সমস্ত 
Phonetic শব্দ আছে, তার একটা সংকলন করে, সেই শস্দবের সমাস্তরাল 
খেলনার সাহাচষ্য এ এক নিয়মে কিছু শব্দ শেখান যেতে পারে। একবার 
পড়ার আগ্রহ জাগ্রত করতে পারলে পরবর্তী সময়ে non-phonetic 
শব্দগুলি শিক্ষার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হবে না! বলেই ভাঃ যণ্টেসকির মত । 

বন্ধ জ্ডানেন্দ্রিয় সমূহের পরিচালনা শিক্ষার পর লিখন ও পঠন শিক্ষা 
এবং সর্ব্বশেধে আসবে অস্ক শিক্ষ।। লিখন ও পঠন শিক্ষণ ব্যাপারে ডাঃ মণ্টেলরি 
যতটা স্বকীদ্ৰতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, অক্ষ শিক্ষাদান সম্পর্কে 
ততটা মৌলিকত্বের দাবী তিনি করতে পারেন না । শিশুদের এমন ফতক- 
খুলি ডিড্যাকটিক এযাপানেটাস দেওছা হয়, যেখানে সংখ্যা গণনার প্রত্নোজন হঘ, 
যথা--কাটঠি, গুটি সিলিণ্ডার, লম্ব। ও প্রশন্ত সিড়ি ব্লক ইত্যাদি । এইগুলির 
সাহায্যে শুধু গণনাই শিক্ষা দেওয়া হয় না, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ 
ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে । 

ডাঃ মণ্টেসরি জ্ঞানেন্সিয়ের অহ্শীলন ও 3R শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও কতক- 
স্ুুলি জীবনধারণ উপযোগী সাধারণ কর্শ্দমের ব্যবস্থাও করেছেন। যথা-_শিশুরা 
নিজেদের পোষাক পরিধান করতে শেখে, খোদ্ছা মো! ইত্যাদির কাজ 
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করে, ঘর পরিষ্কার করে, খাগ্য পরিবেষণ কি করে করতে হুয় তা শেখে 
ইত্যাদি । 
তাছাড়াও শিশুদের জন্য শারীরিক শিক্ষার ব্যবগ্থাও আছে । শিশুরা 
যাতে ভারসাম্য নক্ষা করতে পারে, তার জন্ঞ তারা একটি সরল রেখার উপর 
দিয়ে স/লি হাতে বা জলপুর্ণ পাত্ম নিয়ে হেটে যায় এবং পেছনে হেটে আসে, 
কিশ্ব। দড়ির উপর দিয়েও হেটে যান । এই সুমন্ত শারীরিক অস্ুলীলনের মধ্য 
দিয়ে শিশুদের মাংসপেশী গুলি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দেহের ভারলাম্য বৃদ্ধি পেয়ে 
থাকে। 
শাত্বীরিক অহুশীলন ছাড়াও শিশুর! অনিয়স্তরিত খেলাও খেলে থাকে, তারা 
পোষা কুকুর বিড়াল পাখী ইত্যাদি নিছে খেল! করে। তাছাড়া তার! 
বাগান করে থাকে ॥ 
ডাঃ মন্টেসরী প্রবন্তিত শিক্ষানীতি ও পক্চতি একসময় বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট 
আলোড়নের স্থষ্টি করেছিল । অন্টেলরির পূর্বক শিক্ষাবিদের! ক্রয়েবেলীয় 
পদ্ধতিতে প্রায় অভান্ত হয়ে এসেছিলেন । এমন সময় ডাঃ মণ্টেসরি তার 
শিক্ষানীতি ও পক্চতি সকলের কাছে প্রচার করলেন। প্রকৃত পক্ষে নীতি ও 
পন্ধতির দিক হতে ফ্রছেবেলীয় ও মণ্টেসরী পদ্ধতির মধ্যে ঘথেষ্ট পার্থক্য 
খাকুলেও ক্রয়েবেলীয় পদ্ধতির ক্রম পরিণতিই যে মণ্টেক্ী পদ্ধতি, এ বিষয়ে 
অনেক শিক্ষাবিদ মত পোষণ করে থাকেন । এইক্প মতাবলম্বী শিক্ষাবিদের 
দল নিললিধিত কারণগুলির উপর নির্ভর করে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন । 
প্রথমতঃ স্থলে পড়বার মত বয়সের শিশুদের চেয়ে কমবস্থসের শিশুদের অন্ত 
শিক্ষার ব্যব'্ব। ফ্রছেবেলই প্রথমে করেছিলেন, ডাঃ মণ্টেসরি সেই ধারাকে বহন 
‘করে এনেছেন মাত্র । দ্বিতীস্বতঃ ক্রয়েবেলই প্রথম শিশুকে চারাগাছের সঙ্গে 
তুলনা করে বলেছিলেন যে শিশুর মধ্যে তার ভবিস্যতের সম্ভাব)তা। লুকিছে 
আছে এবং শিক্ষাই শিশুর বিকাশে সাহায্য করতে পারে। ডাঃ ঘন্টেলরি ও 
এই নীতিতে বিশ্বাসী । তৃতীহতঃ শিশু স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং তার 
আত্মপ্রকাশের বিকাশের জন্য তাকে সর্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে 
একথা ফ্রয্েবেল বলেছিলেন, ডাঃ মণ্টেলরিও একই ধানাম্র বিশ্বাসী । 
চতুত্ধতঃ খেলার ভিতর দিয়ে শিশুর শিক্ষা যে দান! বেধে উঠবে এবিযয়েও 
ডাঃ সন্টেসরি ফ্রয়েবেলের কাছে ঝ্রণী। ভাঃ মণ্টেলরির শিক্ষা-নীতি ও 
পদ্ধতিতে স্বয়ংশিক্ষা ও স্বাধীনতা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং 
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এগুলির বীজ যে ক্রনেবেলীর পক্ততিতে দেখতে পাওয়া যার, এ বিষয়েও 
সন্দেহের অবকাশ নেই । শেষ পধ্যন্ত ফরেবেলের 0106 গুলির মধ্যে যে 
আটিল রহ ্তময় পক সম্বলিত অর্থ রয়েছে, সেগুলিকে যদি বাদ দেও যান, 
তাহলে দেখতে পারা যাবে যে ভাঃ মণ্টেলরির ডিড্যাকটিক এযাপারেটাসগুলি 
ও ফ্রদ্গেবেলেন্। 0166 গুলি প্রান একই ধরণের । এই সমস্ত দিক থেকে 
বিচার করলে দেখা যাচ্ছ যে ক্রয়েবেলীয় শিক্ষাপচদ্ধতে নীতির ক্রমপর্পিতিই 
হচ্ছে ডাঃ মণ্টেলরির পদ্ধতি ও নীতি । 

সে যাহোক, মণ্টেসরির শিক্ষানীতি ও পন্ধতেকে দেশবিদেশের শিক্ষাবিদ- 
গণ কি দৃষ্টি দিঘ্ে দেখেছিলেন এবং কি ভাবে তারা ডাঃ মণ্টেলরির 
সমালোচনা করেছিলেন, তা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে । 

Kilpatrick, Stern. Sergius Hessen ইত্যাদি হচ্ছেল ডাঃ মণ্টেসকির 
লমালোচক । Kilpacri€k ভাহ মণ্টেসরির শিক্ষানীতির সমালোচনা করলেও 
তার শিক্ষানীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে ঘথেষ্ট প্রশংসা ফ্রেছেন। তিনি 
বলেছেন যে শিক্ষার ইতিহাসে মাসুপি গতাস্থগতিক শিক্ষাপক্চতিকে ঢেলে 
সাজার রুত্তিত্বের দাবী ডাঃ মণ্টেসরি ছাড়া কম লোকই করতে পারেন। 
তিনি ডাঃ মন্টেসরির শিক্ষার্থ শিশুর স্বাধীনতা নীতির যথেষ্ট প্রশংসা করেন । 
স্বয়ং শিক্ষা-নীতি সম্বস্কেও তিনি প্রশংলমান। তিনি বলেন যে শিশু যথন 
নিজের আভিন্যুত। হতে শেখে, তখন লে-শিক্ষা তার মনে বিশেষভাবে 
ছানা বেঁধে ওঠে। ও৫₹eাn মণ্টেলরি পক্ধতিকে সমালোচনা করলেও 
মণ্টেসরির কতকগুলি ক্রিয়াকলাপকে যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তিনি 
ফ্রয়েবেলের 40865? এবং 95580501955 এর সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে 
মণ্টেসরির খেলনাগুলো নিয়ে শিশুরা বেশ স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে খেল। করতে 
পারে এবং তাতে তারা আনন্দ ও বেণী পাদ্র। তিনি মণ্টেসরির এযাপারেটাস 
জমূহের সমালোচক সন্দেহ নেই, কিন্ত সেই এাপারেটাসপ্ডলোকে একেবারে 
বাদ তেও তিনি বলেন না। তিনি বলেন যে যদি এঢযাপার্রেটাসগুলে। 
অন্যান্য খেলনার সঙ্গে ব্যবহৃত হয় এবং এাপারেটাসপ্তলোকে যদি সকল সময়ে 
শিক্ষাপ্রদ হিসাবে ব্যবহৃত না| করা হয়, তাহলে ওগলোকে বাদ দেওয়ার 
কোন প্রশ্ন আসে না। যদি এ্যাপারেটাসগুলোকে প্রধান শিক্ষাপ্রদ বন্ড 
হিনাবে ধরা যায়, তবেই ভার আপত্তি । রাশিদ্রান দার্শনিক Sergius 
Hessene Stern-এর মত মণ্টেসরির সমন এযাপারেটাসগুলোর বিরুদ্ধাচরণ 
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ক্রেন ন!। তাহলে দেখা যাচ্ছে ডাঃ মণ্টেলরির সমালোচকগল তাল 
শিক্ষাপন্ধতিক্ে গ্রহণ না করতে পারলেও আংশিকভাবে গ্রহণ করতে-প্রন্তুত । 
এদিকে Kilpatrick মণ্টেলর্রির practical  555£5$5শগ$লিকে ঠিক 
মেনে নিতে পারছেন ন।। শিশুর) Dressing fraঢদৌe নিয়ে কাজ কনে 
থাকে, Kilচaচri€k এই জাতীয় কাজকে জীবন যাআম পরিপন্থী বলে বলেন । 
ঘে সব practical eহer<i5€ ঠিক জীবনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, সেই 
eদerCi5€ শুলিই শিশুর পক্ষে উপযুক্ত বলে তিনি বলেন। তারপর 
খেলব didactic activities-এর বাবস্থা আছে, লে সমস্ত activi বুদ্ধিমান 
শিশুদের পক্ষে একান্তই সহছ বলে তিনি মনে করেন, কারণ সে সব শিক্ষাপ্রদ 
খেলায় একবার সমস্ত সমস্ত! সমাধান হয়ে বাবার পর শিশুরা আর তাতে 
আগ্রহ প্রকাশ করে না। জ্ঞানেজ্রিয়ের ব্যবহার শিক্ষা সন্বস্ধে যে সব 
এাপারেটাসের ব্যবস্থা ডাঃ মণ্টেলরি করেছেন, তারও সমালোচনা করে 
Kilচনtrick৮ বলেছেন যে, শিশুর আবেষ্টনীতে এমন সব জিনিষ রয়েছে 
ঘেগুলে। নিয়ে শিশুর শিক্ষা সহজে অগ্রসর হতে পারে, তার জন্য কত্রিম ও 
মূল্যবান এঢাপারেটাসের কোন প্রম্মোজন নেই। তিনি বলেছেন “I 
€ sensory apparatus ) presents a limited series of activities, 
formal in character and very remote from social interests 
and connections”. তিলি আরও বলেন ঘে এমন সন্ধীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে 
যে সমন activiচyর ব্যবস্থা কর! হয়েছে, সে সমশ্ড activity সাধারণ শিশুরও 
মনের খোরাক কোটাতে পারে না॥ ১6575 প্রাছ একই কথা বলেছেন । 
তিনি cylindrical 355505গুলো সম্বন্ধে বলেছেন হে, যখন শিশু একবার 
সিলিগারগুলো ঠিকমত বসাতে পেরেছে, তখন তার আগ্রহ আর সিলিও।নের 
মধ্যে সন্গিবেশিত থাকতে পারে ন।। 
ডাঃ মণ্টেসরি প্রবন্তিত পদ্ধতিতে সমালোচকগণের সবচেয়ে বড় আপুড়িঃ 
শিশুর কল্পনা বিকাশের বাবস্ব। নিয়ে । এই শিক্ষা ব্যবস্থায় কল্পনার 
স্বান একেবারেই নেই । Hes55ৎn এই সম্পর্কে বলেন যে, সকল নctivity-র 
মূল হুচ্ছে কল্পনা এবং শিশুর অস্ত£প্রকূতি ও বহিঃপ্রক্ততির ক্রম বিকাশের 
জে শিশুর খেলা কশ্মে ক্ূপাস্তরিত হছ। শিশুর কাছে একমাত্র activity 
হচ্ছে খেলা এবং মণ্টেসরি এই কজনা প্রস্থত খেলারই শ্বাসরোধ করতে 
চেম্বেছেন। ভাঃ মণ্টেলরি কল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ক্ূপকখার 
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গল্প স্গদ্ধেও বিরূপ । 


তিনি রূপকথার গল্প শ্িশু-বঘসের অঙ্গপযোগী 
বলে যনে করেন। 


এ বিষয়ে তিনি রুশোর সঙ্গে একমত । রুশে। বলেন 
বে, বদ্ুস্বদের কাছে কল্পনার প্রকাশ চলতে পারে কিন্ত শিশুর। জানবে 
শুধু নির্গলিত সত্য । ভাঃ সণ্টেলসরিও এই মতে বিশ্বালী। তাছাড়া 
ডাঃ মণ্টেদরি হচ্ছেন স্বয়ংশিক্ষার পোবক । ক্কপকথা শিশুদের কাছে 
বলতে হুলে প্রয়োজন শিক্ষিকার উপস্থিত। শিক্ষিক বাদ শিশুদের 
প্রত্যক্ষ সাহায্য বেশী করেন তাহলে শিশুদের 'স্বয়ংশিক্ষ। ব্যাহত হুবে। 
এই কারণে রূপকথা মন্টেসরি পদ্ধতিতে স্বান পাছ নি। মনন্তত্বের 
দিক হতে শিশুদের প্রয়োজন বাস্তবের সঙ্গে বিশেহ যোগাঘোগ সংরক্ষণ 
কর! । তাই বন্দি হন তাহলে শিশুদের কাছে কতকগুলি অবাস্তব 
কল্পনা প্রস্থত অলীক ও অসত্য কাছিনী উপস্থিত না করাই ভাল। 

ডাঃ মণ্টেলরির সমালোচকপণ কিন্ত তার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত নহেন। 
তারা বলেন খে বদি শিশুর কল্পনা শক্তিকে খর্ব কর! হয় তাহলে শিশুর 
বিকাশ ব্যাহত হবে। 


ক্রমশঃ 


8 

* ‘আমরা সব-কিছু পারব’ এই কণা সত্য ক'রে বলবার শিক্ষাই 
আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে__এ কথা 
তুললে চলবে না। আমাদের বিস্তালয্বে সকল কর্মে সকল ইজ্দ্রিঘ্মনের 
তৎপরতা প্রথম হতেই অঙ্ুণীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর 
কর্তব্য বলে মনে করতে হতে ।”" 


-_রবীন্দ্রনাখ 


স্রীমস্ভগবদগীত। 


€পুর্ববাহবৃদ্তি ) 
োড়শোহত্যাক্সঃ 


আন্যোইভিজনবালশ্রি কোহন্যোহত্তি সদৃশো ময়! । 
বক্ষে দাহ্টামি মোদিব্য ইতাজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৬।১৫ 

জ্দাঢ্য: অস্মি [ ধলাঢ/ আমি ] অভিজলবান্‌ অশ্মি [ আমি মহাস্থুলীনের 
বংশে জাত ] ( অতএব ) কঃ অন্তঃ অন্ডি [ অপর কে আছে 7] সদৃশ ময়া 
(আমার মত ], যক্ষ্যে (ফলাহুষ্টান জ্বার! অন্যকে অভিনব করিব ] ইতি 
[ এইক্কপে ] অজ্ভানবিমোহিতাঃ [ অজ্ঞান হারা বিবিধ প্রকারে মোহিত; 
অন্সুরদের যজ্ঞ করা, দান করা সব-কিছু কাম ভোগের প্রয়োজনেই ; কিছু 
কিছ লৌকসেবার আচরণের মুথোস না রাবিলে জনসাধারণকে ঠকাইয়া 
শোষণ সকলভাবে অব্যাহত রাখ) যায় না, তাই তাহারা যাজ্জিক, তাই তাহার! 
দানী ]। 

আমি ধলবান, সৎকুল আত, কে আমার সদৃশ? আমি ফল করিব, 
দান করিব, আনন্দ ভোগ করিব, এই প্রকার অন্ঞানের হার! বিমোহিত হইয়া 
থাকে 1১৬।১৫ 

অলেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ । 
প্রসক্তাঃ কামভোগেবু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬।১৬ 

অলেকচিতবিদ্রাস্তাঃ [অনেক মনোরথযুক্ত ; সামঞ্রস্তুহীন, পরষস্পর- 
সংঘর্ষমন্ত, অনেক চিত্ত-দ্ধার! বিভ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ ] ( অতএব ) মোহজালসমাবৃতাঃ 
[বিভ্রান্তি জনিত বিশ্বব্যাপী মোহময় জালহা ঘা! স্ম)ক্ক্ূপে আবৃত হইস্থা, দিক 
বিদিক্‌ হারাইয়া। যেমন স্ুত্রময় জ্বালছার! আবৃত মৎন্ডের অবস্থা হয় ] 
প্রসক্তাঃ [ অভিনিবিষ্ট হইয়া ] কামভোগেষু [ কামভোগ সমূহে ; সেখানেই 
আটকাইছা গিয়া বিশ্বের অভিসম্পাত মাথায় লইয়া ইহার। পাপের ভর! 
ভারী করে ] পতন্তি [ পতিত হছ] নরকে অশুচেো। [ অশুচি নরকে পতিত 
হয়; ত্র স্বার্থ ও বিশ্ব স্বার্থের ভেদ করিয়া যে অশুচির পুজা লে প্রবর্তন 
করিশ্বাছে, সেই অশুচিরই ঘনরূপ অন্ধকারময় স্থান সে পাইবে । 


শ্রাবণ, ১৩৬২ ] আমন্তপবদঙ্গীতা! ৪৩ 


চিত্ত তাহাদের অনেক মনোরখথে বিভ্রান্ত, তাহার! মোহজালে সমাব্বতঃ 
তাহার! কাম ভোগে আসক্ত হইয়! শুচি নরকে পতিত হুর (১৬১৬ 
আত্মসন্তাবিতাঃ শুক্ধা ধনমানমদান্থিত12 । 
যজস্তে নাম্ঘজ্রৈন্ডে দস্ডেনাবিধিপূর্বকম্‌ ॥১৬৷১৭ 
আত্মসভ্ভাবিতাহ [ হামবড়। ভাবযুক্ত, নিঞ্জের দ্বারাই নিজ সম্ভাবিত, 
সন্মানিত হুইয়া ] (অতএব) স্তন্ধাঃ [ অনঅ ]} ধনমানমদান্বিতাঃ [খল 
নিমিত্ত মান ও দারা অস্বিত হইছা ] ঘজস্তি [ভূত যজ্ঞকে যজন করিয়। 
থাকে ] লামঘলৈ: [ নামমাত্র ব্লগার, কার্থযতঃ যজ্ঞত্থারা নহে; অর্থাৎ নিজের 
নাম বাড়াইয়া ভোগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার হীন উদ্দেশ্যে ভূতসমূহকে কিছু 
কিছু বিলাই দিবার দুষ্ট অভিসন্ধি লইয়া ] দম্তেন [ ধর্ম্মধ্বজিত্বতথার।, কৈতবের 
আশ্রয়ে | অধিধিপূর্ববকম্‌ [ সত্য বাস্তব যন্ত করিতে হইলে সেবান্ধপ যে বিধান্‌ 
বিধি বা ফৌশল অবলম্বন করিতে হয়, সেই সেবা বুদ্ধিকে পূর্ব্বে স্বীকার না 
করিঘা] 
নিজের হারাই নিজে সম্মানিত, অন, ধনমান মদযুক্ত হুইয়! ইহারা দণ্ড 
ত্বার! অবিধি পূর্ববক নামমাত্র যজ্রঞন্বার! যন করে ১৬1১৭ 
অহঙ্কার, বলং দর্পৎ কামং ক্রোধ সংশ্রিতাঃ ৷ 
মামাত্মপরদেহেবু প্রদ্বিধস্তোহভ্যস্থয়কা: 0১৬।১৮ 
অহক্কারৎ [বিস্তমান ও অবিন্তমান গুণসমূহকে নিজের মধ্যে আরোপ 
করিয়া লিআকে তত্বিশিষ্ট্রপে ভাবলাই অহঙ্করণ, অহঙ্কার; এই অহঙ্কার 
পুরুষোত্তমোহমন্মির্ূপে ফুটিঘা উঠিলে, দিবাজ্ঞানময় হুইজে সমগ্র পুরুধোত্রমগুণই 
তাহাতে সঞ্চারিত হয়; পক্ষান্তরে িথ্যাজ্ঞানমণ্ধ হইলে তাহাই সর্বপ্রকার 
অনর্থের মূল হইয়া! থাকে ] বলং [ কামরাগযুক্ত, পরা ভিভবসমর্থতা, প্রাণশক্তি ] 
দর্পৎ [ স্বাধিকারমত্ততার ফল স্বব্ূপ অন্তের অধিকারকে চাপিমা রাখিবার 
মনোবৃতি, বাহার উদ্ভব হইলেই লোক ধৰ্ম্ম ত্যাগ করে) কামং [ আস্মেন্িম প্রীতি 
ইচ্ছা ] ক্রোধং [ভ্ুঃখ ও হুঃখহেতুর উপর মনের প্রতিকূল বৃত্তি ] সংশ্প্রিতাঃ 
[এই সকল দোষকেই আশ্রস্থ করিয়া] আত্মঘপরদেহেষু [ পুরুষোত্তম দেহে 
আত্মদেহ, পর-দেহের একাস্ত ভেদ ন! থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানের ফলে বে 
আত্মদেহ ও পরদেহ বিভাগ আসিদ্র। পড়িয়াচ্থে, সেই বিভাগকে মানিছ! লইয়া 
আত্মদেছে ও পরদেহে ] মাং [ আমাকে ] প্রন্ধিহস্ত: [ প্রকটন্ূপ ছেবকানী $ 
আমার প্রক্ষ্ট শাসন চলিতেছে প্রতি দেহকে বিশ্বদেহে গড়িবার এবং এইরূপ 


৩৯৪ উজ্জল ভারত [৮ম বর্ষণ ৭ম সংখ্যা 


প্রতি বিশ্বদেহগুলিকে সংহনন করিবার আশা লউম্া। যে নিজের দেহকে 
বিশ্বদেহ হইতে বিচ্ছিত্র করিয়া লউল, সে তো আমার আশাদই বাদ সাধিল, 
আমারই শাসন উল্লস্ঘমন করিল, আমাকেই বিদ্বেষ করিল ] অভাাল্থয়কা: 
[ গুণে দোষ দর্শলই অস্মুয়। ; যাহারা আমার পথ, ব্রহ্ষপথ, বিশ্বপথ ধরিয়। না 
চলিয়াছে আমার উপর তাহাদের আর অন্দর অস্ত লাই। তাহারা 
আমার হাতে গড়। এই বিশ্বকে মাথার ফাদ বলিয়া কতই ন! ইহাকে 
অন্য! প্রদর্শন করে। বিশ্বে যাহাদের বিশ্বাস লাই, তাহাদের কৃষ্বিশ্থাসের 
মুল্য কি? ] 

তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধের আশ্রয় লইয়া থাকে ॥ 
তাহারা নিজদেহে ও পরদেহে আমাকে বিদ্বেষ করে, তাহার! আমার মার্গ 
অঙুশরণকারীদের অন্য করে। ১৬১৮ 

তানহং দ্বিবতঃ ক্রেৱান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌ । 
ক্ষিপামাজ্শ্বযমশুভানাস্থরীঘে ব যোনিযু ॥১৬৷১2 

তান্‌ লেই সব সন্মাৰ্গ-প্রতিপক্ষকৃত ] অহম্‌ দ্বিঘত: [ আমাকে ও আমার 
বিশ্বকে, আমার সাধুগণকে ব্বেযকাযী } ক্রুরান্‌ [ক্র ] সংসারেযু [ অস্থয়া- 
বিদ্ধেবের ফলে নরকক্ূপে পরিণত সংসরণমার্গ সমূহে ] নরাধমান্‌ [নরাধমগণকে ] 
ক্ষিপামি [নিক্ষেপকতে ] অজশ্রম্‌ [অনবরত ] অ্শুভান্‌ [অশুভকর্ম্ম কারিগণকে] 
আস্গরীযু [ ক্ররকর্শ্মপ্রধান ] যোলিবু [ ঘোনিতে। এই ক্ষেপপই কাটা 
দিয়া কাটা তোলা । “থে যথা মাম্‌ প্রপদ্চন্তে তাং ভ্তথৈব ভজ্ধামাহম্‌ ৷’ ] 

সেই সকল বিঘ্েষপর ক্রুর নরাধমদিগকে আমি সংসারপথে আন্মরী 
যোনিসমূহে অনবরত নিক্ষেপ করি । ১৬1১৯ 

বআহ্করীহ ঘোনিমাপরা। মূঢ়া আন্সলি জন্মলি । 
মামপ্রাপ্যৈৰ কৌস্তেশ্ব ততো যাল্তযধমাং গতিম্‌ )1১৬1২৯ 

আন্রীৎ যোনি আপছাহ [ আহ্বরী যোনি প্রান্ত ] যুঢাঃ [ অবিবেকী হুইয়া] 
ঝন্মনি জন্সনি [ প্রতি জন্মে অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকারের মধ্য দিপা 
একান্ত আসহ্বরী লম্পদের বিষম ফল আস্বাদন করিতে করিতে ] মাং 
অপ্রাপ্য [ আমাকে না পাইঘাই, আমার ন-ক্কপের তত্ব জানিতে জ্বানিতে ] 
হে কৌস্তের্ ততঃ [ সেখান হইতেও ] ধাস্ভি [ প্রাপ্ত হয়] অধযমাং গতিৎ 
[ নিকৃষ্টতম গতি, চরম অধোগতি । যে যেমন পথ চায়, তাহাকে সেই পথের 
‘অভিজ্ঞতার ভিতর দিপা ঘুরাইন্সা আনাই সৃষ্টির কৌশল । ] 


শ্রাবণ, ১৩৬২ এমন্ধগবদদীতা 


তে কৌস্তেয়, জন্মে জন্মে আস্ুরী যোনি প্রাপ্ত হুদ, এই মূঢ়গণ আমাকে 

না পাই তাহ! হইতেও অধম্যপতি প্রাপ্ত হয়।১৬,২- 
ত্রিবিধং নরকন্তেদৎ হ্বারং নাশনমাস্মনঃ ৷ 
কামঃ ক্রেধ'্থ! লো ভতন্যমাদে তত্র ত্যন্দেৎ ॥১৬৷২১ 

(সকল আস্থরী সম্পদের সংক্ষেপ করিয়া এই শ্লোক বল! ছইতেছে। 
ব্দাসুরী দম্পদের ভেদ অনস্ত হলেও সবগুলি যাহাদের অন্তত, ঘাহাদের 
ছজম করিতে পারিলে সবগুলি আপনা আপনি হজম হউম্ব যা, তাহ! বলা 
হইয়াছে ) আিবিধং [তিন প্রকার) নরক্স্য [ নরক প্রাদিতে ] ইদং দ্বারম্‌ 
[ এই ছার ] নাশনং [ নাশক্র ] আত্মনঃ [ নিজের; ঘেরে প্রবিষ্ট হইলে 
লিজের কাছেই নিহতের অদর্শল হই পড়ে, নিতআর স্বন্তপবিস্থিতি উপস্থিত হুয় ] 
(সেই ছার কি কি?) কাম: ক্রোধঃ তথা ( সেইরূপ ) লোভঃ [ মদল- 
মোহন পুরুষোদ্তম-স্পর্শ বঙ্গচিত কাম ক্রোধ লোভ] তম্মাৎ [অতএব ] 
এতৎ আয়ং [ এই তিনটা) তাজেৎ [ত্যাগ করিবে অথাৎ আমার মধ্যে 
আমিময় হইয1 আত্যনি অবরুদ্ধ ০লৌরত হভছা হজম করিবে ।] 

কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনডী আত্মার অপর্শলের কারণ-্বন্ুপ নরকের 
দ্বার; অতএব এই তিন্টাঞে ত্যাগ করিবে 1১৬।২১ 

এটিতহিমৃক্তঃ কৌন তমোত্বারৈস্রিতিনরঃ ) 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো বাতি পরাৎ গতিম্‌ ১৬২২ 

হে কৌস্ডেছ তমোদারৈঃ [ ছুঃখমোহাত্ক ‘নরকের গার" বলিয়1 প্রতিভাত 
যে কামাদি ] এতৈঃ ত্রিভিঃ [এই সেই তিনটী বার হইতে ] বিদুক্তঃ নরঃ 
আচরতি [আচরণ করেন ] আত্মনঃ [নিজের ] অ্রিগঃ ততঃ | সেই আচরণের 
ফলে ] যাতি [ প্রাপ্ত হয় } পরমাৎ গতিৎ [ পুরুযষোত্তম-পতিত ] 

হে কৌস্তেম্, তমোত্বার এই তিনটা হইতে মুক্ত নর নিজের শ্রেয় আচরণ 
করেন, এবং তাহার ফলে পরমা গতি লাভ করেন । ১৬1২২ 

হঃ শাস্রবিধিমূৎস্থজা বর্ততে কামকারতঃ । 
নস সিন্ধিযমবাপ্রোতি ন স্থখহং ন পরাৎ গতিম্‌ ৪ ১৬২৩ 

(এই সকল প্রকার দৈব-আন্থর সম্পদ নির্ধারণ ও শ্রেছ আচরণের মূলস্থত্র 
রহিঘাছে স্থষ্টিতে কৌশলক্ূপে অছস্থাত পুরুযোতম শাস্রে ; এই শান্তর ছাড়া 
এই বিশ্বের উপাধিবিধুর সহজ তত্ব নির্ভার্ণ আর কিছুতেই হুইতে পারে না, 
তাই বলিলেন ) যঃ [বে অল] শাস্রবিধিম্‌ [হই স্থষ্টি এবং স্থষ্টির প্রতি 


হু উজ্জল ভারত [লস বর্ধ, ৭ম সংখ্যা 


ধারার যখ্যে অঙ্থন্থ্যত উপাধিবিধুর সহজ সম্বস্ছ নির্পণচের যে সর্ববগুণমঘ,। নিগুণ 
পুরূযোভ্ভম-শান্্রকৌশল, সহজ শাস্বকৌশল, তাহার বিধান ] উৎ্স্জ্য [ *সহজ+ 
হওার ফলে বুদ্ধিতে লাগ না-পাইছা, ছাড়িঘা» কাজেই অনাদর করিয়া, অর্থাৎ 
নিগুণ শাস্তকে ভাঙ্গিছ! টুকরা টুকৃর) করিয়া সত্বগুপ শাস্ত্র, রজোগুপ শান্স বা 
তমোগুণ শাসন, এক কথাছ সম্ুণ শাস্ত্র গ্রহণ করিমা। পুরুষোত্তম-কৌশল 
আনিঘা চলিলেই এই স্বষ্টি হয় নিগুণ? তাহ! পরিত্যাগ করিল! চলিলেই স্ষ্টি 
হয় সগুণ ] বর্ততে [পথে চলিতে থাকে] কামচারতঃ [ যথেচ্ছ ; পুরুযোত্তমাচরণ 
ছাড়িয়া একাস্ত খেয়ালের বশে পুরুবোতম-মান্ডা উলজ্বন করিয়!] সঃ [লে] 
সিদ্ধিং [ পুরুষার্থ যোগ তা ]ন আপ্রোতি [প্রাপ্ত হয় না] ন স্থথং [ন্থখও 
নহে ] পর্াং গতিং [ স্বর্গ বা মোক্ষ কিছুই পায় না]। 

যে জন সহজ পুরুযোশুম শাস্ব বিধিকে পরিত্যাগ কারয়া নিজের খেয়ালে 
চলিতে থাকে, তাহার সিন্ধি লাভ হয় না, সে সখ পান্থ না, পর! গতিও লাভ 
করে ন! । ১৬২৩ 

তশ্মাৎ, শাস্থং প্রমাণং তে কাধ্যাকার্খ/ব্যবস্থিতৌ । 
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্ং কর্ম কর্ত,ম্মিহাহলি ॥ ১৬২৪ 

ইতি ভ্রমন্ভগবদনীতা-স্থপনিবংস্থ ত্রক্ষবিস্তায়াং যোগশাশ্বে একুঞ্চার্্ছন 
সংবাদে দৈবাস্থর সম্পছ্িভাগ ঘোপে! নাম যোড়শোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত) 

তন্মাৎ [সেই কারণে ] শান্তর [ নিগুণ সহজ পুরুষ্যেত্তম শাস্র, একদেশিক 
আীবস্থষ্ট শাস্ত্র নয় ] প্রমাণৎ [ প্রমাণ ] তে [ তোমার ] কাধ্যাকাধ্য ব্যবস্থিতো 
[পর্ব ওহৃতম পুরুষোত্তম শান্ধ বিধানের সহিত মিলাইয়। কি কতখানি, কোন্‌ 
মাত্রায় কোন্‌ কৌশলে করা এবং না কর) কর্তব্য, তাহার ব্)বস্থায়]+ 
€ অতএব ) জ্ঞাত্বা [ বুঝিগা ] শাগ্রবিধালোক্তম্‌ [ পুরুষবোত্তম শাস্ত্র কৌশলের 
বিধান বারা উক্ত ] কর্্থ [ পুকুবোতম কর্শ্ম ] কর্তূস্‌ [ করিতে ]ইহ [ এই 
কম্মাধিকার ভূমিতে ] অর্ছুসি [ প্রবৃত্ত হও ]॥ 

এই কারণে কোন্টী কাধ্য এবং কোন্টী অকাধ্য তাহার ব্যবস্থা বিষয়ে 
পুর্ুবোত্তম শান্ত্রহ প্রমাণ; অতএব শাস্ব বিধানের দ্বারা উক্ত পূরুষোত্তম কম্ঘ 
এই কৰ্শ্মাথিকার ভূমিতে করিতে প্রবৃত্ত হও । ১৬২৪ 

বোড়লাধ্যছের ভাত্যাক্বাদ সমাপ্ত । 


সণ্তদশোহ ধ্যায়ঃ 
অৰ্জ্জুন উবাচ 


যে শাস্ত্রবিধিমুংস্থঞ্জা ঘদ্ন্তে শ্রন্থয়ান্বিতাঃ | 
তেষাং নিষ্ঠ; তু ক! রুষ্ং সব্বনাহে! রজত্ম১ ॥ ৯৭১ 

( পুরুধোত্তন-স্থুটি-কৌশল কূপ শান্ত্রবিধান মানিয়। চপিলে এই স্ষ্টিই হয় 
নিগুনা, এক, অখণ্ড পক্ষান্তরে তাঃ! ত্যাগ করিয়া সপ্চণা শ্রন্ধার আশ্রয়ে 
পথ চলিলে এই স্প্তিই যে কেমন করিয়! টুকৃরা টুক্র! হইয়। পরস্পরম্পন্ধা 
গুণমদ সগুণ অসংখ্য জগতের স্ষ্টি করে, তাহাই উপলব্ধি করিবার সুজ 'তশ্মাং 
শা রং প্রমাণং তে’__এই বাক্যের মধ্ো পাইয়। অৰ্জ্জুন জিজ্ঞাল। করিতেছেন ) 
যে যাহার! ] শাস্রবিধিম্‌ [ সর্ববনুণমদ্র, নিগুল, সহজ পুরুষোত্তযশাস্ত্র-বিধান ] 
(যাহা “সহজ'', তাহাই যে সৰ্ব বুদ্ধির চরম মীমাংসা, ইহ! রাগধ্েষে শুরের 
বুদ্ধি ধারণ! করিতে পারে ন!। সহংজের উপর তাই বুদ্ধিমানদের একট! 
স্বাভাবিক অনাদর রহিছ্ছাছ্ছে। পুক্রযোত্তম-বিধান ত্যাগের গোড়ায় সরহিঘাছে 
বুদ্ধির অভিমান । “ছুল্লভা সহুজ্াবপ্ৰ। সদণ্ডরোঃ করুপা২ বিনা” )) উতৎস্থজ্য 
[নিগুণ শ্রদ্ধার স্তর ত্যাগ করিছা ] যজন্তে [বিশেষ কোনও গুণের প্রতি 
শ্রদ্ধা লইছ। ভ্রীবনধজ্ঞ চালাইতে থাকে ] শ্রন্ধঞ্রান্বিতাঃ [ বুহ্ছিব্যবহার দর্শন. ও 
কেবলাচার-প্রামাণ্য হেতু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়। ] তেধাৎ [ তাহাদের ] লিষ্ট [লিষ্ট] 
তু [ পক্ষাস্তরে ] কা [ কিক্কস ? ] হে রুষ্ণ, সব্বম্‌ [ শেষ [নিষ্ঠা ক সাত্বকত৷ ] 
আছে! [ অথব। ] রজঃ [ রাজ্সী ] ( অথবা ) তমঃ [ তামদা 3 । 

অৰ্জ্জুন বলিলেন-_হে কৃ্চ, যাহার! পুরুষধোত্রম শাস্তর-বিধান পরিত্যাগ 
করিছ। গতানম্গতিকভাবে শ্রন্ধাণুক্ত হইয1 জীবনযন্্র সম্পল্প করেন, তাহাদের 
নিষ্ঠ। কিরূপ ? তাহ) কি সাত্বিকী, কিন্বা রা্রলী, কিন্বা তামসী । ১৭১ 

শ্ভগবান্‌ উবাচ 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রচ্ধ) দেহিনাং সা স্বভাবজ। । 
সান্বিকী রাজ্সী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ১৭২ 

ভীভগবান উবাচ-__ সামান্চ-বিবন্ষক অঞ্ছুলেন প্রশ্রকে ভাগ করিছা 

শ্রভগবান বিশেষ ভাবে বলিতেছেন ] ত্রিব্ধা [ তিন প্রকার ] ভবতি শ্রদ্ধা 


৩৯৮ উজ্জ্রলভা বত [৮ম বর্ষ, পম সংখ্যা 


[ঘষে শ্রন্তার সঙ্বক্ষে তুমি প্র করিতেছ ] ছেহিলাৎ [ দেহবানদের ] € সেই 
শ্রন্ছ! ) স্বভাবজ্ছা [ স্বভাব হইতে জাত ; “জক্মান্মরকুতো ধর্ম্মাদিসংস্কারে!। মরণ- 
কালে অভিব/ক্তঃ স্বভাব উচাতে*- পুর্বব জন্মে যে সব ধর্ম্মাদদি সংস্কার উৎপল হয় 
এবং বাহ! পূর্ববর্তী দেতের বিনাশ কালে অভিবাক্ত হয়, সেই সংস্কার বিশেষই 
স্বভাব । এই স্বভাবকেও পুরুষোত্বম-স্বভাবে গড়িয়া তোলা বাইত, যদি 
সর্ববজন্মের মূল পুক্তযোত্তমই জন্মের মূলে আছেন বলিছ! দিব্য্তান অস্মিত, 
জন্ম সম্মূল, উর্চ্ধমূল ও পুরুযোত্তমমূল বলিয়া উপলব্ধ হুইত । উর্দ্ধমূল না 
হইতে পারার ফলে পুর্ববজন্মের ধর্শ্মাধৰ্শ্ম-সংস্কারই কাণ মলি! কশ্থে প্রবৃত্ত 
করাইয়াছে এবং সেই প্রবৃত্তিই তিন প্রকার হইব! ফুটিয়া উঠিতেছে ] সাব্বিকী 
[ সত্মগুণ হুটতে উৎ্পন্র] কাজ্জসী চ এব [ এবং রজাগুণ ভইতে উৎপন্ন ) 
তামসী চ ইতি [ এবং তমোগুণ হুষ্টতে উতৎ্পপ্ত ] তাং শৃণু সেই ত্রিবিধ শ্রক্চা 
বলিতেছি শ্রঘণ কর ] ( জমন্তাগবত চতুব্বিধ অরন্ধার কথা উল্লেখ করিঘাছেন। 
পুকুযোত্তমভাব যথন ভ্তীবের স্বভাবে অবতরণ করেন, তখন বে শ্রদ্ধা উৎপল 
হয়, সেই শ্রন্ধাই নিগুণা 7 “পান্িক]াধটাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্্শ্রন্ধা তু রাজসী । 
তামস্ষধৰ্শ্দে যা রক্ষা ম্সেবাঘ্ান্ত নিগল।”_ ভাগবত ১১৷২৬৷২৭৷ আধ্যাত্মিক 
শ্রদ্ধা সাত্বিকী, কর্ধশ্রন্তা রাজসী, অধর্শ্বে শ্রন্তা তামসী এবং অৎসেবা শ্রদ্ধা 
কিন্ত লিগুন ; গীতা যেখানে যেখানে তিনটী শুর দিয়াছেন, ভাগবত সেই সেই 
স্থানেই চারিটী স্তরের উল্লেখ করিঘাছেল )। 

-স্রভগবান বলিলেন_ প্রাণিগণেক্ স্বভাবজ্ঞাত শ্রন্ধা ড্রিবিধ হুইয়| থাকে 
__সাত্বিকী রাজ্সী ও তামসী । সেই শ্রদ্ধার বিবদদ বলিতেছি, শ্রবণ কর ) ১৭২ 

সত্বাচ্থন্ধপা সর্ববস্ত শ্রন্ধা ভবতি ভারত । 
স্রস্ধাময়োহ য়ং পুরুবো বে! হচ্ছ দ্ধ: স এব সঃ ॥ ১৭৩ 

(সেই ত্ৰিনিধা শ্রন্চাই ) সত্বাহুর্ূপা [ বিশিষ্টসংস্কারোপেতাস্ব:করণক্ূপা ] 
সর্বশ্ক [ সব প্রানীর ] শ্রদ্ধা ভবতি [ শ্রদ্ধা তম] ভারত ( তাহা হইতে বল? 
চলে ঘে ) শ্রক্ষা ময় £ অয়ং পুরুষঃ [ এই সংসারী পুরুষ শন্ধাময় ] (কি করিয়া 
সে শ্রন্ধাময় হইল?) যঃ [ যিনি ] যচ্ছ জব: [ যেরূপ শ্রন্ধা যাহার ] সঃ এব 
[ তচ্ছ স্বাহ্ুর্ূপই ] সঃ [ সেই জীব ]। 

হে ভারত, সকলের শ্রস্থাই পূর্বজন্মের সংস্কারে যুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ 
হইছা খাকে । পুরুষ শ্রস্ধামত, বে পুরুষ যাদৃশ শ্রদ্ধা সমন্বিত, সে তাহারই 
অনুরূপ হর । ১৭৩ 


শ্রাবণ, ১৩৬২ ] শ্রমন্তগবদগী তা 


যজন্তে সাত্বিক! দেবান্‌ যক্ষরক্কাংলি রাজসাঃ । 
প্রেতান্‌ ভূতপণাংশ্চান্তে হজস্টে তামস! জনা: ॥ ১৭)৪ 
(লেই কারণে দেবপুআদিক্রপ কর্ণ দ্বার। লোকের কোন্‌ প্রকারের শ্রদ্ধা হল, 
তাহার অহুমান করিতে পারা যায় ) ঘজন্ডে [ পূজন করিম থাকেন ] সাখ্বিকাঃ 
[ সব্বনিষ্ঠ পুরুবগণ ] দেবান্‌ [বহু আদি দেবগণকে ] যক্ষরক্ষাংসি [ কুবের 
আদি যক্ষ এবং নৈষ্মত আদি আক্ষলগণের ] আাআসাং [রজানিষ্ঠ ] প্রেতান্‌ 
[ স্বধণথ হইতে চাত ঘে বিপ্রাদি দেহপাতের পর বাধূদেহপ্রাপ্ত হইয়। প্রেত 
ক্mপে পরিপত হয়; তাহাদিগকে ] ভৃতগণান্‌ চ [এবং সপ্তমাতৃকাদি 
ভূতগণকে ] যজন্তে [ পুজ। করে] অক্তে তামলা: জনা: [আস্ত তমোনিষ্ঠ 
জনগণ ] । 
সান্বিকগণ দেবতার পুঞ্জ৷ করেন, রাঞ্জসগণ হক্ষ ও রাক্ষসগণের, অন্য 
তামসগণ প্রেত-ভ্ৃতগপের পুঞ্জা করে ॥ ১৭9 
'অশান্্রবিছিতৎ ঘোরং তপ্যন্ডে যে তপো জনাঃ। 
দন্ডাতক্ষারসংক্ব্যাঃ কামরাগধলা স্বিতাঃ ॥ ১৭) 
কর্শযন্তঃ শরী রঞ্ণুং ভূতগ্রামমচেতসঃ । 
মাক্ষৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিস্ধাস্থরনিশ্চদ্ান্‌ ॥ ১৭/৯ 
(পুর্বে যাহারা সঞ্ুণশাস্র অবলম্বন করিয়া সাত্বিকী শ্রদ্ধা, রাজ্জলী শ্রন্ধা ও 
তামসী শ্রদ্ধার অসুজ্ূপ ধন করেন তাহাদের কথা বল? হুইয়াছে। এইবার 
যাহারা কোনও শান্ত্রীঘ্ঘ ধারা, কৌশল বা মাত্রার মধ্য দিয়! ন! গিথা ইস 
প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অশাস্ত্রীদ অতিমাত্র উৎকট, অকুশল সাখ্বিক, রাজ্জলিক 
বা তামস তপশ্যার আচরণ করেন, তাহাদের কথ! বলিতেছেন। 
আশান্্রবিহিতং [ শাস্প্রতিধিষ্ক ] ঘোরং [ নিজের ও প্রাণিবর্গের পীড্যকর 
উগ্র] তপাস্ডে [আচরণ করে] যে [বাহার] তপ: [ক্ুচ্ছনাদি ] জনা: 
[ সাত্বিক রাজ্সস বা তামল জনগণ ] € কেন এইরূপ করেন?) দস্ভাহক্কার- 
সংযুক্তা: [ দদভ ও অহক্কার দ্বারা সংযুক্ত ; বেমন শুভ্ত নিশুস্তাদি শৈত্যগণ দিব্য 
ববূতবর্ধ কাল লোকপাবন পুক্কর ভীর্থে তপস্যা করিছ্া্ছিলেন নিরাহার ও 
যতেন্দিয় হুইয়া; যেমন হিরপ্যকশিপু তপশ্ত করিয়াছিলেন। অথচ এই 
দন্ভই পুরুবোত্তম-সম্পদের অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে কি মধুর 
ভাবেই না আত্মপ্রকাশ করিল 1 মহাত্মা) গান্ধীর দম্ভও আমর! দেখিত্বাছি! ] 
কামরাগবলাস্বিতাঃ [ কাম ও রাগ কত যে বল. তাহাদ্বার। অস্থিত ] ( হিরণা- 


উঞ্ছ্রলভার্‌ত [৮ম বধ, কম সংখ্যা 


কশিপু খল তজ্জার উপাসনা করিলেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে বরও পাইলেন, 
তখন তাহার এই ভজ্জন নিশ্চয়ই সান্বিক-_'ধজন্তে সাত্বিক! দেবান্‌'-__অথচ 
তাহার এই দুক্ষর তপস্যার মুলে ছিল ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লইবাদ জন্য 
কাম রাগ বল।-__“ভগবত্যকলোন দ্বেবং ত্রাতুর্বখমহুচিজ্ঞয়ন্, ভাগবত । ৭1919 
তিরণ্যকশিপুর উগ্র তপশ্তার কথা ভাগবত বলিতেছেন__“চুক্ষভুন/হয দ্ধ স্তঃ 
সন্বীপাদিশ্চচালতভূঃ। নিপেতুঃ সগ্রহাত্ডারাঃ জঙ্ছেলুশ্চ দিশো। দশ ॥ তেন 
তপ্ত দিবং ত্যত্বা ব্ৰহ্মলোক খযুং স্থরাঃ( ধাতে বিজ্ঞীপছামাস্থর্দেবদেধ 
আগতপতে ॥+__ভাগবত, ৭1৩1914 1 কর্শদন্তঃ [রুচ্ছ, উপবালাদি দ্বারা কশ] 
শরীরস্বং [ শরীরে স্থিত ] ভুতগ্রামম্‌ [ পৃথিব্যাদি ভুূতসমূদয় ও ইন্ড্রিছগণতে ] 
অচেতসঃ [ হৃদয়হীল পুরুষগণ 3 মাং চ এব [ এবং আমাকেও ] অন্ত শরী রস্থাৎ 
[ হৃদ্দেশে স্থিত আমাকেও ; এই ভাবে আমার সৃষ্টির বিধান লঙ্ঘন করিয়। 
তাহার! আমাকে ও ভূত সমূহকে ক্ুশ করিতেছে ] তান্‌ [ তাহাদিগকে ] 
বিচ্ষি[ জালিয়। রাখ ] আস্থবরনিশ্চয়ান্‌ [ আহ্থর নিশ্চয় যাছাদের। 

যাহার! হদক্মহখীন এবং দণ্ড ও অহঙ্কার যুক্ত, যাহার! কাম বল দ্বারা যুক্ত, 
তাহার! শরীরস্থ ভূতসমূহ এবং হৃদ্দেশে অবস্থিত আমাকে কুশ করিয়া অশান্ত 
বিহিত ঘোর তপস্ডার আচরণ করে, তাগ্দীদগকে আহ্রনিশ্চন্গ বলিয়া 
জানিবে। ১৭৫-৬ ক্রমশঃ 


‘আমাদের অতীতকে নৃতন বল দিতে হুইবে, নৃতন প্রাণ দিতে হইবে। 
শুকভাবে শুষ্ক বিচার বিতর্কের দার! সে প্রাপসঞ্চার হইতে পারে না। 
যেরূপ ভাবে চলিতেছে, সেইরূপ ভাবে চলিয়া যাইতে দিলেও কিছুই 
হইবে লা। প্রাচীন ভারতের মধ্যে যে একটা মহান্‌ ভাব ছিল. যে-ভাবের 
আনন্দে আমাদের মুক্ত-হৃদয় পিতামহপণ ধ্যান করিতেন, ত্যাগ করিতেন, 
কাজ করিতেন, প্রাণ দিতেন, লেই ভাবের আনন্দে সেই ভাবের অমৃতে 
ব্সামাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলে, সেই আনন্দই অপুর্ব শক্তিবলে 
বর্তমানের সহিত অতীতের সমন্ড বাধাগুলি অভাবনীদ্ররূপে বিলুপ্ত করিয়া 
দিবে, রবীন্দ্রনাথ 


বাদলদিনে 
উই্উমনীষা দেবী 


বাদল-দিলে আগল খুলে দেখ রে চেয়ে চারিধার, 
ঘোমটা-ঢাকা আকাশখানা_ সাভার] অন্ধকার । 

মলিন আতি সকল দিশ্শি,__খরাম্ যেন নামছে নিশি, 

পবণ ধেন কার বিরহে__কেঁদে ফেরে অনিবার । 
ফুল-কাননের ফুল পরীরা--উদাস আজি বিবশ মনে, 
নিরুদ্দেশের কোন্‌ সে পথে__ঘুনে বেড়ায় কোন্‌ গোপনে । 
গানহার। আজ দিনের পাখী_-বাখে ন। তো সুরের রাখী 
বাজে শুধু বৃষ্টির তান--বর্ধাদিনের ক্ষণে ক্ষণে । 

চঞ্চল মন, উতল আকুল ছুটে চলে কোন্‌ সে পারে, 

ছটে চলে বন্দী-পরাণ-_-কোন্‌ লে সীমার অভিলারে। 
বাধন-ভাও1, কাজলী-কালো।__হারিয়ে গেছে উজ্জল-খআলে» 
মেঘ চলে কোন্‌ স্বদূর-রখে-_কোন্‌ সে স্থদূর স্বর্গ-ছারে। 
যুগে যুগে এমনি দিনে-__-০মঘদূতের রচনায়, 

শিদী সাধক অমর গাথার চিরস্তনী রচে যায়! 

অশ্র-চেজা মনের পাতায় বৃষ্টি-ঝর! ব্যাকুলতায়_ 

শাশ্বত এক স্থবর-ঝংকার--বারে বারে আসে যায় । 





চতুরঙ্গ _রবীন্দ্নাথ 
উইরেণু বিজ 


(পুর্বাহ্বৃদ্তি ) 

জামিনীর মধ্যে এই যে মর্ধাদা বোধ, এই যে স্বাতন্ত্র্য বোধ জাগ্রত হুয়েছে_ 
সেইটে পরম আনন্দের কথ্য । তাই সে স্বামীর অন্যায় ব্যবস্থাকেও মেনে 
নিভে পারে নি. শচীশের ব্যবস্থার কথা শুনেও বলতে পারে ‘আমি ঠিক 
করি নাই’ । জ্যাঠামশারের চেল! হলেও শচীশের রক্তে এখনও মধ্যধুগীর 
চিন্তাধারা দানা বেধে আছে । কিছুদিন ধরে দামিনীর নিয়ত অবস্থান 
শচীশকে তার ভক্তিরসের নিমজ্ছমান অবস্থা থেকে গুপরে টেনে তোলে, 
কিন্তু মর্যাদার মধে] লম্ব, কেননা প্রকৃতিকে সম্মান না করার চেতনা এখনও তার 
মজ্দাগত । শীবিলাল এদিক দিয়ে অনেকথানি মুক্ত ছিল, তাই সতাকে 
সতা বলে চিনতে তার তত বেগ পেতে হয় ন। 

লীলানন্দ স্বামী যে ভক্তিরসের শ্রোত বইয়ে ছিলেন, দামিলীর কাছে তার 
কোন আবেদন ছিল ল1। প্রথমতঃ দামিনী সে ধরণের মেয়ে ছিল লা, দ্বিতীয়তঃ 
সেই রসের স্রোতে বান্তব জীবনের স্বীকৃতি ছিল না। তাই ‘জোর 
করিস! দামনীর মন হইতে সকল প্রকার বাসনা-কামনার ভূত ছাড়াইবার 
জন্য পদে পদে’ বেখাযলে ওঝার উৎপাত চলিতে থাকে, সে সাধনায় আমাদেরও 
কোন সমর্থন নেই ॥ “যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটে। ছোটো 
ভাইর) উপবাসে মরিতেছে, সেই সমছ প্রত্যহ বাট-লত্তর জন ভক্তের সেবার 
অন্র তাকে নিঞের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে ৷'-__এই যেখানে বিচার, 
সেখানে সে ভক্তি রসে দামিনীর কোন আগ্রহ থাকবে না, এতে দোষের 
কিছু ছিল ন!। এদিকে শচীশের কাছ থেকেও কোন স্বীকৃতি না পেয়ে 
দামিনী ক্রমেই তার সহজ অবস্ব; হারিয়ে ফেলল, সে মাহ্ষ-লারী না হচ্ছে 
মোহিনী-নাবী হয়ে দাড়াল। নারীর নারীত্ব বন্ধনের কারণ নহ; অন্বীক্ুত 
ও অবিচারিত হতে হতে কোন খান থেকেই ব্খন সে নিজের সৎ-স্বরূপের 
স্বীকৃতি পান ন! তখন সেই শ্বীকৃতি আদাহ করবার অন্তেই লে মোছিনী রূপ 
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ধরে, আর বপনই মোহিনী ক্ষপ ধরে, তখনই লে মিখেো হয়ে যায়। দামিনী 
মোহিনী ক্ষপ ধরে" তাই তেমন হতে গেল অন্রন্দর, তেমনি হয়ে গেল অসত্য । 
‘লে জেদের পথে 1নজের স্বীকৃতি আদ।য়ের উপাছু বেছে নিল, শচাশকে ভুলিছে 
তার মন পাওয়ার জন্য মরিয়! হচ্ছে উঠল। অবশ্ত এ ছাড়। দামিনীর সম্সুখে 
পথও কিছু ছিল না। যে আবেষ্টলের মধ্য লে ছিল সেখানে কী সে করবে? 
সেদিনকার দিনে নারী পথে বেরিছে তার নিজের ভাগা নিজে স্থুষ্টি করে 
তুলবে, সে সম্ভাবনা তো! কোখাও ছিল না। নিঃসন্তান বিধবার চিরতরে 
যখন ঘর-গেরস্থালী কর! ফুরিয়ে গেল-_ _বযর়ল তার হাই-ই হোক না কেন—_ 
স্বামীপু্র নিছে তার সংসার করা হল ন! বলেই তখন তার জীবনটা শুধু 
যাবে ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে হাহুতাশ করে আব জীবনটাকে ধিক্কার দিছে 
দিছে, এই তে!? হিন্দুর স্বতিশান্র তে। নারীর জন্ত জার কোনও সন্মানজনক 
বিকল ব্যবন্ছা রাখে নি। আজ নারী পথে বেরিছ্রে পড়েছে__তার রুটি 
অরুচি স্থধোগ-স্থব্ধি। মত জীবনযাপন করবার একটু স্ুধোগ সে করে নিতে 
পারছে। সেদিনফায দামিনী তে! পথে বেরিয়ে নিজের ভাগ্যান্থেণ করার 
কথ! কল্পনাও করতে পানে নি। আজ যে পারছে সে-ও তো জোর করে_ 
হিন্দুর সমাজ-শাস্ম তো এ ব/বস্থ। তার জন্ত তৈরী করে দেয়ে নি। তাই 
ফামিনীর পক্ষে আর একটা পুরুষের মন পাওযার চেষ্টা করা কেবল যে তার 
নারীত্বের দিক দিছেই স্বডাবগত ছিল তা নয়, তার অন্ভিত্বের জন্যও প্রছোজঅন 
ছিল। এ শুধু ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ জীবনে স্বীকৃতি লা পাওয়াই 
বিকৃতি । সংসারে আজও এই-ই হয়ে আসছে । কেননা পথে বেরোলেও ঠিক 
আত্মম্ধাদা। বোধ কাকে বলে, নিজের মাহুবত্বকে অপমান না করে জীবনকে 
চরিতার্থ কর! যায় কি ভাবে__আজও সে শিক্ষ/ হিন্দু নারী পায় নি। 

ব্দাদকের নারীর পক্ষে সে শিক্ষার প্রস্বোজ্জন আছে, লঞ্ছচতো পথে বের 
হওয়া তার ব্যর্থ হয়ে যাবে ; উচ্ছ্ব্খলতা যখন কালাঘ কানায় পুর্ণ হুয়ে উঠবে, 
তখন স্বাধীনতার মুখে চুনকালী দিয়ে আবার তাকে ফিরে আসতে হবে বন্ধ 
আগলের অভ্যন্তরে । 

রসগোল্প! না খেয়ে নিরলোভী প্রমাণ করাটাই আমাদের সাধনার গীতি 
ছিল ॥ জীবনের বাস্তব আস্বাদনকে তাই দীর্ঘ দিন পযন্ত ভারতবধ ঠেকিয়ে 
ঝাখবার চেষ্টা করেছে । ‘যাহার কাম নাই, তিনিই অকামী-__ইহাই মাম্য 
স্থল বুদ্ধি ছারা বোঝে । কিন্ত ইহার দ্বারা কি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হর বে 
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মানুষটা স্বরূপতঃ নিক্ষাম ? বিকানেরু কারণ নিকটে থাকিতে ও বিনি বিক্ুুত হল 
লা তিনিই বটে বাস্তব দৃষ্টিতে নির্বিকার 1 মিষ্টান্ন দশনরূপ বোগথার। মিষ্টাহের 
সঙ্গে যুক্ত হইয়াও যিনি নির্বিকার, তিনি পরমাত্মন্তরের লিবিব কারতার বাস্তব 
স্ব্প উপলব্ধি করিঘ্াছেন॥ সামনে কিছু ন! থাকার ফলে ঘে নিব্বিকারতা, 
তাহা ব্ৰহ্মচ্গানীর ॥ কাম/বন্ত আছে এবং তাহাকে দেখিতেছি অথচ বিচলিত 
হইতেছি লা, ইহা পরমাত্মজ্ঞানের নিবিবকারতা। ইহার পর আসিবে 
কাম্যবস্তকে ‘ভোগ’ করিনা নিব্বিকার হুওয়ার শুর অর্থাৎ ডগবালের শুর” 
_ভ্রবৎ, পুরুবোতমানন্দ বিরচিত কেনোপনিযদ্‌, ভুমিকা ০/৯-।*।॥ বর্তমান 
যুগ ভগবস্তার সাধনার ঘুগ-__-রলগোজ। থেকে বহু দূরে থেকে নির্বিবকারত। 
প্রমাণ আজকের দিনের সাধন! নয়, রলসগোলাকে কেবলমাত্র দেখেও আজকের 
নিব্বিকারতা নগ্ন, রসপগোল্লার ক্ূপরসগন্ধকে সকল ইন্সিঘন্বারা আস্বাদন করেও 
যে নিব্বিকার, অচুঃত থাক! সম্ভব, এউ-ই আজতের সাধ্য বস্তু । আজকের 
যুগ-কখি রবীহ্রনাথের কঠে তাই ধ্বনিত হয়_ 

‘বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার লগ্ন 

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ । এই বন্থধার 

স্বত্তিকার পাঞ্খালি ভরি বারস্বার 

তোমার অস্বৃত ঢালি দিবে অবিরত 

নান! বর্ণগদ্ধমদ্র । প্রদীপের মতে 

সমত্। সংলার মোর লক্ষ বতিকাল্ 

জালাছে তুলিবে আলে! তোমারি শিখার 

তোমার মন্দির মাঝে ॥ 

ইন্দ্রিয়ের হার 

রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার । 

যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে 

তোমার আনন্দ রবে ভার মাঝখানে ॥ 

মোহ মোর মুক্তি ্ধপে উঠিষে জ্বলিয়।, 

প্রেম মোর ভর্তিকপে রহিবে ফলিছ ৷ 

কিন্ত উমুক্ত ইন্সিচত্বারে বস্ত যে কেবল বিক্ৃতি লাভ করে" মাহ্যকে 

গভীর গহ্বরে টেনে আনে না, এই বহুধার স্বত্তিকায় পাঅখানি যে বিশ্বশ্বল্থার 
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নান] ব্ণগন্দমন্ন অস্বতই ঢেলে দিতে পারে, মোহ যে যুক্কিন্ধপে আলে উঠতে 
পারে. প্রেম যে ভকিন্ধাপে ফলে উঠবার যোগ্যতা রাখে দীর্থ দিন ভারতবর্ষ 
এ সংবাদ রাখেনি। ইত্তিরের হার কহ করে' ধোগালনে নিব্বিকল্প অ্রন্ধ- 
লাভই যাদের পরমার্থ, তারা কেমন করে মর্ধাদ দেবে, কেমন করে বুঝবে 
নুতন যুগের যোগ্ট কবির এই পং্কিগুলির অর্থ--'প্রদীপের মতে| সমস্ত 
সংসার মোর লক্ষ বতিকায় জ্বালায়ে তুলিবে আলে! তোমারি শিখায় তোমার 
মন্দির মাঝে’ ? সর্বক্ষেত্রে অচ্যুত বিচরণের এ সংবাঙ্গ ভগবান উ১৮ফ-ছী বলে 
প্রথম সর্বাধণ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই কয়েক সহশ্র বৎসর 
আগে । এই চিন্তাধারাই বর্তবান যুগের সাধ্য। বর্তমান সময়ে এ দর্শন 
ভ্রনিতঃগোপালের জীবন ও দর্শনে বিভ্ততভাবে পাওয়! বায়। 

চারদিকের আবহাওয়ায় এরই পদশব্দ শুনতে পাই । ববীভ্রলাখ 
স্বগের আত্মচেতনারই কাধ্যিক রূপ দিয়ে গেছেন ॥ কিন্ত সমাজের মধ্যে এ 
নৃতন চেতন! স্পষ্ট পামার্জিক রূপ পেল কোথায়? আভও তাকে কেবল 


আভাসে ইঙ্গিতে পাচ্ছি । চতুরঙ্গের মধ্যে লেই নৃতন আত্মচেতলারই একটী 
দ্বান্বিক রূপ স্থন্দর তয়ে ফুটে উঠেছে । 


জগমোহন এট নৃতন চেতনার এক প্রান্তের খবর নিঘে এলেছেন_ 
হরিমোহন দিচ্ছে পুরাপো রক্ষপশীলতার এক নোংরা ক্কুপ । লীলানন্দ স্বামীর 
কাছেও সে সংবাদ নেই । তিনি রপের সাধনা করেন, কিন্ধ তা বাস্তব 
জীবনের ঘটনাকেই ভাগবত রূপ দানের প্রচেষ্টা নয়, তাও এক জাতীঘ সংসার- 
বিমুপ পলাম্মনপরতা, ষদিও রসের সাধনা বলেই তার বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশীই থাকে । শচীশ নৃতন আত্মবোধক কেবলই পেতে ভাইছে-__কিন্ত 
কিছুতেই সে পথের সন্ধান পাচ্ছে না ষদিও প্রচেষ্ তার চলছেই । 
বিশ্ব-প্ররুতিকে হজম করবার পথ বা চিন্তাধার এখনও সে পায় 
নি, প্ররুতি সন্বদ্ধে তার মত এখনও পুরণো যুগের । সে বলছে 
ভ্রবিলাসকে, “প্রকৃতির সংসৰ্গ আমাদের একেবারে ছাড়িতে 
হইবে ।, নূতন যুগের সাধনার কথাটা! তবু শ্রীবিলাসের কাছে ধর! 
পড়েছিল অনেকটা, যদিও কাহিনীর সে নায়ক নন্র ॥ সে বললে, “ভা ঘদি হয় 
তবে বুঝিব আমাদের সাধনার” মধ্যে মস্ত একটা! ভুল আছে ।'...‘তুমি যাহাকে 
প্রকৃতি বলিতেছ সেটা তো একটা প্রকৃত জিনিল, তুমি তাকে বাদ দিতে 
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ভাবে যদি সাধনা করিতে থাক তবে নিজেকে ফাকি দেওয়া! হইবে; একদিন 
সে ফাকি এমন খরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।' কিন্ত 
শচীশের পাকা মান্ধাবাদীর ধারাল যুক্তি, সে কাছের কথা বলছে__'ম্পইই 
দেখা যাইতেছে মেন্তেরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্তই 
নানা সাজে সাজিঘ্া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্ককে 
আবিষ্ট করিতে না পারিলে তার! মনিবের কাজ হাসিল করিতে পারে না। 
লেইজ্রস্ত চৈতন্তকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রক্লতির এই সমস্ত দূতীগুলিকে 
হেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই ।” শচীশের মতে বিশ্বজোড়া ফাদ 
পাতা-_মেয়েরা পুরুষদের সেই ফাদে ফেলবাএ জন্যই সেজেছে বলে 
আচে ।__জীবন ও জগৎ. সম্বন্ধে কি কুৎসিৎ ধারণা! নারী ও পুরুষের স্বক্ূপ 
সম্বন্ধেই বা কি ক্ষদর্ধ মলোবৃত্তি! আনন্দ থেকে জাত এই বিশ্বসংসারটা যে 
আনন্দেরই মেলা হতে পারে, এ ধারণা গোড়াতে অস্বীকার করে বললে এমনি 
কন্সেই যাঞ্রিক উপাছে মুক্তির পথ বেছে নিতে হয়। আর তখনই কবি 
রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয় ‘ইন্জিস্বের ছার রুদ্ধ করি ঘোগালন__সে নহে 
আমার) আর শচীশের কথার জবাব শপন্তাসিক রবীন্দ্রনাথ দিচ্ছেন 
ভীবিলাসের মুখ দিয়ে_-'তোমার কথা সবই মানিতেছি ভাই, কিন্ত আমি 
এই বলি, প্রকুতির বিশ্বজোড়া ফাদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই, এবং 
সেটাকে সম্পূৰ্ণ পাশ কাটাইয়া চলি এমন জায়গাও আমি জানি না) ইহাকে 
বেকবুল করা যখন আমাদের হাতে নাই তখন সাধন! তাহাকেই বলি, 
যাহাতে প্ররুতিকে মানিয়! প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়। যাই বল 
ভাই, আমরা সে রাস্তা্ন চলিতেছি লা; তাই সত্যকে আধখানা ছাটিয়া 
ফেলিবার ঝ্ঞগ্ত এত বেশি ছইফট্‌ করিদ্প| মরি ।”-_এইটেই আজকের দিলের 
সাধনা- খ্ররুতিকে অস্বীকার করে নয়, প্রকৃতিকে মেনে প্রকৃতির উপরে 
উঠতে হবে। সে সাধনার কথা প্রীবিলাস আরও স্পৃষ্ট করে বলছে, ‘প্রকৃতির 
শ্োতের ভিতর দিদ্বাই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিদ্রা চলিতে হুইবে ৷ 
আমাদের সমস্যা এ নত যে, স্রোতটাকৈ কী করিছ্বা বাদ দিব ; সমস্ত৷ এই 
বে, তরী কী হুইলে ভুবিবে না, চলিবে । শলেহইজন্তুই হালের দরকার ।' 

কিন্ত শঢটীশ সহজে পথ পেল না-_শরীবিলাসের এত স্পষ্ট নির্দেশের পরেও 
দামিনীকে সে বলতে পেরেছিল ‘আমরা ঠিক করিয়াছি’ ইত্যাদি । কিন্ত ক্রমে 
শচীশ সত্যের সন্ধান পেল-_বুঝতে পারলে যে বাধা দিচ্ছে তাকে দুরে লরিয়ে 
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দিলেই বাধাকে জয় করা হয় না। দামিনীর অন্সিত্রকে সে ক্রমেই আল 
অস্বীকার করতে পারছিল না__শ্রীবিলাস আর দামিনীর সহজ বন্ধুত্ব কথাবার্তা! 
প্রভূৃতিতে সে নিজের মধ্ো যে শৃন্ততা বোধ করছিল-_যেটাই তার জীবনের 
অপর দিক--সেইথানে আত্ম আশ্রয় পাওয়ার প্রচ্থোআন বোধ কনে উঠছে সে। 
তার অন্তরাত্মা সানধ্রস্ত চাইছে | জ্যাঠামশাছ কর্মের সাধনা দিয়েছিলেন, 
দিয়েছিলেন বিশ্বমানবতার বোধ ; লীলানন্দ স্বামী রলতত্বের সংবাদ 
দিয়েছিলেন কিন্তু বানল্ডব জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ ছিল না_বে কথ! 
দামিনী বলছে, +...তোমর| দিনরাত যা লইদ্/ আছ তাহাতে পৃথিবীর কী 
প্রঘোদ্জন ।' যাই হোক যে কথাট! শচীশের সন্বস্কে সব চেয়ে সত্য কথ! সেট। 
হচ্ছে সে সত্যের সন্ধানী__দীবনে বিটিপ্র আদর্শ ও চিন্তাধারার সংঘাতে 
সে জর্জরিত, পীড়িত, পথ তার সামনে নেই-_সে ভাবুক, আদর্শবাদী__রলের 
সাধনাক্ষেত্রেও লে প্রচলিত ভক্তিবাদের শ্রোতে পড়ে বাত্ডববিদুখী 
ভাবালুতাকেই আশ্রম করেছিল । সতাকে ভাব স্বরূপ স্থির করে খন পথ 
চলেছে, সেও বাবে অস্বীকার করা _লত্যকে রস স্বরূপ স্থির করে অথচ 
সেই সঙ্গেই বস্তুকে অদ্বীকার করে চলা সেও বাস্তবতার ভাববিলাসই । 
শচীশ দুই আবর্তে পড়ে অন্তরে অন্তরে ছিঙ্গবিচ্ছিত হছ্ছেছে__-তার সে অবস্থা 
লেখক কী করুণ আর কী নিবিড় আকুলত! দিয়েই না প্রকাশ করেছেন । 

তার একটু আগে শচীশ ক্রমে দামিনীর বাস্তবিকত! সদ্বদ্ধে সচেতন 
হদ্দে উঠল । প্রথম সচেতনতাদ সে তার থেকে আত্মরক্ষার উপায় স্থির 
করেছিল দামিনীকে দুরে সরিয়ে দেওয়াতে--সে জানত প্রকৃতি থেকে দূরে 
থাকাই তাকে অঘ করার পথ । সে সব কথা আমরা উল্লেখ করেছি । আর 
জ্রবিলাস যে তাকে বলেছিল ‘প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিছাই আমাদিগকে 
জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে’, রে কথাও আমরা বলেছি । কিন্ত সেদিন 
শচীশ যে কথা বুঝতে পারে নি, লেই কথাই লত্য সন্ধানীর আকুলতার কাছে 
একদিন ধরা দিল । সপ্তাহখানেক সমুদ্রের ধারে বেড়াতে চাওদ্বার মধ্যে ছিল 
লীলানন্দ স্বামীর কাছ থেকে যে সমাধান পাওয়া যাচ্ছিল না, তারই খোজ 
করে দেখার প্রয়োজন বোধ । সে সমাধান সে একদিন পেলেও-__'প্রচণ্ড 
ঝড়ের ঝাপট-খাওয়! ছেড়া-পার্ল ভাঙা-মান্তল জাহাজের মতো ভাবখান।; চোখ 
দুটো কেমন তরো, চুল উস্কোখুস্কো, সুখ রোগা, কাপড় ময়ল!”_এই ভাবে 
একদিন এসে উপস্থিত হচ্ছে সমস্ত হৃদ দিয়ে দামিনীকে বললে, ‘দামিনী, 
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তোমাকে চলিয়। যাইতে বলিয়াছিলাম_আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে 
মাপ করে৷ ।' 

কী হুন্দর কথা, কত বড় কথা । এক সত্যসদ্ধানী পাগল প্রাণের কত বড় 
যুক্তি! শচীশ মননশ্ুত্বের সাধনা ক্ষেত্রে একট। কঠিন শুর পার হয়ে এল ! যা 
আমাকে বাধছে, ভার থেকে দূরে থাকার প্রচেষ্টার মধ্যে যুক্তিক্স মস্ত নিহিত 
লেই-__ওর মধ্যে আছে সেই বন্ত সম্বন্ধে ভন্ত এবং লেই ভয়ের পশ্চাতে বিদ্বেষ, 
ভাষাস্তরে যাকেই বলি আসক্তি । বিদ্বেষ আসক্তিরই একটা পান্তর মান্ত, ওটা 
মুক্তিপথের সোপান নয়। বন্ধ সম্বন্ধে আলক্তি ব। বিদ্বেষ ছুটে! মনোভাব 
থেকেই নিজেকে খন ওপরে তোলা যাব, মুক্তি সেই সন্ধিন্থলে। প্রকৃতির 
ওপরে এতদিন শচীশের ছিল বিজ্ঞাতীছ্ছ বিত্বেধ__কিন্ধ মুক্তির আহ্বান নিয়ে 
এল দামিনী । "দামিলীর প্রেমকে অস্বীকার করে, দামিনীকে সব্রিযে দিক্ষে 
কিসে গিছ্ে মুক্তি নেই ; মুক্তি আছে দামিনীকে দামিনী হিসেবে স্বীকার 
করে নিজের পথে এগিয়ে গিছে অত্যতিষ্ঠৎ হওয়া । দামিনীকে যখন 
শচীশ সরাতে চেয়েছিল তখন সে প্রচলিত নিবৃত্তিপন্থী সাধক, দামিনীকে 
সরে যেতে বলা যে অপরাধের কথা__এ কথা বুঝতে পেরে সে ক্রঞ্চ-পথের 
পথিক হতে চলেছে । এখানে’ সে প্রথমে দিচ্ছে পুকুব-নিরপেক্ষ নারীর 
অথবা বড়-নিরপেক্ষ ছোটর যে একটা নিন্ম অস্ডিত আছে তারই স্বীকৃতি । 
আমাদেরই সাধনার সুবিধার জন্য তোমাতে রাখব বা ছাড়ব__-এ সত্যিই 
বড়-অপরাধেরই কথ1। দামিনীর দিক থেকে দামিনীর ফোন বিচার হিন্দুর 
সমাজ শাস্ে ছিল না, আর জগতের দিক থেকে কোন সাক্ষ্য গ্রহণের বন্দোবজ্ু 
হিন্দুর দর্শন শাহের প্রচলিত ব্যাখ্যায় নেই) এক তরফা ভারা রায় দিয়ে 
এসেছে । এই এক তরঞ্চা রাছকে শেহ পর্বস্ত মেনে নিতে লা পেরে 
একদিন সীতাকেও প্রতিবাদ করে পাতাল প্রবেশ করতে হছেছিল। ভাই 
শচীশ যখন বলতে পারলে আমার সাধনার সুবিধার অন্ফই তোমাকে ছাড়ব 
বা রাখব এমন করে আমি আর, ভাবব লা_তখন সে খুব বড় কথাই বলল। 
অন্তকে স্বীকার করতে পারীর জন্তে নিজেকে অলেকখালি বড় করন্ডে হয়__ 
আমার যেটা একেবারে পরিচ্ছিন্ত আমি, সেটার ‘উপরে উঠতে হঘ__আর 
নেটে মানুষের পক্ষে বড় মুস্কিল । ক্ষুদ্র অহংতাটুকু তে! ক্ষুদ্র নগর 
লেইটেকে ডিডাতে পারলেই মানুষ অনেকখানি এগিস্রে গেল। এ কেবল 
অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে নর, জীবনের সকল শ্তরেই একথা সত্য । শচীশের মধ্যে 
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যে ব্যাপারট। আবন্তিত হচ্ছিল সেটা! কোন বিশেষ ক্ষেত্রের সাধন! লিগে নয়_ 
জীবনের সমগ্রতার আহ্বান তাকে পেছন থেকে ডাক দিচ্ছে বলেই তার 
জীবনে যুগের প্রধান সমস্তাগুলি আত্মপ্রকাশ করছে । অপ্যাত্মসাধন। যে 
বাস্তব জীবনকে এড়িছ্রে নয়-_দুটে। একসঙ্গে খে একটাই সাধল1শচীশেন্র 
অন্তন্ধন্বের মধ্য দিয়ে সেইটে বেরিঘ্ে আসবে । সে পথে অপর পক্ষকে তার 
স্থলে স্বীকার করতে পেরে শচীশ মনস্তত্বের একটা মত্ত ধাপ পেরিয়ে এল । 
আর যে মুহূর্তে দামিনীকে সে স্বীকার করতে পারল সেই মুহুর্তে দামিনী ও 
ভরে গেল অন্যরকম । লে কথ। পরের বাক্সে শুনব । চলতবে। 


সাময়িকী 


জ্গাতীয়ত! ও আন্তর্জ্ব।ত্তিকত্ত| £ ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরু রুশ দেশ 
সফর করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 'সোডিয়েট..গভর্ণমেণ্ট শনেহরুকে 
যে ভাবে সমগ্র সোভিয্েট দেশ ও তাহার গুপ্ত সংগঠনসমূহ দেখিব্যর 
ও লোভিচেট-অনসাধারণের সঙ্গে মিলিবার স্থযোগ দিয়াছেন, তাহ! হিশ্ময়ের 
বযন্ত । এইক্সপ শ্বযোগ এ যাবৎ কোন বাছিরের রাষ্টরনায়ককে দেওর! হয় 
নাট । ইহাকে শইনেহরুর পররাষ্ট্রনীতির জনত এবং ভারতবর্ষের অধ্যাত্মনী তিরও 
আয় বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ চিরন্দিন সমগ্র দর্শনের (Synoptic 
Vi5i০n ) উপাসক । তাহারই ন্রযযাত্রা আজ স্বরুডুহইয়াছে। 

কিন্ত এই জয়কে বিরুত করিছা দেখাইবার ভ্রন্ত এদেশের এক দল লোক 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন । তাহারা বলেন : নিক্ষের দেশের স্মস্া দিনের 
পর দিন শোচনীয় হইতেছে, আর তিনি লম্মান কুড়াইবাত অন্ম বিদেশে 
ঘুরিতেছেন । যেন এই কয় দিন ভনেহক্ ভারতবর্ষে খাফিলেই দেশের সব 
সমস্যার সমাধান হুইঘ্া1 যাইত “কোন পত্রিকা পিখিয়াছেন, শ্নেহকর 
আত্তিশব্যপুর্ণ বিশ্বনীতে যে ভারতের আভান্তরীণ ছাতীয় জীবনের 
স্বার্থ বিরোধী সেই কথাটা সাহসেক্গ সঙ্গে জনগণের কাছে তুলে ধরবার আজ 
এক অনিবাধ প্রয়োজ্রন দেখ! দিয়েছে। কেহ বা বলিতেছেন £ রাশিয্ার 
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কবলে পড়িয়া রাশিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে তিনি ভারতবর্ষে আমদালী করিম 
ভারতকে বিপথগামী করিবেন । এ সঙ্থদ্ধে আমাদের বক্তব্য বলিব । 

ঘে-ভাবে বিশ্ব-রাজনীতির মধ্যে এই বিশ্বের প্রতিটী দেশ জড়াইয়! 
পড়্িতেছে, তাহাতে কেহই আর অন্তকে অন্ত-বুদ্ধিতে দেখিয়! দূরে রাখিতে 
পারিবে না) আল লর্বদেশের স্বার্থ এক, সমস্ত! এক এবং সমাধানও এক । 
২২শে জুলাই-এর আনন্দবাজ্জারে শ্তারাপদ বস্থ কর্তৃক জেনেভ! হইতে 
প্রেরিত সংবাদে লিখিত হইয়াছে যে, « ‘সহ-অন্তিত্রের বিকল্প সহ-বিনাশ' 
শ্রীনেহক্ুর এই সিন্ধান্ত বৃহৎ চতুঃশক্তি সম্মেলন পরোক্ষভাবে মানিয়। 
লটদান্ছে ।” ইহা যুগদেবতারই প্রেরণা ; ভারতের নেহরু তাহ! বছিয়। নিঘ্1 
বিশ্ব-দরবারে উপস্থাপিত করিতেছেন মাত্র। তিনি জানেন যে, পশ্চিমী 
রাষ্টসমূের কাহারও সঙ্গে ভারতেব্র নীতিগত কোন এক্য এ যাবৎ নাই । 
তাহার! লীগ আব লেশলস্‌ করিয়াছে, ইউ-এন-ও করিতেছে, কিন্ত প্রাপখোলা 
মিললে কোনও স্থত্র এখানে নেই ইহ! ভ্রনেহরুও জানেন। [তিনি 
রাশিয়ার যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেখানে থ্যর্থ বোধহীন ভাবায় ভারতের 
‘সামগ্রিক দর্শনের কথ! শুনাইয়া আসিয়াছেনী। যে-কারণে এই ‘সহ-অবস্ধান? 
নীতি বিশ্বের বুকে আসিয়। পড়িদ্বাছে, কাহারও ইচ্ছা-অলিচ্ছার উপর ইছ! 
নির্ভর করিয়া আসে নাই, সেই কারণের নির্দেশেই অনেহরু দেশেবিদেশে 
ভারতের সামাবাদের তাংপর্খ্য শুনাই! যাইতেছেন। খিনি কুরুক্ষেত্রের 
পার্থসানখি, তিনিই এই সাম্যবাদের প্রবর্তক । তাহারই অঙ্গুলিহছেলনে বিশ্ব 
চলিতেছে । ভারত তাহারই পদ-প্রদর্শক । 

“Everyone knows the celebrated law, called the 
Law of Organic Correlations, which Cuvier summed up 
in these terms: ‘Every organised being forms a whole, 
a close system, whose parts mutually correspond and 
concur in the one and the same definitive action by a 
reciprocal reaction."—Final Causes by Paul Janet, P. 47. 
মহামতি ক্যাণ্টও বন্দিতেছেন, ‘The organised being is the being in 
which all is reciprocally end and means,’ বিশ্বকে পশ্চিমী দেশসমূহ 


একটা 'স্বত যস্ত্র' ( a০বin৷e ) বলিয়াই জ্ঞানে । তাই তাহারা সমস্ত অংশের, 
সমস্ত দেশের correlation জালে লা। সব লোক বা পডত্রিক। আজ 
জরনেহরুর নিন্দা পঞ্চমুপ, তাহারাই 7 শিক্ষ। সংস্কৃতির কহলে 
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পড়িয়াছেন। জীনেহরু জানেন এবং তাহার দার্শনিক দৃহ্ির কাছে ধরাও 
পড়িয়াছে যে, এই বিশ্ব একটী জীবন্ত হস্্র (2218০) এবং ইহার গ্রত্টী 

ংশ প্রতোত্ক প্রতোকেন পাব্ুস্পর্িক ভাবে উদ্দেশ্য ও উপায় (reciprocally 
end and means).  ভাব্তবর্ধও বিশ্বের প্রতিটী দেশের end ও means, 
এবং অন্তান্ত দেশও ভারতবর্ষের ৎn৭ ও ॥৭n5. শুধু অংশগুলিই 
পরশম্পর্সের উদ্দেশ্য ও উপাধত তাহা নদ ; এমন কি সমগ্র ও বংশ প্রত্যেকে 
প্রত্যেকের উদ্দেম্ ও উপান্র । ‘In the cell itself, considered as 
nucleus of lite, all parts are correlatives to the whole and 
whole to the parts,’—Paul Janet. প্রতিটী cell-এর মধ্যে জীবনের 
যে-রহস্ক লুক্কাছিত বহিষ্বাছে, আদ তাহাই সমগ্র বিশ্বসমাজে প্রযোজা হইবার 
জগ্চ আকুপাকু করিতেছে । ভারতবর্ধ সর্ব প্রথমে এই রহস্ত ধরিতে পারিতেছে 
বলিয়াই লে বিশ্বের অংশ হইঘ্াও এই ক্ষেত্রে কেলোপনিষেদের ভাবাদ “ইজ” 
হইবে, বিশ্বধরেপা হইবে । এট দিক দিয়া সে বিশ্বের আত্মা। ইহাই 
ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতর সুল রহস্ড। জড়বাদের দিক দিয়! পাশ্চাতা “500, 
ভারতবর্ষ তাভার ‘চে’. আধ্যাত্মিকতার দিক হতে ভারত 6170 অস্যান্ট 
দেশ 89125. িধাবিভক্ত এই বিশ্ব এইবার পারস্পরিক end ও means 
হস লিজ সমগ্রতাকে আন্বাদন করিতে । জনেহরুর নীতি ভারতবর্ষের 
প্রাণপুরুষ শ্রক্কফেরই নীতি । বিশ্ব আছ জ্ঞাতে ও অভ্ঞাতে এই দিকেই 
চলিজ্াছে। এ্রীনেহরু আমেরিকার অর্থ সাছাব্য নিবার কালে অনেকেই ভয় 
করিয়াছিলেন হে, আমেরিকার বলে তিনি পড়িঘাছেন। কমনওয়েলখের 
মধ্যে থাকার ফলে শরনেহরু ইংলণ্ডের হাতখরা হইপ্রা থাকিবেন, হাও 
কসলেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন 1 কিন্ত সে আশঙ্ধ। অমূলক । গত ১৯শে জুলাই 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোগ্ার ব্যাপারে ভারতের দৃষ্টিভদী সম্পর্কে 
করেকটী বৃটিশ সংবাদপত্র থে উদ্লাসিক ও বিদ্রপাত্মক মনোভাব প্রদর্শন 
করিম্বাছেন, তাহার তীব্র নিণ্দা করিস! ক্রন্ধত্বরে নেহরুজী বলেন : ‘সারা 
পৃথিবী জানিষ! ব্াখুক, অতলাস্ডিক শক্তিবর্গ শুনিসা রাখুন-_গোয়া সম্পর্কে ক্ষদ্র 
বা বৃহৎ কোন শক্তিরই কোনরকম প্রলাপ আমরা কান দিব না, কাহারও 
মাতব্বরী সহ করিব না’ । ইহ! নিশ্চয়ই পশ্চিমী শক্তিবৃন্দের প্রতি চ্যালেঞ্জ । 

যেমন পারিবাদ্িক সামগ্রিক, স্বার্থের’ মধ্যে পিত! মাতা ভ্রাতা ভগিনীর 
ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ নিহত, ঘেমন দৈছিক স্বার্থের মধা চক্ষ-কর্ণ-নালিক! প্রভৃতির 
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ক্ষুদ্র স্বার্থ নিহত, তেমনই বিশ্বের সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যে প্রতিটী দেশের স্বার্থ 
নিহত । দেহের মধ্যে যেমন চক্ষু-কর্শ প্রস্তৃতি দেতের ধারণ-পোষণ করা কপ 
একট! definitive action (চুড়ান্ত কর এর মধ্যে reciprocal 
reaclion (পারস্পরিক প্রতিক্রিয়। )-এর মাধ্যমে পরুস্পন্রের উপযুক্ত হুওচ! 
(corresponds ) ও একমত হওয়া (০০৭০ত ) প্রয়োছল, ঠিক তেমনি 
বিশ্বের সামগ্রিক সেবা-কর্শ্মের মধ্যে প্রতিটী ছোট বড় দেশ পারস্পরিক 
প্রতিক্রিম্থার মাধামে পারস্পত্রিক সহযোগিতার অন্য উপযুক্ত ও একমত হুউবে-- 
বিশ্ব তাহারই আন্ত প্রস্তুত হইতেছে। কৌধিতকি ব্রাহ্মণোপনিঘন্‌ হইতে 
এই প্রাণদর্লন সম্বন্ধে একটী মন্ত্র তুলিয়া এই বক্তবেযর উপসংহার করিব। 
“একন্তুয়ং বৈ প্রাণাঃ ভূত্বা একৈকং সৰ্ববাণি এব এতানি প্রদ্গাপয়তি বাচং 
বদন্ডীং সৰ্ব্বে প্রাপাঃ অসুবদস্তি চক্ষু: পশ্যৎ সর্ব্বে প্রাণাঃ অনপশযস্ভি, শ্রোত্রং 
শৃস্বং সৰ্ব্বে প্রাপাঃ অন্চশৃন্থত্তি প্রাণং প্রাণস্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অন্ধ প্রাপন্তি_ 
দেহযসত্ন্ত সকল প্রাণ (ইন্দ্র) একর -হুইদ্ছা ( correspond ও concur ) 
এক এক কত্িম্বা সকল প্রাণকে প্রন্তাপন করায়। বাক্য যখন বলে, তখন 
সকল প্রাণ বাকোর অন্থগমন করিয়! বাঙসমদ্র হইয়া যায়, চক্ষু যখন দেখে 
তখন সকল তব্তিয় চক্ষুময় হুইয়। খায়, মন যখন ধ্যান করে তখন সকল 
প্রাণ ধ্যানমছ7 প্রাণ যথন প্রাপন করে, তখন সকল ইন্দ্রিয় প্রাণময হয়।” 
সর্বেজ্দ্রিঘ এই ভাবে পরস্পরের মধ্যে পরস্পর একীভূত হুইয়! ( একডূয়ং 
ভূত) চলিতে পারিলেউ সজ্য গঠিত হয় এবং তাহাতেই প্রতোকের 
*কথা বলা" “দেখা” ‘শোন। ‘মনে কলা” ও "প্রাণ ধ্যরণ করা" শস্ভব ও বিশ্বজনীন 
হুয়। ‘Either Co-existence or Codestruction'—এই লীতিই 
ভপনিষদের যুগে আবিসুতি হইগ্রাছে ! আজ তাহাই বাস্তবের ক্ষেতে 
কার্যকরী হইয়। চলিগ্রাছে। বিশ্ব ভাহারই অন্ত প্রস্তুত হইতেছে। 
কোন জআাতিই অন্ঠান্ত জাতির সঙ্গে একীভূত না হুইয়। নিজের 
সমস্যা সমাধান করিতে পারে না। ঘর কিছুতেই ঘরের সবস্যার সমাধান 
দিতে পারিবেন! যত দিন লা বাহিরের সাথে লে সমন্বিত না হুর । 
Spiritual life is at the same time a self life and a cosmic life 
_Eucken. আতর প্রতিটি বিশ্ববাসীকে শ্রনিত্যগোপালের I! 9০9 ৪. 
€০5দে০POlitan বাণী জপ করিতে হুইবে এবং ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে 
হইবে। রলেহরু এই মন্ত্র শুনাইবার অগ্রদূত । তাই তিনিই বিশ্বের 
“শাস্তিদূত' আপ্য। পাইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন। বিশ্বজ্প মদনমোহন 
পুরুযোত্তম অয়যুক্ত হউন । ভীহারই শ্ীচরশতলে পারস্পরিক শোষণ-রত 
বিশ্ব মদনের জালা হইতে মুক্ত হউক । বন্দেমাতরম্‌. 


শ্রাবণ, ১৩৬২ ] সাময়িকী 


উচ্জ্ৰলন্ভারত সম্পাদকের বিভ্িন্স স্থালে আলোচন! : ৬৯ 7৮, ১৩৬২ 
প্রভুপাদ বিজ্য়রুষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ৫৬তম তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে 
ভারতলভ। ভবনে আহুত আনসভাম্ব শ্বামীচ্জী সভাপতির আসন গ্রহণ 
করিম্বাছিলেন। ভীষোগেশ অ্রক্ষচারী স্বামী ক্বীকে সভাপতি হওয়ার প্রপ্ঠান 
করিবার সমম্ব বলিগ্রাছিলেন বাংলাদেশের এক ছুর্ধোগপুর্ণ সময়ে তিনজন 
মহাপুরুষ আসিঘাছিলেন_ ্ররামকৃষণ,। ভ্রবিজদক্কষঃ ও শনিত্যগোপাল । 
শ্যামীজী এই আনিত)গোপালের * প্রাণধন। ডাঃ যতীজ্রবিমল চৌধুরী, 
'ভাঃ কালিদাস লাগ, শ্রগপলাকান্ত ভটাচাধ্য, ডাঃ রমা চৌধুরী, ভ্রযোগেন 
পুল্ত এবং প্রধান অভিথিক্ষপে বিচারপতি শি প্রশাস্তবিহারী মূপোপাধ্যাঘর 
প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতার পর স্যামীতী পুজাপাদ বিজয়ক্ুফ্ের 
dynamic Personalityর উল্লেখ করিত বলেন যে তিনি জীবনের 
প্রথম হতে 'লা-মানিযা আরম্ভ করিয়াছেন। লা বুঝি কিছুই তিনি 
মানিয়। লন নাই । স্যামন্বন্দরকে ‘স্বোপাঞ্জিত’ করিবার জন্তু তাহার জীবনভর 
ছুটাছটি। সকল মতবাদ. সকল সম্প্রদায়, সকল বিচার দিদ্বা পাইবার জন্যই 
তিনি স্যামহন্দরকে প্রথমে মানেন নাই । বিজ্য়কষ্ণে self-life ও cosmic- 
life এর সমন্বয় ছিল। মাচ্ছষ হইতে জীবজন্তর স্বথহুঃখকেও নিজের 
বলিয়া অঙ্থভব তিনি জীবনের প্রথম হুইতেই করিম্রাছেন | প্রাণের জ্বালাই 
বিজ্ঞঘরুষ্ের সারা জীবনের ইতিছাল । 

এই জ্লৈষ্ঠ,. ১৩৬২---উত্তরপাড়ায় শীঅমরেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়ের গৃহে 
ভাহার সভাপতিত্বে সন্ধাবেল! এক আলোচনা বৈঠক ডাক! হুইয়াছিল। 
কৰিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের কেঙহ্গীয গ্রস্থাগারিক শীস্থবোধকুমার মুখোপাধ্যাদের 
উদ্ভোগেই: সভার আয়োজন হুইয়াছিল। স্বামীজ্দীর বলার বিষয় ছিল 
“ভবিস্ততৎ ভারতের সমাল ব্যবস্থা দর্শন ও বিজ্ঞানের সমস্বত্ ।' কোনও সময়ের 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সমূহের সঙ্গে তত্তুৎ কালের দার্শনিক সিন্ধান্ত সকল যে 
জড়িত হইয়া যায়, তাহাই উল্লেখ করিস! ভ্রষ্টাদৃশ্ত যে একই single systemn- 
এর দুইটী অংশ, কাহাকেও বাদ দিদা কেহ যে সম্পুর্ণ নয়, স্বামীজী ইহ। 
বিস্তারিত আলোচনা করেন । '*Complete objectivity can only 
be regained by treating observer and observed as parts 


of a single system, these must now be supposed to 
constitute an indivisible whole...’ এই ভাবেই জড়-চেতন, ধনিক- 


১১৪ উজ্জলভারত [৮ম বর্ধ, এম সংখ্যা 


শ্রমিক, নর-নারী একই সমগ্রের অংশ, উভদ্-পদার্থপ্রথান হুম্থ সমাস । 
কোয়াণ্টাম থিয়োবী কেমন করিয়া সমাজ জীবন পর্ষ্যস্থ সঞ্চারিত হটয়াছে, 
তাহাও আলোচিত হয়। অমরেক্্রবাব এবং তাহার পরিবাবর্গ শ্রীম্ 
স্বামীদ্দী ও তাহার সঙ্গীদের গ্রীতিপূর্থ €ভাঞ্জনে আপ্যাপ্সিত করেন। 

সভায় যুবকের! উপস্থিত ছিল-_-তাহারা আলোচন! শেষে বলিল ধৰ্ম্ম ও 
সমাজ দ্ৰীবনের সমস্ডাগুলির এক্প আলোচনা তাহার! কখনও শোনে নাই । 
তাহার! একটী গতাঙ্ুপতিক আলোচন! হুইবে বলিম্বাই মনে করিয়াছিল, 
কিন্ত আাজিকার আলোচন! তাহাদের নিকট একটা নূতন আলোকপাত । 

নই জৈষ্ঠ, ১৩৬২--স্বামিজী বিকাল সাড়ে ছয়টায় অস্বিনীকুমার দত্তের 
শ্বতিসভায় যোগদান করিত! কিছুক্ষণ পরে কানাইসাহার ঠাকুরবাড়ীতে 
এক বক্তৃতা দেন। বিষম ছিল-__“সম্ভবামি যুগে যুগে ৷’ 

১৪ই ট্জা্, ১৩৬২--বাগুইআটীর অশ্বিনীনগর্র কলোনী ও চিত্তরঞ্জন 
কলোনীর অধিবাসীবৃন্দ স্বামিজীর বাগুইআটীা যাওয়ার অভিপ্রায়ে আনন্দ 
প্রকাশ করিতে এক সভার আয়োজন করিয়াভিলেন । মূল লভাপতি ডাঃ 
স্রেন্দনাথ দেনগুপ্চের আসিতে দেরী হওয়াম্ ডাঃ সত্যোন্রনাথ রায় সভাপতি 
হইরাছিলেন, অতঃপর মূল সভাপতি আসিলে তিনিই সভাপতি হল। 
হিন্দুবিস্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্বামিজীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া এক 
অভিভাবণ পাঠ করেন। স্বামিজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল “যুগসমস্তায় 
ভীকষ্। ' স্বামীজী শীক্ঞ্চের সামগ্রিক জীবন দর্শনের কথা বর্ণনা করেন। 

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২__শ্বনামধন্ত মনোরঞ্জন গুচঠাকুরতার স্বৃতিসভায় 
স্বামীজী মনোরঞ্জনবাবূর জীবনদর্শন সম্বদ্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তুতা দেন। 
মনোরপঞ্জনবাবু তাহার “মনোরমার জীবনচিঅ” নামক গ্রন্থের একস্থানে 
লিবিয্বাছেন, “বাল্যকাল হইতে আমি কোন বিপদকেই বিপদজ্ঞান করি নাই । 
এমনকি আমি বিপদে ও অস্থৃবিধান্ম পড়িতে ভালবাসিতাম | যে কার্ধ্য অতি 
সহজে সম্পন্ন হইত, সে কার্ধ করিতে আমার উৎসাহ হইত না, যে পথে 
চলিতে কষ্ট নাই সে পথ আমার ভাল লাগিত লা।” ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে 
তাহার জীবনের একটা হুন্দর স্বল্প বিশ্লেৎণ স্বানীজী উপস্থিত করেন। 





হইজগদীশীশ প্রেল ৪১ গড়িদাহাট রোড, কলিকাতা হইতে প্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানশ্দ 
অবঘুত্ত { বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ ) কর্তৃক মুক্সিত ও প্রকাশিত ॥ 





৮ম বর্ষ ৮য় সংখ্য! 


সম্পাদক 


শর ফচ মদনমোহন, কেননা তিনি বিশ্বক্ূপ ! বিশ্বক্ষপ না হইলে 
মদনমোহন হওয়া যায় না! বিশ্বক্ূপ-হণয়! মদনমোহন হওঘারই অপর 
অর্ধ । শিক্ষণ বদনমোতন ; তিনি মদনদমন ব! মদনদহন নল। মদন যে 
অনিরুদ্ধ, মদনকে নিরোধ করিতে গেলে যদন ঘে নিরুন্ধ হয় লা, বরং সে 
ঘে আরও ক্ষিপ্ত হটয়া উঠে, এ রহস্য বহু সাধক-জীবনের মদন-দমনের 
পরিণাম দর্শনে আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মদনকে মোহন করাই যায়, 
দমন বা দহন করা ঘাস ন1। মদনকে দহন করিতে গেলে সে অনঙ্গ হত, 
অশ্গচীন হয়; এবং তাহা বিশ্বের প্রতিটী অঙ্গে $5UupPressed হুই 
আত্মপ্রকাশের স্যোগই খুপ্রিতে থাকে । “‘ব্রক্ষাদি জয়সংক্ষডদর্প-কন্দর্পনর্পহ।' 
শ্রকষফক তাই বড় প্রথোজন ব্রক্ষ-কাম হইতে স্বষ্ট জগতের কাম-হত 
মাহছযের । এসো২কামদ্বত' । ব্রহ্ম কামনা করিলেন, জগৎ, সৃষ্ট হইল 
গীতার তৃতীদ্ব অধ্যায়ের শেষে “জহি শতক্রং মহাবাহো কামক্কপং দুরাসদম্‌’ 
বলার পর চতুর্থ অধ্যান্গে শীভগবান নিছ্েকে আনিয়া ফেলিঘাছেন। কেন, 
তাহা তিনিই শুধু জানিতেন । শক্র-দমলের যে পীচটী উপাদ্দ সায-দান-ভেদ- 
দণ্ড ও উপেক্ষ! নিন্দিঃ ঝহিষ্থাছে__তাহার একটীও কামের উপর প্রযোজ্য 
নহে। উহারা কাম-দমনের জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়। সালনীতিতে কাম 
বশীভূত হম লা; দান-নীতিতে কাম আরও বাড়ে-__হবিষ! ক্রষ্চবস্থযোব 
ভূগঃ এব অভিবর্্ধতে’; ভেদ-নীতিতে রক্তবীজের মত কাম বাড়িয়াই চলে; 
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দণ্ডনীতি কামেয় উপর অর্চল-__“নিগ্রহ:ঃ কিং করিশ্যিতে' উচপক্ষাঙ্গও কাম 
ছাড়ে না_কাম যে পুক্রঘপরস্পরাগত। কাম একটা হাপ্য ব্যাধি; উহ| 
জীবের অস্থিমজ্জার মতে), মূল ব্দত্তিত্বের মধ্যে বাসা বাধিয়া বলিঘা। আছে । 
শরীফ জীবনে জীবন মিলাইছা শীকষ্ণময় হুওয়া ছাড়া অঙ্ক ফিছুতেই কামের 
হাত হইতে রক্ষা নাই । মদন যেদিন পুরুবোত্তম-জীবনের দর্শনে-স্পর্শলে 
মোহিত লা হইবে, মদন যতদিন তাহার রিপুভাব পরিত্যাগ করিয়া লাধকের 
জীবনকে অনন্ত গতি পথে প্রেরণা দান লা করিতেছে, ততদিন কাম 
কিছুতেই ছাড়িবে না। বিশ্ববিধানে যে কামের পারিমাধিক প্রগ্নোছন 
রহ্িতাছে। কাম যে সকল 52295555500-এব মুূলে। মদলমোহলের পুত্র 
প্রদান, অর্থাৎ বিশ্বগত (০50i) কাম । প্রদ্যুয়ের পুত্র অনিরুদ্ধ" -বা ক্তি 
জ্ৰীবনের (5]£ -॥i£2) কাম । মদনমোহন শীর্ণ জীবনের দুইটী দিক, এ 
প্রদ্থন্থ__(বিশ্বকাম ) ও অনিরুদ্ধ ( আত্মকাম )। ‘Spiritual life is at 
the same time a self life and a cosmic life.'—Eucken. শুক্ুষই 
মুক্তিমান spiritual 1851 উপনিষদের প্রাণ-দর্শলের কাছেই শুধু এই 
মদনমোহন-শ্বত্প, ম্নমোহন-কুপ উদ্ভাসিত হইতে পারে ॥ 

কিন্ত সাধক যখন প্রাণ-শ্তর হুইতে নামিয়া প্রজ্ঞার তরে দাড়ায়. তখন 
এই প্রক্কতি মোহিনীমুস্তিতে তাহার অগ্রগতি রোধ করিয়া পীড়া, তখনই 
প্রকৃতি তাহার আবরণী শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তিয়ঘার! সাধককে আবরণ 
কলে ও বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে । তখন কিছুতেই আর self-life ও cosmic 
1765-এর সমন্বপ্ন তত্ব সাধকের হৃদয়কে উদ্ধন্ধ করে লা। তখন সাধক হঘ 
হাক্তিজীবন, নয় তে! সার্বজনীন জীবন যাপন করে। একাস্ত ব্য্টি-লাধলার 
অন্তরে মদন প্রচ্ছন্ন থাকে, একান্ত সমট্টি-সাধনার বুফেও মদন প্রহ্থণ্ থাকে । 
কিন্ত কোনও একটা ধারাই যে সমগ্র নন বরং কামবর্্ধক, একটা ধারায় 
চলিলে অপর ধারাটী যে আকর্ষণ করিবেই পারস্পরিক পরিতৃপ্তির আন্ত, 
তাহা সাধকের কাছে ধরা পড়ে না। সাধকের কাছে এই রহস্য ধরা 
পড়ে না৷ বলিয়াই এই আকৰ্ণ তাহাদের স্বকূপকে আবরণ করিতে পারে ও 
বিক্ষিপ্ করিতে পারে। জ্বীবনে যদি ব্যষ্টি-লমন্টির সমস্বয় সাধিত হইত, 
তখনও এই ‘আকর্ষণ’ থাকিত বটে, কিন্তু সে আকর্ষণে সাধক আকধণ-যুত্তি 
শ্রুকেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিত । ‘সত্যং শিবং স্বন্দরম্‌'-এর হাতে 
পড়! এই বিশ্ব কিছুতেই অসত্য অশিব বা অন্দর হইতে পারেনা। ঘে-স্তরে 
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জাড়াইযা দেখিলে বিশ্ব ও বিশ্বের ধাবতীন্র বৃস্তি সত্য শিব ন্থন্দর বলিছা! 
উপলব্ধ হইত, সেই শুরের সঙ্গ ছাড়িদ্রা মন-বুদ্ধির শহুরে দাড়ানোর জন্কই 
“বিশ্ব” "মানার খেল!’ বলিছা প্রতিভাত হইতেছে ॥ সন্দেহ হইতে পারে 
যে, তবে তো মন-বুদ্ধির প্রকারান্তরে অশিবত্বই আসিয়া পড়িতেছে । কিন্ত 
মন-বৃদ্ধিও অসত্য, অশিব বা অহ্ুন্দর নন { হাহা synthetically সংঙ্গেবের 
মাধ্যমে ‘প্রাণ’ গ্রহণ করে, তাহাই মন-বুদ্তির ভিতর দিয়! মাহ analytically 
€বিঙ্সেষণের মাধামে ) উপলব্ধি করে। যাহাতে 1709861015 দিয়া বুঝিলাম, 
তাহাকে যদি মন-বুদ্ষির ভাবায় আমর! বুদ্ধির মধ্য দিয় ন! পাই, তাহা 
হইলে পাওয়ার কোনও রকম বাস্তব কূপ থাকে 311 [Intuiti০n-এর পাওয়া 
‘ভাবের’ পাছা» মন-বুদ্ধির ((ntelle০£) পাওছা ‘রসের’ পাও51। Intuition- 
এর পাওয়া যুগপ* ( simultaneous), intellect-এর পাছা ক্রমাঙুযায়ী 
(successive). Simultaneity যোগায় জীবনের ‘ভাব', succession 
যোগান ‘রস’ । ছই-ধারা মিলাইয়াই পূর্ণ সমগ্র জীবন. মদনমোহন জীবন । 
সরুষ্ণই এই সমগ্র দীবনের যুত্তি। প্রাণের স্তরে যাহা ৮০] ও আদর্শ, 
মন-বুদ্ধির দুরে তাহারই piecemeal আবদ্বাদন ও 7672০61591 বাস্তব । 
আদর্শ ছাড়া বাস্তব হয ন।, বাস্তব ছাড়াও আদর্শ অর্থহীন । আদর্শের অর্থ 
বাস্তব, বাস্তবের অর্থ আদর্শ । শরীক্ষ্চ একাধারে আদর্শ ও বাম্ডব। 

জঁক্ফ “পর্বববাদবিষদপ্রতিন্্পম্ঈীল”। যত রকমের বাদ (1322) আছে_ 
আন্তিকযবাদ, নান্ডিক/বাদ, কর্শ্মবাদ, জ্ঞানযাদ, ভক্তিবাদ, আফারব্বদ 
নিরাকারবাদ, সাফারধাদ, অধৈতবাদ, বিশিষ্টাতৈতকাদ, ইহুতবাদ, ক্ষণিক- 
বিদভ্ঞানবাদ প্রতৃতি--সেই সকল *বাদে'র প্রেতিক্থপ হইয়াছে হুল অথাৎ 
স্বভাব যাহার, তিনি একমাত্র ব্রহ্ব-যানব শক্ষ্ণ ছাড়া আর কেহ নল। 
তিনি আন্তিকেন অস্তি, নাস্তিকের লাহ্তি, অই্বৈতের অদ্বৈত, বৈতের ইৈত, 
বেদান্তের সনাতন, বৌক্ছের ক্ষণ, কর্মীর কর্ণ, জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্কের ভক্তি, 
শাকের শক্তি, বৈষ্ববের বিষ্ণু, মুসলমানের আলা, আ্ষ্টানের গভব-তিনিই 
ভক্ষ । যত জীব যত রকমের "যথা" দিয়া তাহার ভলনা করেন, তত 
রকমের ‘তথা!’ দিদা! তিনি সকলের ভজন গ্রহণ ও সার্থক করেন। যে যথা 
মাং প্রপত্তন্তে তান্‌ তখৈব ভদাম্যহম্‌’। তিনি কৰ্স্মীর সেবা, জ্ঞানীর সেবা, 
ভক্রের সেবা, যোগীর সেবা, আস্তিকের সেবা, নাস্ডিকের সেবা, আর্ধ্যের সেবা, 
অনার্খ্যের সেবা, পশুপক্ষী-কীটপতঙ্দের সেবা, জড়ের সেবা, অজড়ের সেবা 
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গ্রহণ করিতেছেন ও সমগ্র প্রাণ দিয়! তাহাদের সেবা করিয়। চলিয়াছেন। 
তিনি সেব্যোর সেবা ও সেবকের সেবা গ্রহণ করিঘা একাধারে সেব্য-লেবক । 
তিনি সর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হুইদ্ঘা একবিশ্ব (০756 ৮০:19) রচনা! করিবার 
দর্শন ও জীবন যাপন করিয়া আজও চলিয়াছেন। 

মানুষ যধন কোনও একটা মতবাদকে একান্ত বলিয়| আকড়াইছা ধরে, 
তখন সে কামের কবলে পতিত হয়, সেই একাস্ততা অত্ৈতেই হউক আর 
দ্বৈতৈই হউক, সেই একাস্তত| কৰ্শ্মেই হউক বা জ্ঞানেই হউক বা ভক্তিতেই 
হউক ব! যোগেই হুউক। যেখানে আত্মেত্রিয়-প্রীতি, যেখানেই নিজের 
দৃষ্টিকোণে অপরের বিচার, ষেখালে নিজের মূল্যে € ৮৪10৩) অন্তের মুলা- 
নিধারপ, যেখানে লিজের ‘মানে’ ( ॥ea5Uচ৫ ) অকস্কের মান-নিরূপণ, সেখানেই 
এক অপরকে শোষণ করে, exPIloit করে, অপরের দানকে চোরের মত 
(5urreptiously) আত্মসাৎ করিছা নিজের গৌরব বাড়ানোর চেষ্ট ছুটিয়া। উঠে । 
ইহাই তে! ‘মদনে’র ক্ধপ। অথচ অন্ধৈতবাদ বা হৈতবাদ, পরিণামবাদ বা 
বিধর্তবাদ, একত্ববাদ বা বহুত্ববাদ কেহই অপরকে একান্তভাবে বাদ দিয়া 
নিজ অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেও পারে না। নিজ অন্তডিত্ব প্রমাণিত করার অস্ত 
অপরের সাহায) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, আত বা অজ্ঞাতসানে তাহাদের লা লিয়। 
উপায়ই লাই । কিন্ত কাজ ছুরাইলে অর্থাৎ একবার পিদ্ধান্তে পৌছিবার পর 
আর তাহাদের প্রদোজন অস্থভুত হয় লা, সকলেই পাঞ্জি বলিয়া পরিত্যক্ত 
হদ্ম । তখন উহার! “০203” বলিয়া) উদ্দেস্যের কাছে ধিক তই হম্ছ। উপায় 
উদ্দেশ্যকে গড়িয্বাই তোলে, প্রমাণও প্রমেদ্গকে গড়িয়া তোলে । প্রমাণ নাই, 
প্রসে আছে, উপায় নাই, উদ্দেশ্য আছে-_ইহ!। হয় না, অথচ উপেয়-উপাসক, 
প্রমেয্-উপাসক প্রজ্ঞাবাদী প্রমাণক্চে. উপায়কে পারমাখিকভাবে ‘শেষ’হিসাবে 
মূল্য দান করিতে তুলির! গিয়াছে; ইহাই ইহাদের 'ব্বর-গরল'। এই 
শ্মর-গরল* প্রত্যেক একাস্তবাদীরই মাথার ঢুকি্া বলিগগাছে। তাই সর্ব 
শান্ের ‘প্রমেরন'-স্বূপ কক এপ্রমাশাকে অশ্বীকারকরা-র্ূপ ম্মর-গরল হইতে 
মুক্ত হইবার অন্ত ্মর-গপরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডলম্ মস্ত্র উচ্চারণ করি! 
সর্ব প্রমাণ-মুত্তি সর্বব-উপায়সষতি শ্রীরাধা-চরণে পতিত হইস্থা ছিলেন। অর্থাৎ 
ভ্রুণ অবতরণের পর হইতে সকলের সকল প্রজ্ঞা প্রাণের চরণ তলে, 
সর্ধবাশ্রমের সর্ধব-উদ্দেশ্ঠ সর্ব-উপায়ের চরপ তলে, সর্বব-গম্তব্যগ্থল সকল পথের 
চরণ তলে, সর্বধ প্রমেয়্ সকল প্রমংণের চরণ তলে পতিত হুইঘ। কাম-গরল 
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খণ্ডন করিবার অক্ষ প্রেরণা লাভ করিতেছে । প্রক্তি-স্পর্শ হীন ব্রহ্ম-পুরুষ 
আন ্রকফলীলার মধ্য, প্রকৃত জীবন, প্রাকৃত জীবনের মাঝে অ্রক্ষক্কপ 
আস্বাদন করিয়া! সার্থক হইবে । তিনি আজ প্রকৃতির মর্ধ্যাদ। দিবেন, 
প্রঞ্কতির গ্ধণ শোধ করিবেন, প্রক্তৃতির-সর্ব্ববুত্তির ব্রহ্মময্রী রূপ দান ( sublima- 
ti০n ) করিয়া ব্রক্ম-হ্ড়বাদ আন্বাদন করিবেন । 

ছে-কোলও একটী ‘বাদ’ লা ‘একান্ত’ হইলে তাহাকে প্রকৃতির সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিতে হয়, একান্তভাবে কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জন করিতেই হয়, 
তাহ। কর্ণ্মবাদই হউক, জ্ঞানবাদট হউক ব1 ভক্তিবাদই হউক বা অন্ত হে-ক্োন 
বাদই হুতউক । ইচার! সকলেই '58161765” লইয়া যাআ1 সরু করার দলভুক্ত ; 
ইহার! বাক্তিকৈন্রিক (96180557555 )1 ইহাদের লীতি ‘Charity 
begins at home’! কিন্ত যাহাদের €har১iট € দয়া ) home (ঘর ) হইতে 
আরম্ভ হয়, তাহাদের ওঁ দধ্ব। নিজের ঘরের অনস্ত দাবী পুরণ করিতেই 
বাৰিত হইবে । ‘home’-এর 5৪৮৮ আর এ জীবনে 'এbচ০৭৭’-পর্ষান্ত 
প্রসারিত হইবে ন! । কেননা, থরও ধে অনন্ত । স্ত্রী-পুত্র-কষ্গার হুখ-্যাচ্ছেন্থ্য 
বিধান করার “পর” পরিবারের অল্ঞান্তদের ব! গ্রামের স্বখ-্বাচ্ছন্দা বিধান 
করিবার প্রচেষ্টা কখনও কি সম্ভব হইয়াছে? হে স্ত্রীর চিকিৎসা গ্রামের 
হাতুড়ে ডাক্তার দ্বারা একদিন চলিত, অবস্কা সু প্রসন্ন হইলে লহরের ডাক্তার, 
পরে অবন্থা আরও স্থপ্রসদ্র হইলে ডা: বিধান রায়, লন্মী আরও স্থপ্রুসঙ্গা হইলে 
স্থইজ্বারল্যাণ্ড পর্ধান্ত না নিয়া কি সে ক্ষান্ত হুইবে? স্ত্রী পুত্রের প্রয়োজন শেষ 
করিয়া ‘তাহার পর’ পাড়া-প্রতিবেশীর দিকে চাহিবার স্থযোগ কি তাহার 
মিলিবে? এ পথ ভ্রান্ত পথ । যদি কাহারও বাহিরের সেবার কথা ভাবিতে 
হ্য়, তাহাকে থর-বাহির প্রথম হউতেই সমস্থ করিয়া, একত্র করিঘ। আরম্ভ 
করিতে হুইবে । স্থথ-দুঃখ, ধন-সম্পদ প্রথম হইতেই সকলের মধ্যে বণ্টন 
করিয়া চলিলে তবেই বটে মাঙ্গযের সেবা কর। সম্ভবপর । “আর শেষে 
অনন্ত নয়, ‘ব্যক্ট”র পরে সমষ্টি নয়, h০m-এর পরে 85599 নয়. ‘বিশেষে'র 
পরে নিবিহশেঘ নদ্র। অস্ত অনস্তেরই অপর অংশ, বাষ্টিরও অপর অংশ সমষ্টি, 
59759_-এরই সার্থক অপর অংশ 25:92, বিশেষেরই অপর অংশ নিব্বিশেষ। 
ঠিক তেমনি কম্্শ কর্শ্ম হইতে যাত্রা সুরু করিলে কিছুতেই সে জ্ঞানে বা ভক্তিতে 
পৌছাইতে পারিবে ন}! জ্ঞানী জ্ঞান হইতে বা ভক্ত ভক্তি হুইতে ঘাআ! 
করিলে কিছুতেই কর্শ্মে পৌছাইতে পারিবে না? অদ্বৈত বা দ্বৈভ কেহই 
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স্ব স্ব একান্ত ক্ষেত্ৰ হইতে রওয়ানা হইলে অপর ক্ষেত্রকে স্পর্শ করিতে পারিবে 
না। প্রতিটী ক্ষেত্র স্বতস্ত্র যেমন, পরতত্রও তেমনি । একান্ত ব্বাতঙ্্া হইতে 
ঝ্মওয়ান! হইলে তাহাদের পারতস্রোর দিকটা সঙ্কুচিত হইয়! ধীরে ধীনে শুদ্ধ 
হইয়া থাকিবে। তখন প্রতিটী মতবাদ একান্ত স্বতস্র ভুইয়া অপরকে 
অন্বীকারই শুধু করিবে। অথচ অস্বীকার করিবার উপায় তে! তাহার 
প্রাকৃতিক বিধানে নাই । পরস্পরকে দিদ্ল। চোরের মত কাজ ভাসিল করিবার 
কলকস্কিনী বৃদ্ধি তখন তাহাকে পাইয়া বসে। তখনই সুরু হনু শোবপ। এষ 
শোষপই মদনের নিজস্ব ক্স | মদন আজু প্রতিটী একাস্ড মতবাদকে, একাস্ত 
সম্প্রদা্কে গ্রাস করিয়! বলিয়। আছে । মদনের ক্ষেত্র এতদূর পধ্যস্তই 
প্রসারিত । 


মদন আজ সর্ববশক্ষেত্রকে ব্দধিকার করিয়া বসিঘাছে । মদন যে শুধু নর- 
নারী সম্পর্ক-মধ্যগত. তাহাই লগ । মদন আজ বাষটিজীবনে, সমষ্টি জীবনে, 
স্নাষ্ট জীবনে, বিশ্ব-দ্রীবনে, সাধনক্ষেত্রে, সিন্কিক্ষেত্র পধ্যস্ত আপন অধিকার 
কায়েম করি! বসিয়া আছে । একাস্ত পুরুষ ও একাস্ত নানীর সম্পর্কই কামজ 
_ ইহার কথ! মহুধি পতঞ্জলি বলিয়াছেন £ 'ভরউং-দৃশ্াক্গোঃ সংযোগ: 
হেঘহেতু১--এই স্থজে যেখানে একাস্ত ভ্রষ্ট। ও একান্ত দৃস্যের সংযোগ, সেখানেই 
কামের জন্ম; এবং এই জন্থই এ সম্পর্ক একান্ত নোংরা, সকল হেম্ছের হেতু । 
যদি লর-নারী পরস্পরের কাছে স্বাতস্র রক্ষা করিয়া পরস্পরের পরুতন্ত্র হইবার 
মত প্রাণের বল লাভ করিতে পারিত, তবে সেখানে মদনমোহন প্রকাশিত 
হইতেন ৷ ‘When the busband meets his wife in loving 
embaace, I am between them.” যখন যবিশ্বরূপ ব্বামী-্বী দিব্য ভাগবত 
প্রেম যোগে পরস্পরকে আলিলন করেন, তখন মদনমোহন ্রীরুষ্ সেই দিব্য 
সংযোগের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া খাকেন। তখনই হয় মদনের বুকে 
মঙ্গনমোহলেন প্রকাশ, libid০-র উদ্নয়ন € sublimation ) | ‘ন সো রম্ণ 
ন হুম রমণী’_রায় রামানন্দের এই উক্তি শুনিয়া মহাপ্রভু একদিন তাছার 
সুখ চাপিয়া ধরিল্াছিলেন, তখন উহ! বলিবার সময় হয় নাই বলিয়।। নর যদি 
কঅ-রমণ হইত, নারী হদি অ-রমণী হইত, নর ও নারী যদি পুরুষোত্তম ভক্তি- 
ঘোগে নিজের উর্দ্ধে ডাঠতে পারিত, বিশ্বরূপ হইত, এবং এইরূপে উৎ-আসীন 
হুইযর। পরস্পরের মধ্যে গলিয়া এক অখণ্ড (indivi5i৮ie ) হইত, তবে 
তৎক্ষণাৎ, এই সম্পর্কের ভিতর হুইতে কাম পলিঘা পড়িত ॥ তখনই বিশ্বূপ 


তাত্র, ১৩৬২ ] মদনমোহন 


নর ও বিশ্বরূপ নারীর সম্পূর্ণ বাস্তবিকতা ( complete objectivity ) লাভ 
হইত । বৰ্তমান যুগের বিজ্ঞানেও এই কথা ধর! পড়িয়াছে। ‘Complete 
objectivity can only be regained by treating the observer 
and the observed as parts of a single system; these must 
now be supposed to constitute one indivisible whole.’— 
James Jeans. একান্ত আট (০bserver ) লরও আবার, একন্ডে দৃশ্য 
(০৮5৪:৮৪এ ) নারীও অবান্ডব । কিন্তু বিশ্বকুপ প্রষ্। নর ও বিশ্বরূপ দৃশ্ত নারী 
যখন পুর্ুষোত্তম-শরণাগতির মধ্য দিছ! পুর্লষোত্তম জীবনে একটা ‘অখণ্ড সমর’ 
পরিণত হুয়, তখনই নর ও নারী “‘বান্ডব’। ‘For this reason Plato 
could say, in a celebrated fable, that the two sexes are the 
two balves of one whole—halves which seek to be joined in 
order to reconstruct a primitive whole.’—Final Causes— 
Paul Janet. P. 54. লরলারী যখন পারস্পূরিক রাগব্েযমুক্ত হইয়। অকৈতব 
প্রেমে যুক্ত হয়, তখনই উহাদের অধথণ্ডত্ব সিন্ধ হুয়। লছিলে উহার! সতাই 
অবাস্তব, মিথা)। একাস্তবাদীর কাছেই ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিখ)া। পরস্পর- 
বিপরীতের এই দিব্য সংযোগ শ্বতংসিন্ছ হইলেও আছ প্রত 
একাস্তত্বের ফলে উহ। আনর! হারাইয়! ফেলিয়াছি। ইহাকেই re6in৷ বা 
reconstruct করার কথা| জেমস জিন্স ও প্লেটো শুনাইয়াছেন। হুম্ষন্ত- 
শকুল্ছলার সম্পর্ক ধেমন কমের আশ্রমে পূর্বের '6ain20’ হইছা থাকিলেও 
সংসারের বুকে বাস্তবক্ষেতে ভউহ্যাকে ‘আবার’ [০৪৭i করার প্রয়োৎন ছিল, 
তেমনি নরনারীর এই ভাগবত সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ হইলেও আব্দ আবার তাহাকে 
regain ব| reconstruct করিতে হটবে। ষে সম্পূর্ণ বস্তুতাস্রিকড ছিল 
প্রাণের স্তরে, সম্পূর্ণ আত্মসমপণের মাঝে স্বতঃসিন্ধ যুগপৎ (simultaneous), 
জেমস্এএর ভাবায় ‘৪৭i০€৭’. তাহাকেই মন-বুদ্ধির রে ক্রম-সমুচ্চয়ের 
( succession ) ভিতরে পুনরাছ পাওঘাই ‘re-৪ain" বা reconstruct 
কর; । এই ‘পুনরায় গড়িয়া তোলার’ যোগই আজ মদনমোহন চরণ তলে 
বসিয়। শিথিতে হুইবে । 

ই্ত। ভগবান কপিল বনিত সর্বঘোগসমস্থিত নিশুণ ভক্তিযোগেই সম্ভব । 
এই ভক্তিই 'অভিজ্ঞান' । ‘ভক্তয। মাম্‌ অভিজানাতি”। “‘পুৰ্ববন্ঞাতস্য জ্ঞানম্‌ 


অভিজ্ঞা'। এই ভক্তিষোগে ০5৪৮০ ও ০৮5eচ৮০dকে দেখিতে হয় একটি 
v 
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“indivisible whole" কপে। একটী অবিভক্ত সমগ্র হইতে সাধলা সুরু 
করিলে নরকে অ-রমণ এবং নারীকে অ-রমনী হইতেই হয়। যাহ। আজ 
বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ধর! পড়িছ্াছে, তাহা আছ সাধনক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ 
করিতে চলিতেছে। এই স্থানে দাড়াইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বর্ূপ ধনিক- 
শ্রমিক, ৭55-0355 স্বক্কপে একটী সমগ্র বিশ্বপ্রাণ ধারার ছুইটী দিক হুইয়াও 
অস্তোস্যডাবে ভাবিত হুইয়! দ্বিতীয়বার বিশ্বের বুকে এক অবিভক্ত সমাজ 
গড্তিঘ্) স্থন্থ বিশ্ব গড়িয়া তুলিবে। পাচ হাজার বৎসর পূর্বের প্রষ্ণচ এই 
মদনমোহন দর্শন ও জীবনের বীজ এই ধরার বুকে উত্ত রাখিঘা গিয়াছেন। 
জ্রনিত্যগোপাল তাহাই বর্তমান যুগে দ্বিতীয়বার গড়িগা। তুলিতেছেন বলিয়া 
বর্তমান বুগশ্রষ্টী। যাহা শীক্ফের যুগে ছিল ea, আজ তাহা 
ভ্রলিত) গোপালের বৈজ্ঞানিক যুগে বাস্তব হইবে । এই পুণ্য জন্মা্মী দিবসে 
খরার বুকে পুকুযোত্তম প্রীকফের আবির্ভাব জদঘুক্ত হউক | বন্দেম্যতরম্‌ 





‘It is as true to say that God is permanent and the 
World fluent, as that the World is permanent and God 
fluent. Itis as true to say that God is one and the World 
many; as that the World is one and God many. ... It is 
as true to say that the World is immanent in God, as that 
God is immanent in the World. Itis as true to say that 
God transcends the World, as that the World transcends 
God. It is as true to say that God creates the World, 
as that the World creates God.’ 

—Whitehead— Process and Reality. 


রবীন্দ্র কাব্যে মুক্তি 


জজঅনিলকুমার সমাজ্জত্বার 


‘কড়ি আর কোমলের’ শেষ কবিতায় কবি বলেছেন, 
মনে হন্ব কী একটী শেষ কথ! আছে 
সে কথা হইলে বলা সব বলা হুপ্র। 
সে কথায় আপনারে পাষ্টব জানিতে 
আপনি কুতার্থ হব আপন বাণীতে । 
এই কুতার্থতাই হল কবির মুক্তি । কবির স্ষ্টি কবিমনের আত্মাভিব্া ক্রি 
(self realisation) ছাড়া আর অন্য কিছুই নয । পরিপূর্ণ আস্মাভিব্যক্তির 
নামই শেষ কথা বল! । তাতেই কবি-মনের হয় মুক্তি । কবি একখান! 
চিঠিতে তা প্রকাশ করেছেন--“আমার নিজের যেট! বখার্থ চরম অভিব্য ক্রি 
সেটা যতক্ষণ না আলে ভতক্ষণ এগুলো ( তার যৌবনের রচিত কাব্যগুলো ) 
কেবল ₹entativ৮৫ আছে । যদি যথেষ্ট কাল বেঁচে থাকি তাহলে এমন 
একটা দৃঢ় প্রতিচাতূমিতে পিরে পৌছব বেখান হতে আমাকে কেউ স্থানচ্যুত 
করতে পারবে না।"* 
এই দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমি লাভই হল সত্যিকারের কবি মনের মুক্তিলাভ । 
এ মুক্তি স্বর্গাপবর্গ নঘ, এ হুল জীবম্মুক্তি, কর্মের বন্ধন হুতে মুক্তি, দ্বিধাকু্ 
লোকায়ত সভ্যতার মোহসমারোহ হতে মুক্তি এবং নাগরিক জীবনের 
নাগপাশ হতে মুক্তি। কিস্ক সব চাইতে বড় কথা__আত্মাভিব্যক্ি দ্বার। 
কবি-মনের মুক্তি ৷ 
আত্মবিকাশের অদ্ুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে কবি-চিত্তের দেহ ধারণ, আর সে 
সম্ভাবনাকে চিন্তাদ্ ছন্দে ভাষা আর স্থরে পরিপূর্ণতা দানই হুল পরম মুক্তি ॥ 
তাই যৌবনে বখন কবির চিত্তে ছিল বাসনা সমস্ত বিশ্বময় জড়ানো-_ছড়ানো 
ছিল বিধাতার অবারিত দান এবং নে বয়সে হয় সস্ডোগের দ্বারাই বাসনার 
মুক্তি। অনান্বাদিভ বাসন্যর যদি পিছটান থাকে তা হলে মুক্তি পথে আলে 
নানারকম বাধাবিপত্তি, প্রক্কতেও নেন চরম প্রতিশোধ ৷ প্রচণ্ড কশাঘাতে 
বাসনাকে রোধ করলেই মুক্তিলাভ হদ্ত 1: তাকে চিত্তজজয় করা বলা তুল, 
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বাস্তবে করা হুয়ে থাকে চিত্তের বাসনাকে বধ, কামনা তৃপ্ত হলেই হন্র চিত্ত 
মুক্ত, প্রবৃত্তির পরিপাকে নিবৃত্তি লাভ হুয়। তাই কবি বলেছেন, 

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়; 

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ । ইল্রিঘ্বের দ্বার 

ক্বদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার । 

মোহ মোর মুক্তিক্ূপে উঠিবে জ্বলিয়া, 

প্রেম মোর ভক্তি ব্ূপে উঠিবে ফলিয়া । 

Abu Ben Adhemএর মতন সাধু চিত্রগুপ্তের কাছে মুক্তি শুক্ষের হিসাব 
দেখতে চাইলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ঘোর সংসারী ; কাজেই 
আমার ঘরে কিছুই আশ করেন নি। কিন্ত চিত্রগুধ্যের পাপপুণ্যের 
জমা খরচের খাতায় প্রচুর পুণ্য জম! দেখে সাধু চটে উঠলেন। চিত্রণুষ্ 
বললেন, 

বড় শক্ত বুঝা 
যাকে বলে ভালবাস! তারে বলে পুজা । 

গৃহী যখন সংসার ছেড়ে মুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন 

দেবতা সবিশ্মন্পে বলেন, 
দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি বলিলেন হাম 
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোখার | 

চীবর পড়! ভিক্ষু দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করেন। সেই সংসার-মুক্ত ভিক্ষুদের 
কবি বলছেন__ 

অঞ্চলে বাতি ভিক্ষার কণ! স্ঞ্চদ করে তারাতে 
নিয়ে সে পারানি তবু পানিললা তিমির সিন্ধু পারাতে । 
পুর্ব গগন আপনার সোনা ছড়ালো। যখন হ্যালাকে 
পুর্ণের দানে পুর্ণ কামনা প্রভাত পুরিল পুলে 
হাছে ভিক্ষু হায়রে ! 
আপনা মাঝারে গোপন বাজারে মন যেন ভার পারে ৷ 
এ ছাড়াও কবি "মুক্তি তত্ব” কবিতায় বলেছেন__ 
মুক্তিত্ শুনতে ফিরিস তত্বশিরোমণির কাছে 
হাযসরে মিছে হায়রে মিছে । 
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শুনবি রে আয় কবির কাছে___তকুর মুক্তি ফুলের নাচে; 
নদীর মুক্তি আত্মহারা! নৃত্যধারার তালে তালে; 
রবির মুক্তি দেখনা চেম্বে আলোক আপার নাচন গেয়ে ; 
তারার নৃত্যে শঙ্ক গগন মুক্তি ঘে পাম কালে কালে. 
প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে নৃতন প্রাণের যাত্রা পথে ; 
জ্ঞানের মুক্তি সত্য সুতার নিত্য বোন! চিন্তা তালে। 
আদব তবে আঘ-কবির লাখে মুক্তি গোলের শুক্র রাতে 
জললো আলে বাজলো মদ নটরাতের নাট শ্ালে। 
কবি আরও বলেছেন, 
মুক্তির প্রদ্ধাসী আমি । 
শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে 
যৌবন হয়েছে বন্দী বালের দুর্গের অন্তরালে 
নটরাজ তুমি আজ কর গো উদ্ধার 
দুঃসাহসী যৌবনেরে । 
বাহ্বিক আচার বিচারের শত লংস্কার হতে, কুঠ ভয় ও দ্বিধা হতে যে 
মুক্তি কবি তাকেই আসল মুক্তি বলেছেন) 
নটরাজ আমি তব 
কবি-শিল্ত, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তি মন্ত্র লব-'- 
তোমার তাগুব তালে কর্ণের বন্ধন গ্রস্থিগুলি 
ছন্দোবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সত্য যাবে খুলি ৮ 
জীবনের ঘাআ পথে কোন বন্ধনে আবদ্ধ ন! হয়ে আশে পাশে ন! চেয়ে 
সহজ প্রাণের স্রোতে অবিরাম ভেসে চলাকে কবি সমূক্তি বলেছেন। 
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাটার 
নিত্য বহে--নিয়ে ছাহ! আলে) মন্দ ভালো 
+ bd bd = 
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিত 
বিরহ-মিলন গ্রন্থি খুলিয়। খুলিদ্রা 
তরনীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়। 
ছে মহা পথিক 
অবারিত তব দশদিক 
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তোমার মন্দির নাই মাই শ্বর্গধাম 
নাইকো চরম পরিণাম ) 
তীর্থ তব পদে পদে 
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে ) 
কবির এই চল! কোনই মুক্তিতীর্থের উদ্দে্যে নয়। নদীধারা যেমন তার 
প্রবাহের মধ্যেই মুক্তি পায়,__জীবন ও মৃত্যু স্থষি ও লম, উথ্থান ও পতনের 
মধ্যে যে নিধিকার শাস্তভাব কবি তাকেও মুক্তি বলেছেল। 
মহাকাল, সন্যাসী তুমি 
তোমার অতল-স্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গশিখরে 
উচ্ছি_ত হযে উঠেছে স্ুষ্টি 
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে 
প্রচণ্ড বেগে চলেছে বাক্ত অব্যক্তের চক্রব্ৃত্য । 
তুমি নিঅ্বৰ্ধ কেন্দ্ৰ স্থলে 
তুমি আছ বিচলিত আনন্দে । 
হে নির্মম, দাও আমারে তোমার এ 
সন্গালের দীক্ষা । 
জীবন আর মৃত্যু পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে 
ধেখানে আছে অক্ষৃন্ধ শাস্তি 
সেই স্ষ্টি হোমাঘি শিখার অস্বরতম 
টু স্ডিমিত নিস্ভৃতে দাও আমাকে আশ্রম । (শ্েবসপ্তক) 
শমাটির ডাক” কবিতায় কবি বলেছেন, 
বাই ফিরে যাই মাটির বুকে যাই চলে বাই মুক্তি সুখে 
ইটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে 
আন ধরণী আপন হাতে অল্প দিলেন আমার পাতে 
ফল দিছেছেন সাজিঘ্রে পত্র পু 1-..-.- 
নাগরিক জীবনের ক্ুত্রিমতা হতে স্বচ্ছন্দ প্রাকৃত জীবনের মধ্যেই কবি 
চেস্ছে ছিলেন মুক্তি । তাউতো কবি বকুল বনের পাখীকে আহবান করে 
বলছেন__ 
শোন শোন__ওগো বকুল বনের পাখী 
মুক্তির টীকা ললাটে দাওতো আঁকি! 
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যাবার বেলায় যাবনা হুদ্ম বেশে 
খ্যাতির মুকুট বসে যাক নিঃংশেষে 
কশ্মের এই বর্শ্ম ঘাক না ঞ্চেসে 
কীন্তি যাক না ঢাকি 
চিহ্নবিছীন উধাও পথের তলে । 
পরিশেষের মুক্তি কবিতায় কবি ভঘকেই বন্ধন আর লাহ্‌সকেই দুক্তি 
বলেছেন-__ 
দাও সেই অক্ষুন্ধ সাহস 
সে আত্মবিস্মত শক্তি অব্যাকুল সহজে স্থবশ 
কবি লিজের স্থির বন্ধলকে ও খুব বড় বন্ধন মলে করেন। 
বুদ্ধিদীপের আলো আলি হাওদায় শিখায় কাপছে খালি 
হিসেব করে প1 টিপে পথ হাটি। 
মস্ত্রপ। দেয় কতজনা স্ুস্্ম বিবেচনা 
পদে পদে হাজার খু টিনাটি...... 
শিশুর কিন্ত এসব বালাই নেই । সংসারে সেই হুল খাটি মুক্ত পুরুষ। কবি 
তাই বলছেন, 
বালা দিয়ে যে জীবনের আরম হদ্ঘ দিন 
বালোই আবার হোক না তাহ! সারা 
জলে স্থলে সঙ্গ আবার পাক্‌না বাধনহীন 
ধুলায় ফিরে আহ্মক ন। পথ ভার]। 
কবির ভ্বিতীঘ মুক্ত পুরুষ হলেন বাউল । মুক্ত কবি রবীশহ্বনাথের প্রতিভার 
মধ্যেও আমর! খেন এক জন বাউপ্রকে দেখতে পাই । যেন সে লব সময়েই 
তাই রে নাই রে না গেয়ে চলেছেন তার সাধের একতারাটি বাজয়ে। 
এই বাউলই হলেন জীবন্মুক্ত । সংসারের সর্বরকম মু[ক্তর স্বাদই তিনি 
আশ্বাদন করেছেন। কবির বাউল হৃদয় তাই বলছেন, 
বাড়ী ফেরার তরে তোমাদ্র কেউ না তাড়া করে 
তোমার নেই কোন পাঠশাল। 
সমত্ত দিন কাটে ঘাটে মাঠে 
তোমার ঘরেতে নেই তাল! । 
কবির শিশু-হৃদয়টিও ছিল অর্গলমুক্ত, শিশু কোন বাধলেই বাণধা। পড়ে 
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না। শিশু ধ্বংল হতে ধ্বংস মাঝে অনর্গল মুক্তি দিতে পান্সে। খেলাঘরের 
বাধন্গুলি ছিড়ে ফেলে দিয়েও তার খেলাকে সে রক্ষা করতে পারে। 
লঙ্ছাহীল সঙ্জাহীন বিভহীন আপনা বিশ্থুত, 
অস্তরে রহ্বর্যা যার স্তরে অমৃত ॥ 
দ্যরিত্র/ করে না দীন ধূলি যারে করে ন! অশুচি 
নৃত্যের বিক্ষোভে বার সব মানি নিত্য যায় খুচি । 
কবি তার লাহিত্যকে চির প্রচলিত. ধার! ও অহ্থচিবীর্ধার বন্ধন হতে, 
তার গ্ীতিকাব্যকে নান! বিধিনিষেধের জটিল বন্ধন থেকে, তার সজীতকে 
কালোঘাতি শাসন হতে এবং তার কলাবিস্যাকে বৈচিত্রাহীনতার বন্ধন হতে 
মুক্তি দেবার জন্য চির জীবন সাধন! ও সংগ্রাম করেছেন। কবি তার 
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলের কাছে সমর্পন করেই যেন মুক্তি পেয়েছেন , 
মুক্তির প্রয়াসী আমি শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে 
যৌবন হযেছে বন্দী বালে)র দুর্গের অস্তরাপে 
নটরাজ ! তুমি আজ করগে! উদ্ধার 
ছুঃলাহলী যৌবনের্রে । পদে পদে পড়ুক তোমার 
চঞ্চল চরণ-ভঙগ্গী । রজেশ্বর সকল বন্ধনে 
উত্তাল নৃত্যের বেগে । 
‘সাবিত্রী' কবিতায় কবির প্রার্থন।_ 
তোমার দূততীরা আকে ভুবন অঙ্গনে আলিম্পনা 
মৃহ্র্তে সে ইন্দ্রজাল অপক্দপ ক্ষপের কল্পনা! 
সুছে যাক সরে ॥ 
অন্ধ কু-সংস্কারের বন্ধন হতে মুক্তিকেই কবি জাতির মুক্তি বলেছেন, 
বাধন ছেঁড়ার সাধন তাহার স্থষ্টি তাহার খেল! 
দহ্থার মত ভেঙ্গে চুরে দের চিরভ্যাসের মেলা৷ 
খাতার শ্মেহ-কাতরতা সন্তানকে মোহগ্রাসে বন্দী করে রাখে । যেমন 
ব্যক্তিগত জীবনে তেমনই জাতীয় আবনেও ভাই কবি জাতি ও বানি 
ছুগ্ধেরই মুক্তি প্রার্থনা করেছেন । শচীদেবীর উদ্দেশ্যে শরীচৈতস্তের মুক্তি 
সাধনার আবেদনেই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, 
বেষ্টন করি! তারে আগ্রহ পরশে 
জীর্শকরি দিছ! তারে লালনের রসে 
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মহস্থাত্ব স্বাধীনতা করিনা শোবণ । 
কেন এ ক্ষবিত চিত্ত করিবে পোষণ 
দীর্ঘ গর্ভ বাস হতে জন্ম দিলে যারে, 
স্বেহগর্তে গ্রাপিচা কি রাখিবে আবার 
নিজেরে সে বিশ্বের-_সে বিশ্বদেষতার 
সন্তান নহে গে! মাতঃ জননী তোমার । 
“বঙ্গমাতা” কবৰিতাটিতেও কবি জাতীদ্ব মুক্তি সম্বন্ধে এই কথাই' 
বলেছেন । 
ভ্রড়, জীব, তরু, লতাপাতা, পশুপক্ষী, কটপতঙ্গ সকলেরই মুক্তি তার 
পুর্ণ আত্মা ভিবাক্তিতি-__ 
যায়রে শ্রাবণ করি রসবর্ধ ক্ষান্ত করি তার 
কদখ্বের রেণু পুঞ্জে--পদে পদে কুণুবীধিকার 
ছাত্বাঞ্চল ভরি দিল । আজ শুধু রহিল তাহার 
রিক্ত-বৃষ্টি জ্যোতিঃ-শুত্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন 
আপন পূর্ণতা খানি নিখিলে করি সমর্পণ । 
মুক্ত কবি রবীন্দ্রনাথ শ্রাবণের রস-বর্ধন ক্ষান্ত ঝরে তার মুক্তির শেষ 
গান শুনিদ্বে যান, 
বিদাদ্র রখের ধ্বনি 
দূর হতে আসে কাণে 
ছিন্গ বন্ধনের শুধু 
কোন শব্দ নাই কোন খানে 
ক 
এই খেন ভক্তের মন 
বট-অশখের বন 
রবে তার সমুদদান্থ কায়াটি 
ধ্যান-ঘন গপ্তীয় ছায়াটি 
অর্ধরে বন্ধন মস্ত্র জাগায় রে 
বৈরাগী কোন্‌ সমীরণ। 


তিলোত্তমা 


ভ্রীশলুনাথ মুখোপাধ্যায় 
(>) 
আহরিয়া অমরার সৌদ্দর্ধ্য-স্যমা 
তিল তিল করি 
বিধাতা গড়িল তোরে, আন্থি তিলোত্বমা, 
ত্রিদিব-স্ন্দরী, 
মায়ামস্ত্রে রচি তব অভিনব তঙ্গ অঙ্গপম 
জগজ্নযনোলোভা নিখিলের লম্ঘন-বিভ্রম ; 
ন্দনস্তের অস্তরের অতল গহনে ছিলে ঢাক1 
কল্পনার চিত্রপটে ছায়াসম আকা 
শ্বপ্র মধুমাখ! । 
(২) 
জননী জঠরে রুদ্ধ নআ নত শিরে 
নগ্ন দেছে বসি 
উন্মুক্ত ধরণী-অঙ্কে অশান্ত ধীরে 
পড় নাই খসি, 
মাতৃবক্ষ স্থধারসে পুষ্ট নহে কম তম্ভার” 
সহে নি জননী সুখে শৈশবের স্মেহ-অত্যাচার, 
দেয় নাই সযতনে নয়নে অঞ্জন রেখ। টানি 
শুনি তব কাকলিত অর্থস্ছট বাণী 
চুম্বি মুখখানি । 
(৩) 
নুপুর নিক্কনে তুমি মুখরিত করি 
স্থর সভা তলে 
নাহি চল অভিসারে শ্ীমঙ্গ আবরি 
লোল স্বর্ণাফ্চলে, 
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চস্পক অঙ্গুলিঘাতে বীণাযস্ত্রে তুলিম! ঝক্কার 
প্রমত্ত কর না চিত্ত স্বধালুক্ত স্থরললনার, 
কল্যাণী গেহিনী সাঞ্জে চায়াশ্রিদ্ধ পলীগ্বহতল 
স্বেহস্পর্শে নাছি কর মুখর চঞ্চল 
আনন্দ-উচছল । 
69) 
€মাছিনী রমনী, তুমি অযোনিসম্থৃতা ; 
কললোক হতে 
দেবকাধ্যে ধরামাঝে হলে আবিভূতা 
জন্মমৃতু। আতে ; 
বিকশিত। তঙ্গলতা পরিপূর্ণ। যৌবন-চঞ্চল! 
পীন পছোধর ভারে ক্রীড়ানত। বিবশ-বিহবল।, 
বঙ্কিম কটাক্ষপাতে বিশ্বপ্রাণে উঠে আলোড়ন, 
স্মরশরাঘাতে তব নিখিল ভুবন 
স্তন্ধ অচেতন। 
Ce) 
স্থচ্দ উপস্থন্দ শুর দৈত্য-লহোদর, 
ভীম বলে বলী, 
দৃঢ় আাতৃপ্রেমে বন্ধ একাত্ম-অস্তর 
সমর-কুশলী, 
অমরত্ব আশে করি সৃতুুপণে তপস্ডা কঠিন 
লভিল বিধির বর--ত্রাতৃপ্রেমে বন্ধ ঘত দিন 
ততদিন সমরে অজেম্ হবে, নাহি মুতুঃভয়, 
প্রপগ্-বন্ধন-ডোর ছিন্র দি হয়__ 
মরণ নিশ্চয় । 
a (৬) 
দেবাসকবরূণে লভি চরম তুর্গতি 
ক্ষুদ্ধ কু মনে, 
হৃতরাদ্য হতমান স্বরকুলপতি 
বিধাতা-চরণে 
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প্রপমি বিষাদ-বার্তা নিবেছিল যবে নত শিরে, 
দেবছুঃখে দুঃবী পাতা হররাজ/ দিতে তারে ফিরে, 
বিশ্ব-বিমোতিনী নারী তোমারে সৃজিলা মান্াবলে 
নাশিতে অজ্ঞ শূরে অপুর্ব কৌশলে 
দচি কামানলে । 
(৭) 
একদা কুক্ষণে মত্ত অস্থরযুগল, 
মদির নমল, 
তেরিল অদূরে শোনে প্রস্ফূট কমল 
রমণী রঙন 
উজ্জলিছে কুন্ততল বিচ্ছুরিত রূপের প্রভাঘ, 
বিখিবাক)-ভুলি তোকে কামোন্রস্ত ধেয়ে ছুটে যান্ত 
নিভাতে মদন আলা মোচিনীরে আলিঙ্গনে ধরি, 
দস্ভভরে পরস্পরে ভালাহানি করি 
স্বৃতু৷ নিল বনি ॥ 
60৮) | 
হে র্ূপসি ! ক্ষণতরে অমরের হিতে 
এসেছিলে তুমি, 
অপাঙ্গে অন্থর নাশি মিলালে চকিতে 
তাজ রক্গভূমি$ 
শৌহা্দ্দা-বন্ধন ছেদি দৈত/হৃদে ঈর্ধানল জ্বালি 
লেপিলে রমণী নামে চিরতরে কলস্কের কালী, 
পুষ্পে কীটসম রাখি নারীপ্রেমে তীব্র হলাহল 
দেখা দিলে হৃদে ধরি হীন স্বার্থ ছল__ 
কামের ফসল । 
(=) 
El অবধি নিরবধি ছুজ্জয় সংশয় 
নিখিলের চিতে,-_ 
মোহিনীর ভালবাল!-_কপট প্রণয়_ 
পুরুষে ভলিতে । 
স্বার্থ লাগি এপেছিলে ছদ্মবেশে মায়াবিনী নারী, 
ছলে প্রেমে খড়গ হানি ফি্‌্লে গেলে শ্বকার্ধয উদ্ধারি 0৮৫ 
কল্যাণী রমণী নহ, তুমি সন্তু কামের প্রতিমা, 
ভূবালে কলক্ষশ্রোতে প্রেমের মহিমা 
অদ্বি তিলোত তিলোত্তম।। 


চীন্দেশ ও চীন্দেশবাসী 


লেখক-__লিন্-ইউ-ভান্‌ আন্ুবাদক-_ওীনলোবুজল শপ 
“ (পুর্ববাহকূতি ) 

চৈনিকদের বস্তুগত চিন্তার পণিচছু পাওয়া যান্ত তাদের প্রবাদ বাক্য এবং 
সুপবাচক ও তুলনামূলক বাকো[র প্রকৃতি খেকে । বন্তু ছাড়া বা বন্তর 
অতিরিক্ত কোনে! গুণ ব। ভাব প্রকাশ করতে আমর! সাধারণতঃ দুইটি বিশেষ 
পগুণবাচক শব্দ এক সঙ্গে বাবহার করে থাকি । যেমন আকার বুঝাতে বলা 
হছে থাকে ৮8৫-5895]1 ( বড় ছোট ), দৈর্ঘ্য বুঝাতে বল! ছয় long-short 
(লগ্ব। খাট ), প্রস্থ বুঝতে ৮০০৭-০০০০স৮ ( চওড়! সরু ) ইত্যাদি ॥ ব্সামর! 
বলি What is the big-small of your shoes ? € তোমার জুতার বড় 
ছোট কতটা অর্থাৎ আকার কি, মাপ কি?) [ববাদ-বিলম্বাদে হুই 
বিরুদ্ধ পক্ষের অথাৎ বাদা-প্রতিবাদ্র ন্যাপস-অগ্তাছ বুঝাতে ও আমর] long 
(শ্ঘ।) ও, shore € খ্যট) শব্দ বাবহার করে খাকি। হেমন-_-956+5 
argument is long (or short) ‘এর যুক্তি লঙ্বা স্মুথরা খাট ।' তাই 
আমরা এরূপ বলি খে ‘I don’t care for its long-short" ( আমি এর 
“লশ্ব। খাট'-র জন্কে গ্রাহ্থ করিনে অর্থাং ভাল-মন্দের জন্য গ্রাহ্‌ করিনে। 
( ইংরেজী ভাব/র ‘the long and the short of it is......" কথার মালে 
যা, চৈনিক ভাবার কৃখাটারও মালে প্রায় তাই )। এইন্সপ আমর! বলি__ 
‘That man bas no right-wrong' ( এই মানুষটির কোনে! ভ্থাম্ব অঙ্কায় 
নেই )। এর মানে হচ্ছে__এইট মাঙ্গঘটি এত ভাল যে সব বিধদেই সে 
ঈশ্বরের মতই উদাসীন__কারে। কোলে! বঃক্তিগত বিবাদ বিসশ্বাদের সঙ্গেই 
কিছু মাত্র সংশ্রব রাগ্বে.ন।। চৈ'নক ভাষায় গুণবাচক বিশেষ্য নেই । আমরা 
শুধু বলি॥যেমন মেনসিরাস বণেছিন্লেন_“The white of a white horse 
is. not the same as the white -of axwhite jade." € সাদা ঘোড়ার 
সাদ! রড সাদ) পাথরের, সাদা রঙের মত সাদা নর ) ৷ এতে চীনবাসীদের 
বিশ্লেষণাত্মক চিস্তা শক্তির অভাবহ সুচনা করে ॥ 
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আমি যতদূর জানি, মেয়েরা সাধারণতঃ কথ্য বা €লঘ্য ভাষায় গুণশবাচক 
পদ বিশেষ ব্যবহার করে না । আমার মনে হয, লেখিকাদের ব্যবহৃত 
শব্দাবলি বিশ্লেষণ করে দেখতেই এ কথার প্রমাণ পাওয়। যাবে।  বিলেবপা- 
জ্যাক ও সংখ্যা গণনাত্মক বিছ্যুর প্রপালা পাশ্চাত্য মনের বিশেধত্ব । চৈনিকদের 
কোগুল্ঞান এত বেশ ঘে তারা এ কথা প্রমাণের জন্য শব্দের সংখ্যা গণন্‌। 
করে অনর্থক কষ্ট করবার প্রয়োজনীয়ত! অন্থভৰ করে লা। তার? সোজা- 
স্থজি অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণা বলেই বুঝতে পারে যে কথাবাতায় ও 
লাহিত্য রচনায় মেছেরা গুণবাচক পদ খুব ্ষমহ ব্যবহার করে এবং সেই ভাবে 
বোঝাটাই তারা যথেষ্ট মনে করে ॥ চীনবাসীরাও মেয়েদের মতই গুপবাচক 
পরিভাবার ব্যবহার এড়িক্ে পিন নিদ্দিষ্ট বস্তুর সঙ্গে তুলনা দিয়ে কথা বলে। 
ঘরেজী ভাবায় এক্সপ অ-বস্ততাত্রিক ধোয়াটে কথা খুবই সাধারণ ঘে “There 
is no difference but difference of degree between different 
degrees of difference and no difference.”" (বিভিন্ন পরিমাণের 
প্রভেদ এবং আগ্রভেদের মধ্যে পরিমাপের প্রভেদ ছাড়া অগ্ত প্রভেদ নাই )। 
কিন্ত চৈনিক ভাষায় এক্কপ বাক্যের বথাঘথ তর্জ্জম! অসন্ডব । কোনো! চৈনিক 
যদি এরূপ বাকের তৰ্জমা করতে চাম, তবে সে হদ্ন তো মেন্্‌সিয়াস্‌ যেরূপ 
প্রশ্ন করেছিলেন, সেরূপ প্রশ্ন করে বলবে -_-যুন্ধে পঞ্চাশ পদক্ষেপ. পিছিয়ে 
আলা, আর একশত পদক্ষেপ পিছিয়ে আসা-__এর মধ্যে পার্থক্য কি? এক্কপ 
পরিবর্ত বাক্য তঞ্জমার দিক থেকে অসম্পূর্ণ হলেও অর্থ বুঝাবার পক্ষে সহজ L 
বদি বলি__“তার আভ্যন্তরীণ মানসিক প্রাক্রয়া কেমন করে, আমার সম্যক 
উপলব্ধির বিষয় হ'তে পারে, তবে তার চেয়ে এরূপ বলাই বুঝবার পক্ষে সহজ 
হবে যে “তার মনের মধ্যে কি চলছে, তা আমি কেমন করে জানবো"? , কিন্ত 
চীনবাসীর। যে বলে-_-ক্ছমি কি তার পেটের ক্রিমি হচ্ছে দেখে এসেছি,__ 
এ কথা আরও সহজবোধ্য ও কুতিমতাহীন । 
তাই চৈনিকদের চিন্তাধারা সর্বদা পরিদৃক্তমান জগতের কাছ থেসে 
প্রবাহিত হয়» । তাই তাদের মনে সব সময়ে একটা বাস্তবের চেতনা জাগ্রত 
খাকে | এই বাস্তবের চেতনাই হচ্ছে সব জন ও অভিজ্ঞতার মুলে । চৈনিকরর। 
থে গুপ-বাচক-_অর্থাৎ অবন্ব-বাচক' পদের ব্যবহার পছন্দ করে না, তার 
আরও একট। প্রমাণ পাওয়া ব্যয় শ্রেণী বিভাগের নাম বরচক শঙ্খ চয়লে, যার 
জন্যে দরকার প্রতিটী শব্দের অতি লিক্ষপিত অখ-নির্দ্ছেশ । প্রতোক গণ, 


ভাদ্র, ১৩৬২ ] চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


শ্রেণী ও উপ-শ্রেবীর জন্তে তার! আভিশয় স্পষ্ট অর্থ-প্রকাশক লাম বাবচার করে 
থাকে। চৈনিক সাহিত্য সমালোচনাঘ্ ভাব-প্রকাশ ও ভাষা-রচনার বিভিন্ন 
প্রণালী স্বীকার কর! হয়। স্ব্যতঙ্্য বা উদাসীনতা নির্দ্দেশক রচনা-রীতি 
বুঝাতে বল। হু ‘নদীর এ পার খেকে ওপারের আগুণ পর্য্যবেক্ষণের রীতি ৷” 
কোনে! বিষছে লঘু রেখা পাত করা বা ঈবং উল্লেখ করা বুঝাতে বলা হয়, 
“ড্রাগন মক্ষিকার জলের উপরি ডাগ ছুঁয়ে ছুছে উড়ে খাওয়ার ন্বীতি ।” কোনো 
বিষয় সন্বদ্ধে হেল1-ফেলা ভাবে আলোচনা করাকে বলা হুদ “বন্দী করার 
পুর্বে বন্দী মুক্তি ব/বস্থার রীতি ।* গতির স্বাধীনত! ও চিন্তার একগুযেমী 
বুঝাতে বল! হুদ্__*ডাগলের লেজ বাছ দিয়ে শুধু মন্ত্রক প্রদর্শনের রীতি | 
আকম্মিক অবসান বুঝাতে বলা হয় ‘দশ হাজার ফিট গভীর খাতের পাড়া 
পার্শ্ব নির্দ্দেশের রীতি ৷? ব্যঙ্গ রসাত্মক সহজ €লার্জা কথার খোচ! বুঝাতে 
বলা হণ__‘সুচের এক তোড়ে রক্ত মোক্ষনের রাতি।' €সাজাহুক্দি বিবৃত 
করা বুঝাতে ‘একখানা ছুরি ব। ছোর। নিছে সরালরি লড়াইদ্রে প্রবৃত্ত হওয়ার 
রীতি অতফিত আক্রমণ বোঝতে_পুর্বেধ বুদ্ধ ঘোষণা" করে পশ্চিয়ে 
কুচ কাঁওয়াজ করার রীতি।' হাল্কা বিজ্ঞপ বুঝাতে-_“পার্শ্বে ‘ছুরিকাঘাত 
ও পাৰ্শ্ব আক্রমণ করার রীতি ॥' কোমল ও নিল সরে আলোচন! পদ্ধতি 
বুঝাতে ‘ধূসর বর্ণ হদের বুকের ভপরে সুলায়মান হাল্কা কুরালা রাশির 
কীতি ৷’ শ্ত.গীক্বৃত হও! ৰুঝাতে-_‘মেখের স্তর ও পর্ববৃত-শৃঙ্গের ব্রীতি ॥ 
শেষের দিকে চরম আঘাত বুঝাতে বল! হুয়_-'ঘোড়চর পশ্চান্তাগে জলন্ত 
আত্তস বাজি নিক্ষেপের রীতি‘_ইত্যাদি ইত্যাদি । রচনা রীতির এই লব 
নাম ইংরেজী ভাবার ‘৮০% ৮৯০৯৮ ( লুটিঘ্ে পড়ে নিজেকে কারে! অধীন করে 
দেওয্র। ), *৮০০০৮-৪০০, ( অবজ্ঞ1 সুচক শব্দ__ওকরূপ শব্দ উচ্চারণ করে অবজ্ঞা 
প্রদর্শন কর! ), এবং ‘sing song theories of the origin of speech’ 
(ভাষার উৎপত্তি লঙন্ধে গীতি মূলক অঞ্জমান ) প্রভৃতি চিআর্থ উদ্বোধক শব্দ 
ম্মরণ করিয়ে দে ॥ 

এই জপ চিআঅ-ব্যঞ্ানা মূলক শব্দের আধিক) ও অবস্ব-বাচক গুণ-প্রকাশক 
শব্দের স্বমতার প্রভাব টচনিকছের সাহিত্য রচনার রীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের চিন্তা ধারায়ও একটা অনপ্তসাধারণ বিশেযস্বের সৃষ্টি করেছে দেখা বাস । 
এর ছলে এক দিকে যেমন তাদের রচনা স্থস্পষ্ই সতেজ প্রাপবান হ'দ্বেছে, 
অপর দিকে তেমনি অর্থহীন আলক্কানিক আতিশযোে তা অনেক সমছ্ধে বিকুত 


৪৩৬ উচ্ছলভারত [৮ম বধ, ৮ম সংখ্যা 


হয়ে পড়েছে । এট বিরুতি যুগে যুগে চৈনিক সাহিত্যের একট]. মণ্ড দোহ 

ভহে পাড়িক্সেছিল, যার বিরুদ্ধে টাং রাজ্ঞাদের আমলে জান ইউ ( Han Yu ) 

বিক্রোহ ঘোধণা করেছিলেন ॥ এক্কপ আতিশঘে।র ফলে রচলাম্গ যথাযথ ভাব 

প্রকাশ ব্যাহত হয় বটে. কিন্তু এই শ্ৰেণীর শ্রেষ্ঠ লেখাপ্র গশ্যের অলাম্াস 

গতিলীলত! এবং অবিরুত বাস্তব্রে শ্রুতি-মধুর বাক-চাতুরী পুর্ণ প্রকাশ বিশেষ 

লক্ষ্যের বিধঘ। প্রসিদ্ধ লেখক ম্উফট. (5০:65) এবং ভেফো ( Defoe ) 

-ঝ শ্রেষ্ঠ ইংলিশ এতিহৃসম্মত গস্ভ রচনার সঙ্গে এট রীতির তুলনা দেওয়া 

বায় । চৈনিক সাহিত্যে এই রচনা-রীতির উদাহরণ হচ্ছে শ্রেষ্ট নভেলগুলি, 
যদিও সেগুলিকে প্রাচীন অভিজ্ঞাত-রুচি-সঙগ্গত সাভিতা বলে গণ্য করা হয় 
না। এই রীতির আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে এতে সাক্ষেতিক অপভাবার 
জ্প্তালের ছড়াছড়ি নেই । আমেরিকান বিশ্ববিন্যালঘ্রের অধ্যাপকদের লেখা 
ক্রমেই এমন সাক্ষেতিক পরিভাধাবহুল হয়ে উঠছে খে; তা প্রান্ এখন অবোধ্য 
হয়ে দাড়িয়েছে__বিশেহ করে মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজ-বৈজ্ঞানিকদের ভাবা + 
জ্ার৷ এমন ভাষায় কথা বলে যে মনে হয় যেন মানব জীবনট। কতগুল! শব্দের 
লমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়-_যেযন, 4০০০৪, ( সমগ্র কারণের অংশ বিশেষ ), 
‘processes’ ( কাধ্াক্রম ), ‘Individualisation’ (ব্যক্তির বৈশিষ্ঠ নিৰ্দ্দেশ), 
‘“departmentalisation" (বিভা বিষয়ে পরিণত করা), ‘quotas of 
ambition’ ( উচ্চাভিলাযের শ্ব স্ব নিদ্দিষ্ট অংশ ), ‘standardisation of 
anger’ ( ক্রোখের মান নিৰ্দ্ধারণ ), co-efficient of 10282587535 ( সুখের 
সহযোগী বিষয় বস্তু ) ইত্যাদি । এক্প ভাষা চৈনিক ভাধায় তৰ্জমা কর! খায় 
না । চীনকে ইউরোপের আদর্শে গড়ে তুলবার অতি উৎলাহে লেন্ছপ চেষ্টা 
কিছু কিছু যে লা হয়েছিলো, এমন নয় ॥ কিন্ত সেক্সপ চেষ্টার ফল নিতান্তই 
হাশ্যকর ব্যাপার হযেছে । তাই এখন আর সেক্কপ চেষ্টা বড় কেউ করে ল। 
ইংরাজী থেকে চৈনিক গাবাছ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ তক্মা করা অত্যন্ত শক্ত 
ব্যাপার । তেমনি চৈনিক ভাবার কাব্য ও আলঙক্কারিক গপ্ ইংরাজী ভাবার 
তক্জরম) করা! খুব শক্ত 1 কেননা, চীন ভাষার প্রত্যেকটা শব্দই এক একটা? 
চিত্র বিশেব_-তাকে অন্ত কোন ভাবাছ.ঠিক ঠিক মত অহ্ছবাদ করা এক 


রকম অসাধ্য ! 
ক্রমশঃ 


শ্রীমন্ভগবদগীতা 


(শুর্ববাহবৃনি ) 
সব্যুদশোহথ্যায়ঃ 
আহার স্বপি সর্যবস্য ্রিবিধে। ভবতি প্রিয়ঃ । 
বজ্ঞন্ডপত্তথ! দানং তেথাং ভেদমিমং শৃণু ॥১৭।৭ 
(শ্রন্ধার ভেদ দর্শন করাই! আঙছারাদির সাত্বিক-রাজ্রস-তামস ভেদ 
দেখাইতেছেন; সর্বত্রই উদ্দেশ্ট রহিয়াছে তাহাদিগকে অনন্ত বুদ্ধিতে 
ভগবানে সমর্পণ পূর্ববক নিগুণে পরিণত কর! । “ঘৎ করোবি ঘদশ্বাশি 
যন্জুহোবি দদাসি বৎ। বত্তপশ্সি কৌন্তের তৎ কুরুখ মদর্পণম্‌ ॥'?” ভাগবতে 
ভগবান্‌ আচারাদির চারিটী ভাগ করিঘাভেন _পথ্যৎ পুতমনায়স্বমাহার্ষযং 
সাত্বিকম্‌ স্বতম্‌ । রাজ্সঞ্চোস্সিয়শ্রেষ্ট. তামসকান্তিদাশুচি” ॥__শভাগবত 
১১।২৫।২৮। কিন্তু পূৰ্বৰ পুর্ব লোকের ভাবধারার অনুসরণ করিয়া এই শ্লোকের 
টাকায় শ্ীধর দিতেছেন__'মছিবেদিতন্ধ নিশুলম্ ॥' আহার: তু অপি [ আহারও 
কিন্তু] লর্বশ্ত [ সর্ববভোক্তার ] জিবিধ [জিবিধ ] ভবতি প্রি [ প্রি হয় ] 
(আপন আপন প্রকৃতি অঙ্গসারে ) €০সইক্ষপ প্রকৃতি ভেদেই ) যজ্ঞঃ তপঃ 
তথা দানং [ যজ্ঞতপ এবং সেইক্ূপ দান } - তেবাং ( তাহাদের ) ভেদং ইদম্‌ 
[এই ভেদ ] শৃণু শ্রবণ কর ] । 
সকল মহুক্তেরই নিপ নিজ প্রকৃতি অঙ্গলারে তিল প্রকারের আহার, 
যজ্ঞ, তপহ)।, দান প্রিয় চইয়। থাকে ; তাহাদের ভেদ শ্রবণ কর। ১৭৭ 
আযুঃলত্ববলারোগ্য স্থখপ্রীতিবিবদ্ধলাঃ | 
রঙ্ত। স্রিত্ধাঃ স্থির হৃগ্যা আহারাঃ সাত্বিকল্রিয়াঃ ৪১৭।৮ 
আত্ছুঃ-সত্ব-বল আরোগা-গ্রীতিবিধর্দ্ধনাঃ [ আছ জীবন ]. সত্ব [ চিত্তস্বৈধ্য 
ও বীধ্য ] বল [কাধ/করণসামর্থা ]}; আরোগা [ নীরোগতা ], স্থথ 
[ অনস্করাহলাদ ] ও প্রীতি [ পরের সম্পদ দর্শনে পরম হর্ষ) বাড়ায় ঘাহাতে, 
লেইক্কূপস আহার ] (এবং) রস্যাঃ [ বসহুক্ত ] স্রিন্ধাঃ [শ্বেহদ্রব্য মিশ্রিত ) 
স্বিরাঃ [ দেহে যাহার ফল দীর্ঘকাল থাকে ] হৃম্ভাঃ [ হৃদয-প্রিয় ] আহারাঃ 
[ আহার সমূহ ] সাত্বিকপ্রিছ1ঃ [ সাত্বিক প্ুরুষগণের ইষ্ট ] ( প্রক্কতি অস্ুলারে, 


৪৩৮ উজ্জ্বল ভারত [৮ষ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


অবস্থা-দেশ-কাল-পাত্রানগসারে তপা-গ্রচলিত সার্বিক আহার বাছসতামল 
হয, রাজস-মার্কা আহারও সান্বিক-তামপল হয়, তামলসও সাসত্বিক-রাজস হুন 
ভাই বাছিয়। লইকার কৌশল (যোগ )। কি আহার ঘে কখন, কাহার, 
কোন্‌ কালে আবুবদ্চক, কি যে করন কোন্‌ অবস্থা কাহার সব্ববঞ্চক 
আরোগাবদ্ধক, স্মখবর্্ধক ও প্রীতিবর্ধক, তাহা নিদ্ধারণ করা পুরুষোত্বম- 
স্ষ্টি-বিজ্ঞান-রহ স্যবিৎ চিকিৎসকই শুধু জানেন। সাধারণ লোকদের জন্ত 
অবশ্য মার্কামার। মোটামূটী সাত্বিক-রাজস-তামস €ভদই মাও বল! যাতে 
পারে। কিন্ত জীবনের ক্ষেত্রে তো সব সময়ে উহ! টিকে ন1! দুধ সাত্বিক 
খান্য ॥ কিন্তু পেটের অন্থখে দুধ তো বিষ? অজীর্ণ রোগীর পক্ষে যে-কোনও 
স্থূল খাত্যই বিব। ঘাহা এক দেশে এককালে পথ্য, তাহাই অপর দেশে 
অপর কালে কুপথ্য হুঘ়। বাতিরের দৃষ্টিতে ঘাহা “এক’ই খাস্ত, লেই খাস্যট 
প্রকৃতি বিশেষে, দেশ বিশেষে, কাল বিশেষে, জন্ম হিসাবে বিষ বা অন্বত হয়। 
বিষ যদি দেশ-কাল-পাত্র যোগে অমৃত ফল দেয়, তবে সেই বিষই তে। অস্বৃত ; 
অমৃত যদি বিবফল আনে, তবে অমৃতই বিষ। আর্সেনিক বিষ হইয়াও সময় 
বিশেষে অমৃত । তাই তো গুণ-দোষ-নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে ভগবান ভাগবতে 
বলিপ্ছাছেন__‘কচিৎগুণোৎপি দোবঃ স্যাৎ দোষোহপি বিধিনা গুণঃ" ৷ এই বিশ্ব 
নিপুণ পুরুষোত্রমের নিগুনি ছাচে পড়া ; জীব পুর্লবোত্তম-বিজ্ঞানের সহিত 
অপরিচিত বলিয়াই বিশ্বের যাবতীয় *ভাব” সমূহকে হয় একান্ত সাখিক, 
নয় তো একাস্ত রাশ্রস, নয় তে! বা.একান্ত তামস করিয়া! ভাগ করিগ্াছে। 
পুক্রঘোত্তম-বিজ্ঞান দৃষ্টিতেই আছ সব-কিছ বন্তরই তত্ব নির্ধারণ করিতে 
হইবে। ইহাই বিজ্ঞানসন্মত । ধে বন্ত থে প্রাক্তেক আবেষ্টনে অর্থাৎ 
যে-কালে, যে-দেশে, বযে-পাত্রে, যে-অবস্থাম় ঘাহার কাছে পুত, পথ্য, 
অনানয় এবং অনাযাসলভ্য, যাহা লোকব্যবহার দৃষ্টিতে সাত্বিকও হইতে 
পারে, রাজসও হইতে পারে, তামসও হইতে পারে, সেই সব বস্তুকে 
ব্যক্তিগভ ও বিশ্বগত জীবনে হজন করিবার জন্ত অনন্ত পুরুষোত্তমে 
যে-লিবেদন, তাহাই নিগুণি।  পুরুষে।ত্তমে নিবেদন" করার অর্থ 
খএতখানিই ৷ যাহার যে আহার শ্ব-আহার, পুরুযষোস্তম যোগ্য আহার, 
তাহ! নিশ্চয়ই তাহার ব্যটি ও সমষ্টি জীবনের সমস্থ গড়িয়া তুলিবে। 
বান্টি বলের সঙ্গে সপে সমষ্টি জীবন গড়িদা তুলিতেছে কি লা, ইহার 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই নিগুণ আহারের নির্ধারণ করিতে হুইবে । একাস্ত 


ভাত্ত, ১৩৬২ ] শ্রমস্তগবদ্গীতা ৪৩৯ 


ব্যষ্টি জীবন গড়িঘা তুলিবার উপযোগী আহারকে হজম করা পুরুযোত্তম 
দৃষ্টিতে বদহজমই । “কামচার৮ হওয়া পুকুযোন্তম-বিধানে চলিলে ন)॥ 
পুরুষোত্রম বিধানের অন্বর্তন করি্াউ াগ্স-বখাদ্য বিচার করিতে হইবে। 
প্রতি বসত সর্ধা যন্তু সমন্বয় বলিয়া পৃথক্‌ পৃত্ক্‌ ভাবের মাস্তধের কাছে 
তত্তদচতূপ পৃথক্‌ পৃথক ভাবে পরিণত হইতে পারে এবং এই ভাবে আহরণ 
করাঘই বস্তুর সত্য বাস্তব সার্থকতা ; কোন্‌ খাদ্য, সমাজের কোন্‌ আবেষ্টনে 
কিক্ূপ মানাইবে, তাহ। পুরুষোত্বম বিজ্ঞানবিংত জানেন । অবস্থা বিশেষেই 
প্রতি বন্তই সাত্বিক রাদ্রদ ও তামস কপ ধারণ করিত্তে'পাবে। প্রতি বস্তুর 
স্বভাব নিগুণ বলিডাই তাহার পক্ষে উহ! সম্ভব হয়। তবে সাধারণ লোক- 
বাবহারের অন্য এক্ষপ ধরাবাধ। ব/বন্থ। কর! প্রয়োজন, করাও হঠয়াছে লেই 
উদ্দেশ্যেই । আজ তে কোনও করতে হউক বর্তমান আবেষ্টনে ধর্শ্দের 
মানি বশত: সাত্বিক-রাম্াস-তামস ভেদ অসম্ভব হইয়াছে। লান্বিক হইঘাছে 
রাজস, রাজ্বছল হইয়াছে সাত্বিক ইত্যদি। এই সময়ে পুক্রযোতম-বিজ্ঞান 
আশ্রম করি বস্তুর যথার্থ স্বক্কপের বিবেচনা করিয়। আবার একট! ব্যবস্থা! 
করিবার দিন আলিয়াছে, কাহার পক্ষে কি সঙ্গত । আভা পুরুষোত্তম নিজ 
ছাচে বিশ্ব গড়িবেন ; সব গুণ আছ নিশু-ণ ডাচে গড়িয়া উঠিবে। 
আঘুঃ সত্ব বল আরোগ। স্থখ ও প্রীতি বিবদ্ধক রলযুক্ত স্রেহযুক্ত সারবান 
হৃদয়ানন্দকর আহারই লান্বিকগণের প্রিয় (১৭1৮ 
কট্ম়-লবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ-কুক্ষ-বিদাহিনঃ । 
স্মাতার। রাজসন্যেষ্টাঃ দুঃপশো কাময়প্রদাঃ ৪১৭৯ 
('অতি’ শব্দ সাতটীতেই সন্বন্ধ কম্সিতে হইবে ) কট্ম-লবপাতুযক্-তীক্ষ- 
কষক্ষ-বিদাঠিনঃ [ অতি কটু, অতি অল্প, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, ' অতি তীক্ষ, 
অতি রুক্ষ ও অতি দাহ ] আহারা: [আহার সমূহ ] রাজলল্ত ইষ্টাঃ [প্রি] 
তুঃখশোকাময়প্রদাঃ [ ছংখ, শোক এবং রোগপ্রদ ] । ( কেননা সকল অত্যন্তই 
দেহের সামব্রশ্ত নষ্ট করে ) ৷ 
অতি কটু, অতি আম, অতি লবণ যুক্ত, অত্যন্ত উষ্ণ, অতি তীক্ষ, অতি রুক্ষ, 
অতি দাহকর এবং দুঃখ শোক ও রোগজনক আহার সাজ্জস ব্যক্তির প্রি । ১৭৯ 
যাতযামং গতরসং পুতি পথ্য বিতঞ্চ যত । 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ৪১৭১০ 
যাতঘামং [ চলিদ্। গিয়াছে ঘাম অর্থাৎ প্রহর রাদ্রা হওয়ার পর যে অল্রের, 


হরির উজ্দলভারত [৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


ইৈত্যাবথা প্রান্ত ] গতরসহ [ রসবিঘুক্ত, নিপ্পীড়িতসার ] প্রতি [ দুর্গন্ধ ] 
প্যুযধিতং চ [ রাত্রান্ত পিত পক্ষ অহ ] উচ্ছিষ্ভয্‌ [ অপরের তুক্রাবশিষ্ট ] অমেধ্য 
[ ঘন্তে দিবার অঙ্ুপযূক্ত ] €ভাক্জলম্‌ তামসাল্রঘম্‌ [ তামসগণের ইষ্ট] ( এই 
তামস অল্পও নিশুণ হয়, যদি উতা দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় গ্রহণ করা 
অআনিবাধা ভল, অলাম্বাস্লভ্য হুঘ্র এবং শ্রভগবানে অপিত হয়। বেদাস্বলুত্র 
ঘালিতেছেন-__'লর্ববান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয় তন্দর্শনাৎ'---প্রাণবিয়োগ কালে 
সকল প্রকার অশ্র গ্রহণের অহুমতি্ট বতিয়াছে। যাহাদের সামাজিক 
পর্রিস্থিতে ও কশ্মের চাপ এমনট হে, ভোরে মাঠে চাষ করিবার জন্য বা অন্য 
কোন কাধের আঙ্ক বাতির হই! যাওঘাই এুয়োজন, অথচ ফিকিতে স্বিপ্হর 
অতীত তবে, তাহাদের পক্ষে তো পর্যু।বিত অল্প 'পাস্তা ভাত’ অলাঘাসলভ্য 
বঝলিদ্বা অবশ্গ্রতণীদ্ঘ। ইতার মীমাংসার জন্য একটি বাশ্ুব চিত্র উপস্থিত 
করিতেছি । ্রনিত্যগোপাল ভক্তপরিবেষ্টিত হট) গীতার এট অংশ 
শুলিতেভিলেন, গুলিতে শুনিতে তিনি সমাধিশ্ব শউদ্াছিলেন । ভাতার একটী 
জেলে ভক্ত গীতা পধ্/বিত অন্পের এই তামসিকতার কথ! শুনি 
মনে মনে ভাবিতেছিলেন, ‘আমর! তে! জেলে, সকালে পাস্থাভাত খাইয়া 
কাজে বাতির ভওযষা ভাডা গতি নাই । তবে কি পোজ এমন করিয়া তামল 
অল গ্রহণ করিব? ঠাকুর তপন সমাধিস্থ অবস্থাঘত বরাভয় হস্ত তুলিঘা 
বলিলেন, ‘ওগো, তুমি পান্তা ভাত খেও |” পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ‘পাস্তাভাত' 
গুসাদ ( পাকালা প্রসাদ ) কোন স্তরের অল্প? যাহা গ্রহণ করা ভাড়! উপায় 
নাট, অথচ অনায়াসলভা কিন্তু তামস, তাহ! পুক্যোত্তমে নিবেদন করি 
ভক্ষণ করিলে নিধন অন গড়িয়া উঠে, কেন না উহা উহার শ্ব-অল্প )। 

ব্রান্রার পর যাহার প্রচর চলিয়া গিয়াছে, যাহার সার ভাগ নিপপীড়িত 
হইযাচে. হুর্গন্ধ, পুর্ববদিলের পক্ষ, অস্তের উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র থাস্তই তামসগণের 
ল্লিয়। ১৭১০ 

অফলাকা জ্কিডিযঁজ্ঞো বিধিদিষ্টে য ইজ্যতে। 
যষ্টব।মেবেতি মন সমাখায় স সাত্বিকঃ ॥১৭৷১১ 

€উদানীৎ ক্রমানুসারে হজের ত্রিবিধ ভেদের কথা বলিঘ্া পরোক্ষে নিগুন 
যজ্ঞের কথা বলিতেছেন) অফলাকাক্কিডিঃ [ নাট কণ ও ফলে আকাকক্ষা 
হাহাছের, তাহাদের দ্বারা ] যজ্ঞ: বিধিদিষ্ও [ কর্তৃতস্তর বিধি দ্বারা আবস্ুক রূপে 
বিহিত ] বঃ [ জীবন যজ্ঞের যেতে ব্যাপার ] ইজাতে [ স্থিত হয ] হষ্টব্যম্‌ 


ভাত্র, ১৩৬২ ] জ্ুমন্তগব্দশী তা ৪১ 


এব (যজ্ঞ করা আমার কর্তন ] হন্তি[ এই ভাবিছ! ] মনল: সনহায [ মনকে 
সমাহিত করিরা ) সঃ [ সে যজ্ঞ } সাত্বিক: [ ‘কর্শ্মনিহারমূদ্দিশ্য পরাস্থিন্‌ বা 
তদর্পনম্‌ । যচ্ছেত যষ্টব্যামিতি বা পৃথগ ভাব: সঃ সাত্বিক:’-_যিনি কশ্ঘ ত্যাগ 
বা কণ্মার্পণ উদ্দেশ্য করিয়া কিন্ব। ‘যষ্টব্া’ মনে করিয়! যজ্ঞ করেন-_এইরূপে 
ভগবানের সহিত পৃথক ভাবধুক্ত ব)ক্তি সাত্বিক । অপৃথপ ভাবে আলম তইছা যজ্ঞ 
করিলে এই যন্তুই হয় নিধন । “বজ্ছুহোবি তৎ কুরুণ্ঘ মদর্পণম্‌'-_অতএব ‘ছে 
অৰ্জুন, তুমি নিগুনি বঞ্জের অধিকারী হও’ । সব্খগুপের লক্ষণযুক্ত য্ঞই সাত্বিক 
য। কোনও বচ্তবিশেষই একান্ত সাত্বিক বা একান্ত রাজ্সিক বা তামসিক 
'নয়। যে দৃষ্টিতে উহা যাঞ্জন কর হইবে, ইহা। সেইক্ূপ ফলই প্রস্ব করিবে ) 
“্যন্জ করাই কর্তব্য’, এইট প্রকারে মন সমাহিত করিছ। ও কলাকাজ্ক। 
পরিত্যাগ করিয়া যে যজ্ঞ অন্থষিত হয়, তাহা সাত্বিক । ১৭৷১১ 
অভিসন্ধায় তু ফলং দন্তার্থমালপ চৈব যত । 
ইল্স্যতে ডরতশ্রেষ্ট তং যজ্ঞ: বিস্ডি রাজসয্‌ ॥১৭৷১২ 
অভিসপ্কাল [ অভিসন্ধি রাশিয়) ) তু [কিন্ত] ফলং [ ফলের] দন্তার্থম্‌ 
অপি চ [ এবং দণ্ডের জন্তও অর্থাৎ আমি ধাস্মিক, লোকে ইহ! জাক, 
এইক্কপ কামলা করিয়া ] যশ ইজ্যতে [ বাহ) অহষিত হয় ] হে ভরতশ্েষ্ঠ তং 
যজ্ঞং [সেই যজ্ঞকে ] বিষ্টি [ জান ] রাজসং [ রান্জল বলিছ। ]- ( যজ্তের 
কোন বিশেষ জপ আফিয়া তাহারই ‘রাজস’ নাম দিতেছেন না, রাজস হুটবার 
কতগুলি ‘লক্ষণ নির্দ্দেশ' করিতেছেন মাত্র ) 
ফলের অভিসম্ধি লইয়। কিশ্ব। খাশ্মিক বলিঘা খ্যাতি লাভের ইচ্ছাদ্ আবন- 
যজ্ের ঘে যে আচবণ.অস্ষ্টিত হয়, তাহাকে রাজস জানিছা সাথ 1 ১৭1১২ 
বিখিহীীননস্্টাল্সং অস্ত্রহীনমদক্ষিলম্‌ । 
অন্কাবিরহি তং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৭১৩ 
বিখিহীলৎ [ বে-কর্টেক অন্থবে যে-পুরুষোত্তম বিধান রতিয়াছে. তাহার 
অন্ডবর্তন না করিয়া তাহার বিপরীত কামভার বশে বিহিত যজ্ঞই বিখিহীল ] 
অন্ুষ্টাক্সং [ স্থষ্ট হয় লাই অথাৎ নিবেদিত হুদ্ নাই অৱ যে-ঘল্তে ; যে-ধজ্ঞের 
মধ্যে অশ্ুদানের ভিতর দিছ! বিশ্বকূপ্রে সহিত যোগ ন! সাধিত হইতেছে ] 
মস্ত্রহীনং [ সক্তের অন্তর্গত মনসযোগ্য নিগৃঢ় তত্বের সহিত বিষুক্ত ] অদক্ষিণম্‌ 
[যখোক্ত দক্ষিপারহিত, জ্ঞানোপদেশরহিত ; ‘দক্ষিণ! চ জ্ঞানসন্দেশ:__ভাগবত] 
শ্রন্ধাবিরহিতং যজ্ঞং [যজ্ঞকে] তামসৎ পরিচক্ষতে [পত্ডিতগণ বলিঘা খাকেল]। 


৪৪২. উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ঘ, ৮ম সংখা! 
বিধিহীন, যাহাতে অন্তরের উৎসর্গ নাই, মস্ত্রহীন এবং দক্ষিণাবিহীল 
শ্রস্ধারহি ত বজ্জকে পশ্ডিভগণ তামস বলেন ॥ ১৭১৩ 
দেবদ্বিজগুক্প্রাজ্ঞপুত্মনং শৌচমাজ্ছবম্‌ ৷ 
ব্ৰস্কচৰ্য/মহিংসা চ শারীরং তপ উচাতে ॥ ১৭১৪ 
( সাত্বিকাদিভেদে তপ স্যার ভরৈবিধ্য বলিবার পুর্বে তপস্যার নিজের মধ্যে 
যে শারীর মানস ও বাচিক জিবিধ ভাগ রহিয়াছে তাহা দেখাইতেছেন ) 
ভ্বেবহিজগুরুপ্রাজ্জপুজনং [ক্রচ্ছা বিষ্ণু শিবাদি গেহগণ, ছিজগণ, পিত্রাদি-গুরুজন 
ও প্রাজ্ঞগণের ( পত্ডিতগণের ) পুজল ] শৌচং [শরীর শোধন ] আঞ্জবম্‌ 
[ পথ চলিতে ঝজুতা, ‘Straight path in a carved space’ ] {্ৰক্চধ্াট 
[ ব্ৰহ্ষের আচরণে আচরণ মিলাহবার সাধন! ] অহিংস! চ [ এবং প্পাপিগণের 
স্বাতত্রা সম্মান করিবার মলোবৃত্তি ] শারীরং [ শরীর-প্রধান যে সকল কাধ্য, 
করণ ও কর্তু প্রভৃতি, তাহাদের হারা অনুষ্ঠিত কশ্দকে } তপঃ উচ্যতে [তপঙ্কা 
বলা হন্ত ] " 
দেবতা-দ্বিজ-গুরু-প্রান্র-পুজ্জন, শৌচ, খজুভা ক্রদ্ষচর্য ও অছিংসাকে 
পাশ্ডিতগণ শারীর তপ কছেন। ২৭১৪ 
অহুত্েগেকরং বাক)ং সত্যহ প্রিয়হিতঞ্চ যত । 
স্বাধ্যাম্বাভাসনৎ চৈব বান্ময়ং তপ উচ)ত ॥১৭৷১৫ 
অনথন্বেগকরং [ প্রাণিগশের অদুঃখকর ] বাক)ৎ সত্যৎ [ যথানৃষ্টার্থ বচন] 
প্রিয়হিতং চ [ প্রিদ্ এবং হিত ; “প্রিয় অর্থ শ্রতিস্থথকর এবং ‘হিত!’ অর্থ 
পরিণামে কল্যাণ প্রদ ] যত [ যে বাক্য ] (‘চ’ পদ দ্বারা এ চারিটি ধর্শ্মের সমুচচন্র 
বুঝিতে হইবে । ,এই ভারিটি ধর্দের একটী হুইটী বা তিন্টীর সহিত যে বাকা 
যুক্ত নাই, সে বাৰ্ক] বাধ্মঘ তপস্যা বলিয়। পরিগণিত হবেনা । বন্দি বাক্য সত্য 
হয়, অথচ তাহা উত্বেগকর হয়, অথবা) অহিতকর কিনা, অপ্রিয় হয়, তাহা 
বাস্মন্ত তপঃ নহে ; অথবা যদি বাক্য হিত ও অঙ্দ্বেগকর হয় কিন্ত সত্য না হয়, 
সে বাক্াও বান্ময় তপ: নয় ॥ এই প্রকার প্রি বাকঃও যদি এ ধৰ্মঞুলির মধ্যে 
কোনও একটা হব! ছুইটী বা তিন্টীর সহিত যুক্ত না হয় তাহা হইলে এ হিত 
বাক্যকে বান্মন্্ তপঃ বলা যাইতে পারে লা। ভীম্ম মহাভারতে শাস্তিপর্ব্ৰে 
সত্যানৃতাধ্যায়ে সুিষ্টিরকে বলিতেছেন-_“অকূজনেন চেন্মোক্ষো নাবকুজেৎ 
কথংচন। অবশ্যৎ কুজিতব্োো বা শক্ষেরন্বাপঃকূজনাৎ। শ্রেয়ন্তত্রাত্ৃতং বং 
সত্যাদিতি বিচারিতম্‌’ ॥ _না বলিলে ঘদি মুক্তি পাইবার সম্ভাবন! থাকে, 


ভাদ্র, ১৩৬২ ] শ্রমন্তগবদগীভা ৪৪৩ 


তবে কোনও কথাই বলিবে না; বল! ঘদি নিতাস্তই আবশ্টুক কিন্বা লা বলিবার 
দরুণ কোনও বিপদের আশঙ্কা খাকে, তবে সে সময়ে মিথ্যা বল। প্রশস্ত, বিচারে 
এইকপ স্থির হইয়াছে’ / সত্য ধর্ম কেবল মুখের সতাই নয়, হাদমের সতাওড 
বিচার করিতে হইবে । থে বাকের ব্যবহারে বিশ্বের কল্যাণ হুয়, সেই ব্যবহার 
শুধু শব্দোচ্চারণে অধথার্থ হইয়াছে বলিয়। আসত)" বল! যাইতে পারে লা। 
নারদ শুকদেবকে বলিয়াছেন-_'সতযস্য বচনং শ্রেছঃ সত্যাদপি ছিতৎং বদে॥ 
যস্তৃতহিতমত্যস্তং এতৎ সতাং মতং নম" ॥ সত্য বল! প্রোশত্ত বটে; কিন্তু সত্য 
অপেক্ষা হিত বলিবে, সর্ববতূতের যাং! অত্যান্ত হিত, তাহাই সত্য ॥ 
মহাভারত ব্দার এক স্থানে বলিয়াছেন-_'যদ্ভূতহিতমত/ন্তম্‌ তত্সত্যমিতি 
ধারণা” । এই সব দিক মিলাই! ভগব্যন্‌ সত্যকে ‘সমদর্শন’ বলিয়াই ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন। ব্যন্তি ও বিশ্বক্বূপের দৃষ্টিকোণত্বয় সমভাবে মিলাই সত্যসঘন্ধে 
ঘে-দর্শন, সেই সমদর্শনই সত্য; ভূতহিতরহিত খার্থ ভাষণ করার ফলে 
কৌশিকের "কষ্ট, নিরএং” প্রাঞ্ধ হওয়ার সংবাদ শুনাইয়া উক্রঘ অর্জুনকে 
এই ভাবেই সত্য ও অনৃতের রহস্ড উদঘাটন কেরিছাছেন । ] স্বাধ্যায়াভ্যসনংচ 
[ এবং স্ব-অধ্যন্থনের অভ্যাস ] বাদ্য তপঃ উচ্যতে [বাম্মছ তপ: বল৷ 
হয়] 1 

থে বাকা অহুন্ধেগকর, লতা, প্রিছ ও হিত এবং ন্বাধযান্সের অভ্যাস 
বাচ্মথ তপঃ বলি] উক্ত হনব । ১৭।১৫ 

অনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বৎ মৌনমাস্মবিনিগ্রহঃ ॥ 
ভাবসংশুদ্ধিরিতেযেতৎ তপে! মান্সমুচ্যততে ৪ ১১৬ 

মনঃপ্রসাদঃ [ মনের স্বচ্ছত! প্রান্তিকূপ প্রসাদ ] সৌম্যত্বং [ সৌমনস্ক ; মুখের 
প্রসর্ত। প্রভৃতি কাধ্যের হারা অন্তঃকরণের যে বৃত্তি অন্থমিত হয়, তাছাই 
শলৌমঃত্ব ] যৌনং [ মন:সংযম ; মনঃলংযম ন্ধারাই বাক্যলসহংবম হম বলি! বাক্‌- 
সংযমকেই মৌন বলা হথ ] ত্মবিনিগ্রহঃ [ রাপত্বেন্তরের ঘাবতীয় বিষয় 
হইতে অন্তঃকরণকে গুটাহয়। নেওয়াই আত্মার বিনিগ্রহ ] ভাবসংশুদ্ধিঃ 
[ নিজের ও বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার কালে অকপটতা, অকৈতব মনোবুতি ঃ 
ভাবের ঘরে চুরি না করা] ইতি এতৎ [ এই কয়টিকে ] তপঃ মানসম্‌ 
[মানস তপ ] উচ্যতে [ বলা হস ]। 

মনের প্রসাদ, সৌম্যতা, মৌন, আত্মবিনিগ্রহ এবং ‘ভাবের ঘরে 
চুরি না করা” এই কম্টীকে মানস তপ বল! হুয়। ১৭১৬ 


উচ্ছলভারত [৮ম বর্ধ, ৮ম লংখ্যা 


শ্রদ্ধা পরয়া তপ্রং তপন, ত্রিবিধং নবৈঃ । 
অফলাকাক্তিক্ষভিযূতিঃ সান্বিকৎ পরিচক্ষতে ॥ ১৭৷১৭ 
পুর্বোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানস তপ গুণভেদে কিন্্রপে সাত্বিকাদি 
ঝবিধ চইতে পারে, এখানে তাহাই বলিতেছেন ) শ্রন্ধয়৷। [ আস্ডিক্য বৃদ্ধি 
স্বারা ] পরমা [ উত্রষ্ট ] তথ্যম্‌ [ অগ্ষ্ঠিত ] তপঃ তৎ [ প্রক্কত সেই ] িবিধহ 
[ ত্রিপ্রক্ারের অনুষ্ঠান ] লবৈঃ [ অস্ুষ্ঠানকা রী নরগণের দ্বারা] আফ-লাকাকিক্ষিভিং 
[ফলাকাভ্কারতিত ] যুক্তৈঃ [সমাহিত ] ( এতাদৃশ তপকে ) সাত্বিকং 
[ পত্বগুণ হার। সম্পাদিত ] পনিচক্ষতে [ শিষ্টগণ বলেন ] । 
ফলাকাকক্রা তাগ করি! সমাভিত হইল) নরগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত যে 
পূর্ক্বোক্ জিবিপ তপশহ্ঠার অনুষ্টান করেন, পণ্ডিতগণ তাহাকে সাত্বিক তপঃ 
বলেন । ১৭১৭ 
স্কারমানপুজ্ার্থৎ তপে! দন্ডেন চৈব ঘৎ। 
ক্ৰিয়তে তদিহ প্রোক্তৎ বাজসং চলমঞ্ডবম্‌ ॥ ১৭1১৮ 
সৎকারমানপুঞ্ার্থং [ সৎকার, মান এবং পুঞ্জার কৈতব আশ্রণ্র করিয়। ; ইনি 
সাধু, ইনি তপস্বী এইরূপ বাক্যই সাধুকার ; "মান" অর্থ প্রতুাতখানঅভিবাদনাদি ; 
পুজ। অর্থ পাদপ্রক্ষালন, অৰ্চ্চন! ও ভোশুন করানো উত্যাদি] তপঃ[ তাহাদের 
আন্ত যে তপঃ ] দন্ডেন চ এব যৎ [ এবং দন্ড প্রকাশের জন্যও থে তপঃ ] ক্রিদ্তে 
[কত চয় ] তৎ [সেই তপকে] ইত [ ছহলোকে ] প্রোক্তং [ বল! হছ্ ] 
রাজসং চলং [ অনিয়ত ফল হেতু চকল ] (অতএব ) অধশ্রুবম্‌ [ ক্ষণিক ]। 
সৎকার, মান, পুজার অন্য ও দন্ড প্রকাশার্থ যে তপ: অঙ্র্তিত হয়, ইহলোকে 
অনিত্য ক্ষণিক ফলপ্রদ সেই তপঃ তামস বলিয়া অভিহিত । ১৭১৮ 
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনে! যৎ পীড়া ক্রিদ্রতে তপঃ 1 
পরস্কোৎসাদনার্থং বা তৎ ভামসমুদ্দাহৃতম্‌ ৪. ১১৯ 
মুগ্রাহেণ [ বাটি জীবন ও সমষ্টি জীবনের হন্ছমোহে মূঢ় হইয়া সমষ্টি 
ন্রীবনকে গ্রহণ না করিয়া একান্ত বাটি জীবনের গ্রহণ হ্থারা, ভিন্্রগভাব ছার! ] 
আত্যনঃ [ নিজের ] পীড়া [ নিজের উপর অতিযাত্র।য চাপ দিয়া, পীড়ান্বার! : 
বিশ্বজীবন তইতে বিচ্ছিন্ন ভউম্া তপস্যা করিতে চাহিলে নিজের উপর 
আতিমাজাছ চাপ দেওয়াই হইবে তপশ্যার ক্ষপ ] ক্রিয়তে [ করা হুম ]যত্ যে] 
তপঃ পর্স্থ[ পরের ] উৎসাদনার্থম্‌ বা [ কিথ্ব। বিনাশ: সাধনের জন্তু ] তৎ 
[ তাছা ] তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ { তামস বলিয়া কথিত ] ৷ 


ভাদ্র, ১৩৬২ ] শ্রমন্তপ বদগী তা 


হন্বমূঢ়তার গ্রহণ ভার! নিক্ছের দেহকে লীভিত করিয়। কিঙ্ব। পরের 
বিনাশের আন্য ঘে তপস্ত। অন্ষ্টিত তয়, 


তাহাই তামস তপঃ বলিষা 
কীতন্তিত। ১৭১৯ 


দাতব্যমিতি হন্দানং দীঘতেইসুূপকারিণে ) 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সান্বিকং শ্থতম্‌ ॥ ১৭২০ 

(ইদানীং দাপের গুণভেদ বল। হইতেছে ) দাতবাম্‌[ ‘দেওয়া আবশ্যক ”] 
ইতি [ এট বৃদ্ধি লইয়া, প্রাণের টালে নয় ; এখানেও এই আবঙ্ষক তার 
বুদ্ধির পশ্চাতে কোনও অভিসন্ধি থাকার ফলে ইহা সঞ্ডলপ, উহা লিগু'ন ‘নন ] 
যং দানং [ যে দান ] দীয়তে [ দেওঘ। হয় ] 'অগ্ুপকারিণে [প্রত্যুপক্গারে সমর্থ 
বা অসমথ কিছুরই অসেক্ষ। না রাখি ] দেশে কালে চ পাতে চ [পুপাদেশে 
(তীর্থাদিতে ) পুণকালে (সংক্রান্তি আদিতে ) এবং পাত্রে ( তপঃপরায়ণ 
প্রভৃতি উপযুক্ত পাত্রে )) তৎ দানং [ সেঃ দান ] স্যন্বিকং স্বতং [সাত্বিক 
বলি স্থতিতে উক্ত ভউ্বাছে ; যে দানের পশ্চাতে রহিয়াছে দাত! ও গৃভী তার, 
বাষ্ট ও বিশ্বরূপ স্বীবনের €ভবুক্ষি, সেই দানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত দেশ কাল 
পাত্রের বাছাবাছি করার ভিতর দিয়! ফুটিঘ। উঠিবে একটা অভিসন্ধি, তা যত 
বড়ই ব্যাপক হউক না কেন । উহার পিছনে প্রাণের খোচা নিশ্স্নই থাকে 
না। এইকূপ বাছাবাছি করার ভিতরে প্রকাণ্ড তুল থাকিয়া যায় ; উপযুক্ত 
বাক্ষিই পায় লা। নিন দালের সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াডেন--'যং দদাসি 
ততৎকুরুন্ব মদর্পণম্‌’ ৷ দানের একট। মাপকাঠি এখানেও আছে ; লে মাপকাঠি 
হইতেছে “মদর্পনম্‌*_সেবা বুদ্ধি । এই ভঙ্জগন বুদ্ধি লইয়া এবং দেশ-কাল-পাত্রের 
চুপচের। বাছাবাছি ক্রা-জূপ নিষ্টুরতার মধ্য দিয়! না গিয়া দীন হীন কাঙ্গাল 
বিশ্বের দুঘারে জীবের যাহা-কিছু আছে তাহা লইছা যখন যাওয়া হয় তখন 
তাহা ঞ্রভগবানই হাত পাতি নেন বলিয়। এ দান নিগুণ-পদ বাচ] হদ্র। 
ইচ্ছা হউক, অনিচ্ছাছ হউক, বিশ্বে বাল করিয়া! মানুষকে এদিতোই হছ; ‘না 
দিছ!” তাহার দৈনন্দিন জীবনই চলে ল। ভগবান জীবের এই সহজ দানে 
বিশ্বক্বপের ক্ষেত্রে ছড়াইয়! দিঘ। এই সহম্ভা দানকেই নিশুণ দানে গড়িয়া 
তুলিবার শান্তর দিছাছেন। যে দিবে লেও ্বব্ূপতঃ বিশ্বজ্প, যাহাকে দিবে 
সেও স্বক্ূপত: বিশ্বরূপ, যাহা দিবে তাহ! বিশ্ব সম্পদ ; বিশ্বন্তপ জীবের ভিতর 
দিয়া যিনি হাত পাতিয্ন। নিতেছেন, তিনিই সমগ্র বিশ্বরূপ পুরুবোভম.। এই ক্বপ 
দানই পুক্রষোত্তমের শাস্রসন্মত দান )1 


৪৪৬ উজ্জলভারত [৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


দওয়া আবশ্যক' এই প্রকার নিশ্চয় পূর্বক উপকারের প্রত্যাশাহীন 
হুইয়া দেশ কাল পাত্রে যে দান, তাহাই সাত্বিক বলিচা স্বতিশাস্তরে উক্ত 
হইয়াছে । ১৭২-০ 

যত্ত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিস্ত বা পুনঃ । 
দীদতে চ পরিক্িষ্টং তদ্দানং রাজস্ং স্বতম্‌ ॥১৭৷২১ 

যত তু [ কিন্তু যাহ! ] প্রত্যুপকারার্থং [ উপকারের প্রত্যাশায় ] এবং উদ্দিষ্ঠ 
[ বা কিন্বা কোনও অদৃষ্ট ফল লাভের উদ্দেশ্যে ] পুনঃ পরিক্রিষ্ট়. চ [ এবং খুব 
ক্লেশের সহিত : যাহ! ‘কর্ভ ম্‌ হুক্থধম্ নহে, তাহ! কখনও নিগুল দান লছে] 
দীহতে [ দেওয়া হয় ] তৎ দানং রাজ্জসং স্বতম্‌ [তেই দানকে পাজল বলিঘ! 
প্মভিতে উক্ত হইয়াছে ]। 

উপকার পাইবার প্রত্যাশায়, অথবা অদৃষ্ট ফল লাভের উদ্দেশে অত্যন্ত 
ক্লেশের সহিত থে দান করা হুয়, তাহাই রাজ্রস দান বলিয়। স্থত ।১৭।২১ 

অঙগ্গেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীছতে । 
অসৎ তমধজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহ্ততম্‌ ৪১৭২২ 

(সগুণের ক্ষেত্রে 'দাড়াইয়া দান’ করিতে গেলে বাছাবাছি ক! ছাড়া' 
উপাদ্র লাই ; তাই সত্ব গুণের বাছাবাছির কথ! বলিলেন । এখন সেই সগুচের 
ক্ষেত দাড়ানো বঃক্তির পক্ষে বাছাবাছি না করি দান করা ঘে উচ্ছল 
দান, তামস দান তাহার কথা বলিতেছেন ) আঅদেশকাচেল [ দেশ কালের 
বাছাবাছি ন! করিয়! ] যৎ দানম্‌ [ যে দান } অপাত্রেভ্যঃ চ [ এবং অপাত্র- 
গণকেই, যাহারা পাওয়ার উপযুক্ত পাত্র নয়, যাহারা পাইলে বিশ্বের 
অকল্যাণই হয়, সেই অপাত্রদিগকে ]) দীন্তুতে [দেওয়া হত থে দান]; 
অসতরুতম্‌ [ প্রি বচন, প্রিয় ব্যবহার পূর্বক না দেওয়। হুদ ] অবজ্ঞাতং 
[ অবজ্ঞাপুর্বক ] তৎ [ সেট দান ] তামসম্‌ উদ্দানৃতম্‌ { তামস দান বলিয়া 
পরিকী ঠিত ] । 

দেশ কাল না বাছিদ্ব। এবং অসৎ পাত্মকে যে দান কর! হম” অসংকার ও" 
অবজ্যাপূর্ববক যে দান করা যাছ তাহ) তামস দান বলিয়া পরিকী ঠ্ঠিত ।১৭1৭২ 

ক্ৰমশঃ 


শিশুশিক্ষার ইতিহাস 


(পূৰ্ব্বাহ্থবৃত্তি ) 


গুনুবোধকুষার সেনগুপ্ত 


আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত ইউরোপীছু শিক্ষাবিদ্দের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপস্ধতি 
স্বদ্ধে আলোচন1 করেছি । গুদের কাছে Activity Education কি কূপ 
পেয়েছে তা দেখা পিসেছে । বর্তমানে আমেরিকার পটভূমিকাঘ শিক্ষার 
দর্শন কি ধার! অবলম্বন করেছে, তা একবার বিঙ্গেষণ করে দেখা প্রয়োজন । 

জন ভিউই আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে আমেরিকার শিক্ষার ধারার উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছেল। ইউরোপে তেমন বিভিন মতাবলম্ী 
শিক্ষাবিদদের শিক্ষানীতির উৎকর্ষত) নিয়ে দর কষাকবি চলেছে, আমেরিকার 
কিন্তু তা নয়। "আমেরিকার শিক্ষাপংস্তারের ধারা একমুখী, এবং তার পথ 
দেখিঘেছেন আন ভিউই। এই শিক্ষার ধারার নামাকরণ করা হয়েছে 
Progressiva Education. Progressive Education কথাটির ঠিক 
সংশ্রা দে ওমা চলেনা, কারণ ডিডইর মতবাদের অঙ্গামী সমস্ত শিক্ষাবিদর! 
ডিউইর শিক্ষানীতির ব্যাখ্যান ত রকম পদ্ধতির অবতারপণ। করুন না কেন, 
সকল পক্ধতের ধার!কেট নাম ধেণ্ডঘ়! হয়েছে Progressive Education. 
তাহলে আমেরিকার প্রগতিশল শিক্ষার ধারাকে বুঝতে হলে আমাদের 
সর্বাগ্রে ভিউইর প্রবন্তিত শিক্ষার প্রক্তত রূপকে বুঝে দেখা দরকার । 
এন্ড সখ্বন্ধে ভিউইন্ পরিচয় সগ্নন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর! যেতে 
পালে ॥ 

ভিউই ১৮৫৯ বৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং উপথুক্ত শিক্ষা দীক্ষা লাভ 
করে Minnesota, Michigan. Chicago, Columbia প্রভূত বিশ্ব 
বিপ্তালদগুলিতে অধ্যাপকের কাজ্জ করেন । প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত 
সরল ও অনাড়ম্বর জীবনে অভান্ড ছন, এবং পৃথিবী যখন তাকে দার্শনিক ও 

৩ 


৪৪৮ উজ্জ্বল ভারত (৮ম বর্ণ ৮ম সংখ্যা 


বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলে স্বীকার করে নিল, তখনও তিনি এরকম অনাড়ঙ্ছর 
জীবন ষাত্রাই বায় রেখেছিলেন । 

চিকাগো! অবস্থান কালেই ডিউই তার শিক্ষাসন্বস্ধীয় প্রশিক্ষ পুস্তক 
School & S০0ciety (1900) লিখেছিলেন এবং সেই পুস্ডকপান! তখন 
সকল শিক্ষাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । তিনি সেই সমক্গে তার কথা ও চিন্তা 
যে দুক্তমল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষাপের উপর নির্ভর করে সিন্ধান্ত গ্রহণের যে 
মন্োডাব দেখিস্েছিপেন, সেই মনোভাব তার স্বতুঃকালে ১৯৪২ সালেও স্্ 
পরিলক্ষিত হুয়। ডিউইর সবচেয়ে প্রসিক্ধ অবদান হচ্ছে Democracy 8. 
Education (1913) এই পুস্তকে তিনি তার প্রবন্তিত দর্শনের বিভিন্ন 
দিকে এমন ভাবে সমন্থপ্র করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেছ্েছিলেল, 
হাতে করে বজ্প শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গোটা আাতট। উদ্তির পথে এগিয়ে 
যেতে পারে । পূর্বে বলা হয়েছে যে আমেরিকার যত প্রগতিশীল শিক্ষা সংস্থা 
আছে সবই ডিউইর দ্বারা প্রভাবান্বিত। ক্রমে তার চিন্তাধারার ছোয়াচ 
পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে । তিনি নৃতন করে, নৃতন ছাচে বিশ্যালয় গুলি গড়ে 
তোলবার কথা বলেছেন ॥ চীনদেশে তিনি একবার এসে দু'বছর কাটিয়ে 
গিয়েছিলেন, এবং ্র-দেশের বিগ্তালয়গুলি যাতে করে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
গড়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে নির্দেশ দেন ) তুকীঁদেশের জাতীয় বিদ্যালয় গুলি 
কি করে নৃতন ছাচে গড়ে উঠতে পারে সে বিবদেও তিনি তুকাঁপরকারের 
কাঁছে তাদেরই অন্থরোখে একটি পরিকল্পান দিয়েছিলেন । 

ভিউ পুরববপ্রচলিত ‘Liberal Education’ এ বিশ্বাসী ছিলেন লা। 
“Liberal Education’ বলতে Free man-এর শিক্ষা বলে ধোকা যেত । 
‘Free Man'-এর অর্থে বোঝাত “ক্বাধীন মুক্ত পুরুষ’, অর্থাৎ ঘে মানুষ 
কখনও কাজ করে না, অতএব Liberal Education পভাবতঃই প্রচুর 
অবকাশ আছে এমন অভিজাত সম্প্রদাযতুর্ত লোকদের পক্ষেই উপযুক্ত ছিল। 
বল! বাহল), যারা সাধারণ লোক, থেটে খাদ, একপ লোকের গণতাস্রিক 
পরিবেষ্টনীর আন্ত এ Liberal Education উপযুক্ত নদ্র। আমরা বর্তমানে 
যখন ইউরোপ, আমেরিকা] প্রভৃতি বিভিন্ন মহাদশের শ্রমশিলের ছারা 
প্রভাবান্িত, তপন আমাদের শিক্ষা-ব)বঙ্থাটাও এমনি হওয্র। প্রস্নোজ্জন 
বার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক বর্তমান রদ্ষেছে । পুশুককেন্দ্রিক শিক্ষ। মানুষকে 
পদমৰ্ধ্যাদ! অন্যায়ী অন্টের সঙ্গে ব্যবহার করতে শেখায় । সেটা গণতঙ্ত্রের ১ 
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পরিপন্থী 3 কিন্ত সকলে একলাথে কাজ করে জ্ঞান ও অভিন্তত! সঞ্চদ্ করার 
মধ্ো রঘ্রেছে কর্শ্দের মর্যাদা; ফলে শ্রমশিল্পের যুগে কর্শ্মের প্রতি মহ্যাদা 
গণতন্ত্রকে পাফলামণ্ডিত করে তোলে । ডিউই তার প্রস্তাবিত শিক্ষার র্ূপকে 
Democracy and Education নামক স্প্রলিক্ষ পুস্তকে লিপিবন্ধ করেছেন । 
ভিউই এই পুস্তকে শুধু তার শিক্ষাদর্শন নিযে কথার মারপ]া5 খেলেননি, তিনি 
শিক্ষার স্বাভাবিক গতি ও প্রঞ্কত ক্ষপকেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ডিউই 
শিক্ষার জ্পকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন । 
জীবনের প্রয়োজনে শিক্ষা : 

জন ডিউইর মতে জীবন হচ্ছে স্থষ্টির ধারক ; মানুষ মরে ঘেতে পারে এবং 
মরছেও, কিন্ত জী বনের ধারা রয়ছে অব্যাহত । লেই ধারাকে কেটে ছোট করা 
যায় না । মানবদীবনে জীবনের ধার! শুধু আীববিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট নয়, এর একট! 
সামাজিক দিকও বর্তধান॥। এই সামাজিক শুরেও জীবনের ধারা অব্যাহত 
থাক্‌ছে, কিন্ত সেটা থাকতে পারছে শিক্ষার জন্য । শিক্ষার অভাবের ফলে 
সামাজিক স্তরে জীবনের অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠত । এই কারণে ডিউয়ের মতে 
শিক্ষা হচ্ছে একট। স্বাভাবিক প্রক্রিছ৷)। তাছাড়া যতই মানব সভ্যতা উন্তির 
পথে যাচ্ছে, ততই শিশু ও বস্কদের মধ্যে ব্যবধান বুদ্ধি পাচ্ছে। এই 
ব।বধানকে পুরণ করতে সক্ষম একমাত্র শিক্ষা । শিক্ষার ব্যবদ্ধাপনাকে যদি 
বিশ্লেষণ কর! যায়, তবে দেখা যাবে শিক্ষার সর্বশেষ কথা হচ্ছে জ্ঞানের 
বিকীরণ ঝ। শিক্ষার সঙ্জে শিক্ষিতের একটা সংযোগ বা যোগাঘোগ রক্ষা কর! 
এবং ঘেহেতু সমাঞ্জ জীবনের মধ্যে সেই যোগাযোগের সম্ভাবনা বর্তমান, 
সেইহেতু একত্র বসবাসের ফলেই শিক্ষা দানা বেঁধে উঠে একথা স্বীকার করতে 
হৃয়। তাহলেও মানব সভ্যতা যত্ই উন্নততর হচ্ছে, জীবন হয়ে যাচ্ছে ততই 
জটিল । একআ বলবাতের কল যতই শিক্ষাপ্রদ হোক না কেন, সেটা অআটিলতা 
ভেদ করে স্থ-শিক্ষান সদর রাস্তা পৌছাতে পারা সহক্গ হয়ে উঠে না। ফলে 
স্রাষ্টি করতে হছেছে শিক্ষাদানের জন্ক বিডি ক্ষেত্র-_যথ। বিদ্যালমু । 

শিক্ষার স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে ডিউই যে মতামত ব্যক্ত 
করেছেন, তা আমাদের বিবেচনা) করে দেখা প্রছ্থোজন। তিনি থে কথাগুলো! 
বলেছেন, তার অধিকাংশই সত), কারণ এর ভিতর এতিহালিক সত্যতা 
বর্তমান রছ্ছেছে । কিন্ত এর কিছুটা সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে মতানৈক]) রয়েছে । 
ডিউই বলেছেন শিক্ষার স্থকীর প্রছোজনেই শিক্ষার অস্ডিত্ব, এর সম্থনের জন্তু 


৪৯০ উজ্জ্বলভারত [ ৮ম বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


দর্শন, মনস্তত্ব কিংবা অন্য কিছুর প্রঘোজন নেই । কিন্ত এইস্ূপ একটি বিপ্লবী 
মতবাদকে আমরা ঠিকভাবে স্বীকার করে নিতে পারিনা । কারণ শিক্ষ! বদি 
স্বাভাবিক গতিই লিছে থাকে, তবে তাকে স্থবস্থভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে 
হবে। অতীতে শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ ছিল, বর্ততমানেই বা কি হয়েছে, এর যদি 
কোন ক্রটি খেকে থাকে, তবে তার দূরীকরণ, কিংব। শিক্ষার কোন্‌ কোন্‌ 
ক্ষেত্রগুলি এখনও জরিপ করে দেখ। দরকার, এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করে 
দেখতে হবে। অতএব ডিউই-র মত অস্ধাদী শিক্ষার শ্বঘন্ৃতথ আমর! প্ররুত- 
পক্ষে মেনে নিতে অক্ষম ॥ কারণ আমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার সঙ্গে 
দ্রর্শন, মনত্তত্ব, শরীর ইত্যাদি জড়িত, তাছাড়া শিক্ষার ক্ষেত যতই বিশ্বত 
হচ্ছে, সে সম্বন্ধে আমাছের জ্ঞানের পরিধিও ততই দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে; 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বিঘন্র থেকে বিবয়াস্তরে গিয়ে শিক্ষা যুক্ত হুচ্ছে। ডিউই অবশ 
অস্ত্র বলেছেন বে শিক্ষা! অর্থ হচ্ছে কোন বঃক্তিবিশেবযের বৃদ্ধি। শিক্ষার অর্থ 
বৃদ্ধি বললেও শিক্ষা যে অতীতেরই বর্তমানেন্র দিকে প্রসার, এবিষছে ডিউই 
উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। অথচ আমরা এটুকু অন্ততপক্ষে বুঝতে পারি যে, 
বখন আমরা শিক্ষাকে বলছি ‘বৃদ্ধি, তখন শিক্ষার প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে বিকাশ 
লাভ করছে এবং যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিনই শিক্ষার তত্ব 
বিকাশ লাভ করতে খাক্‌বে, এ কথাও আমর! অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারি। 

ডিউই-র সঞ্গে আর একটি ক্ষেত্রে আমাদের মতানৈকা দেবতে পাওমা যাঘ। 
ডিত্বই শিক্ষার উপঘুক্ত প্রসারের জন্য সমান্জ-ক্ষেত্রের উপর ঘথেই গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। তার মতে সমাজের গ্রে চাড়! শিক্ষা অর্থহীন । শিক্ষা 
বাক্তিবিশেষের বৃদ্ধির সঙ্গাগ্থতা করে এবিবছে সন্দেহ লাই, কিন্ত বৃদ্ধি সংঘটিত 
হব তখনই যখন শিক্ষা হচ্ছে একটি সামাজিক পটকুমিকাধ। তার মতে 
ব্যক্রিবিশেষের বৃদ্ধি জনিত বাক্তিগত উপকার হয় না» উপকার হয় সেই 
সমাজ্জের। ডিউই-র এই মতামতের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিন।; 
কারণ আমরা] জানি যদি ব)ক্তিবিশেষ সম্পূর্ণ এককভাবে জনমানবহীন প্রান্তরে 
গিছে বাস করে, তাহলেও তার শিক্ষা পাওয়ার পথে কোন বাধা নেই, সমাজের 
অভাব তার পক্ষে শিক্ষাগ্রহণের অভাব স্থস্টি করতে পারে না। পক্ষান্তরে 
ৰ্যষ্টি ও সমষ্টি ছুইই সমমূল্যবান। বাটির শিক্ষা সম্তির উপকারে যেমন লাগে, 
বাষ্টির উপকারে ঠিক ততথানিই লাগে, অতএব বাষিকে কোন কারণেই 
উপেক্ষা 'করা চলেনা । 
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বে) শিক্ষা! সামাজিক কর্শ্ম_ শিক্ষাসন্বন্ধে ডিউই-র দ্ষিতীম্ষ বক্তব্য হচ্ছে 
শিক্ষা হচ্ছে সামাজিক কাজ । এ-সম্বক্ছে পুর্বে কিছু বলা হলেও, এ-সঙ্বদ্ষে 
আর একটু আলোচনা কর প্রয়োঙ্গন। তার মতে শিক্ষা হয় তখনই ষখন 
আবেইনী ব্াক্ডিবিশেষের উপর প্র চাব বিস্তার কনে ॥ তাহ যদি হয় তাহলে 
সমাদর হয়োদছন ভত্ছে আনেইনীকে এম 





ভানে নিযুস্তরিত করা, যাতে করে 
ঈণ্দিত অবস্থার স্টি হয় এবং অনভিপ্রেত অবস্থার দূরীকরণ করা হয়। 
আবেইনীর একূপ নিয়ন্ত্রণ যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে শিক্ষা স্ুষ্ট পূরণের হবে 
বলে ডিউ বিশ্বাস করেন । এরূপ নিয়স্রিত আবেষ্টনীর নতি করতে হলে 
শিশুকে সামাজিক, কশ্মাদিতে অংশ গ্রহণ করবার মত অধিকার দিতে হবে। 
তা যদি না দেওয়। হয়, তাহলে শিশু শিখবে যান্ত্রিক ভাবে, পশু-পক্ষীর মত; 
মাঙ্গযবের মত করে শিখে উঠতে পারবেন।। তাই ডিউই-র মতে দু'ইটি 
কারণে শিক্ষা হচ্ছে এক সামাঞ্কি কশ্ম__ প্রথমতঃ শিশু যেখানে সামাছিক 
কর্শ্মের অংশীদার তখন সেইখানেই সত্যিকার শিক্ষ। হতে পারে এবং স্বিতীয়তঃ 
বিষ্যালম্ন, যেখানে শিক্ষার বিকীরণের ব্যবস্থা হয়েছে, তার আবেষ্টনীকে 
এমনিভাবে পরিবর্তন কর! অর্থাৎ নৃতন বিস্যালয়-লমান্রে পরিণত করা যাতে 
কনে শিশুরা একট! সামাজিক অনুভূত্তি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারে। 
শিক্ষা যে সামাজিক কশ্দ এবিবছ্ছে ভিউই-র মতামত সর্বধাংশে গ্রহণযোগ্য 
বলে মনে হুদ্। ভিউই বিষ্ডালয়ে এক নৃতন সমাজ ব্যবস্থার কথা ইঙ্গিত 
করেছেন। মানবসমাজের যে জটিল দ্বন্থ, লেই জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে 
শিক্ষাগ্রতণ সহ নয় বলেই ডিউই বিস্তালয়-সমাজ্জের ব্যবস্থা করেছেন। 
আর সেই সমাজের যথেষ্ট সরলতা সম্পাদন করে শিশুদের শিক্ষাগ্রহণের 
উপযুক্ত আবেষ্টনী স্বষ্টি করেছেন । 

গে) শিক্ষা হচ্ছে নির্দদেশক-__ভিউই-র মতে শিশুরা যে আবেষ্টনীতে 
অস্মগ্রহণ করেছে, সেই আবেষ্টনীকে প্রথমতঃ ঠিক হত্মম করে উঠতে পারে 
না। পূর্ব্বেই বল। হয়েছে মানবসমাজের অটিলত। ও ঘন্বের থেকে শিশুদের 
পৃথক করে নিয়ে৷ একটি বিস্তালম্ব-সমাজ্ের মখ্যে তাদের প্রবেশ করান হয়েছেন 
কারণ, যে সমাজের গণ্ডী থেকে তারা এসেছে, তা মোটেই গর বয়সের 
শিশুদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ্দ নম । তাহলে এরূপ কষ্ট নৃতন বাবেষ্টনীর মধ্যে 
শিক্ষাদানের প্রশ্ন যখন এসে গেল, তখন শিশুদের জন্য শিক্ষার দিক স্থির 
করারও প্রস্থ আসে । এর অর্থ হচ্ছে শিশুদের জন্য কণ্-বাবন্থার নিঘজ্প ; 
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কিন্ত সেই লিরস্্রণের মধ্যে জোর কবরদত্তি বা আদেশ বা শারীরিক কুচ্ছ_সাধনের 
কোন প্রশ্ন আসবে লা। নিয়স্ত্রণ হবে পরোক্ষভাবে অর্থাৎ কর্দের ব্যবস্থা 
এমনই হবে যেখানে শিশু শ্বেচ্ছাক্স প্বতংস্ফুর্তভাবে কাজ করতে এগিছে 
আসবে । আর তা ছাড়াও হেখানে দলগত ভাবে শিশুরা স্বেচ্ছায় কাজ 
করবে, সেখানে নিঘস্তবরণের মধ্যে জবরদস্তির কোন প্রশ্রই আসতে পারে না। 
ভিউই শিক্ষান্ত বিস্তালয়-সমাজ্ঞের কর্শ্ম-নিয়ন্্ণকে অতি উচ্চে স্থান দিয়েছেন, 
তার কারণ সেখানে কর্মের সম্বন্ধে একটা সাধারণ বোঝাপড়া হছে যাবার পরই 
শিশুরা কর্শ্মে প্রবৃত্ত হযেছে । অতএব শিশুর! যদি কর্শ্মে কোন নিৰ্দ্দেশ পেয়ে 
থাকে, তবে তারা। পেছেছে নিজেদেরই দায়িত্বে । 

ডিউই-র এই মতবাদকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা গেলেও, এ বিষয়ে কিছু মস্তবা 
করারও প্রয়োজন জাছে। হে কোনও এciiviটোতে ভিউই বিশেষ নির্দেশ 
দেওয়ার বিপক্ষে । শিশুরা শিক্ষকের কাছে অতি সামান্য নিপ্দেশই পেতে 
পারবে এই হচ্ছে ডিউই-র মত । খুব বেশী প্রয়োজন হলে এক আধটু ইঙ্গিত 
শিক্ষক দিতে পারবেন মাত) বেশী সাহায্য যদি শিশুকে কর! যায়, তাহলে 
তা শিশুর শিক্ষার অন্তরায় হবে বলে তিনি মনে করেন। এই মতবাদের ফল 
ডিউই-র শিক্ষানীতিতে আর এক ভাবে প্রতিফলিত হশ্বেছে। তিনি কর্শ্দমের 
ফলকে বিভিন্ন পাঠ্যস্থচীতে বিভক্ত করার বিরোধী । একটি কর্ণ হতে অপর 
কশ্দ শিক্ষকের বিন! নির্দেশেও শিশুদের ইচ্ছাক্রমেই উদ্ভূত হয়ে ধাবে এই 
মত স্তিনি পোষণ করেন। আমাদের সঙ্গে ডিউই-র এই বিযয়ে মতভেদ 
জাছে। কোন একটি activity যখন শিশুর! অস্থসরণ করে, তখন শিক্ষকদের 
দেখতে হবে যে শিশুদের কর্শ্দের ধারাটা যেন শিক্ষনীয় খাতে প্রবাছিত হয়। 
শিশুর! যদি স্বেচ্ছায় কর্ন অনুসরণ করে যায়, ত! হলে সেই কর্শ্ম অসামাজিক 
ন! হলেও শিক্ষার গতিকে রোধ করে ফেলতে পারে। 

ছে) শিক্ষা ছচ্ছে বৃদ্ধি__শিক্ষার অর্থ হচ্ছে বৃদ্চি এবং বৃদ্ধি বলতে 
বোঝা! যায় শিশুর কর্শ্ম করবার এবং অভিজ্ঞতা আহরণ করবার শক্তি? 
বৃদ্ধি ছুটি জিনিবের উপর নির্ভর করে, একটি হচ্ছে নমনীঘ্তা অপরটি হচ্ছে 
আন্যাস গঠন । লমনীম্তা বলতে ভিউই মনে করেন শিশুর অভিজ্ঞতা 
আহরণের শক্তি । অভিন্তত। বআহরণে শিশুর সহজাত বুদ্ধির প্রয্মোগ 
বিশেষভাবে কার্ধ্যকতী হয়ে থাকে অভ্যাস গঠনও ছুই প্রকার । একট হচ্ছে 
বহুবার শ্রস্নোগ করবার ফলে থে শারীরিক অভ্যাস গঠিত হয়, আর দ্বিতীয়টি 
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হচ্ছে মানসিক অভ্যাল যথ! চিন্তাধারা, পর্ধ্যবেক্ষণ উত্যাদি। যতত শারীরিক ও 
মানলিক অভ্যাসগুলি গঠিত হয়ে থাকে, ততই শিশুর বুন্ধি হতে থাকে__এই-ই 
ভিউই-র মত। ভিউই মনে করেন যে শিশুর বৃদ্ধি ক্শ্মের মপা দিয়ে 
স্বাভাবিকভাবে হবে, ক্রিস্ক আমাদের মনে হয় শিশুর বুক্তি ক্রেদশঃ হুয়ে যেতে 
থাকবে তথনষ্ট, যখন শিশুর বৃদ্ষির দগ্ত ব্বামর! পরিকল্পনা! করে, লসেপ্জলে 
শিশুর শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেষ্ট। করে থাকি । 


Pragmatic Philosophy বা অবস্তা অভসারে বাবস্কাবাদের উপরে 
নির্ভর করে” ডিউই-র শিক্ষানীতি গঠিত । Pra৪mti50৷ অঙ্ুযাঘী চিস্) 
করা উচছা করার অধীন; সত্যতা কর্শ্মের অধীন} ক্লে একটি কর্মের 
ফল ত্বারা কর্শকে বিচার করা হত, কশ্দের প্রেরণ! দ্বারা লচে ; এবং সতাতার 
মাপকাটি হচ্ছে, সেট! কার্ধাকালে স্থফলপ্রশ্থ কিলা। এই বাদ সত্যতা, 
লাধুতা, সৌন্দর্ধা, পবিত্রতা! প্রভৃতির চরম উৎকর্ধতা দ্বীকার করে না। এট 
বাদ অন্ুযাধী এমন কোন জিনিষ নাই যা পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ নঘ্র। 
সর্বপ্রকার গোড়ামি থেকে মুক্ত হবে এই বাদ প্রচার করে যে উচ! 
আপেক্ষিকতার পরিপোধবক এবং উহ! নযনধশ্দমী ও গতিধশ্মী। তা হলে 
দেখা যাচ্ছে এই PragmAtism-এর আগতে কুষ্টির কোন স্বান নেই, 
জ্ঞানের জন্তু লেন অঙ্লসন্ধান, চারুকলার জন্য চাক্তকলার অন্থসরণ, এণ্ডলিরও 
কোন মূলা তার কাছে নেই । নৈতিক বিধিনিযেধগুলিও Pragmatist 
“দের কাছে অর্থহীন । তাহলে দেখা ঘাচ্ছে এই ‘বাদ’ হতে উদ্ভূত হে 
শিক্ষার দর্শন, সেট! চচ্ছে কমেনিয়াস, রুশো, পেস্ডাল জী, ক্রয়েবেল ও মণ্টেলরীর 
শিক্ষানীতির বিপরী তধস্ম । 


Pragmatist-দের মূল বক্তব্য হচ্ছে হে চখ; বা সত্যত! কোন কিছুর 
কারণ-স্বর্ূপ, উহ! 'চরয' ব! শেষ নন্র । পক্ষান্তরে আদর্শবাদীরা মনে করেন 
তে প্রতোক জিনিয বা ভাবই সব সমন কোন কিছুর কারণ স্বজ্ূপ হতে পারে 
না। কোন ন! কোন বিষয়ে উহার চরম পরিণতি এ বন্ত বা বিষয়েই । 
ভার! বলতে চান ঘে সত্যতা, সাধুতা, সৌন্দধ্য, পৰিঅতা ইত্যাদির মধ্য 
জীবনের চরম মাধুধ্য প্রকাশিত হচ্ছে এবং এই সমস্ত গুণের মধা দি্ছেই 
ভগবানের অস্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে । এসব নৈতিক ও আধ্চাত্মিক বিষণ 
ছাড়াও, অনেক সাধারণ ছোট ছোট কর্শ্ম রয়েছে, যে গুলোর পরিলমাধি 
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নিজেদের অপ্রোই ; তাদের একট! স্বকীল্ত বৈশিষ্টাও রয্রেছে এবং তারা 
অস্যাণ্ কশ্ম বা ভাবের সাফলোর দিকে গতির উপায় স্বক্প এ কথাও বলা 
চলে ন! । উদাহরণ স্বরূপ, ঘে কোনও একটি বেল। করা, নিজস্ব সপ বা 
hobby অনুসরণ করা, সঙ্গীত বা ভার্কলা নয়ে এযাপৃত খাক।, গলের বট বা 
নভেল পড়া! এণ্ডলি প্রতোক্টি ঈিনিসহ নিজদের (5৩রহ চুড়াস্ত। অতএব 
এ সম্পর্কে Pra৪m৷৭ঢ5চ-দের দৃষ্টকোণ অর্থাৎ প্রতেক ছিনিবই অপর একটি 
ভিলিষের উপাদু বা কারণ স্বদপ__একখা সম্পূর্ণভাবে নিতে পারা হায় লা। 
কাক্ষ করে শেখা এট। হচ্ছে জীবজস্ধদের শিক্ষালাভের বিশেষত্ব, কিন্ত 
মানুষ শিক্ষা করে চিস্তা ও মননের সাহায্য লিষে এবং তাছাড়া অন্তের 
অভিজ্ঞ ভার সাহাঘাও সে শিক্ষালাতডের ক্ষেত্র পেয়ে থাকে । হাতে কলমে 
মাহুষের শিক্ষালাডের দ্বারা জীবস্দের কাজ করে শিক্ষালাডের পারা থেকে 
ভিন্নজপ হওয়ার দরুণ ডিউই তার শিক্ষার্শন ও নীতিকে লাম দিছেছেন 
Pragmatic Instrumentalism —পরীক্ষণ ও গবেবণার সাহাযো শিক্ষামূলক 
নানাবিহদ্ৰক তখা আবিষ্কার কর! হবে--এই হচ্ছে Pragmatic Instrumen- 
511575-এর মূল করা । কিন্তু বিচার. পরাক্ষ। ও গবেষণার প্রশ্ন আসে তখনই 
যখন প্রশ্বগুলি সমস্যার আকার নিয়ে দেখ! দেয় । কিন্ত সমন্ড চিন্তার ক্ষেত্রই 
থে সমস্যামুলক একথা মনে ভাববার কোন সঙ্গত কারণ নেই । জ্যামিতির 
বহু উপপাত্য ও সম্পাগ্য অবরোহী প্রপালী অবলম্বন করে৷ আবিফার কর! 
হয়েছে, সেখানে গবেষণা বা পরীক্ষণের সাহাধ্য লওঘা হুছনি। প্রজনন 
বিজ্ঞানীদের পক্ষে পরীক্ষা করে সিক্কান্তে আসা যেমন সম্ভব নন, তেমনি 
ত্রোতির্ববদদের পক্ষে আকাশের নক্ষত্র নিম্বে পরীক্ষণ করাও সম্ভব নয়। 
উভপ্চেরই ক্ষেত্রেই পর্ধ।বেক্ষণই হবে প্রক্রিদা, পরীক্ষণ নর । অতএব দেখা 
যাচ্ছে ভিউই-ব Pragmatic Instrumentalism কোন কোন ক্ষেত্রে 
উপঘৃক্ত হলেও, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, ধেখানে উহ। মোটেই উপযুক্ত নগর । 
ভিউই তার শিক্ষানীতির বিস্লেষপ করতে গিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বিচার 
করে দেখেছেন। তিনি প্রথমতঃ বিভিন্র ধরণের শিক্ষার উদ্দেন্তকে বিচার 
করে দেখে সেগুলোকে অন্থপতুক্ত বলে নাকচ করে, তারপর গ্পণতাস্রিক সমাজে 
সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য লামাজিক জীবনে দক্ষতা লাভ বলে স্থির কর্েছেন। 
বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার উদ্দেন্ডগুলি নিয়ে দেওয়। হল । 
ব্ীবনের প্রস্ততি হিসাবে শিক্ষ। হচ্ছে জ্বীবনের অবিছিনা বৃদ্ধি, 


ভাদ্র, ১৩৬২ ] চশশুশ্রিক্ষার ইতিহাস, 


অতএব ঘে শিক্ষা শুধু জীবনের প্রস্থতিকে উদ্দেহ্যা করে চলেছে, জীবনে 
শিক্ষাত্ আওতায় এনে ফেলেনি, সে শিক্ষাকে ভিউই পুরোপুরি পৰ্িত্)জ্য 
বলে বিবেচনা করেছেন । তিনি বপেল যে শিক্ষার উদ্দে্তা ঘদি ভব তকে 
আকড়ে দরে গড়ে উঠে, তাহলে বর্ভমানকে বাদ দে এয়ার ভেতর দিছে একটা 
ফাকের সহি তয় 





ফলে শশুর জীবন হয় গঁড়িৎ'সপুর্ণ ইহ লে দামিজাকে 
অবহেলা করতে শিক্ষা করে। 

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর ব্যাকত্ব-বকাশ এভাবে অনেক শিক্ষাবিদ 
শিক্ষাকে দেপেছেন। [ডউএ মতে শিক্ষার এই ডন্দেশ্য উপঘুক্ত নদ । শিক্ষা 
শিশুর আত্ম প্রকাশ-__-একখাটার মথে/ শিশুর শিক্ষার পরিণতি নিখুতি ও সর্ববাজ- 
সুন্দর, এ ভাবট। লুক্কা বিত রয়েছে । বলা বাহুল/, শিক্ষার এরূপ পরিণাত কখনও 
সম্ভব নগর । স্থতরাৎ ভিউই বলেন ঘে যেহেতু এই নিখুত পারণাত অলস্ডব, 
লেইহেতু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের হাতেই শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্য রচনার ভার 
দেওছ) হন্ত । ফলে বয়স্কদের প্যাটার্নেই শিশ্ঠকে গঠন করে তোল! হয় । 

অনেক শিক্ষাবিদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ। শিশুয় বিডিত্র শক্তিগুলিকে 
নিপুণ ও দক্ষ করে তোলা। [ডউই এই মতের বিরোধিতা করেন। তিনি 
বলেন খে শিক্ষার এইকপ ক্ষমতাকে স্বীকার কর! অর্থ এক বিয়ে দক্ষতা লাত 
করে থাকুলে এওঁ দক্ষত। অশ্যা বিষয়েও একভাবে কাধ্যকরী হবে। কিন্ত 
ত! কখনও হতে পাবে না। যদি কোন বিষয়ের অন্তর্গত বিবদ্ছের শিক্ষার 
প্রশ্ন এসে থাকে, তাহলে বিবঝ্ের দক্ষত। বিযদ্ান্তর্গত বিযয়ের পক্ষে কাধাকরী 
হতে পারে, কিন্ত বিহ যদি বিভিত্র ধরণের হুয় তাহলে কখন সফলপ্রস্থ হতে 
পারবে ন।। 

এই ভাবে ভিউই শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে নাকচ করে দিয়েছেন। থে 
সমস্ত কথ। আলোচনা করা হল, তাতে দেখা ঘাছ খে ভিউই-র শিক্ষালংক্রান্ত 
সমন্ড কিছু বখা _উদ্দেশয, বিষয়বস্তু, শিক্ষা প্রণালী, পরিচালন ইত্যাদি সকলই 
একটি বিশেষ সামাজিক সংস্থার উপর নিঙঁর করছে। ভিউই তাই গণতাঙ্রিক 
লসমাজ্জকেই আদর্শ সমাজ বলে ধরে নিমেছেন। 

ডিউই-র মতে শিক্ষ। হচ্ছে বৃদ্ধি, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্ক বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু 
হতে পারেনা) তাই তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যকে মোটামুটিভাবে সামাজিক 
জীবনে দক্ষত| লাভকেই স্থির করেছেন। 





ক্রমশঃ 


চতুরঙ্গ__ রবীন্দ্রনাথ 
(বুরাহুবুত্তি) 
জ্রীরেণু মিত্র 

দামিনীকে আরও একবার শচীশকে স্বীকার করতে হয়েছিল । প্রথম 
স্বীকৃতির পর পেকেই দামিনী অনেকট। সহক্ধ হয়ে এল । তবু বাইরে কিং 
ভেতরে নিশ্চিন্ত আশ্রয় তো সে এখনও পান্থ নি। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ 
জীবনের আর একটী দ্রিক এনে উপস্থিত করপেন। নবীনের স্ত্রী যখন বুঝতে 
পেরেছিল তার স্বামী তার বোনকে ভালবাসে-_তথখন নিজে ইচ্ছে করে 
স্বামীর সঙ্গে বোনের বিয়ে দেওয়াল, তারপর একদিন আত্মহত্যা করে বসল। 
এ প্রসঙ্গ তুলে দামিনী বলছে শচীশচক, “তোমর!1 দিনরাত ‘রস রস’ করিতেছ, 
ও ছাড়া আর কথা নাই। রস হে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না 
আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, ন! আছে ভাই, ন। আছে স্বী, না আছে কুলমান ; 
তার দয়া নাই, বিশ্মাল নাই, লক্্ধ। নাই, শরম নাই । এই নির্লজ্জ লিটুর 
সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মাহুধকে রক্ষা করিব্যর কী উপায় তোমরা 
করিয়াছ ?” দামিনীর কথাটুকু শেষ করে নেই । সে শচীশকে বলে চলেছে, 
‘আমি তোমার গুরুর কাছ হুইতে কিছুই পাই নাই । তিনি আমার উতলা 
মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই । আগুন দিয়া আগুন নেবানোে 
যায় ন।। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেডেন সে পথে ধৈ্ষধ নাই, 
বীধধ নাই, শান্তি নাট । ওই যে মেয়েটা মরিল রসের পথে রসের বাক্ষলীই 
তে! তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল । কী তার কুৎসিৎ চেহারা লে তো 
দেখিলে? প্রভু, জোড়হাত করিম! বলি ওই রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি 
দিয়ো না। আমাকে বাচাও। যদি কেউ আমাকে বাচাতে পারে সে 
তো তুমি ৷’ 

মানুষ বড়ই বিপদে পড়েছে ॥ শ্রষ্টাকে সে ‘রসে! বৈ সঃ" বলে অভিনন্দলও 
জালিসেছে, আবার দেখছে সেই রসেরট একী রাক্ষুসে রূপ আছে। শচীশ 
তে। এই জটটাকেইট কিছুতে ছাড়াতে পারছে ন।। আর এ জট শচীশের 
যে ব্যক্তিগত নঘ্ব, এ যে ভারতবর্ষ তথ! বিশ্বের সভ৷তার কাছে প্রশ্ন হয়ে 
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দ্লাড়িয়েছে__সেই কথাটা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে । গ্রশ্রটা 
হচ্ছে রসের রাক্ষুসে কপ আমরা দেশি বটে তথাপি রসেরও ঘে অম্বৃত-রূপ, 
ভাগবত-ক্ষপ আছে-_মাঙ্গযেরই মনে সে কথা ওঠে । পথ লে পাচ্ছে না বটে, 
কিন্ত তার অস্তরাত্মা বলে আচ্ছে আছে আছে--কোনেো থানে কোনো রকমে 
রস অমৃত হুম্ুই, ভাগবত ক্ধপ তার প্রকাশ পায়ই । এ থে কেবল উপনিহদের 
কবির কাছে বা পুরাণকারের লেখায় বা ভাগবতের পাতায় পাতার আত্মপ্রকাশ 
করেছিল তা নয়; আমাদের মধ্যে যারা সত্যকে সত্য হিসাবে চিনতে চাইব, 
অতীতের ভালমন্দ সংস্কারের আবরণ দিয়ে নিজেকে জড়িছে ন! রেখে ভাবতে 
পারব, শ্রষ্টার আনন্দ থেকে জাত বাইরের এই বিশ্বটাকে চোখ কাণ মেলে 
চেয়ে দেখতে পারব, তারাই ধরতে পারব অস্তরাত্মা বলে যে আছে আছে, 
রসের রাক্ষুসে কূপ ছাড়াও এর এক অমৃত কূপ আছে । তে কথা দামিনীরও 
মনে হয়েছে বলেই রসের এই রাক্ষুসের হাত থেকে লে বাচতে চাইছে । শচীশ 
এই বিপাকে পড়েই তে! হাবুডুবু খাচ্ছে । তাইতো! তাকে একপময়ে বলতে 
হচ্ছিল বে বুক্ষি জীবনের সব ভার বইতে পারে না, আর রসের তলা বলে 
িনিষটাই লাই । আর এ কথাটা আমরা আগেই বলেছি থে এ প্রশ্নটা 
ব্যক্তিগত প্রশ্ন নন্স__বিশ্বলভ্যতার কাছেই এট! প্রশ্ন হণ্ে দাড়িকেছে__রতসের 
অমৃত রূপ সে দেখতে চাষ । দেখা ঘাচ্ছে রল পচনখমণ_-লে পচে, সে বিরুত 
হয়, লে পরিণামধর্মী । কিন্ত এর পরের প্রশ্থটা আসছে থে পরিপত হয় বলেই 
তার কপট? হবে রাক্ষুসে_-এইটেই একমাত্র সত্য ফি না। পরিণত হয়েও তে? 
সে অমৃত-নিশ্বন্দীও হতে পারে? হতে বে পারে তার দৃষ্টান্ত আছে শ্ররুষ্ণ- 
জীবনে, বহু অবতার জীবনে আর বর্তমান বিজ্ঞানেও ৷ শ্রীকৃষ্ণ বহু ক্ষেত্রে বিচরণ 
করে গেছেল__-এদেন প্রতেযেকটীই জটিল ; সংসারের বিভিন্র সম্পর্কের মধ্যে 
এসেও রসকে কেমন করে রাক্ষুসে হওার হাত থেকে রক্ষা করা যায় ্রুষঃ 
তাই তো! প্রমাণ করে গেলেন। রাজনীতির জটিলতাতেও তিনি প্রবেশ 
করেছিলেন। তার কাছে তো রস রাক্ষুলী কূপে দেখা দেয় নি। ভাগবতকার 
লিখছেন তিনি বিভিজ্নক্ষেত্ে বিচরণ করেছিলেন, বিভিন্ন ক্ষেএে আস্বাদন 
করেছিলেন সন্দেহ নেই কিন্ত কেমন করে ?--তিনি আত্মারাম হয়ে, "্যাত্মরত 
হয়ে ও অথগ্ডিত থেকে সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করেছিলেন । পিছনে এতগুলি 
সর্ত রক্ষা করেই তিনি বিচরণ করেছেন ক্দপরসশান্দে গন্ধে ভরা এই স্থন্দর খালী 
তলে । এই অন্টেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই সুন্দর ধরণীতল তার কাছে 
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হুন্দরই থাকতে পেরেছিল, আর সেই জন্ভই রসের, রাহ্ষুস্‌ জ্ূপ তার কাছে 
কোনদিন আত্মপ্রকাশ করে নি। রস সত্য এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই 
সর্তগুলিও লতা । আত্মারাম হয়ে, স্বাত্যরত হয়ে ও অধত্ডিত থেকেই যে 
সর্ব ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়, এই কথাই তার জীবনের কথা। 
আমরা এ 





উ1 কণা একসনঙ্গে নুন বাখিতে পারি না বলেছ হয় রস 
আমাদের কাছে রাক্ষসী রূপ ধরে, নহতে! তাকে বাদ দিয়ে আমরা শু 
লিবন্তির পে চলবার ছন্ত টেলাঠেলি করতে থাকি__কোনটাই সন্দরও নয়, 
সহজও নচ, সমগ্রও নহ । মানবাঘ সভ্যতার রকমই এই-__-০স ত্যাগে স্মন্দর 
হতে পারে, কিন্ত ভোগে স্বন্দর হতে পাবে না। ত্যাগে ডোগে উভ্নত্র 
হ্থন্দর হতে গেলে আরও ওপরে উঠতে হয়--সলেথানে বল) যেতে পারে 
মানবসত্ব দেবত্বকে মেশাতে হুয়। লেট! উপনিষদের বা ডাগবতের সমগ্রধর্মী 
প্রাণের ক্ষেত্র । হয় এট! লয় ওটার যুগ চলে গেছে__নৃতন যুগে সমগ্রের 
আবেদনল-__সেখালে কারো কোন দৃষট্টিভঙ্গিকেই বাদ দিছে সত্য প্রকাশিত 
হবে না। 

যাইহোক, দামিনীর মত সকলকারই কথা আজ এই যে রসের অস্বতরূপ 
চাই । শচীশ সেই চাওঘারই খোচাম ঘুরে মরছে, পথ পাচ্ছে না॥ দামিলী 
যখন শচীশকে ওরু বলে এমন কিছু মন্ত্র চাইল যা এ সমস্ততের চেয়ে অনেক 
উপরের জিনিস, তখন শচী শ স্তন্ধ হয়ে অবাব দিয়েছিল তাই হবে। কিন্ত কী 
দিতে হবে তা লে নিজেও ঠিক জানত লনা । তবে এইটুকু পারস্পরিক স্বীকৃতির 
মধ্যে দুইজনেরই মনস্তত্ব খানিকট। বদলে ধেতে পেরেছিল। যতক্ষণ দামিনী 
আনত শচীশ তাকে স্বণা করে, তাকে বাদ দেওয়াতেই তার সাধনা-_-ততক্ষণ 
লে তাকে কেবলই আকধণ করেছে এবং আকধণ করবার লে পথ বিরুত পথ, 
মোহিনী পথ বই আর কিছু নয়। শচীশের দিকের ব্যাপারটাও শ্বজ্পতঃ 
তাত-ই । যতক্ষণ পযন্ত দামিনীর অভ্ডিস্ব সম্বন্ধে লে সচেতন ছিল না তখনকার 
কথা নয়, ঘথন থেকে দ্ামিনী শচীশের মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করল তখন থেকে 
থে পর্যন্ত সে দামিনীকে বাদ দিতে চেগ্েছে, ততক্ষণ লেই চাওয়ার পথেই 
দামিনী আরও স্পষ্টতর হতে পেরেছে ॥ ক্রমে সে বুঝতে পারছিল দামিনীকে 
দামিনী হিলাবে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তাকে হজ্রম করতে পারা যায় । 
ছানিনী বখন তাকে গুরু করে নিল তখন তারা পরস্পরকে পরস্পর আবরার 
খ্বানিকট। স্বীকার করল। 


ভাত্র, ১৬৬২ ] চতুন্গদ_রবণন্্রনাথ ৪৫৯ 


কেউ কেউ হুরতেো পৃষ্ঠা উন্টেই শচীশদামিনীর বিবাহ সংবাদে অন্তে 
অপেক্ষা করবেন ৷ ' কিন্ত কবি আধুনিক কালের সাহিত্যিকের মত শুধু গল্প 
লিখতে বসেননি ; তিনি সমগ্র মচুন্তসত্তার কালচারের বাক্তিক ও সামাজিক 
দ্বন্বের ইতিচাস লিখতে বসেছেন-_তাই শচীশ দামিনীর বিবাহ খটানে তার 
পক্ষে সম্ভব হলো লা। ভারতীদ্র প্রচলিত বর্ণাশ্রমের ধারা মুখস্থ করা 
আমাদের একট। ধারণা বসন্ধমূল হছে আছে ঘে, নরনারীর সম্পর্কটা মাত্র 
এক রকমের এবং সর্বদেশকালপাত্রেই সেট! লেই এক রকমেরই এবং সে 
রকমট। হচ্ছে খাস্ড-খাদক্রে ভাবাস্তরে ভোক্তা-ভোগোর ৷ দামিনীকে 
শচীশের স্বীকৃতির পরবর্তী স্বাভাবিক পদক্ষেপ হবে বিবাহ__এ ধারণ! 
অপ্রস্বোজজনীয়। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির স্বত্ত অস্তিত্বের সত্য ও সৌন্দর্ধ বোঝানতেই 
শচীশের কাছে দামিনীর প্রয়োজন ৷ বিভিন্ন চিন্তাধারার সংঘাতে জর্জরিত 
শচীশের সাধক চিত্তের কাছে জীবনের ও জগতের অর্থাৎ বিশ্ববিধাতার একটী 
অপরিহার্খ ও স্বন্দর সত্যকে প্রকাশ করতেই দামিনীর দরকার ৷ প্রকতিরও 
ঘে পুরুধের ঘত ( এখানে প্রকৃতি ও পক্ষ শব্দ হুইটী সামাজিক অথে বুঝবার 
সাথে সাথে দার্শনিক অর্থেও বুঝতে হুবে-_কেনন!। সমন্ত চতুরঙ্গ বইটীর মধ্যে 
জীবন-জিজ্ঞাসাই ছড়িয়ে আছে 1) একটা শ্বাদীন শ্বতস্র সত্ত৷ আছে এবং 
তার সাথে পুরুষের সম্পর্কটা-ধে ভার সেই শ্বক্কপের মধ্য দিয়েই হবে, তাকে 
একা স্ট ভাবে পুরুষের অপীন করে ভোগা বস্তুতে পক্রিপত করে ঘে তার সঙ্গে 
সম্পর্ক নয় মাঙ্গুলের কুট্টির মধ্যে এই কথাটি ফুটি তুলতেই চতুরঙ্গের 
কাহিনীর অবতারণা ১ পারস্পরিক স্থীপ্চতি মানেই বিবাহ অপরিহাধ_ এমন 
ধারণা সুপ বৈকি । নাঙ্গষের মনের মখো এত স্থস্থাতিস্থন্ম ওর রয়েছে -সে 
বুক শুরতেদ জীবনের ৪ ছগতের সত্য জিজ্ঞালার ক্ষেত্রেও রয়েছে লানা কম 
করে, আর প্রেম বা প্রীতিঃও রয়েছে বহু প্তরভেদ, ভাপ শেষ মুল 
একই সত্তা থেকে জাত হলেও__ঘে সবগুলার আকার প্রকার একই রকম 
হতে পারে না, হওয়া উঠিতও নঘ। সকলের একই রকম প্রঘোজনবোধ 
নয়, সকলের একই রকম স্বভাবও নয় । শচীশ স্মভাবতঃ কিংবা মুখ/তঃ 
নিখিশেষবাদী ; কিন্ত বিশেষকে মিথ্যা! বলে অস্বীকার করে এড়িছে গিয়ে ঘে 
লে নিবিশেষ হতে পারবে না_শচীশের এইটী জানতে বাকি ছিল। এ জেনে 
না নিলে লে এমন হাাকিতভ পড়ে যেত যে একদিন আর পালাবার পথ পেত 
না? প্রত্যেক একপদেশদশিতান পরিণাম ভগ্গাবছ । শচীশকে দিয়ে সত্যের 
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অপর দিককে স্বীকার করিয়ে নিয়ে ভার শ্বাভাবিক প্রবণতা খে দিকে 
বে, সেই পথেই তাকে রেখে দিতে হয়_-সেইটে তার স্বধর্ম বলে॥। কিন্ত 
সতক্ষণ সে অপর দিককে নিজের পরিপূরক বলে বুঝবে না অপর দিক সহ্বন্ধে 
ভদ্ম বিরক্তি ব! অস্যরের অন্তরে বিদ্বেষ যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ সে আংশিক. 
সতের উপাসক মাত্র । 


আমার পূজা 
ভ্রীশাস্তশীল দাশ 


আমার পুজা নয়তো দেবালয়ে । 
সাঝের বেল! ঘাইনে আমি 
প্রদীপথানি লয়ে। 
বাধন-খেরা সীমার মাঝে, 
দেবতা কি সেথায় রাতে ; 
চরণ ছ'টি দেখি যে তার 
আছে সীম হ'রে। 
যা’ করি কাজ প্রতিটি দিন 
কামার আগরণে, 
সকলই যে মন্ত্র হ'য়ে 
ধায় ও দু’চরণে | 
আমান চিন্তা, আমার বাণী, 
তাই দিয়ে মোর অর্থখানি 
সাজাই আমার জীবন ভ’রে 
নিত্য অসংশয়ে । 


পুস্তক পরিচয় 


যোশিরাজ ব্রক্ষচারী কুলদানন্দ ২ ত্রক্গচারী গঙ্গানন্দ কর্তৃক প্রণীত ও 
নং অন্ুদ। লিছোগ্ট লেন কলিকাতা হইতে শ্রহ্দর্শন সম্পাদক কর্তৃক 
প্রকাশিত । মুল্য ১৪* টাকা। 

এই গ্রস্থপানির ভূমিক! লিখিয়াছেন ‘দেশ'-সম্পাদক বক্ষিম চন্দ্র লেন। 
জহৃদ্শন-সম্পাদক অ্রক্ষচারী শিশিরকুমার ভ্মিকার পণ কুলদানন্দ 
ব্রহ্মচারী জীবনবেদ সখ্বদ্ধে কিছুটা আলোচন! করিয়াছেন । গ্রন্থথানি 
ভ্রক্ষচারীদ্রীর ধারাবাহিক জ্রীবনচরিত নয়। ইহা তাহার জীবলের 
কছেকটী ঘটনার সক্কলন মাত্র, যাহার কয়রেকটী ইতিপূর্বে জীহুদর্শন পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইওাছিল ॥ 

গ্ধচারীতভীর ভক্ত-দ্বীবনে এশ্বধ্য ও মাধুধ্যপুর্ণ ঘটনার সমাবেশ রহিয়াছে, 
যাহ! ভক্ত-জীবনেরই সম্পূর্ণ নিজস্ব । ভগবত প্রেমিকের ইচ্ছায় 
অলিচ্ছান্ধ আত বা অস্ঞাত এ্রশ্বধ্য আত্মপ্রকাশ করিবেই। কিন্তু 
ব্রহ্মচারী জী উশর্য/-প্রকাশ ও প্রচার স্বস্ধে এতঃ সচেতন ছিলেন খে, পাছে 
ইহ! ভক্তসমাজে প্রচারিত ও আলোচিত হয়, তাহ! তিনি আদৌ চাচ্িতেন 
না। গ্রন্থকার লিখিতেছেন, ‘সমস্ত অরশ্বধ্য গোপনে রাখিয়া তিনি 
সাধারণের অপেক্ষাও সাধারণের মত চলিতেন এবং অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারেও 
শ্বভাবন্ঢুর্ তাহার যে সকল অলোৌকিক শক্তিমতঝ্রার পরিচয় পাওয়া যাইত 
তাহ! বিন্দুমাত্র প্রকাশ বা আলোচন! করিবার উপায় ছিলনা এমনই কঠিন 
ছিল তাহার অনুশাসন ৷'--৬২ পৃষ্ঠা । কিন্ত ত্রক্ষচারী গঙ্গানন্দদ্রী সে 
অন্থশাসন মান্য করিয়া চলেন নাই । অবশ্য এ কথ! ঠিক যে সাধারণ মান 
উশ্বধ্যই ভালবাসে । 

“‘প্ৰশ্বর্ধভাবেতে সব জগত মিশ্রিত । 
শ্শ্বধ্যশ্িবিল প্রেমে নাছি মোর প্রীত ৪” চৈ তন্ত5রিতা স্বত 

কিন্তু এশ্বর্ধোর শ্রবণ-মননে গ্রশ্বর্ধাপ্রিয়তার উপশম হয় না, অথচ ইহার 
উপশম না হুইলে মধুর ভাব আস্বাদন অলন্ভব। অ্রক্চচারীজী যে এশ্বধাকে 
গোপনে রাখিঘ্র। ‘সাধারণের অপেক্ষাও সাধারণের মত চলিতেন,' তাহাতে 


৪৬২ উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ধত ৮ম সংশ্যা 


উদ্দেশ্য ছিল তাহার মধুর বনের স্পর্শে মানবের এঁশ্বর্ধা-প্রিয়তাকে শুধিঘ1 
লইয়! সাধারণ-জীবনকে অসাধারণ করা । ভক্তের চোখের জল, শ্িহ্যদের জন্য 
আকুল প্রাণই কি কম এরহ্বধ্য ! ব্রক্ধচারীজীর এই সম্পঙ্জছের অভাব ছিল ল। 
ত্রক্থমগারীজীর মধুর জীবনের কয়েকটা ঘটনা! আমাদের প্রাপক স্পর্শ 
করিছাছে । লেখকের ভাষায় লিখিতেছি, “একবার মহালন্দদাদ। ঠাকুরের 
চিঠিপত্র খাতা কলম রাখিবার জন্তু দামী মথলমন বারা একটী মুদৃশ্ট পত্রাধার 
তৈয়ারী করাই? তাহাতে নানা রংএর রেশমী শ্তাদ্ধারা স্বনিপুণভাবে 
ঠাকুরের নাম অক্কিত করাইলেন। তাহার ভিতর শ্রীগুরুত্র নামাক্ষিত বানা 
প্রকারের চিঠির কাগছ, খাম, কার্ড ও নাম মূদ্রিত বার্ণ কলম পুরিলেন। 
ঠাকুরের বিছানা গুটাইয়া বাধিবার জন্ত মোট! রঙ্গীন পশমী কাপড় স্বার একটা 
চমৎকার ‘হোচ্ডঅল' তৈয়ারী করাইয়! তাহাতেও বড় বড় অক্ষরে ঠাকুরের 
নাম লেখাই লেন ॥ নানা রং বেরং-এর রেশমী কাপড় দিচ। স্বন্দরভাবে সেলাই 
করাইয়া একখানি হাল্‌ক। বালাপোশ তৈয়ারী করাইয়া তাহাতেও গুরুর 
নাম মুদ্রিত করাইলেন । সমন্ডজিনিষগুলি লইয়া তিনি দুপুর বেলা পুরী 
আশ্রমে পৌছিলেন এবং সমম্তই এশীঠাকুরকে অর্পন করিলেন। ঠাকুর 
সমন্তগুলি খুলিঘ। লাড়িঘা নাডিয়। দেখিঘা বালকের স্তায় উল্লাসে নাচিয়া 
উঠিলেন এবং মহানম্দদাদার কুভিবোপ ও আস্তরিকতার উচ্চ. প্রশংসা! করিতে 
করিতে আতমন্থ সকলকে ডাকি জিন্ষগুলি দেখাইটতে লাগিলেন। সমন 
বন্ধ ডলি শীগরুর আনন্দ বদ্ধন করিতে পারিঘাছে এবং সবন্তই সেবায় লাগিল 
মনে করিষা! মহানন্দদাদ! নিজেকে কুত-কুতার্থ মলে করিব! সে স্বান হইতে 
উঠি! গেলেন । এদিকে ঠাকুর বড় দিদিকে € মনোরম! মানী, ) ডাকিয়া 
বলিলেন, ‘এই সব জিনিষণলির উপর খেকে আমার লাম সেঙ্গাউ খুলে, তুলে 
ফেল এবং নাম্যক্ষিত চিঠি লেখার কাগভ্ ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেল। মহানন্দ 
আমাকে ভোগবিলাসী বাবু সাজাতে চায়, এইভাবে আমার নাম জাহির 
করতে চায়, এ সবের প্রশ্র্থ দিলে ক্রমে আশ্রমের আদর্শ নষ্ট হয়ে যাবে ।” 
এত সব দামী জিনিষ এবং মহানন্দদীদার প্রাণভর! আন্তরিকতা এইগুলির 
মধ্যে জড়ান, বড় দিদি ইতস্ডতঃ করিতে লাগিলেন। শ্্ঠাকুন্ কিছুক্ষণ 
অপেক্ষ! করিয! হঠাৎ নিঞ্রেই উঠিয়া পড়িলেন এবং সমস্ত জিনিষণ্চলি একত্রিত 
করিয়া তাহার উপর কেরোসিন তৈল ঢালিস্বা অগ্রিলংঘোগে ভণ্মসাৎ করিয়া: 


“ফেলিহ! নিশ্চিন্ত হইলেন ।” 


ভান, ১৩৬২] পুস্তক পরিচগ 


মনে পল্িতেছে, পুরীধামে জগদানন্দের পৰন্ধতৈল দিয়। মচা প্রভুকে লেবা 
করিবার পরিণতির কথা । কি €বদলা বোধ ককিজাডিলেন শ্রুগৌন নন্দন 
পদ্ধতৈল দেখিয়া ! এট সব প্রাণস্পর্শ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ঘটনাই প্রশ্বধ্যপ্রিয় মানুষের 
চিত্ত স্পর্শ করে, জীবনকে ভগবন্মুখী করে, ভোগের ঝলসানো কূপের দিক 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে। প্রশ্বধ্যপূর্ণ ঘটনা প্রাণকে স্পর্শ করে না, উচা 
বুপ্চিরই প্রশ্রদ্ধ দেল । অ্রগ্ৰচারী গঙ্গানন্দজীকে অনুরোধ করি, ফুলদানদ্দজীর 
জীবনের এইক্কপস মধুমদ্র ঘটনার সমাবেশ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ 
করল, যাহাত্বার। গ্রশ্বর্ধ্যনত্ত মানবসমাত্জের প্রচুর সেবা করা হুইবে। 
“সাধারণের আপেক্ষাও সাধারণ” হওঘাই বর্তমান যুগের অসাধারণত্ব । এইরূপ 
‘সাধারণের অপেক্ষাও্ড সাধারণ' অসাধারণ অক্ষচারী কুলদালন্দজী মমুক্র 
হউন। বন্দেমাতরম্‌ 


“আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন । 
তার প্রেমে বশ আমি না হুই অধীন ॥' 
- শ্রচৈতন্সচরিতাম্বত 


সাময়িকী 


১৫ই আগস্ট : পনেরই আগ্টের এই পুণ্য দিনে ব্রিটিশ সরকার তাহার 
শাসনভার ভারভীম্বঙ্গের হন্ডে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইয়াছিলেন। ১৫ই 
আগষ্ট ভারতের 'বিজ্প্রান্ধশমী'। ভারতবর্ষ এই দিনে নিঞ্জেদের ও বিশ্ববাসীর 
বুকে বুক মিলাইয়! প্বরাজ আস্বাদন করিবার স্যোগ পাইল) ভারতের 
ব্বরাজ্জ শুধু ভারতেরই নয়; সে লেই শ্বরাজের পূর্ণজ্প প্রতিষ্ঠার জল্ক 
বিশ্ববাসী সকল ছোট-বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে পঞ্চস্টলদ্বারা আবন্ক হইতে চলিয়াচে ॥ 
ভারত চায় বিশ্বের প্রতিটী জাতির, প্রতিটী রাষ্ট্রের, প্রতিটী ধর্ম্মমতের্, প্রতিটী 
সম্প্রদাছের ‘স্বরাজ’ ৷ স্বরাট্‌ শব্দের অর্থ ‘স্বেন বাজতে ইতি শস্বরাট’। নিজের 
অগ্তনিহিত গুগবৎসত্তান্থ বিৱাজ্জ করা, দীণ্তিমান হওঘা, নিজ শ্বয়ংপুর্ণত্ব 
আম্মাদল করা ও অস্কের স্বয়ংপূর্ণত্ব স্বীকার করাই স্বরাটের লক্ষণ। স্বরাজ 
অর্থ আধ্যাত্মিক স্বরাজ, রা্রনৈতিক স্বরাজ, অথনৈতিক স্বরাজ, সামাজিক 
স্বরাজ, ব্যক্তিগত স্বয়াজ, পুরুষের স্বরাজ্জ, নারীর ব্বরাজ, হিন্দুর স্বরাজ, 
মুসলমানের স্বরাজ ইত্যাদি । স্বরাজের এই ব্যাপকতম অর্থক ভিত 
করিয়াই মহাত্মাত্মী সেদিন স্বরাজ-ববাম্দোলন প্রবত্তিত কনিদ্াছিলেল। কিন্ত 
লেদিনই পাশ্চাতোর বিষাক্ত রাজনীতির অঙ্রকরণে ‘স্বত্রাত্' শব্দের স্বানে 
‘complete independence’ (পূৰ্ণ স্বাধীনতা) শব্দ বসাইবার অন্য কি 
লড়াই-ই না একদল লোক করিয়াছিলেন । এবং শেষ পর্ধস্ত "স্বরাজ" শব্দের 
স্থানে ‘পূর্ণ শ্বাধীনভা" শব্দ বস।উয়াই তবে তাহারা ছাড়িঘ্াছিলেন। স্বরাজ 
ও স্বাধীনতার উদ্দেশ্গপত ও উপায়গত পার্থক্য ও বিশেহত্ব যাহার! জানেন 
না, তাহান্রাই জবার আজ এই আজাদী কুট! বলিপ্রা চীৎকার করিয়া 
আকাশপাভাল কাপাইতেছেন। একান্ত রাজনৈতিক স্বাধীনত। যে ‘ঝুটা', 
তাচ! মহাস্মাঙ্গী আনিতেন বলিয়াই তিনি সর্ববহিধ স্বাধীনতার সমন্বয় 
রহিয়াছে থে স্বরাব্দের মধ্যে, তাহারই প্রতিষ্ঠ। চাহিয়াছিলেন । 


ভাত, ১৩৬২ এ সাময়িকী 


মহাত্মাজীর স্বরাজ-সাধনার প্রথমেই আসে রাষ্ট্রীয় স্বাদীনতা, কেনন। 
সেইটাই সহজ । পরে আসিবে সামাজিক স্বাধীনতা । তাহার পর আসিবে 
অর্থ নৈতিক শ্বাধীনত।। আব্র ভারতের সমাজ যেক্ূস উচ্চ-নীচের ভেদের 
উপর প্রতিষ্টিত, যেরূপ বর্ণভেদ ও কশ্কৌলীন্ত এখানে রহিদ্বাছে, তাহাতে 
কিছুতেই কোন কিছুরই সমবণ্টন এদেশে সম্ভব নগর । অর্থের সম- বণ্টন 
আনিতে হইলে প্রথমে সমাজে উচ্চ-নীচের, ধলী-দরিডের, হিন্দু-মূললমানের 
তথাকথিত নিষ্র শ্রেণীর মধ্যে সম সমাজ ব্যবস্থা, সম স্থধঘোগ দান ব্যবস্থা 
স্থাপন করিবার প্রয়োত্রন আছে, যাহ। প্রচলিত দ্ধবিদের প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম 
বাবস্থার মপো আদে। নাই । আমন) বারবার বলিদ্বাছি যে, খবিদের 
বর্শযশ্রমের ভিতর 'সামাযবাদ' নাই । তাহাদের “লামা” সমাজের অতীত 
নিঞ্ণ রে, সমাধির মধ্যে ॥ এখানে উচ্চে-নীচে, উচ্চবণে-লিসবর্ণে স্থঘেগ 
স্থবিধাগপত এত ভেদ আছে বলিয়াই পরস্পর-সক্ঘর্বে উহা লকলই মিথ্যাত্তে 
পর্যবসিত হুইয্সাছে । উচ্চ-নীচ বাবস্থা ঘাহারা লমাজ গড়িয়াছে, তাহাদের 
তাহ) মিথ! ছাড়া আর কি হুইবে ? এই দিক দিয়া তাহাদের পক্ষে “্রচ্চ 
সত্যৎ জগৎ মিথ্যা” বাণী সার্থক হুইয়াছে। ইহাদের কাছে নিুপ ত্রদ্ই 
লম’ । কিন্ত সগুপের ক্ষেত্রে, ব্যবহারের ক্ষেত্রে, সমাজের বুকে কি করিত 
এই নিপুণ সামাকে অবতরণ করান যায, তাহার কার্ধ্যাত্মক রূপ দেওয়। 
ধায়, তাহা শ্রীকুষণই এই ভারতের বুকে প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন । আজ 
শ্ররুঞ্ণ“লমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তাছারই বুকে অর্থ নৈতিক 
সামা আপনা-আপনি আমি) উঠিবে। এই দিকে চাহিয়াই মহাব্মাজ্জী তাহার 
গঠনমূলক কৰ্শমপশ্ভতের মধ্য রাজনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি চরকা, নারী 
আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান মিলন, অস্পৃষ্ততা বৰ্জ্জন প্রভৃতি আন্দোলনও 
স্বাপন করিঘ্বা্ছিলেন । লোদন রাজনৈতিক নেতার। গঠনমূলক কর্শ্বপস্ধতি সম্বত্ধে 
কতটা উদালীন ছিলেন, আমরা তাহা নিতজের চক্ষে দেখিয়াছি । ভারতব্ধ 
যদি পুর্ণভাবে মহাত্ভাজীর স্বরাজ্র-সাধন। গ্রহণ করিত, তাহ! হইলে রাদ- 
নৈতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক “সাম্য লাভ করিতে 
পারিত। অর্থ নৈতিক সামা ধে এখনও আসিতেছে না, তাহার জন্তক এই 
সব বামপন্থী একান্ত রাত্রনীতি-ঘেধ! নেতাগণহ দায়ী । তাহারা দেশকে 
ভালবাসিয। দেশের মুক্তি চান নাক্ট ; তাহাদের আক্রোশ ছিল বত্রিটিশের 
উপর ৷ ব্রিটিশ তাড়াইবার আন্তই তাহারা প্রাণপণ করিদ্রাছিলেন। ব্রিটিশ 
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গিয়াছে। তাই এই রাঞ্জনৈতিকদের দল আজ ‘বেকার’ হুইম্ব। পড়িম্বাছেন। 
ভিটিশের উপরের আক্রোশ আজ নেহরু-সরকারের উপর প্রযুক্ত হইতেছে 
যখন তখন ॥ ইহারা দেশকে ঘদি সত্যই ভালবাসিতেন, তবে বাষ্টনৈতিক 
মুক্তির ভিতর দ্গিম্বা যে-শক্তি ও স্থযোগের সাক্ষাৎকার ও আস্বাদন তাহারা 
স্বাভাবিক ভাবেই ভোগ করিতেছেন, তাহাকে খুলধন করিয়! organically 
সরকারের সহিত সহযোগিত। করিরা চগিতে পারিতেন। 
এ দেশে কতজ্জন ছিলেন, যাহার! ‘ভারতোহইহম্‌' মস্ত জপ করিতে করিতে 
ভারতের সেবা করিবার জন্য আগাইয়া আসিদ্াছিলেল? অখিকাংলই 
ছিলেন "রাজসিক” ভুক্ত, যাহার! ইৎরেজের মত ভাল্নতবর্ধকে ভোগ করিতে 
চাহিয়াই মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, আজ্জও চাহিতেছেন। আজ 
£রেজ চলিরা গিয়াছে; কিন্ত তাহারা এ পরিত্যক্ত গদী আকড়াইম1 
ইংরেনজের রাজনীতিরই অস্থকপ্মণ করিত্ব। চলিয়াছেন, বা গদী লাভের জন্য 
উঠিয়। পড়িয়া লাগিয়া আছেন। ঘে দেশের বেদান্ত শনাইকলাছেল 
‘সোহহমশ্মি', সেদেশে ভারতের সঙ্গে অন্বৈতভাব স্থাপনা ব্যতীত ধিনি বা 
যাহারা স্মরাজ-আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই 
স্থযোগবাদী | স্বরাজ-সাধনা আজও চলিবে ; এ সাধন! চিরদিনই চলিবে । 
এ পথ কোনও দিনই কুস্থমাস্তৃত নয়। এ-পথ দুখোগের পথ । এ সাধনা 
ছেলেমাহ্যের নয়। দেশের €সবা, দেশবাসীর লেবা করিতে পিয়াই 
উ্রমন্সহাপ্রভু একদিন লোকনাথকে বলিপ্রাছিলেন, ‘লোকনাথ, তুমি আমি 
ংসারে স্ুধভোগ করিতে আসি নাই ।৷' ভোগ সব সযঘ্রেই কেন্দ্রীভূত; 
সম-ভোগই বিকেন্দ্রীভৃত । এন্দাধনা জনসাধারণের প্রাশ খোলা মিলনে 
মিলিত হুইমা! একান্ড হুইয়া সেবার সাধন|। ভারতের নিজস্ব স্বরাজ- 
সাধলা সার্থক হউক। ভারতের স্বরাজ অচিরাৎ বিশ্ব-স্বরাজ তক্ঈবে। 
ভারতবর্ষ নিজদের স্বরাজ আস্বাদন করিস বিশ্ববাসীকে আশ্বাদন করাইবে। 
গোয়ার মুক্তি-জ্দান্দোলন £ যে-সাধনায় ব্রিটিশ পিয়াছেন, যে-সাধনায় 
ফরাসী চন্দননগর ছাড়িয়। গিপ্রাছেন, সেই সাধনায় পর্জসীজও বাইবেন। 
ভারতীয় সাধনা কখনই বন্ধনের ‘শেষ চিহ্ন' রাখিবে না। কিন্ত এই সাধনা 
আসিবে জনশক্তির চাপে. কেন্দ্র সরকারের পুলিস্ চাপের মধ্য দিয়া নয়। 
ভারতের মহাস্মাজী এ-পথ অস্থলরণ করিল্রা চলেন নাই । কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে আবেদন-নিবেদন ধেমন চলিবে না, তেমনি উহার উপর চাপ দ্দিয! 
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উভাকে দিনা ০জার করিয়া কিছু ক্রানোও চলিবে-ন।। পণতস্ত্রই 
বদি চাও, তবে উপার্জন ও ভোপ দুই-ই জনগপকে করিতে হবে । উপাৰ্জন 
করিবে গোযা-দমন-দিউ নেহরুর সামরিক শক্তি, আর ভোগ করিবে তুষি 
উহা হয়লা। এপন পর্যন্ত কেন্দ্রীছ সরকার ও তাহার সামরিক শক্তি কেন্দ্রীয় 
ছাড়া বেশী কিছু নহ । যেদিন সরকার ও জনগণ একাত্ম হইবে, সেদিনই 
শুধু তুমি দাবী করিতে পার Police 2০21০: ; আর তখন দাবীও করিতে 
‘হইবে না, সে আপনা আপনি আসিবে। গণতাত্রিক এই স্থক্ম দৃষ্টি না থাকার 
জণ্ডই প্রধান মন্ত্রী ভাষণে বলিতে বাধ্য হঃয়াছেন ‘হাটবাজারের রাজনীতি 
চলিবে না।” ধাহা-কিছু কে উপার্জন করে তাহাই পরিণির ভোগা 
নয়। নিক ভোগে লাগাইতে ছহলে ভপশ্তাও নিজেদের করিতে হয়। 
ঘে-তপন্তাস্ম বাজ্য-স্ত্তি হয় ততখানি তপহ্তা না করিস্সা সম্প্রদাগ 
হিলাবে সমগ্র মুললমান যে-পাকিস্থান পাইদ্বাছে, আজ ভাহারই ভোক্তা 
হইতে চাহিতেছে আমেরিকা ৷ কিন্তু ঘে-শক্তি দিয়! ভারত মুক্তি পাইয়াছে, 
তাহ! খারাই সে উহ! রক্ষা করিতে পারিিবে। এই আট বৎপতের মধ্যে 
পাকিস্কানে কত মন্ত্রী আসিল আর গেল, কেন? ইহা তাহাদের শ্বোপাৰ্ঞ্জিত 
নম বলিঘা। পাকিস্বানে আজও সংবিধান রচিত হয় লাই। পে উহ! লইগ্রা 
হিমসিম খাইতেছে । তাহার ভবিষ্যৎ অদ্ধকার । ভারতের তপন্বী মহায্যা- 
গান্ধী এবং তাহার পূর্বের তপন্তারত বিপ্রবীদল হে-তপন্যার ধার! প্রবাহিত 
করিয়াছিলেন, তাহার ভিতর দিয়! ও বিশ্ব-পরিস্থিতির চাপে ভারতবর্ষ স্বরাজ 
পাইয়াছে ; এবং লে উহা রা করিতেও পারিবে। কতবড় মূর্খ দীন এই 
পর্ভযীঞ্জ । ‘হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বপে কত জল' এত ক্ষৃদ্কাম ও 
ক্ষৃত্রশক্তি পর্ত্‌সীজের বিরুদ্ধে কিসের আবার পুলিল৷ অভিঘান ! মশা মারিয়া 
কেহ্‌ হাত কালো করে না। ইহ1 ভারতের ঘোষিত নীতি নঘ॥ 

পর্তুগাল নিজের জোরে বুলেট চালা নাই, তাহার পিছনে আছে 

য়-দাতা একদল এ-দেশে ও হউরোপে, ঘাহার। শ্বেচ্ছাম্ন সাআজা ছাড়িয়া 
যায় নাই, যাহারা এখনও স্থবিধা পাইলেই ভারতবর্ষে আবার আধিপত্য 
স্থাপন করিবার জন্য লালসাবান 1 ভারতবর্ষ এমন মুর্খ নয় যে, সে পর্ত গালের 
ফাদে পা দিঘা লেই সব পিছনের চাইদের লামনে আগাইয়া আদিবার 
সুযোগ [দবে, ইহাকে একটা international সমন্ত! করিয়া তুলিবার সুযোগ 
দিবে । ভারত্বর্ষ কোনও ব্লকে. যোগ ন! দিবার ফলে বড় বড় কোন শক্তিই 
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যোলআানা! তাহার পক্ষে নাই। স্থঘোগ পাইলেই হে তাহারা বিশ্বদরদী 
হুইম্বা। ছুটিয়|া আসিবে, এতটুকু দুরদৃষ্টি পণ্ডিত লেহুক্ষ ও প্রেসিডেন্ট রাজেশ 
প্রসাদের আছে । যেখানে জনসাধারণের মধ্যে ‘আত্মত্যাগ’ করিবার মত 
লোকের অন্তাব নাই, সেখানে কেন আমরা 81০90 £০£ bl০০d নিব, আমরা 
রক্ত দিছা বুলেট পরিপাক করিব? একটী মাত্র দেশ ভারতবর্ধ যে বর্তমান 
আণবিক যুগে বুলেটের বদলে রক্ত দিবার দুঃসাহস রাখে এবং এই পথে 
সকল যুক্ষ-আছোঞন শুক করিবার অধিকারী । ভারতের রক্তদান বিশ্বের 
রক্তমোক্ষণ বন্ধ করিবে, সেদিন দূরে নয়। গোয়া সত্যাগ্রহ জয়যুক্ত হউক । 
পর্ত,গালের স্থান ভারতের বুকে নাই__ইহা শস্থতঃসিন্ড লতা । উপনিষদের 
সাধন! হুইতেছে-_‘বিনাশেন ম্বত্যুৎ তীত্ব1 সম্ভৃত্যা অম্বৃতম্‌ অপ্র.তে"__'বিনাল 
দ্বার! মৃতকে অতিক্রম করিঘা সকল সম্তাবন! বারা অমৃত লাভ কক্সিবে।” 
মরণ দিয়! মরণ জয়__ইহাই ভারতের উপনিষৎ। এই সাধন! ভারতী. 
জীবনে সর্ব ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইবেই । বন্দেমাতরম্‌ । 





বগা 
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জিৰত পুরুবোত্তধানশ্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ধোধ } কর্তৃক নরন]র1%৭ আতন, 

৮এ রাসবিছারী এতিনিউ, কলিকাত! ২* হইতে প্রকাশিত ও গ্রজপদীশ লেস, ৪১ গড়িয়াহাচ 
তোড হইতে সুন্রিত । 
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সহশিক্ষ। ও তাহার ভবিষ্যৎ 
সম্পাদক 


সহ-শিক্ষ প্রবস্তিত হওয়ার পর সহ--অভিনয় প্রভৃতির দাবী বিশ্ববিদ্ঞালয়ের 
কর্তৃপক্ষের নিকট স্বাভাবিক ভাবেই উত্থিত হুইয়াছে ; এবং কিছুদিন পুর্বে 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষকে এই বিযয়ে সিঙ্ান্ত করিবার জন্তু সভা আহ্বান 
করিয়া বিবেচনা করিতে হইয়াছিল । সনভাঘ অবশ্য সহ-শিক্ষার পরে সহ- 
অভিনয় প্রভৃতি পর্ধ্যস্ত অগ্রসর হুইবার নীতি গৃহীত হচ্ছ নাই । কিন্তু সহ- 
অভিনবধ্বের দাবী কি দীর্ঘদিন ঠেকাইপ্াা রাখা খাইবে, যদি সহ-অবস্থান স্বন্ধে 
ভারতের স্মৃতিশাস্র কি বলিয়াছেন, কেন বলিয়াছেন এবং কেনই বা আজ 
সহ-অবস্থান আর এক ধাপ অগ্রসর হুইঘ্া সহ-শিক্ষ। পর্য্যন্ত প্রসারিত 
হইল এবং এই ভাবে ক্রম-প্রসারশের ফলে সমাজ কোন্‌ পরিণতির দিকে 
যাইবে এবং কি অবস্থার স্থষ্টি হইবে__এই সকল বিষকে মনন্ডাত্বিক দৃষ্টিতে 
না দেখা হুম? এই প্রবন্ধে তাহারই কিছুটা আলোচন। করিব । 
ভারতী শ্বতির বিধানে রহিয়াছে £-_ 
‘মাত্ৰ| স্বত্র। ছুহিআ বা ন বিবিক্তালনো। ভবেৎ । 
বলবান্‌ ইন্সিয়গ্রামঃ বিদ্ধাংলম্‌ অপি কর্ধতি' ৪ 
-_‘ম। বোন বা মেয়ের সঙ্গেও নিৰ্জ্জনে বসিও লা? কেননা, বলবান ই ক্রিয়সমূহ 
বিদ্ধানকে পধ্যস্ত আকধণ করে।’ মননস্তত্বের কি শোচনীয় চিত্রই লা এখানে 
আক্ষিত হউম্বাছে । নিৰ্জ্জনতাত্ব স্বযোগ পাইলে মা আকর্ষণ করে সম্ভানকে, 
সন্তান মাকে, ভ্রাতা কনে তভগিনীকে, ভগ্গিনী ভ্রাভাকে, পিতা করে কস্তাকে 
কম্তা পিতাকে । দেখিতেছি, কাম সামাজিক মাছবের সম্পর্কের কোনও 


উচ্ছল ভারত [লম বর্ধ, সম সংখ্যা 


মূলা স্বীকার,কুরে লা, বদ্বপের অর্যাদাও অস্বীকার ফরে। সামাজিক মাস্থাহ, 
পর্যন্ত কত বড় ব্অসহাঘ্র, কত বড় পশুভাবাপন্ন ! ‘মা’ বলিতে কোন্‌ মায়ের 
কথ। স্বতিকার বুঝাইন্াছেন, বুঝিতেছি না ॥। মা বলিতে কি গর্ভধারিন্ীকে ও 
বুঝিতে হইবে 7 ভাবিলে শিহুরিঘা উঠিতে হুম । অবশ্য মা বলিতে রাণ্ডার 
পাতানো মা কিন্ব। যাতঙ্গানীছা অন্তান্ত মেয়েদেরও বুঝানো যাতে পারে। 
যাহা হউক, উত্ভ্রিঘ্ববর্গ লইয! মানুষ ধঘে বিপদের মধ্য দিশ! অহরহ চলিতেছে, 
বতাহ! ভয়ের কারণ চইলেও নিতান্ত বাস্তব । যেখানে মাতা-পুত্র, ভগিনী- 
ভ্রাত। ও কল্টা্পিতার সম্থদ্ধের ভিতর কামের ঘখন তখন প্রবেশাধিকার 
রচিম়াছে, সেখানে ক্কল-কলেতগুর ছাত্র-ছাত্রীদের পথের সম্পর্ক সন্বস্কে হে কত 
হালিগার থাকা দরকার, তাহা আর বলিবার নদ । কি উপায়ে এই বিপদের 
ভাত হইতে সমাজের মেক্রুদণ্ডস্কানীদ্র যুবক-যুবতীদের রক্ষা প/ওদু। সম্ভবপর 
হুইবে, লে সম্বন্ধে পুঅকণ্ঠার অভিভ্তাবকগণ ও সমাজপতিগণ কি যথেষ্ট সতর্ক? 
কোনও সতর্কতার লক্ষণই তো দেখা যাইতেছে ন11 অথচ সহশ্ব সহস্র যুবক 
যুবতী সহ-শিক্ষার স্থযোগে কলেজের বাহিরে নির্জ্জনে সহ-অর্প্থান, একান্ত 
সহ-ভ্ৰমণ, লচ-গুহ্ ভাষণ, সহ-সিনেমা দর্শন প্রভৃতি ব্যাহত ভাবে চালাইতেছে। 
আগুনে পুড়িয়। মন্রিষার দিকে আকুল আবেগে ছটিতা চপিল্পাছে থে যুবকধুবতীর 
দল, তাহাদিগকে কে ঠেকাইবে? আজও কি পথ-নির্দ্দেশ করিবার সমর 
হয় নাই? অথচ কোথাও কোন সাড়াশব্দ এই দিকে অঙ্ুতূৃত হুইতেছে না। 
গড্ডালিকানশ্রেতে গা ভাসাইয়। অভিভাবঝগণ বেশ চলিম্াছেন। কিন্ত সমাজ 
কোথায় লাড়াইবে ? এই ভাবে চলিলে সমাঞ্জ কতদিন বাভিবে ? সমাজ থে 
কামের আগুনে পুড়িয। ছাই হইবে । অভিভ্াবকগণ কি তেমন কোন মজে 
খোজ রাখেন, বে মন্ত্র তাহাদের পুআকল্তাদের কানে দিলে তাহার! নিক্াপদে 
ঘরে ফিরিতে পারে ? এমন মস্ত আছে, যাহা কবিদের নিদ্দেশ অমান্য করিছা 
কালের প্রভাতব.বাহির-হুইয়া-আলা এই সব বুবকযুব তীকে রক্ষা করিতে পারে। 
সমাজ ৩০০ বৃৎকহ পিছনে কিরিতে পারিবে না। তেমন দিল কি আর টানিয়া 
আনা সম্ভবপর হইবে, যাহার ফলে বেখুন কলেজ সহ সমস্ত নারী শিক্ষার কেহ 
স্টাির। বাহৰে ? নরনারী দেশগত, কর্শ্মগৃত, অবস্থানগত ব্যবধান মানিয়া লই 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্ষেতে কর্শ্ম করিবেন, লহ-শিক্ষ) ততো দূরের সহ-অবস্থান পথ্যন্ত 
নিবিঞ্চ হুইবে, আবার মহু-যাজ্যবস্তের যুগে সমাজ ফিরি] যাইবে, ৯ আশা 
হুরাশ।!। আজ নরনারী সকলেই লমান ক্ষেত্রে, সমাৰ কুশ্দে সমান স্থবঘোগ 
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সংগা নামিলা পড়িয়াছে। আজ নর-নারীকে এই পর্রিবন্ডিত আঁবেষ্টনের সঙ্গে 
শাপ খাওয়াইযা ব্ৰহ্থচারা ও ক্রক্ষগারিণী থাকিবার কৌশল শিখিতে হুইবে । 
শলেঙ্ক পথের কথা শুধু জানেন মদনমোহন পুরুবোদ্ঞম জীকৃক্ । ক্ৰবির। যেখানে 
ভীত, যে লসমস্ডার সমাধান কল্পনাও তাহাবা। করিতে পারিতেন না,» তাহারই 
বাস্তব কূপ ও যোগ নিজ জীবনে ও দর্শনে আস্বাদন করিয়া শ্রকুক এই 
কলিধূগের প্রারস্ডে ভারতের বুকে রাখি! শিঘাছেন। 
কিছু দিগ দর্শন কর্রিব । 

প্রথমে কোন্‌ পটভূমিকাদ্র কেন ভারতের বুকে 'সহ-শিক্ষ,' একটী সক্ধটক্কপে 
দেখ! দিল, তাহার আলোচন! করিব । মন্থ-আদির প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম বাবস্থা? 
সহজ সরল আলাড়ম্বর জাঁবনের ত্রহ্মভ্জানের কথা শুনাহয়াছে । তাহার মলে 
আছে বাক্রগত লাধনার খাল) ; সক্তববন্ধ হইবার প্রয়োজ্নীদুতা সাধন ক্ষেত ও 
সিক্চিতে স্বীকৃত হথ নাই । লেখাতে সকঙ্ঘযন্জত! শুধু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
বিষন্বীঞ্গের মখ্যেই নিবন্ধ ছিল । মাগ্রাবন্ধ জীবের সংসার চালাবার একটা 
যন্ত্র হিলাবে মাত্র লমাজ-ৱাষ্টর স্বীকুত হইত । সঙ্ঘবঞ্চতার কোনও পারম!ঘিক 
মুলা ছিল না। অঙ্ধজ্ঞান ছিল শুধু বাক্তিগত ; কৈবলা অর্থ ই তো ‘একাকী 
হওয়াত। এই সাধনা হইতে ‘রস’ বাদ পড়িহা গিয়াছে। ইহা ভাবুকেরই 
সাধনা । বিশ্বকে লইণ্র) বরন্ধ পাওয্ার সাধন! এখানে কল্পনাতীত । 


আমর! তাহারই 


ভাবুকের 
সাধনাই আকাশের সাধনা, অগতের ও-পারের সাধন! । রক্ত-মাংসের 
দাবী এখানে অন্বীকত:; অজন্ম-কর্শ্ম এখানে বন্ধন মাত্র। হহলোকের 


ষুল্য ভতটুকুই মাত্র, যতটুকু স্বীকার না করিলে আকাশের দিকে তাকাই 
থাকাও সম্ভবপর হয় না। কাজেই ইহাদের পক্ষে শেষ আশ্রম ছিল লঙ্গটাস 
ব্বালাম । বাবহারিক প্রছোজ্ঞন, প্রাকৃতিক প্রশ্থোজ্জন কমানোর দিকেই তাই 
হছিল্'হহাদের লক্ষ্য । ‘Plain living’ © ‘Higb thinkin6’-ই এদেশের 
সাধনা এই ন্দাদৰ্শের নিজনশ্ব মূল্য নিশ্চই আছে । কিন্ত এই Plain 
livin৪’-এর অর্থ তো উপবাসে থাকা নঘ। অথ5 plain livin$-এর একান্ত 
লেশাদ দেশের ধলাগন্মের দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজ্জন বোধ ইহাদের হয নাই 
ভাহারই ফলে দেশের বুকের উপর দিয়। এমন শোষল যুগের পর যুগ ধলিয়া, 
চলিতে পাক্সিাছে বে, আত চlain ॥i৮in৪-এর কোন অর্থহ হয় ন!। 
জ্ঞাতি হিলাবৈ বাচিবার মতে আগ্রবস্তই শুধু ভাইও চPlএin-এর প্রশ্ব একক্বূপ 
অবান্তর । Plaসi৮in৪-এর ধ্যানে বিভোর ভারতী স)ত? প্রাকৃতিক 
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সকল স্থবিধা-ন্ছযোগ হুইতে বঞ্চিত । ইহার জপ্ত অনেকাংশে দায়ী হইতেছে 
মায়াবাদকে "একাজ" করিয়া দেখা। 

“মাঘা হইতেছে ত্ৰহ্ষের জটিলতার শক্তি । মায়া ব্রক্ম-শক্তি । মায়াকে 
ভ্রনহ্ষ-শক্তি বলিঘা স্বীকার করিতে ন! পারার ফলে ত্রগ্ম আমাদের কাছে 
জটিলতা-মুক্ত। ব্ৰক্ষমসাধক তাই জটিলতার উপর নারাজ । অ্রহ্ম-সাধক তাই 
প্রথমে জটিলতম রাজনীতি হুইতে দুরে থাকিবে, পরে ভ্রটিলতল সমাজ হতে ; 
সাধন! আরও অগ্রসর হইলে জটিল পরিবার হইতে । তার পর সে চলিবে দেহ 
হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হউতে বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান হইতে আলন্দে, 
সৰ্বশেষ আনন্দময় কোষ হইতে মুক্ত হইবার পর ব্রক্ষবন্ততে লীন হইবে? 
তাহাদের মতে দেহ-প্রাণ-মন কিছুই ক্রচ্ছম্পর্শপালের উপঘোগী লয় । এই 
যাহাদের সাধনার ধারা. তাহাদেরই কাছে প্রকুতি ‘মায়া', সমাজে নারী ‘দিনক! 
মোহিনী, রাতক] বাছিনী', রাজনীতি সমাজনীতি ত্রচ্ছ সাধনার পরিপন্থী ৷ 
অতএব ইহাও খবশ্ত-ত্যজা । কিন্তু ত্যাগ করিতে চাহিলেও যে ইহাদিগকে 
ত্যাগ করা যায় না, বরং এক তরফা ত্যাগের প্রতিক্রিত্বার ইহারা আরও বিকৃত 
হইয়া পথ ক্বাগুলিয়া দাড়ায়, তাহা আক্গ স্পষ্ট হুইঘা উঠিক্সাছে। গান 
গাছিয়াছি ‘কেড়ে লও কেড়ে লও আমারে কাদাঘে । ধন জন যৌবন পাপপুর্ণ 
এই মন। যার লাগি যেতে নারি তোমার এ ব্দালছে 9 আজ প্রার্থনা পূর্ণ 
হইয়াছে । ধন গিয়াছে, আল গিয়াছে, যৌবন গিয়াছে, high thinkioag 
আজ বিলুপ্ত_ভগবানের আলয়ে পৌছিবার আয় বুঝি দেরী নাই ; পথের 
অন্তরায় তে! আজ সব দূর হইয়াছে ! 

পুরুষ যখন ‘এক!’ থাকে, তখন বাছিরের দৃষ্টিতে তাহার জীবন ‘সহজ 
বটে। স্ত্রী গ্রহণের পরই জীবন জটিল হয়। প্রথমে সে পারিবারিক মাচ্ছয, 
পারিবারিক হওয়ার সঙ্গে হয় সামাজিক, তাহার পর রাজনৈতিক, পরে 
জাতীয়। স্ত্রী যাহার নাই, তাহার পরিবারও নাই, সমাজও নাই; একনপ 
কোন দায়িত্বই তাহার থাকে না। সেই আন্ত ভবঘুরেদের শুস্ক অনেক সময় 
বিবাহের প্রঘ্োজ্ন হুয়। স্্রী-ই তে! জটিলতার জননী । ধন-জনও এই 
হিসাবে মাহুবের জীবনে জটিলত! আনিয়া দেয় । এদেশ তাই বলিয়াছে_ 
শৰুমত্ৰ হেয়ং কনকঞ্চ কান্ড" । এই সংসারে হেয়.কি ?-__কনক ও কান্তা 
বাতারা ব্যক্তিগত জীবন যাপন করিয়! বক্ষজ্ঞান লাভ করিতে চান; তাহাদের 

পক্ষে নিশ্চয়ই কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সতর্ক হইবার প্রঘ্রোজন 
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আছে। চালাইবেন ব্যক্তিগত সাধনা, অথচ কামিনী-কাঞ্চনের স্থধোগ 
লিবেন-_ইছ হয় না। এই ক্ষেত্রে আচার্য্য শঙ্ধরের নির্দেশ হাহার। লঙ্ঘন 
করিবেন, তাহাদের সর্বনাশ হইবেই। তইতেছেও তাই । মঠ-সন্দিতে 
খোজ করিলে দেখিতে পাওদা ঘাইতেধ যে, কোটি কোটি টাক। তাহাদের 
সঞ্চিত ; সহ্শ্র সহশ্র নারীর দান ও সেবা লব মঠ-সন্দিবের পশ্চাতে । ঘুন। 
করিব কামিনী-কাঞ্চনকে অথচ স্বার্থসিন্ধির প্রয়োজনে ব্যবহার করিব__এত 
বড় অপরাধ বিশ্বপ্রক্তৃতি কখনও ক্ষমা করেন না। 

ইহাই হইল বর্তমান ভারতবর্ষের খাৎয়া-পরার মাল-উন্নছন ও নারী- 
আন্দোলনের দার্শানক পটভূমিক1) কামিনী-কাঞ্চন আজ ক্ষত; প্রতিশোধ 
লউবার জন্চই ধনশক্তি ও কামিনী-শক্তি আজ নিয়োজিত | ধলকে ধনের মূল্যে 
স্বীকার করিয়। জ্রাতীঘ ধনভাণ্ডার, শস্ক-ভাণ্ডার বাড়াইঘ্া9 যে তাহাকে 
‘বণ্টন’ করার ( decentralisation ) মাধ্যমে হেছত্ব হইতে মুক্ত করিয়া 
ব্রহ্মক্ষেত্রে উপাদের রূপে প্রতিষ্ঠা করা ঘাণ্, নারীকে অরক্ষমযী কূপে প্রতিষ্ঠিত 
করার কৌশল অবগত হুইলে নারী মোহিনী না হইয়া এ ক্রক্ষপ্রার্তির অস্বরায় 
হন না, ব্ৰক্মলাধনের সহাযরকাই হুন, বও্মান ধুগ তাহারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করিব্যর যুগ । কামিনীও ছেগ নদ কাঞ্চনও হেঘ নয়। প্রয়োগ কৌশলের 
উপর নির্ভর করিতেছে তাহার হেছত্ব উপাদেয়স্ব । অল্প হেয় নয়। অতপর 
সঙ্যবহার ন! জানিলেই অদ্ বিধ হুদ । একমাত্র শক্য এই যোগ জানেন। 
তাট তিনি যোগ-ঈশ্বর, যোগেশ্বর । ‘যোগ!’ অর্থ ‘কর্শ্মম্ম কৌশলম্‌' কর্মের 
+echniqUue | কামিনী কোন্‌ যোগে বোগিনী হন, ব্ৰক্ষচারিনী হুন, মুক্তিদাত্ী 
মোক্ষদ! হন, তাহার প্রয়োগ-কৌশল শীর্ষ বৃন্দাবনে “বাসক্রীড়ার” মধ্য দিয়া 
দেখাইয়। গিয়াছেন। রাসক্রীড়ার আধ্যাব্মিক ব্যাথা! ঘেমন সত্য, উহার 
সামাজিক ব্যাখ্যাও তুলযক্পে সত্য । তাই রাসক্রীড়া-শ্রবণের ফল ছইতেছে 
'ভক্তিৎ পরাং ভগবতি প্রতিলভা কামং, হৃত্রোগম্‌ আশু অপহিনোতি অচিরেণ 
ধীর: ৪৮ ভগধানে পর! ভক্তি লাভ করিয়। হৃদয়ের রোগ এ কামকে ধীর ব্যক্তি 
আশু জন্ম করেন। কাম শিশুর মতন তখন পুরুষোত্তম চরণে ঘুমাইত্রা পড়ে 
কাম পুরুষোত্তয স্পর্শে ব্রহ্মকাম, সত্যকাম, অকাম হয় । বর্তমান যুগেই এই 
মদনমোহলের খোগ চলিবে । প্রীরুকযোগীও আজ মদনমোহন হইবে। 
উপনিষদ্গের ‘তেন তাক্তেন ভুঞ্জীথাঃ’ মন্ত্র এই উপদেশই দিঘ্াছেন। ত্যাগ করিয়া! 
ভোগই বিশ্বক্থপের ক্ষেত্রে সার্থক ভোগ; অকাম, সর্ববকাম, মোক্ষকাম্‌মদ্র ভোগ! 
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এইবার মদনমোহন হইবার টেকৃনিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব । 

গোপালভাপনী শ্রুতিতে ব্রক্চগোপীগন সুনিবর দুর্ব্বাসার নিকট প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, ‘কথং রুষণঃ শ্রক্ষচারী' । উকুষ্ণ ক করিয়া যুবতীশত-বৃত ভইয়াও 
আক্ষচারী রহিযাছেল ? ববন ব্রচ্গগোলীগণ একাদস্টর পারণের দিনে উত্তাল- 
তরঙ্গায়িত যমুনার ওপারে অবস্থিত আশ্রমে উপবিষ্ট দুর্বাসাকে অন্ন দিবার 
অন্ত যমুনা পার হইতে গিয়া ঝড়ের আন্ত পার হইতে পারিতেছেন লা, তখন 
ভক্ষণ সমীপে উপনীত হইয়া তাহারা তাহাকে গুশ্র করিলেন, “কি করিছা 
যমুনা পার হই, বল ।’ কুচ বলিয়াছিপেন, ‘যমুনার নিকট গিছ। প্রার্থন। 
ফর,_যণদি কুষণ কোনদিন নারী স্পর্শ ল। করিয়া থাকেন, তবে ছে ষমুনে, তুমি 
আমাদের পথ দাও।' গোপীদের এই প্রাথন! শুনিয়! যমুনা! পথ দিলেন 
দেখিয়া গোপীগণ হুতবাক্‌ ভইলেন( রক্ষক রালবিহারী হুইথাও ব্রক্ষচারী ? 
কোনও দিন তিনি নাকী স্পর্শ করেন নাই? তাই দুর্ব্যাসার নিকট 
ব্র্লগোপীদের উপরোক্ত প্রশ্ন । এই গ্রশ্্ের উত্তরের অখেই অক্ষচানী 
হইবার, মদনমোহন হইবার কৌশল নিহিত রহিয়াছে । 

মুনিবর দুর্ববাসা উত্তর দিয়াছিলেনঃ ‘যো হু বৈ কামেন কামাল্‌ 
কাময়তে সঃ কামী ভবতি। যে ছ বৈ তু অকামেন কামান্‌ কাময়তে 
সঃ অকামী ভবতি ।’--'যে কাম দার! কাম কামনা করে, সে কামী, 
পক্ষান্তরে যে অকাম থার! কাম কামলা করে, সে অকামী।' গ্ররুষ 
অকাম দ্বার। কাম কামনা করিয়াছিলেন বলিয়। যুবতীশত-বৃত ছইয়াও তিনি 
বঅকামী, ব্রহ্মচারী, “আত্মনি এব অবরুদ্ধসৌরতঃ' সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ । তিনিই 
“ন্মথমন্মথ’ হইবার বাস্তব দৃষ্টান্ত । যে-আাবেষ্টনের জালে তরুণ-তরুণীদল 
বর্তমানে জড়িত, তেমনই একটী আবেষ্টন তিনি লিজ স্থষ্টি করিয়া তাচারই 
মধ্য থাকিয়া ব্রক্ষচচারী হইবার কৌশল দেখাইয়! গেলেন। 

“অন্ুগ্রহার ভূতানাং মাছুবং দেহ্যাস্থিতঃ। 
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ বাঃ শ্রুত্বা তৎ্পরে! ভবেৎ ॥ ভাগবত ১০ । 

“কুতসমুছের অঙুগ্রতের জনক আন্য-দেহে আস্বিত হুইঘা শ্রকষ্চ তেমন 
সব ক্রীড়ার ভজ্ঞলা করিলেন, যাহা শুনিয়! ভূত সমূহ কৃষ্ণপর হুইবে ।” 

শ্রহ্ধাপুর্্বক ব্রাসক্রীড়া শুনিতে শুনিতে, জীবনে তাহ! কার্ষ্যাত্মক রূপ 
দিতে দিতে মানুষ ‘তৎপর' হবে, ক্রফ-ত্রন্থপর হইবে ইহাই হইল 
তাহার লীলারলান্মাদলের মুখ্য তাৎপর্ষ্য । 
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কামী-অকাষী ছুইঘের পক্ষেই কাম-কামন) বাভিবের দৃষ্টিতে সমান: 
তঘণং মাত্র “কামেল” ও ‘অকামেন'। কামী কামন্বার৷, অকামী অকাম- 
দ্বার! কাম কামনা করেন। অকৃষ্ণ অকামদ্ধারাই কাম কামনা! করিয়াছেন 
বলিঘ্ভাউ ত্রক্ষচচারী । '‘অকাম'’-হওয়!। ভষততেছে কাম-কামনারই যোগ বা 
কৌশলমাআ। সেঃ কোৌশলটীর সঙ্বক্ধে আলোচন! করিতে হুটলে পতগুপি 
কত ঘোগদর্শনের ‘স্রষ্ট -দৃ ্যয়োঃ সংযোগ: তেচ়হেতুঃ'--স্থত্রটীর আলোচন। 
প্রমোজন। মহর্ষি পতঞ্জপলি বলিতেছেন: 'ডরষ্টা ও দৃশ্যের লংযোগষ্ট হেছের 
অর্থাৎ তান-যোগ} সংসারের তেতু'। ভ্ষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ সংসার- 
বন্ধনেরগ্ড হেতু । সেই মতে স্রষ্টা ও দৃশ্য একান্ত বিজ্গাতীঘ ; স্রষ্টা 'স্বাথ’, 
দৃশ্য “পরাথ'। যদি সংসার-ৰন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাও, উষ্টা ও দৃস্যোৱ 
সংঘোগ বিবেকথার! ভিল্প কর । দৃক্শক্তি পুরুষ 'ক্বেল’ হহবে। দুস্তের 
ছাপ পড়াতেই ভ্রষ্তা বধ তনত, ‘আমি দুঃখী’, “আমি ুখী" মনে করে । প্রচলিত 
ভারতীয় দর্শন ও সমাজবাবস্থ! এই মনপ্তত্বের ভিত্তিতেই গড়িয়। উঠিছাডে । 

কিন্তু পুকুযোত্তম-দর্শন এই স্হত্রক স্বীক্সার করিয়াও চহার ভিন অর্থ 
কন্দিয়াছেল। এই দর্শনের মতে হষ্ট। ও দৃশ্রের সংযোগ ততক্ষণ হেয়হেতু, 
যতক্ষণ দ্রষ্টা বা ভোক্তা লি ষ্ট তের বা তভোক্ৃত্বের সঙ্গে একতা প্রাপ্ত 
(identified ) হয, দৃশ্য নিজ দৃশুত্বের সঙ্গে একাত্ম ৪ইঘা পড়ে 
জেষ্ট। ও দৃস্তের কোন 9৮5০145০ (একান্ত ) সত্তা নাই। উচার! relative 
মাত্র। জধষ্টত্ব ডক্টার উপাধি, দৃশ্তত্বও দৃস্যের উপাধি । এই দর্শনের অপর 
অভিমত এই বে, দ্ৰষ্টা যখন একান্ত জষ্ট। এবং দৃশ্য তখন একান্ত 'দৃশ্য, 
তখনই পরস্পরের মধ্ো মদনের প্রাদুর্তাব হয় । তখন ভ্রষ্ট। ও দৃশ্য পরস্পরকে 
“আন্ত” মনে করে, অথচ স্বব্ধপে হত মিলিয়াই একটী সমগ্র, ‘indivisi- 
ble whole’ ছিল । যাহারা স্বরূপতঃ এক, লীপার ক্ষেত্রে মাত্র ছুই, তাহাদের 
মধ্যেই একে অস্ককে আকর্ষণ করিবার প্রবপত! রহিয়াছে ; ইহা স্বতঃলিক্ষ 
সতা ৷ যাহাকে মনে করিতেছি 'অক্ণু'; তাহার লসগ্রে এক হইবার জন্য 
অন্তরে অন্তরে টানাটানিও আছে--এই বিশ্রী রৰুমের অবস্থার নামই 
তে! মদন। মদন একটী বিরুত আকর্ষণের মূত্তি। যাহার! চিন্তাবারার 
মধ একাস্ত বিজাতীয়, পৃথক্‌, ‘অন্ত. তাহার। যদি অস্তনিহিত কোনও 
শক্তির প্রেরণা পরস্পরকে “স্বকীয়' করিতে চাদ, তবে তাহা বিকার 
ছাড়া আর কি? কেননা এই বিকারের পিছনে রহিয়াছে চিন্তাধারা 


৪৯৬ উজ্জ্রলভারত [৮ম বর্ষ) ৯ম সংখ্যা 
একটী গোজ্ঞামিল। চিন্তাধারার এইট গোৌছামিল হইতে যান্ুবের মনস্তত্বকে 
রক্ষা করিবার জন্তই পুরুযোন্তম-দর্শল কহিলেন-__ দ্র! পুরুষ ও দৃশ্যা প্রক্ষতি 
সত্যই বিঞ্জাতীয়, অথচ একান্ত বিজাতীয়ও নদ্র। একান্ত বিজাতীয় 
(antagonistic ) বলিয়া তাহারাই ‘কেবল' হইবার অধিকারী : আর 
একান্ত বিজাতীয় নয় বলিয়া তাহারা complementary | প্রকৃতি-পুরুষ 
at the same time antagonistic and complementary. একান্ত 
বিজ্ঞাতীম্ম হইলে উহাদের মধ্য পুরুষের হ্ৃদঘ্রে কোনও প্রতিবিন্ব ফেল! 
বা প্রকৃতির পক্ষে পুরুষ হইতে কোন প্রেরণা গ্রহণ করার কোনও কথা 
উঠিতে পারিত না। উহার! হুঃ “শ্বতত্ত্র' “স্বার্থণ এবং 'পরতঙ্্রা ও 
“পরাথ’। ছুইই স্বাধীন (independent) ও পরাধীন (inter- 
dependent )| ভুইয়েরই অগ্য-নিরপেক্ষ একটী স্বাধীন সত্ত। রচিয্নাছে । 
অথচ বৈষ্ণব দার্শনিকদের বিবেচলাম্গ দুইই দুইয়ের ‘পরকীয়’; স্রষ্ঠাও 
দৃশ্যের “স্বকীয়” নন, দৃশ্যও উল্টার ‘স্বকী’ নন । “মো বিষয়ে গোপীগণের 
উপপতিভাবে। ধোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে’। পরকাীয়ত্বই শীষ 
পতির উপ-পতি ভাব । এই বিশ্বের কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্বন্ধ স্বকীয় 
নয়। পিত! পুত্রের পরকীয় ; পুত্র পিতার পরকীয়$ নর নারীর পরকীয়, 
নারীর পরকীয় নর ৷ সম-্বাতস্ত্রই পরকীয়ত্বের শ্বজ্প-লক্ষণ । প্রতি 
কেবলা, পুরুষ কেবল । কেবল-কেবলার অস্কোস্তমিলনেই একটী ভাগবত বিশ্বের. 
রচনা সম্ভবপর ; এবং ইহার দিকেই স্বষ্টির অভিধান । জষ্ট!। একাস্ত দষ্টা 
নন বপিম্বা 15115 | যিনি লীলার কোনও এক বিবর্তনে স্রষ্টা হুন, 
তিনিই অপর বিবর্তনে দৃশ্যও হন্‌ । ভ্রুণ রাধা হন, শীরাধ!| কষ হল-__ 
ব্ৰজ্লীলায় উহা পরিস্ফুট হউয়াছে। পুরুষ ব্রত্রলীলায অপুরুঘ, প্রকুতিও 
অপ্রকূৃতি । সেখানে পুরুষও আত্মা, গ্রকৃতিও আত্মা! প্ররুতি প্ররুতি-প্রথান 
শ্ররুতি-পুরুষ সমন্বপ্, পুরুষ পুরুব-প্রধান পুরুষ-প্রকৃতি সমহ্বঘ। তাই 
শ্মভাভাগবত পুরাণে দেখিতেছি লীলারসান্বাদলের জন্ত কাজী কুক হন. শিব 
রাধা হন ৷ প্রকৃতির রক্ছে, রন্ধে.. প্রতি পরিণামে রছিয়াছেন পুরুষ, পুরুষের 
স্পর্শ; আর পুরুষের স্বার্থে, পুরুষের অচলতায, পুরুষের গুদাসীনে।ার মধ্যে 
ওতপ্রোত ভাবে রহিপ্রাছে প্রকৃতির স্পন্দন। পুরুধ 5001০, প্রকৃতি 
dynamic পুরুষ ‘ন এঞ্জতি,” প্ররুতি ‘এজঞ্জতি'। ছুই এক হইয়াই 
পুক্ষযোত্তম। রবীন্দ্রনাথের ‘অচঞ্চলের অম্বৃত বরিষে চঞ্চলতার নাচে, বি শ্বলীলা 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] সহ-শিক্ষা ও তাহার ভবিষ্যৎ ৪77. 


তো দেখি কেবলই লে নেই নেই করে আছে ।' সত্যই পতঙঞ্জলি বলিয়াছেন 
প্রক্কৃতি পরার্থা, প্রকৃতি নাই । কিন্ত ‘নাই’ “নাই” করিয়াও যে উহ? কেমন 
করিয়া ‘থাকে’, তাহা পুক্রযোত্তমদর্শনই শুধু জানেন । সমগ্র থাকার’ এক 
অৰ্দ্ধেক ‘আছে’, অপর অদ্ধ নাই” ॥ তাই শ্রুকুত্ ‘সৎ’ € আছেন ) ও “অসৎ? 
(নাই )। থাকিয়া লা থাকা ও না-থাকিয়৷ থাকার পরিপূর্ণ ছবি ব্রজ্ছলীলার 
মধ্য রহিয়াছে । ইহাই মদনমোহনের লীলা জগৎ । 
দ্রষ্টা ( ভোক্তা, রমণ ). পক্ষ যখন ভাবে অঙ্ষ্টা হল, দৃশ্য ( ভোক্তা, রমণী ) 
প্রকৃতি যবন অদৃশ্য হন, স্রষ্টা ও দৃশ্য যখন পুরুযোত্তম সুরে উল্লীত হন, তখন 
তাহাদের জীবনে 'বিশ্বক্ূপ'-লত্তার প্রকাশ হয়। দ্র) ও দৃশ্য উভদ্লেই যখন 
বিশ্বক্কপ তন, তখনই 'মনোজ” কাম তাহাদের ভিতর হইতে গলিয়। পড়িয়। 
যাদু । কেনন!) তখন তাহারা মনের শুক্ষের উপরে প্রাণত্তবে উন্নীত হন। 
ন্মন' হইতে কামের জন্ম বলিয়াই কামের অপর নাম ‘মনোজ’ । মনের 
তরে থাকিয়। লক্ষ বৎ্সরেও কাম দমন হইবে লা। তাই সে শুতে সতাই 
ফামিনী-কাঞ্চন মাচ্থবের সবচেয়ে বড় শত্রু । কিস্কু আজ তে। বিশ্ব প্ররুতির 
বিখানেই মনের স্তর ছাড়িসা। প্রাপের শুরের দিকে নৌক! ভালাইয়াছে। 
আত বিশ্ব প্রলম্রপয়োধিজনে নিমপ্র । সেই প্রলয়ের এপারে 'মন’, ওপারে প্রাণ । 
মনের স্তর ছাড়িয়াছি, প্রাণের অস্ত পাড়ি জমাইয়াচি । কিন্ত প্রাণের লাগ 
তে! আজও পাহ নাই ৷ “৬ ‘ক্র’ করিয়! প্রাণের টানেই ছটিঘাছি। এই 
প্রলয়পমোধিজলে অকুফই একমাত্র কাণ্ডারী । তিনিই এই সমূত্রে একমাড্র 
কৈবৰ্ত্তক । কামভীত বিশ্ব, তাহার শ্রীচরণে শরণ লও ; লাহলে পুড়িয়। মরিবে । 
মনশ্ডাব্বিক এই ধারাকে আঘত্খ করিবার একমাত্র উপায় হইল 
“পরাভক্তরির' সাধনা । “মন যেখানে Eicher-০।-এর ভাষায় কথা কম, 
শ্রাণলাধনারই অপর নাম ও পরাভক্তির সাধনা সেখানে কথা কয় simulta- 
Deity-র যৌগপস্যের ভাষায় । 
“ব্ৰক্মতূতঃ প্রস্ছাত্ম। ন পোচতি ন কাজ্ততি । 
সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মস্তক্তিং লভতে পরাম্* ॥ ১৮1৫৪ 
মাঘ যোহ ব্যভিচারেপ ভক্তিবোগেন সেবতে । 
স গুণান্‌ সমতীটত্যগান্‌ ব্ৰহ্মভূয়াদ্ত কল্পতে’ ৷৷ ১৪।২৬ 
_-্রদ্দভৃত অতএব প্রসল্নাত্থ! পুরুষ শোক করেন না, আকাল্ক্ষাও 
করেন না, তিনি সর্ধভূত্তে সম হুইয়া আমার সম্বন্ধে পরাভক্তি লাভ করেন ।” 


৪৭৮ উজ্জলভারত [৮ম বর্ধ, ঈম সংখ্যা 
“যিনি অবাভিচার ভক্তিষোগ তারা আমার ০পবা করেন তিনি এই ্ণসমূহ্‌ 
অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ধভূত্বভা লাভ করেন?" 

যেখানে একদিন ব্রহ্দমভূত অর্থাৎ, ব্রচ্্-তও্ডআার সঙ্গে মনের ভরে দাড়ালে। 
ভক্তিবাদী ব্যক্তিশণ ভক্তির সঙ্গে ব্রচ্ধ-ত ওয়ার কোন্‌ অজাজিসম্বন্ধ স্থাপন করিতে 
পারেন লাই, সেইখানে কানের শুরে দাড়াইদ্া প্রাণনাথ শ্রফ ভ্ৰন্ষভভূয়ত্ব ও 
পরাঙক্তির সমত! বিধান করিস্তাছেন। বাজলার বৈষ্ণবাচার্ধাগণ ‘যদধ্বৈতং 
ব্রহ্ম উপলিবদি তদপাস্ত তঙ্গভ।' বলিয়। ইহার একটী সমীকরণের চেষ্টা 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত তাহারাও উহাদের ‘যৌগপত্থ’ বিধান করেন লাই। 
ভ্রক্মন্ভান শ্ররুষ্ণের তনুর আভা মাজ। আভাকে ছাড়িঘ়। যাহার “আভ।” 
তাহাকে পাতে হুইবে । কিন্ত পরীর তে! অ্রসক্ষের প্রতিষ্ঠা, ্রক্ম-আভারছ 
স্বনকুপ । বর্তমান যুগে এ্নিত্যগোপাল আরও এক ধাপ আগাইয়। বলিলেন 
-_অদ্বৈতবাদ ও ঘ্ৰৈতবাদ একই পরাভক্রির দুইটা সমান আ-্বাদন । 

নর-নারী যাহাতে এই পরাভক্তির সাধনায় সিস্ডিলাড করিতে পারে, এই 
সাধনায় সম-ম্বাতস্ত্রা লাভ করিয়া, অন্ত-নিরপেক্ষতা ও অস্তোস্তভাবের সমন্বয় 
বিধান করিয়া মদনের কবল হটতে রক্ষা) পাটতে পারে, সেটঞ্জন্ক শিশুকাল 
হতেই তাহাদের সামনে তাহাদের বিশ্বক্ূপ হওয়ার খোজ দিবার জন্য শিক্ষা! 
বাবস্থা কর] দরকার । আমরা রহিয্রান্ছি বর্তমান যুগের বুকে দাড়াটয়! বর্ত্তমান 
আবেষ্টনের মধ্যে, খানে নর-নারীর “সহ'-ভাব অন্বীকার করিবার ঘো-ই 
নাই, অথচ আমরা মনস্ডাত্বিক স্তরে রভিস্তাছি মহু-যাজবক্কান্ধার! গঠিত 
আবেষ্টনে ॥ মনে মনে আমরা সেউ ‘অতীত’ মগের, অথচ রতিম্াছি আমরা 
“বর্তমানে” । বর্তমান ও অতীতের এই হম্ব হইতেই কামের জন্ম হইয়াছে । 
বিগত ৩*শে আগষ্ট পাটনার এক জনসভায় তরুণদের উচ্ছজ্খলতা ও জাতীয় 
পতাকার অবমানন! করার নিন্দা করিয়া শঁনেহুরু বলিয়াছেন £ “ভারতের 
সভ)তা৷ স্বপ্রাচীন। ভারতের সভাতার লিজন্ষ ধারা ও এতিহ্ আছে । 
দুর্ভাগ্যের বিষদ্, তরুণের! সেই সভাতার ধারা ও গ্রতিহ! বিশ্বত হঃয়াছে। 
তাহার! যদি পাশ্চাতোর আধুনিক সভ্যতার অহুসরণ করে, তবুও তাহারা 
কি চাচে, তাহা বুঝা ধায়। কিন্ত তাহারা কোনটাই গ্রহণ করে নাই । 
এ দেশের অথব! প্রতীচীর সভ্যতায় উচ্চ ্বলতার স্থান নাউ । স্বাধীন দেশে 
ছাত্র-বিক্ষোভ অচিস্তনীয় ব্যাপার ।”__আনন্দ বাজার ৩১ আগষ্ট । আমাদের 
দেশের তন্মণ-তরুনীর। না এ-দেশের, ন! ও-দেশের ॥ তাহাদের পিতৃ পুরুষের 
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রক্তে তাচারা মহ্ু-ঘাজবন্ষের বংশধর, অজডবাদশী শক্কর-পন্থী ; অপচ মনজআ্বাত্বিক 
প্রতিক্রিগাদ্ব তাহার! ওদেশের জড়-বাদী, চার্ব্বাক-পন্থী । ও-দেশের এদেশের, 
জড়-অজড়ের দো-টানায় আজ সকলে বিকৃত । তাই ঘরে-বাহিরে এই 
উচ্ছ,জ্ধলতা | দেতে তাহার! নবান জড়বাদী, অথচ মনের মাঝে একাস্থভাবে 
তাহার! সনাতন ও অজড়বাদী। ‘ভারতবর্পের এক পতি পাশ্চাতোোর 
জড়বাদ, অপর ‘পতি’ ডারতের ধার!-অঙ্গুসংণকারী অঙ্ড়বাদ। আজ এই 
দুই পতির উপাসনায় লে 'জারবুক্ষি' খারা ভারতের স্বরাজ সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গত 
হইতে চাহিতেছে । তাহ! তে! সিদ্ধ হইবার নহে । *পত্িঃ পর্তীলাম্‌*__ 
জড়বাদীর পতি ও অজ্জড়বাদীর পতিরএ পতি যে পর পুরুযোত্তম, তাহাকেই 
আহ জীবনে বরণ করিতে হইবে । তরুণ তকুণীর। কাদ্ুমলোবাকে হত দিন 
না শ্রুকষঃ প্রবর্ঠিত এই প্রাণ-উপাসনা, পরাভার্তির সাধনা গ্রহণ করিতেছে, 
তত দিন রাষ্ট্র কর্ণধারগণ হিমশিম খাবেন, আজ এ কথা তাহাদগকে স্পষ্ট 
ভাষায় জানাইধার দিন আসিডাছে । 

আজ নীতিশাত্রকেও প্রাণ-শাস্তরে গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন রহিম্াছে ॥ 
একটী উদাহরণ দিব । শিশ্তকাল হইতে শিখিয়া আসিয়াছি “পরের ভরা না 
বলি লইলে চুরি করা হয ।' ‘পরের ভ্রু) না-লওযার সাধনার মধেো 
রহিয়াছে প্রাণের উপরে জুলুম । “চুরির পাপ হইতে মুক্ত করিতে হইলে 
প্রথমে পর-বুদ্ষিকেই শক্ত করিয়া জাগাইতে হইসে । ‘পরের ভ্রব)' নিব না 
শিধিয়। চুরির অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম বটে, কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীকে পর- 
বৃদ্ধি করিবার শিক্ষাপ্থ কি কোনও দিনও আর বিশ্বপ্রেম জাগ্রত করিবার স্বধোগ 
পাইব 1 শৈশবে পর-বুদ্ধি জাগ্রত করিয়। তরুণ বয়সে ‘আপনারে লয়ে বিত্ৰত 
রহিতে আলে নাই কেহ অবনী পরে / সকলের তরে সকলে আমর। প্রত্যেকে 
আমরা পরের তরে ॥'__শিখাইলে কি হইবে? শিশুকাল হইতে কি এমন 
ট্রেশিৎ দেও! যায় লা, যাহাতে পর-বুদ্ধিও রাখিব লা, অথচ কাহারও অজ্ঞাতে, 
কাহাকেও বঞ্চিত করি৷! নিজের প্রযোজ্জনে কাহারও জিনিব নিব লা। প্রাণ 
সাধনাকে আজ ইহাই সকলকে শিখাইতে হইবে । মনের স্তরের নী ত আজ 
প্রাণের নীতির ক্ষপ গ্রহণ করিবে । যাহ! তোমার প্বোপাচ্ছিত নয়, ধাহ। 
তুমি নিজের শক্তিদ্থারা নিন্দে সৃষ্টি ফর নাই, অপরে যাহা বুকের রক্ত জল 
করিঘ়! স্থঠি করিয়াছে, তাহা লইতে যদি ইচ্ছা হয় বা লইবার প্রঘোজন হয় 
_প্রয়োজ্জন হইবেও, কেননা কেহই এক! তাহার নিজের সবঞ্প্রয়োজন 
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স্প্ি করিতে পারে না__তাতা হইলে তাছার শ্রমের উচিত মূল্য দিদ্রা কিন্বা 
তাহার শ্রমের অংশ লইছ! কিম্বা তাহার ্েহ-ভালবাসা-সহাহুভূতির মধ্য 
দিয়াই লইতে হইবে । শিশুকাল হইতে ঘদি এই জপ স্থির আনন্দের শিক্ষা দান 
করা যাঘ্র. তবে নিজ সুষ্টির আনন্দকে অপমানিত করিঘ! অহ্যের স্থি কাড়িঘা। 
লইবার বুদ্ধিই হইবে না। মন এই শিক্ষার থবর জানে না. প্রাশই শুধু 
ইহা। জানে। 

নর-নারীর সমক্ষেত্রে বিচরপের ভিতর ব্রহ্ষচর্ রক্ষ। করিতেই হইবে, 
নহিলে সমাজ ধ্বংস হইবে । শিশু বল হইতে ইহার স্থত্রপাত করা 
প্রয়োজন । একাস্ত নাগরিক সভ্যতাঘ কাম বাড়ে। আছ নাগরিক 
সভ্যতাকে গ্রামের আবহাওয়ার ভাবে ভাবিত করিতে হুইবে। প্ররুতির 
স্পর্শে মদন মোহিত হত্দ। স্গাঘূচঞ্চল রোগীকে বাগানের কাজ করিতে 
চিকিৎসকগণ উপদেশ দিক থাকেন । 

মহায্মাজীর সাধনার মধ্যে প্রাণ-সাধনার বীজ নিহিত। আজ দরকার 
দর্শন ক্ষেঅের, মনস্তত্বের ক্ষেত্রের একটা বিপ্রবের । যাহা হুইলে দোটানায় 
পড়া জাতি কাম-মুক্ত হইবে। ভারত-রাষ্ট্রের ভাল ধনিয়া আছেন 
দার্শনিক-গ্রাষ্টনীতেবিদ শ্রনেহক্ষ ও বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক ্ররাখারুঘঃল । 
তাহাদের কাছে অনুরোধ জানাই, তাঁহারা এই দিকে অবহিত হউল। বি 
ভাভারা একটী দার্শনিক বিপ্রবের দিকে দৃষ্টি না দেন, কিছুতেই ভারত 
তাহার অতীত এতিহকে বজায় রাখিস) বর্তমান যুগের সঙ্গে খাপ থাওয়াইয়1 
চলিতে পারিবে না। জড়-দর্শনফে পরিপাক করিয়! কোন অবড়-দর্শন 
ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না-_আজ তাহারই প্রদ্রোজন । এই অড়াজড় সমন্বয় 
দর্শনের ধারক ও বাহক শরীনিতঃগোপাল জীবন অবলম্বনে উচজ্ছলভারত 
এই দর্শন ভুনসমাজে ছড়াইয়া দিবার কাজে আত্মসমর্পণ কনিছাছে। 
ভারতরাষ্ট্রের বার্ণধারগণের দৃষ্টি আমরা এই পুরুষোত্রম-দর্শনের দিকে আকখণ 
করিতেছি ॥ ভারতের তরুণ-তরুণীর প্রাপপুরুষ ব্রহ্ষচারী শীষ জ্থঘুক্ত 
হউন । বন্দমাতরম্‌ 


দুই না এক ? 
ভ্রীভারতী 


এর! বলে এদিক ওরা বলে ওদিক । 
তাহলে? 

তাহলে কোন্টা পথ? লক্ষ্য কি? 

কি তোমার আদর্শ 

কে তোমার দিশারী? 

কে পেয়েছে, কে দিছেছে এ সবের উত্তর ? 
লর্বকালে মাহুধই দেয় 

দিশাহারা মাচ্ছষ্কে পথের নিশানা? তার! বলে £__ 
নিজের ওপরে নির্ভর কর। 

কান পাতে 

মনের চোখ খুলে রাখে! 

শোনো, দেখো, তারপরে বাচাই করে নাও সত্যকে । 
ছহুলো না দোলায় 

শুনো না বা খুশি তাই 

বিশ্বাস রাখো আপনাতে । 

তাই তা! 

শুনেছি কান পেতে 

হিৎলা আর অহিংসা, আত্মা আর অনাত্মা__ 
এই নিদে ওঠে তর্কের উদ্দাম ঝড়__ 
উত্তেজনা বিষম আলোড়নে 

শালীনতা ঘাস হারিয়ে 

মহয্যত্ব হয় খর্ব-_ 

লক্ষ্য পড়ে চাপা 

শুধু হার জিতের প্রশ্রটাই মন থেকে মনে 
প্রকাণ্ড অক্ষরে হুয় লেখা । 


উচ্জলভারত [৮ম বধ, ০য় সংখ্যা 
কিন্ত কেন? 
কেন মাহুবের চাইতে তর্ক হুবে বড়, বিরোধ হবে চিরজয়ী ? 
লক্ষ)তরষ্টতার এ ট্রাজেডির কেন হবে লা কোনদিনই লমাঞ্ি ? 
কেন নয় মানুষের কাছে মান্বই সবার উপরে সত্য? 
সুন্দর মাহুষ, স্থসম্পূর্ণ মানুষ, মহত্তর মানুষ স্থষ্টির সুমহান লক্ষ্যে 
মানধেরহ দৃষ্টি কেন থাকবে ন। স্থির ? 
ভুলকে ভুল বলে মেনে নেবার মত কেন থাকবে ন! গুদাধ ও নভ্রত।? 
শুধু মাত্র বিজয়ী হওয়াই কি জীবনের সেরা উদ্দেশ্ত 
কল/াণবুদ্ধর কোনোই স্বান নেই সেখানে? 
কোন স্বরলোক খেকে ০কবলহ উত্তর ভেসে ভেলে আসে 
‘আছে আছে আছে । 
সেই তে। জীবনের পরম সত্য ।” 
তবে কেন কলহের ফেনাম্িত তরজে 
বলের সমন সম্ভাবনাকে করে রোধ_ 
দৃষ্টিকে করে বারে বারেই আচ্ছজ? 
কেন? কেন? কেন? 
কাকে বলি আহুংস।? 
জড়হ বা কি, আত্মাই বা বলি কাকে ? 
'আড় না থাকলে আত্মা থাকে কোন্‌ আধারে ? 
দেহ ন। থাকলে অধ্যাত্মব্যদের আলোচনা চালাবে 
সে কোন্‌ জীবন? 
খাস্ড না পেলে বাচতে পারে 
সে কোন্‌ খনলম্দী? 
স্থজাতার অস্থ না পেলে কে পেত বৃদ্ধকে ? 
অন্র কেড়ে নিয়ে স্থষ্টি করা যাছ ন। বুদ্ধত্ব 
আঁহহলান বাণী দিয়ে জছ কর যায় ন! বুক্ুক্ষাকে । 
আর দেহ বুকুক্ষা সুষ্টির শ্রকরণকে 
সেছ লুঠনের অধর্মকে আর অন্যাছকে_ 
বাদ সদ্থণ। না করি 
তবেছ কি তার নাম হয় অহিংস। ? 


ন্জাশ্বিন, ১৩৬২ ] হুই না এক ? 


এ কোন্‌ স্বার্থ-ধবলাবাহীদের উদ্ধত বচন ? 
অহিংসার সেই বাণীবাহকদেরও কি লেই__ 
বিচারশালার আয়োজন ? 

নেই কঠিনতম শাস্ডিদানের প্রথা 

নেহ কারাগারের ভয়াবহ শৃঙ্খল? 

নেহ মিথা। প্রচারের সহম্র রকমের কৌশল? 
তবে কেন এ অহিংস আর অধ্যাত্মমতবাদের 
বিরাট প্রহসন? 

সমাঞ্জের অনাচার আর উৎ্পীড়লে 

যাদের ঘটেছে বিক্কতে 

যারা ডুবেছে দবলতা আর দুর্গতির পারাবারে__ 
তাদের জগ্ জেগেছে কতটুকু করুল। ! 

ত্যাগের জপমালার মধ্যে তার। পেয়েছে কোন্‌ মহত্ের স্ন্ধাল 7 
কিছু না । 

তবে কেন মিথ্যাচারকে মাঙুয করবে স্বীকার 
কেনই ব। ভার পাছে নোয়াবে মাথা 1, 

এ হুছ না, এ হবার নয় । 

তাই অন্তায় অধর্তের বিরুদ্ধে মাহযের শুভবু!দ্ধর আভযানও 
চলছে এবং চলবেই 

যতদিন ন! হয় দুঙ্কৃতির অবলান। 

তাহলে? 

তাহলে কি মানব-হিংসাই সত্য-- 

“সেই কি যথার্থ পথ ? 

তাই ঝা কেন হবে। 

স্মরণ করি কবিগুরুর কথা__ 

"নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ 

ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত ।** 

আঘাত মাত্রেই হিংসার ক্রিদ্বা নয় 

মাত৷ পত। ও স্বজনের মেহের শাসনের মধ্যে 
খাকে ঘে কণ্যাণ-কামনা_ 


উজ্জলভারত [৮ম বর্ঘ, »আ সংখ্য. 


তাকে কে বলবে হিংসা, কে বলবে বিদ্বেষ? 
আনেক দিনের অক্ডতা আব-__ 
অনেক দিনের সুতার মধ্যে যারা হয়েছে বন্দী__ 
আর সেই বন্দীখানাকেই ভাবতে শিখেছে মঙ্গল 
ঘুচুক তাদের বন্দীত্ব 
আস্কক তাদের জন্ত আকাশের সীমাহীন আলে! 
বুদ্ধির পয়িপুর্ণ মুক্তি । 
অযুর ধনের দুর্গের মধ্যে নিজেদের যার! করেছে স্থরক্ষিত 
আপনাকে যারা করেছে স্পন্দিত উক্কত 
উগ্র ও ভদংকর সেই প্রচণ্ড শক্তির কবল থেকে 
তাদেরও হোক পরিত্রাণ ৷ 
ভেদাভেদের সীমারেধখ! নিয়ে 
স্স্প্রাতিন্ক্ত তর্কজাল বুনে বুনে, 
সময় কাটানো বৃথা ॥ 
বৃথাই সাধুত্বের ভান । 
1. এই সম্যক্জে এই শিক্ষায় এই. পরিবেশে 
সৎ এবং সীধু জন্মান্থ লা রাশি রাশি 
জন্মাবে না“কোন দিনই ॥ 
কোই তুমি আমি ঘে কেউ নই সাধু 
কেউই নই অভ্রান্ত ॥ 
সবাই নেমে ঘাচ্ছে একই সংগে 
একউ ছুর্গতির পাতালে । 
অতএব বদল হোক এই সমগ্র সমাজ 
আর সমস্ত ব্যবস্থার । 
আসুক প্রসন্ন সুন্দর দিন 
দেখা দিক মহিমান্বিত জীবন ৷ 
এই একটি মাত্র লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে 
সমস্ত বিরোধের ঘটুক না কেন অবসান ॥ 





ভক্তের জীবন 
শ্রীপ্রতিভা বাক্স 

ভাগবত ভক্ত এবং ভগবানের মধুর লীলা-রস/ন্বাদনে ভরপুর গ্রন্থ ৷ 
প্রচলিত ভক্ষিবাদে কি ভক্তের ভীবন সেই ভাবে গড়িয়!. উঠিতেছে? 
তাহার! কি সত্য সত)ই ভাগবত-ধন্ার জীবন অনুশীলন করিম তাহাই 
অআন্কসরণ করিয়া চজিতেছেন? ভাগবতে ভক্তের জীবনে কি ব্যাপক! 
দেখিতে পাই ! মন্কুর পুত্র সঙ্গতি, স্্ষতির পুত্র ভক্তহর রস্থিদেব। একবার 
রাজা রস্তিদেবের রাজ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ, বুভুক্ষিত নরনারী ; রস্তিদেব তাহার 
রাজকোযষ প্রজাদের জনা খুলিয়া দিলেন ॥ অনাহার-ক্লিট নরনারীর আন 
অকাতরে দান করিয়া রস্তিদেবের রাছ্জকোষ একেবারে শূনা হইয়া! গেল। 
তখন রাজ সপরিবারে অনাহারে দিন দিন শীর্ণ এবং অবলন্গ হইয়া? পড়িলেন। 
তবুও দানবীর রস্তিদেবের দান করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হুইল না, খন যাহা? 
কিছু পাইচুতন তাহাই অপরকে দান করিয়া দিতেন । এইরূপে জল মাত্র 
পান ন! করিয| রস্তিদেবের আটচলিশ দিন কাটিয়া গেল। অনাহারক্লিষ্ট 
পরিবার, নিজে অনাহারে কাপিতেছেন- প্রাণ বুঝি যায়! এইক্তপ সঙ্কট সময়ে 
উনপঞ্চাশ দিনের প্রাত:কালে রস্তিদেবের আহারের জন্য কিছু স্বত পায়ল 
অল্প ও জ্বল আসিয়া উপস্থিত হইল । তিনি সেই অল্প আহার করিখার জন্য 
আফোজন করিতেছেন, এমন সময় এক ত্রাহ্ধণ আসি) বলিলেন--মহারাজ 
আমি অভুক্ত, আমাকে অন্র্দান করুন। রস্তিদেব শ্রদ্ধাভরে সর্যবত্র 
তাহার জীবন দেবত! হুরিকে স্মরণ করিছা সাদরে সেই অঙ্গ ত্রাঙ্চলকে ভোজন 
করাইলেন, ক্ষুখান্ড ব্রাহ্মণ আহার করিয়। হৃষ্টমনে গমন করিলেন। অনস্তর 
অবশিষ্ট যে অয ছিল রাজা তাহ! পরিবারবর্গকে ভাগ কিছ! দিয় নিজে 
কিছু গ্রহণ করিবেন এমন সমন্ম এক শুদ্র আসিয়া বলিজেন_ মহারাজ আমি 
কয়দিন যাবত অনাহান্বী, আমাকে অন্রদাল করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন ॥ 
স্মন্িদেবের আর আছার করা হুইল লা, ভগবানকে স্মরণ করিয়! সানন্দে 


সেই অন্ত অতিথিকে প্রদান করিলেন, অতিথি অল্প আহার করিম)? পরিতৃপ্ত 
bl 


৪৮৬ উজ্জলভারত [৮ম বধ, 2ম সংখ্যা 


হইম। চলিয়া গেলেন । কিছু অবশিষ্ট জঙ্গ তখনও ছিল । রাজা ভাবিলেন 
এইটুকু আহার করিয়া প্রাণ বাচাই । এই ভাবিয়া অগ্রের গ্রাস মুখে তুলি? 
দিবেন, এমন সময় বহু কক্ধুর পরিব্ৃত হুইয়া এক অতিথি আসিমা উপশ্ষিত-__ 
মহারাক্গ, আমি এই পশুদের সহ অভুক্ত ; আমাদিগকে আহার প্রদান করিয়া 
প্রাণ রক্ষা করুন । রাজ! তখন অ ব্যক্তিকে বহু সম্মান করিগা সমাদর 
পূর্বক অবশিষ্ট অঙ্টুকুও তাহাদিগকে আহার করাই, অতিথিকে হইলে 
বিদায় দিলেন। তখন আছে মাত্র একটু জল বাহা খাইলে একজন মাহুবের 
তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে। রাজা সেই অলটুকু খাইবার জন্ত উদ্যোগী 
হইয়াছেন, এমন সময় একজন পুকস আসিয়া সকরুণ বচনে বলিলেন, মহারাজ 
আমি অত্যন্ত পিপাসাতুর, এই অপবিত্র ব্যক্তিকে একটু জল দির! প্রাণ 
হ্বাচান। 

সেই পুক্ষসের করুণ বচনে এবং তাহার বিপুল শ্রমের কথ! শ্রবণ করিয়া 
রস্তিদেবের হৃদয় বিগলিত হুইম্) গেল, তিনি মধুর বচনে ঝলিলেন-_ 

ন কাময়েংহুম্‌ পতিমীশ্বরাৎ পরাস্‌ অষ্টস্ধিযুক্তামপুনর্তবং বা। 
আত্তিং প্রপন্চেংখিলদেহ ভাজামস্তঃস্বিতে ঘেন ভবতাছুঃখাঃ ॥ 
ভাগবত ১৯।২১।১২ 

__'আমি পরমেশ্বরের সহ্িধানে অনিমাদি অষ্ট সাক্ষযুক্ত গতি অথবা মুক্তি 
কামনা করি না, আমার প্রার্থনা এই__-আমি যেন সমস্ত দেহীর অস্তঃস্থিত 
হইক্স দুঃখ প্রাপ্ত হই এবং ঘেন আমা হইতে সকল দেহার দুঃখ দূরীতূত হয় ॥ 
এই দীন জীবল ধারপার্থ বাসনা করিতেছে , ইহার আীবনার্থ জলার্পণ করিলেই 
আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, গাত্রঘুণি, কাতধ্য, ক্লাত্ি” শোক. বিশঠদ ও মোহ 
সমুদায় নিবৃত্ত হুইবে’ । এই বলিছা শ্বভাবকরুণ রস্তিদেব নিজে পিপাসায় 
ভিম্মমান হুইয়াও সেই জলটুকু ও পুন্ধলকে প্রদান করিলেন) 

এই ভক্তবর রপ্তিদেবের জীবনে আমরা কি দেখিতে পাইলাম } বিশ্বের 
সহিত একাত্ম হইয়! পিয়াছেন রস্তিদেব, তাই তিনি মুখুযু' সময়ের জীবন 
ধারণ করিবার বে পানীঘ শ্বলটুকু তাহাও এ পুক্কসকে দান করিয়! বলিলেন__ 
জল পান করি! ইহার জীবন ধারণ হইলেই আমার সকল ক্লান্তি দূরীভূত 
হুইবে। নাজ! রস্তিদেবের মত এমন করিয়। প্রজার প্রেম-ভিখারী রাজার 
দৃষ্টান্ত কি বর্তমানে কোথাও খুজিয়! পাওয়া যাইবে, যিনি বিশ্বসেব! ছাড়। 
কিছুই চাহেন নাই, নিজেকে নিঃশেষ করিম বিশ্বলেবার ভক্ত 


স্মাশ্বিন, ১৩৬২ ] ভক্তের জীবন ৪৮৭ 


বিলাইঘা দিয়াছেন? ভাগবত-ধর্ম্মীর জীবনে বিশ্ব এবং বিশ্বনাথ 
এক হইছ! গিহাছেন, তাহাদের জীবনে ছোট বড়র কোঠাভাগ 
নাই। কব্রাঙ্ষণ আর পুক্তল এবং মাহ্ধ ও পশু সবই তাহার 
দৃষ্টিতে এক, ভক্তের জীবনে কোন পৃথক অন্তিত্ব-বোধই নাই, 
“এ লোক ও লোক বলিয়! তাহার কিছু নাই । মহ্রাথ শ্ীত্গল্রাথ, মদাত্মা 
সর্ব ভূতাত্মা এই দৃষ্টি তাহার খুলিয়া! গিক্াছে। শ্রনিত্াগোপাল এই 
অত্বৈত বুদ্ধির উপরই পরাভক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিছা ভক্তিবাদের এক অপুর্ব 
অর্শন লিখিয়! রাধিয়| গিগ্রাছেন] তিনি লিখিগ্গাছেন_-“শিবের প্রতি জীবের 
অঙ্ধৈততা বোধ হুইলে, সেই অন্ৈততা বোধবশত: শিবের প্রতি জীবের 
ঘে ভক্তি হয় তাহাকেই পরাভক্তি বলে’ । প্রহলাদের জীবনেও এই ভক্তি 
দেখা যার, এই অধ্ৈততাযোধ প্রহলাদের জীবনে ছিল বলিয়াই প্রকৃতির 
সকল ঘটনা তাহার জীবনে ত্রদ্ষ্ধপেই বিকশিত হইয়াছিল ; থে প্ররুতির 
মায়ারূপ দেখিয়! বিশ্ব ভগ্মে কম্পিত, সেই প্রকুতি তাহার জীবনে ভগবত 
রসে জ্বারিত হইয়া গিয়াছিল। সেই শুন্তই তাহার জীবনে বিষের ক্রিয়া 
হয় নাই, প্রজ্ছলিত অগ্রি নিভিয়া গিঘ্াছে, বিষধর সর্প দংশন করে নাই, 
সাগরের আলে তিনি ডুবিয়! মরেন নাই। অহ্ৈততা বুদ্ধি দ্বার! বিশ্ব এবং বিশ্ব- 
নাখের সহিত একস্মতে গ্রথিত ছিল ভক্তবর প্রহলাদের জীবন। নরসিংহ 
দেব ঘখন বর দিতে চাহিস্বাছিলেন, তখন তিনি বলিগ্বাছিলেন__-আমার 
পিতার কি হইবে? এত অত্যাচারী পিতার কথাও তে! প্রহলাদ ভুলিতে 
পারেন লাই__তাহার কল্যাণ কামনায় তো প্রহলাদের হৃদয় আকুল হইয়া 


উঠয়াছিল। প্রহলাদ তাহার প্রতি রক্ত-বিন্দুর বধ্যে বিশ্বের কূপ দেখিতেছেন ; 
তাই তে। তিনি বলিদ্বাছিলেন__- 


প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ব বিমুক্তিকামাঃ 
মৌনং চরস্তি বিজনে নৈতে পরার্থনিষ্ঠাঃ ) 
নৈতান্‌ বিহায্ন কপণান্‌ বিমুমুক্ষ একঃ 
নাস্তং তদন্ত শরণং ভ্রমতোহহপস্তে ॥ 

‘হে দেব, মুনিগণ প্রায়ই স্ববিমুক্তিকাম। বিজ্ঞনেই তাহারা মৌনচারী £ 
ইহার! পরার্থনিষ্ঠ লন্। বমি দুনিয়ার এই সব ক্রপণদের পরিত্যাগ 
করিয়! “বিমুক্তি” কামনা ক্ররি না। তুমি ছাড়া ইহাদের আর শরণও 
দেখিতেছি না'। 


উজ্জ্রলডাবত [৮ম বধ, নম সংখ্যা 


প্রহলাদ নিজের জন্য কিছুই চাহিয়াছিলেন না, চাহিস্বাছিলেল বিশ্ব 
বাসীর কল্যাণ । ইহাই ভক্কের আীবন-লক্ষণ, ভাগবত ধশ্রের প্রান-কথ। ॥ 
আভগবান ধরার বুকে অবতরণ করিয়া আমাদের জীবনের সামনে এই 
তত্বকেই উদ্ঘাটন করিয়। শিম্বাছেল যে, আমার বিশ্ব এবং আমি অভেদ । 
বিশ্ব এবং বিশ্বনাথকে পৃথক দৃষ্টিতে দেশিয় নিজেদের ক্ষুদ্র আমিতে কেন 
করিয়া সাধন ভঞ্জন আমরা যত কিছুই করিনা কেন, তাহাতে শুধু 
ক্ষতবিক্ষতই হইতে হইবে, ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। ভগবানকে 
পাওয়া মানে জীবন বদলানো, জীবনকে তাহার ভাবে ভাবিত কর!। 
ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সতত বিরাপ্র করিয়া তদ্ভাবে ভক্তকে চালিত 
করেন, ভক্তকে শরণাগতির ভিতর দিয়া এই অবস্থা লাভ করিতে হয়। 
বিশ্বপিতা এবং বিশ্ব প্রকৃতির ভিতর যে অদ্বৈত মিলন স্থত্ৰ রচিয়াছে, 
আমাদের উদ্ভব সেই স্থত্র হইতে; আমাদের চলার পথও সেই স্তর 
ধরিয়! রচনা করিতে হইবে । ভুক্তের জীবনে যতক্ষণ বিশ্বপ্রেম, বিশ্ব- 
সেবার জন্য আকুল আহ্বান ন। আলিবে, ততক্ষণ সেঃ ভক্তের জীবনে 
প্রকৃত পরাভক্তির উদয় ভইয্লাছে মনে করা আমাদের মনকে প্রতারিত 
করাই হুইবে । আমর! বলি এক, করি অন্য কপ) বলি আমরা ভগবত 
ধর্শ্মের কথা, চলি আমরা বর্ণাশ্রম ধর্দের অঙ্গশাসনকে অহুসরণ কবিয়া। 
কিন্তু কালের বিধানে বর্ণাশ্রম গিয়াছে ভাঙ্গিয়া, নামিয়া আলিপাছে ভাগবত 
ধর্ম । শুধু আমাদের গ্রহণের ব্যতিক্রম জীবন যাইতেছে ব্যর্থ হইম্বা। 
জগতকে মিথ্যা বলিতে বলিতে জগত মিপ্যা হইয়া গিয়াছে, আমন্বাও মিথ্যা 
বনিয়। যাইতেছি। ভাগবত ধৰ্শ্মে ধাতু বা দাক মু্তিতেও নিজ ইউদেবকে 
মনে করিয়া তাহার আরাধনার় ভক্ত ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে । 
আর এই এতন্কু়' প্রত্যক্ষ বিরাট বিশ্বের আরাধনায় ভগবত তত্বান্বাদল 
হইবে না কেন? এই জগতের বুকেই অকতারবাদের ভিতর দি! 
গোলোকপতি, বৈকু্পতি নামিয়া আসিয়াছেন, এখানেই তাহাকে পাইতে 
হইবে । তিনি অনন্ত, তিনি অসীম; তাহাকে অনভ্তকাল ধরিয়া এই 
বিশ্বের বুকে খুজিয়া ফ্রিতে হইব, কোনও দিনই. ভক্ত তাহাকে পাইয়া 
স্থরাইসা ফেলিতে পারিবেন না। ইচাই; ভক্তের জীবন, এই জগতকে 
ভগবত্কূপে গড়িয়া তুলিয়া তাহার রসাস্বাদন করাকেই ভক্তিবাদ বলে। 
ভক্তের জীবনে বিবন প্রসাদ হুইঘা দেখা দেদ। প্রকৃতির রাজ্যে থাকিছ!” 


ন্মাস্বিন, ১৩৬২ ] ভক্তের জীবন ৪৮৯ 


তাহার ক্প-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে পুষ্ট হইয়া! তাহাকেই অস্বীকার করিস্থা 
ভগবত্তত্ব আস্বাদনের প্রয়াস ব্যর্থ হবেই, প্রকৃতিকে ভজনীয় মুক্তিতে দেশিছা। 
তাহার চরপতলে মাথ৷ রাধিঘা, প্রক্কতির আঙক্ছমন্রী পেন আস্বাদন করিতে 
হইবে, প্রকুতিকে ভোগ বক ত্যাগ করিয়া নহে-_ইহাই ভক্তের ভীবন। 

শ্রনিতাগোপাল পাইয়াই পাওয়ার কথা বলিম্! গিরাছেন, তাহার 
চর্পতলে বসিগ্কা বর্তমান বিশ্ব দ্বৈতাদ্ধৈত সমন্বিত প্রকৃত ভক্রিবাদ 
বন্খাদন করিয়া ধন্য হইবে। 


“একবার ভিতরের দিকে ভালে! কনে চেম্বে দেখো-_এ্রতি দিন 
কোন্থানে ঠেকছে । একজন মানবের সঙ্গেও যখন মিলতে যাচ্ছি 
তখন কত জায়গায় বেখেযাচ্ছে। তার সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ হচ্ছে না। 
অহংকারে ঠেকছে, স্বার্থে ঠেকছে, ক্রোধে ঠেকছে, লোভে ঠেকছে _ 
অবিবেচনার দ্বারা আঘাত' করছি, উদ্ধত হয়ে আঘাত পাচ্ছি । --- 
যাতে আমাকে একটি মাস্থবের সঙ্গেও সম্পূর্ণভাবে মিলতে দেখে না, 
তাতেই ঘনে অ্রস্যের সঙ্গেও মিলনের বাধা স্থাপন কৰুরবে। যাতে 
প্রতিবেস্ট পর হবে, তাতে তিনিও পর হবেন *-- ॥' _রবীজ্দ্রনাথ । 


খা 


চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


লেখক-__লিন্ইউ-তান্‌ অহ্ুবাদক-__মনোরকন গুপ্ত 
€পুর্ববান্থবৃত্তি ) 
(৩) 
বিজ্ঞানের অভাব 


চৈনিক চিন্তার বৈশিষ্ট সম্বন্ধে যতটা আলোচন! করা হয়েছে, তা থেকে 
সহজেই বোঝ! যায়, কেন চীনদেশে প্ররুতি-বিজ্ঞান প্রসার লাভ করতে 
পারেনি । গ্রীকরাই প্রথম প্রকুতি-বিজ্ঞানের ভিৎ গড়ে তুলেছে, যে হেতু 
তাদের মনের গড়নটা বিলেষশাত্মক । এ কথার প্রমাণ চাইলে এরিট্টোটেলের 
€লখায়ই পাওয়া! ধাবে__ভার লেখা পড়লে আজও মনে হয়, ।তনি যেন ঠিক 
আমাদের যুগেরই লেখক । বিজ্ঞানের স্থষ্টি বিল্লেধণাত্মক মনের উপরে 
নির্ভর করে। যাদের মানসিক প্রকৃতি সেরূপ নয়, তারা বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে 
পারে লা। প্রাচীন যিশনীক্দের মানসিক প্রকৃতি সেরূপ ছিল বলেই তারা 
জ্যামিতি ও জ্যোতিষ স্য্টি করতে পেরেছে । হিন্দুদের মানসিক প্রতিও 
অহরূপ । তাই তারা তাদের ভাবার ব্যাকরণ গড়ে তুলতে পেরেছে । চৈনিকদের 
শ্ররুতিদজ বুস্ধি-বৃত্তির প্রাচুর্য সত্বেও তারা ব্যাকরণ স্থষ্টি করতে পারেনি 
এবং গণিত ও জ্যোতিষ সন্বন্কে তাদের যা কিছু জ্ঞান, সবই অপরের কাছ 
থেকে পাওয়া । প্রাচীন নীতি বাক্যের চর্ষিবত চর্ববপই শুধু তার! বেশী পছন্দ 
করে এবং “বদান্তত] ‘দদ্ার্জ-চিত্তত।', “চিভা*, ‘বিশ্বন্ডতা', প্রভৃতি ঘে সুব 
শব্দ তারা কথা-বার্তাম্ম ব্যবহার করে থাকে, তার ফলে অতি সাধারণ 
কথযুক্ত ধোছাটে বাক্যের এমন গোলোক-ধার্ধার স্বষ্টি হয় যে, তারা 
নিজেরাই তার ভিতরে পথ খুঁজে পায় ন! । 

চাউ (C৪০৯) আমলের প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে কেবলমাত্র মোতলে 
(Motse) এবং হানফিত শে (5765556) স্থসঙ্গত বিচার প্রণালী অবলম্বন 
করে সাহিত্য স্থপতি করেছেন। মেনপি্রাস (2421)55159) একজন খুব বড় 
কুট-ভাফিক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্ত তিনিও , স্তায়নিষ্ঠত!' “হিতকার্তা” 
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প্রভৃতি বড় বড় কথার প্রয়োজনটাই বেস্ট পছন্দ করতেন । ছৃদ্াতলে 
00155378656), লিততস (Liehtse), হুয়াইনাস্ত সে (Huainantse) প্রভৃতি 
অন্তান্ক দার্শনিকগণের স্থূললিত উপমা অলঙ্কানেক্স বাবহার সন্বদ্ধেই ঝৌকটা 
খুব বেশী দেখা যাছ। মোত সে (2552), হয়েই শি (Huci Shih) এবং 
কুংসান্‌ লূং (Kungsun৷ Lung)-এর মত সিপ্যাত কুট-তাকিকের শি্যবুন্দ 
কথার মার-প্যাচে হেখ়ালির সুষ্ঠ ক’রে. বাহাদুরী দেখাবার চেষ্টা করতেন 
এবং নিস্নলিখিত ধরণের কথাগুলি প্রমাণ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতেন 
যেষল :-_'ভিমের গায়ে লোম আডে,' “ঘোড়াহ ডিয় পাড়ে, “কুকুরকে 
ভেড়া করে তালা ষাদ্’', ‘মোরগ-বাচ্চার তিন পা’, ‘আগুনের তাপ 
নেই,’ “শাড়ীর চাক) মাটিতে লাগে ন,” “কচ্ছপ সাপের ভেঘে লক্ব।,' 
ইত্যাদি ইত্যাদি । চাউ রাজাদের পরে হান রাজ্জাদের আমল। সেঈ 
আমলে পত্ডিতদের অবস্থা দাড়ালে। এই কে, পূর্ববধন্তী যুগের যে সব লেখা 
উচু দরের সাহিত্য বলে পরিচিত, তার টিকা-টিপ্নী নিয়েই তার! ব্যতিব্যস্ত । 
আলেকজেণ্ডিয়ার পণ্ডিতদেরও ঠিক এমনি অবস্থা ছিল_-তারাও অন্ত সব 
দিক বাদ দিযে গ্রীক সাহিতা ও দর্শনের টীকা-টিগ্নী করা সম্বদ্ধেই বেশী 
উৎসাহী ছিলেন। হান আমলের পরে চীন্‌ আমলের পণ্ডিতর। আবার 
তাও-মতবাদ ঝালিয়ে তুললেন এবং স্বকীর সহজাত জ্ঞান বলেই মানব 
দেহের এবং বিশ্বের যাবতীয় রহুস্ডেয় তত্ব উদঘাটনে ব্যাপ্ত হলেন। হাতে 
কলমে পরীক্ষা করার কথা কখনো তারা চিন্তাও করেননি, তাই তার! 
বিচার ব্্ুলন্ধানের কোনে! বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী গড়ে তুলতেও পারেননি । 
পরবস্তী স্থং আমলের দার্শনিকগণ বৌদ্ধ মতবাদের সঙ্গে সামঞ্রত্ত রেখে 
কনফিউসীয় মতবাদের নৃতন ব্যাখ্যা সরু করে দিলেন। তার ফলে 
কফনফিউলীয় মতবাদ হয়ে দাড়ালো এক প্রকারের নৈতিক স্বাস্থা-তত্ব এবং 
মানলিক শিক্ষা ও সংঘমের প্রণালী বিশেষ । তাদের এরূপ একট! খ্যাতি হয়ে 
পিছেছিল যে তার। বইয়ের স্থচীপত্রটাই ভাল করে পড়েন, বইয়ের ভিতরে 
কি আছে, তা জানবার চেষ্টা করেন ন!। তাই সৎ আমলের পত্ডিতরা নিতান্ত 
অবৈজ্ঞানিক ভাবে ভাবাতত্বের আলোচন! করেছেন, তাদের তা ভাষা- 
তত্বই বলা চলে না। নেক পরে চিং ( মাঞ্ছু) আমলে ভাবা-তত্ব 
আলোচনার একট! তুশনা-সুলক প্রণালী গড়ে ওঠে এবং তার ফলে চিং 
আমলের ভাষা-তত্ব আলোচনা এমন একট! উচু' স্তরে পৌছাছ যে এর পূর্বের 
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চীন দেশে আর কখনো সেখানে শৌছান সম্ভবপর হুয়নি। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপরে স্বাপিত ভাবা-তত্ব যাকে বলে, চিং আমলে চীন দেশের ভাষা-তত্ব 
প্রান সেই পর্যাক্সে অন্ততঃ তার সর্বাধিক নিকটে পৌছেছিল। 
অতএব চৈনিকর! ঘে কেন তত্বান্থসন্তানের বৈজ্ঞানিক প্রণালী গড়ে 
তুলতে পারেনি, তা বোঝা শক্ত নয়। একে তো বৈজ্ঞানিক প্রণালী হচ্ছে 
বিশ্লেবপাত্মক প্রণালী, তার উপরে আবার ভাতে বুদ্ধি সম্পর্ক শুস্ত গাছের 
খাটুনীও যথেষ্ট । সেক্স গাধার খাটুনী চৈনিকদের ধাতেই লয় না_তার 
চেয়ে তারা বেশ পছন্দ করে এমন কাজ যাতে বুদ্ধির খেল! ও স্তর দৃষ্টির 
প্রয়োজন বেশী । আর এক কথা, বিজ্ঞানসম্মত অস্থমান মুলক বিচার প্রণালী 
মাস্ছষের পরুস্পর পরস্পরের সম্পর্ক-ক্ষেত্রে (যে সম্পর্ক ল্বন্ধে চৈলিকদের 
সৎস্থকা খুব বেশী ) ব্যবহার করলে সমত সময় এমন সব লিদ্কান্ডে পৌছাতে 
হয়, ঘা মুর্খতার-__নির্ধ,দ্ষিতার নামান্তর । আমেরিকার যিশ্ববিস্তালয়গুলিতে 
এ কথার প্রমাণ খত বেলী বেগ পেতে হবে না, সহজেই মিলে যাবে। 
আজকাল অন্মানমূলক বিচার প্রণালীতে লেখা এমন সব প্রবন্ধ ডাক্তার 
উপাধি লাভের আশায় দাখিল করা হয়, য| শুনলে মহামতি বেকন কবরের 
ভিতরে জেগে উঠে কানে আঙ্গুল দিতেন । ‘আহঃস্্‌-ক্রিম্' সন্বস্ধে প্ররদ্ধ 
লেখা এবং বহু সতর্ক অঞ্থসন্ধানের পরে এক্স অত্যাশ্চর্ধ। সিদ্ধান্তে পৌছানে। 
যে_-'আইস্-ক্রিম্* তৈয়ারীর ব্যাপারে চিনির প্রাথমিক উপযোগিতা হচ্ছে 
মিষ্টত্ব সম্পাদন 1 (১) অথবা থাল।-বাসন ধোয়ার চার প্রকার প্রণালীর মধ্যে 
সময় এবং শ্রমের পার্থক্য হিসেব করে এই পরম হ্থখকর সিদ্ধান্তে পৌছান 
যে থাল! খোদার কাজে ব্যুর বার সুত্রে সুরে থালা তোল! অতিশয় ক্লান্তি 
জনক ব্যাপার । (২) অথব1 গানে যে জামা এটে থাকে, তাকে রোগ-জীবাণুর 
সংখ্যা অস্থসঙ্ধান করে সিন্ধান্ত করা যে যত বেস) সময় জামা গায়ে আট। 
থাকবে, রোগ-জীবাণুর সংখ্যা তত বেশী হুবে ॥ (৩) এক্কপ কাজে হাত দেওয়ার 
i 
0১) “শিক্ষকদের কলেক্স রেকর্ড পত্রিকা, কলুস্বিয়ন] বিশ্ববিদ্ঠালপ, ফেব্রুয়ারী ১৯৩* খৃষ্টাব্দে 
পৃষ্ঠা *৯২, আত্রাহাশ্‌ ফ্রেক্সনার (Abrahem৷ 1৩758) লিখিত “আমেছিকাল্‌ ইংলিশ ও 
জাশ্দান বিশ্ব-বিগ্ালন্প” নামক গ্রন্থে উদ্ধত । 
(২) ক্রেস্সনার্‌ লিখিত উপরোক্ত এ্স্থে উদ্ধত শিকাগো বিশ্ব-বিদ্ঞালয়ের এম্‌. এ. ডিগ্রীর জর 


লিখিত প্রবন্ধ । 
(৩) উপরোক' শ্রশ্থে উদ্ধত কানসাস্‌ (55545) গতর্ণমেপ্ট কৃষি কলেজের বি্তান বিষয়ক 


ডাক্তার উপাধি লাভের লন্ত লিখিত প্রবন্ধ । 
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মত বেকুবি করা কোনো! চীনব্যসীর পক্ষে সম্ভবপর নয় । কমেক বছর পুর্বে 
খবরের কাগজে এরূপ একট! রিপোর্ট বেরিয়েছিলে! যে বিভিন্ন প্রকারের 
অক্ষয়ের লিখন-প্রণালী মাঙ্ছযের মনে কিন্তপ প্রভাব বিস্তার করে, তার 
তুলনামূলক অনুসন্ধানের ফলে শিকাগে! বিশ্ব-বিশ্যালয়ের ছাত্রের এই সিন্ধান্তে 
পৌছেছে যে অক্ষরের লাইন বত বেশ কাল রঙের হবে, তত তা বেশী 
চিত্তাকর্ষক হবে। 

এন্ধপ পণ্ডিত সুর্থোভিত আড়দ্বরপূর্ণ সিন্ধান্ত ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের পক্ষে 
কাজের হোতে পাবে, কিন্ত এন্সপ সিক্কাস্যে পৌছাতে এত বিচার অঙ্ুলন্ধানের 
প্রয়োজন করে ন।। আমার বিশ্বাস চৈনিকদের কাণ্ডজ্ঞান ও সহজাত 
সংক্কারই সে পক্ষে যথেষ্ঠ এবং এই কাণ্ডজ্ঞান ও সহজাত সংস্কারের সাহাধ্যে 
তারা তা বেশ বিশুদ্ধ ভাবেই করতে পারবে । পাঞ্চ (Punch ) পকাছ 
আমি একট! বাশ চিত্র দেখেছিলাম--সের্ূপ চমত্কার ব্যঙ্গ চিত্র আমি আর 
কখনও দেখিনি । তার বিযঘ্র-বস্তট। এইরূপ £ ব্যবহারবাদীদের সভা-_একটা 
শূকরকে নিয়ে পরীক্ষা) হচ্ছে, তার নাকের ভিতরে এক তাপমান যন্ত্র 
€খার্ষোমেটার ) এবং সামনে এক ছড়া মুক্তার হার ঝুলভে। খানিকক্ষণ 
পরীক্ষার পরে সিন্ধান্ত করা হোলে! ঘে অলক্কার দেখে শুকরের কোনো 
ভাবাস্তর উপস্থিত হুম না। এ সব ব্যাপার যে বৈজ্ঞানিক প্রপালীর অপব্যবহার 
মাত, ত! মনে করবার কোনো কারণ নেই । রচেষ্টার বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক 
ক্যাসন (C৭507 )-এর মত পণ্ডিত আন্তর্জাতিক মনো-বৈজ্ডানিক 
কনফারেন্স-এর নবষ বাষিক অধিবেশনে এক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।' তার 
বিষয় তচ্ছে_-সাধারণ বিরক্তি-ভাবের উৎপত্তি ও প্লক্কৃতে । তাতে তিনি 
২১০০* রকমের বিরক্রি-ডাবের উল্লেখ করেছেন। তা থেকে ঘেগুলি অহুরূপ 
কথব! কুত্রিমতা-দোষ-দুষ্ট সেঞ্ডলি বাদ দিয়ে যা দাড়ায়, তার সংখ্যা ৫০৭! 
এইগুলিকে তিনি গুরুত্ব অঙ্গুলারে পর পর নম্বর দিয়ে সাজিয়েছেন ; শুকুত্ব 
যার যত বেশ, নম্বরও তার তত বেশী । এই তালিকাঙ্: (্দাহার্ধয-বস্তুতে চুল 
পাওয়ার বিরক্তি’ পেয়েছে ২৬ নম্বর, “টাক পড়া মাথা দেখার বিরক্তি' ২ নম্বর 
এবং 'তেলা-পোক! দেখার বিরক্তি’ ২৪ নম্বর পেছেছে ৷ 

বুদ্ধি সম্পর্কশূপ্ত খানিকটা গায়ের খাটুনী বৈজ্ঞানিকের কাজে একান্ত 
অবশ্যস্তাবী । সত্যি সত্যি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও সংযম যার আছে, লে-ই শুধু 
আনন্দ পেতে পারে এইরূপ আবিষ্কারে যে কেচোর এক প্রকারের স্বাভাবিক 
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দেহ-বণ্দ আছে । যুগ যুগ ধরে এক্সল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র স্ন পর্য্যবেক্ষণের ফল জমে 
আমেই বিজ্ঞালের স্থপতি ও বর্তমানের অত্যাশ্চর্যয উন্নতি সম্ভবপর হছেছে। 
চৈনিকদের একদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অভাব এবং অপর দিকে কাণ্ডস্তান ও 
রসিকতা বোধ যেশ্টী। সেঃ জন্যেই তারা এজপ মনে লা করেই পান্সেল। 
যে কেঁচো অথবা সোনা-মাছের জীবনযাত্রা পর্থ)বেক্ষণ ও অহুসক্ষানে পরব 
হুওয়া ঘে-কোনে! শিক্ষিত ব্যক্তির মর্য্যাদাহালিকর । 

ক্রমশঃ 


“শিশু সুখে মুখে যে ভাষ! গ্রহণ করছে, ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে তাকেই 
আবার তাকে শিখে নিতে হবে, সেটাকে সর্বত্র পাক! করে নিতে 
হবে, রীতিমতে! চর্চার দ্বারা শিক্ষ। করতে হুবে। একদিকে 
পাওয়া, আর একদিকে শেখা । পাওয়াটা মুখের থেকে মুখে, প্রাণের 
খেকে প্রাণে, ভাবের থেকে ভাবে। আর শেখাটা নিয়মে, কর্মে; 
সেটা ক্রমে ক্রমে, পদে পদে । এই পাওয়। এবং শেখা দুটোই যদি 
পাশাপাশি না চলে, তা হলে হয় পাওয়াটা কাচা হয়, লয় শেখাট। 
নীরল বার হতে থাকে ।' -_নবীজ্ঞনাথ 


শ্রীমন্ডগবদগীতা। 


€পুর্ধাবতি ) 
সপ্তদশোতহধ্যায়ঃ 


শু তৎ্সদিতি নির্দেশে! ব্রহ্মণ স্রিবিধঃ স্মতঃ । 
ভ্রাক্মণাস্ড্রেন বেদাশ্চ যন্ডাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ১৭৷২৩ 

( ধঞ্জ-দান-তপস্ডা প্রভৃতির বৈগুপ্য দূর করি! সাদ্‌গুণা করণের দরন্য. 
সর্ব্বপ্তণময়ত্র, নিঞ্ধলত্ব বিধানের অরস্তই প্রঘ্রোজ্জন ছিল এক্ট 'ও তৎ সং’ নাম- 
নিৰ্দ্দেশকে অধণ্ড নিগুন পুকুযোত্তমের নাম বলিয়া ধরিয়া নেওয়া । ইহাকে 
টুকরা টুকর! করিয়া খণ্ড গুণের ক্ষেত্রে প্রঘোগ করিলে কর্শ্ম-জীবনে গুণবৈষম্যই 
কাম্েম হইবে মাত্র, নিগুণ হুইবে না। কর্শ্মের নিগুণত্থ আস্বাদন করিতে 
হইলে চাই নামের সর্কার্থ_পরিপূর্ণার্থ, পুরুষোত্তমার্থ গ্রহণ কর।। এই 
উপদদেশই প্রদত্ত হইতেছে ) ও তৎ সৎ ইতি [ গু তং সং এইকপ ] ত্রিবিধঃ 
[ তিনপ্রকার ] নির্দ্দেশঃ [ নামনির্দ্দেশ ; যাহা দ্বারা কোনও বস্তুর নিশ্চিতজ্কপে 
দিক্‌নিক্ূপণ হুশ তাহাই নিৰ্দ্দেশ; ও তৎ সৎ এই তিনটী নাযের অন্তর্গত 
সাধনরহস্তের ভিতর দিয়া যজ্ঞদালাদির যে পুরুষযোত্তমদ্বিকেই গতি, তাহাই 
নির্দেশিত হইয়াছে এ অ্রহ্মণ: [ ব্রক্ষ-পুরুঘোত্তমের ] স্বতঃ [ অ্রক্মবিদ্গণ বার! 
বেদাস্তে চিস্তিত হয় ] ত্রানহ্মণা: [ ব্রাহ্মণগণ ] তেল [ কর ত্ৰিবিধ নির্দেশের 
দ্বারা ] বেদাঃ চ [এবং বেদ সকল ] যজ্ঞাঃ চ [ এবং যজ্ঞ সমূহ ] বিহিতাঃ 
[ নিন্দিত! ] পুরা [ স্ব্টর আদিতে প্রঙ্াপভি কর্তৃক ] €*ওমিতি ক্রচ্ছ'_ 
এই শ্রুতিতে জানা যাঘ যে, ও এইটা ত্রক্ষের নেদিষউ, প্রিহুতম লাম ; ‘তত্বমলি’_ 
এই শ্রুতি হইতে জান! যাইতেছে বে, ‘তৎ' ত্রক্ষের একটী নাম ; *সদেব 
সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ’ এই শ্রুতি হইতে পাইতেছি যে, *সহ্ বর্গের একটা 
নাম] 

ও তৎ সং ভ্ৰন্ষের এই তিনটী নামলিগ্ছেশ স্মরণ’ কর! হইয়া থাকে এই 
তিনটী হার। পুর্বে ত্রাক্ধণগণ, বেদ সকল ও বল্পর সকল নিশ্মিত হইয়াছিল) 
১৭২৩ 
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তশ্মাদোমিত্যুদাহতয যল্ঞদানতপ:ক্রিয়াঃ । 
প্রবর্ততস্ডে বিধানোক্রা: সততং ভ্রক্ষবাদিনাম্‌ ॥ ১৭ ২৪ 
(ও এই নামের নিগৃঢ় প্রয়োজন, কোঁশল বলিতেছেন ) তশ্মাৎ [ সেই 
হেতু ] ওম্‌ ইতি [ ও এই শব্দটী-স্বারা ] উদাহৃত্য [ উৎ-উর্দ্ম পুরুষোত্রম শুতে 
আহরণ করার পর ; এ উচ্চারণ শুধু মৌখিক নয়; এ উচ্চারণ সর্বব দেহ মন প্রাণ 
বুদ্ধির $ জীবনের সব-কিছুকে ওস্কারের ভিতরকার সাধনকৌশল দ্বারা ওস্কারময় 
করা, এককথাম় গীতার ভাষা মধ্যপিত মনোবুদ্ধি হইয়া অত্কম্্ কর! ] 
€ কি কি পুরুষোত্রমন্তরে আহরণ করি?) হন্ঞদানতপঃক্রিস়াঃ [ যজ্ঞ, দান, 
তপ ও ক্রিয়া লকল ] প্রবর্তন [ সেই শুর হইতে প্রবৃত্ত হু; ] ইহাই ক্শ্বকর্তৃ- 
বাচা ৷ কর্শ্ম সহঙ্জ পুরুযবোত্তম-প্রেরণায় আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয় । ‘ক্রিয়মানন্ত 
যৎ ক স্বঘ্মমেব প্রসিধ্যতি। স্থকরৈ স্বৈগুণৈঃ কৰ্তৃঃ কৰ্্মকৰ্ত্েতে তথ্তুঃ ৷" 
বিধানোক্তাঃ [ পুরুবোত্রম বিধান হবার উক্ত, প্রেরিত ] সততং [ সর্বদা ] 
ব্রক্ষবাদিন: [ আক্ষবাদশীল পুরুষগণ ] ( নাম-নামী পুক্কযোত্তমে অভিন্ন ; তাই ওঁ 
এই নামের নিগৃঢ় প্রয়োজন ওঁ-পুর্ববব সব-কিছু সাধনাকে পুরুষোত্তম শ্ুরে উদ্নীভ 
করা, উদ্ধমূল করা )। 
এই কারণে ব্রহ্মবাদিগণের পুরুষোত্তয শাস্ত্র বিধানোক্ত যন্ত-দান-তপ-ক্রিদ্র! 
সর্বববদ! ও এই লামন্বার! উর্দ্ধে পুরুযোত্তম ওরে আহত হওয়ার পর প্রবৃত্ত হুইথা 
থাকে | ১৭৷২৫ 
তনণিত/নভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ । 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়স্তে মোক্ষকান্তিকফভিঃ ॥ ১৭২৫ 
(‘তৎ' এই ব্রচ্ষ নামের অস্তনিহিত কৌশলের প্রকাশ করিতেছেন ) 
তৎ্ ইতি [ তৎ নামের সাধনা দ্বারা ] অনভিসন্ধায় [ অভিসন্ধি লা রাখিয়। ] 
ফলং [ কর্শ্মের ফল সম্বন্ধে ] যজ্ঞতপ:ঃক্রিয়। [ যজ্ঞক্রিদ্া, এবং তপঃক্রিয়। ] দান 
ক্রিয়া চ [ এবং দানক্রিয়া সকল ] বিবিধাঃ [বিবিধ প্রকারের ] ক্রিমস্তে 
[করা হইয়া থাকে ] মোক্ষাকান্ক্রিভিঃ [মুমুক্ষুগণ দ্বারা] ৷ ( মুক্তির ঘন আন্বাদন 
হইতেছে কর্ণ । ‘নৈদৰ্শ্যালক্ষণং উবাচ চচার চ কর্শ্ন'। নরনারায়ণ নৈদ্ধর্শ্য- 
লক্ষণ কর্শ্ম বলিলেন ও আচরণ করিপেন। এই কর্শ্ব হইতেছে লক্ষ্য, নৈছ্ষশ্য 
এই কশ্মের লক্ষণ মাত্র । ) 
‘তৎ’ নাম সাধনাদ্ধারা, এবং ফপাভিসন্ফি পরিত্যাগ পুর্ববক মুযুক্ষুদের দ্বারা 
বিবিধ যজ্ঞ, তপ ও দান ক্রিয়া কৃত হুইয়। থাকে । ১৭২৫ 
এ 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] শ্রামগ্ুগবদশী তা 


সন্তাবে সাধুভাবে চ লদিতোতৎ প্রধূত্রযতে । 
প্রশন্তে ক্শ্মণি তথ! সক্ষব্দ:ঃ পার্থ ঘু্জ)তে ॥ ১৭২৩ 
(‘সং" এই নামের অষ্ুনিহিক্ছ কৌশল উদ্ঘাটিত কারতেহেন ॥ যা 
শুধু 'ইদম্‌ অগ্র আসীৎ’ ই লয়, ‘সৎ’ স্থষ্টির পরও স্থির মাঝে অবতরণ করিছ। 
প্রতি ঘটনার মাঝে জমিদ্র। আছে ; “সং-এর সেই ব্যাপকতম ক্ূপই ভগবান 
আফিয়া! দিতেছেন ) সন্ভাবে [ যে-বিশ্ব ছিলনা বলিছ। প্রতিভাত হুইতেছিল, 
,তাহাও ষে অন্দে আছে, এইটী উপলব্ধি হওয়াই সদ্ভাব ] সাধুভাবে চ [ এবং 
সাধুভাবে ; ব্রন্ষের আচরণ অঙুবর্ত্ুন করে হে, তাহার সেই বাচরণ অহ্বর্তন 
করাই ‘সাধুভাব’ 'সৎ”। সৎ ব্রহ্ষ-পুরুবোত্মই ; তাহার আচরণই সং--আচরণ, 
সাধু আচরণ । *সাধুভাব” পদদ্ধার1 আচরণের ক্ষেত্রে সতের অবতরণের কথাই 
বলিলেন ] সৎ ইতি এতৎ্ [ এই সৎ শব্দ ] প্রযুজ্যতে [প্রযুক্ত হয়] প্রশত্ডে 
কণি [ প্রশন্ত পুরুযোত্তম কর্শ্দে ; এইবার কর্শ্মের ভিতর সং পুরুবের অবতরণের 
তত্ব উদ্ঘাটিত করিলেন ] তথ! [ সেইরূপ, যেরূপ স্থষ্টির পুর্বে সদ্‌ভাবে ও স্থির 
পরে আচরণের ক্ষেত্রে সাধুভাবে যুক্ত হুইয়াছে-] সচ্ছব্দ: [ ‘সং’ এই শব্দ } 
যুজ্যতে [ প্রযুক্ত হয, ঘেমন ‘সং কৰ্শ্ন’ ] ('$ তৎ সৎ" এই ব্রক্ষ-নামপূর্ববক, 
“মদপ্পপিম্ত পুর্বক, ঘে যন্ঞ-দান-তপ:-কর্শ্ব তাহ! নিশ্চই সগুপের স্তরের নয়। 
ইহ! স্পষ্টতঃই সাত্বিক, রাজস ও তামস হুইতে স্বতস্র স্তরের । ইহ নিপুণ 
পুরুযোত্তম শুরের কর্শ-কৌশলপূর্ণ কর্দ। ইহাই গীতার অপূর্বব দান ]। 
হে পার্থ, সৎ এই শব্দটী সদ্‌্ডাব ও সাধুভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়; প্রেশত্ 
পুত্রযোত্বম কর্ণ বুঝাইতে ও সৎ শব্দ প্রঘুক্ত হয় । ১৭২৫ 
যজ্ে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ॥ 
কন্দ চৈব তদর্থীরং সদিত্যেবাভিীয়তে ৫ ১৭1২৭ 
(আরও) বজে॥ তপসি [ হন্ত ও তপস্তায় ] দানে চ [এবং দানে] স্থিতি [ত্রক্ষ 
পুরুযোস্তমকর্দক্ূপে থে স্থিতি ] সং ইতি [ সৎ এই শব্দ খারা ] উচ্যতে [ বল৷ 
হইছা থাকে ] (সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম-ক্দের উপাছ স্বত্ূপ, ব/বহিত রূপে যাহা 
ক্বুত হয়, তাছাও বে ‘সৎ’, পুরুবোত্তমে উপায় ও উদ্দেশ্ড যে দুই-ই এক, তাহাই 
বলিতেছেন ) কর্শ্ম চ [ এবং কর্শ্ম ] তদর্থীঘৎ্‌ [ও তৎ সং" এই তিনটা যাহার 
নাম, তিনিই ‘তৎ’-পদবাচ্য ; তাহার অর্থে, সেবা প্রছোজনে কৃত যাহা তাহাই 
“তদর্থ’ কর্শ্ম; সেই তপর্থ কর্শ্মের উপায়স্বন্কপে যে-যে কর্শ্ব করা হয়, তাহাই 
তদথীয় কুশ্ম। তাহা ও ] সং হত “হত বলিয়। ] অভিধীয়তে [ অভিহিত হচ্ছ; 
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যতদূর কর্মরত প্রবাহিত হইতে পারে, ততদূর পধ্যস্তই ব্যবহিত, অব্যবহিত 
সকল কর্মে সৎ পুরুষ লীলারসান্বাদনে গড়িয়া তুলিতে পারেন, ইহাই এখানে 
গ্রভগবান প্রকাশ করিতেছেন ]1 

ষজ্ঞ, তপ্ত ও দানে বে পুক্রবোত্তম কর্দক্ষপা স্ষিতি, তাহা বুঝাইতেই সৎ 
শব্দ উক্ত হইপ্) থাকে ; এবং পুরুষোত্রম সেবাক্কূপে কর্শ্মের উপাছ স্বরূপ তে কার 
তাহাও ‘সৎ’ বলিয়া অভিহিত হয়। ১৭1২৭ 

অশ্রদ্ধয়া হত দত্তং তপত্তপ্তৎ কৃতঞ্চ যত ৷ 
অলদিত্যুভাতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ১৭২৮ 

ইতি ্রীমন্তগবদগীভা-স্থপনিষতম্থ ব্ৰক্ধবিস্তায়াং যোগশাহ্ে ভীকুষঞ্জুল 
সংবাদে শ্রদ্ধায় বিভাগবোগে! লাম সম্তদশোহধটায2 সমাপ্ত: 

(অৰ্জুন প্রশ্ন করিছাছিলেন শাহ্বধিধি পরিত্যাগ করিঘা বঙ্গনকানী- 
শ্রন্ধান্বিত পুরুষদের কিকুপ নিষ্ঠা তাহা আনলিবার আন্ত) ওইভগবান তাহা 
বলিগ্াছেল) কিন্তু অর্জুন শ্রন্ধাহীনদের কথা জিন্তাস! না করিলেও আলোচন। 
পরিপূর্ণ করিবার অঙ্ক শ্রস্ধাচীলদের অবস্থা বর্ণনা করিলেন ) অশ্রন্ধয়। 
[ পুরুষোন্তন শাস্ত্র তো দূরের কথা, বৃদ্ধ বাধহারের প্রতিও তাদৃশ শ্রন্ধাবান 
না হইয়া, অশ্রন্ধান্ধার! ] হুতং [ হবন কর1) দত্তং [ দান করা] তপ্তং তপঃ 
[ তপঃ অনুষ্ঠান ] ক্রুতং চ যং [ এবং ঘাহা-কিছু কৃত হয় ] অলৎ ইতি [ অসৎ 
বলিয়া ] উচাতে [ উক্ত হয় ] হে পার্থ ন চ তৎ [ বহু আয়োজনে অনুষ্ঠিত লেই 
আসত কম } প্রেত্য [ ন। পরলোকে ] নে। ইহ [না ইহলোকে ফলদাছফ হম্থ। 
কেননা তাহা শ্রনদ্ধামূল নয়, পুরুষোত্তম-মূল, সম্ম.ল নয় ] । 

হে পার্থ, অশ্রস্ধার সহিত যে হোম কর! হয়, যে দান করা হয়, তপশ্যার 
অঙ্ষ্ঠান করা হয়, এবং যাহা কিছু করা হয়, তৎ সমস্তই “অসৎ, বলিয়া কথিত 
হয়, সেই অসৎ কৰ্ণ ইহলোকে, পরলোকে ফলপ্রদ হয় ন! । ১৭1২৮ 

সপ্তদশাধ্যায়ের ভাব্যান্বাদ সমাধ্য । 


আশ্বিন ১৩৬২ ] শ্রমন্থগবদসীত1 


আষ্টাদশোহধ্যাক্সঃ 
অৰ্জ্জুন উবাচ । 


সঙ্গযাসম্ত মহাবাহে। তত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌ । 
ত্যাশস্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্‌ কেশ্শিলিল্দেন ॥ ১৮৫১ 
€ সকল গীতাশাস্তরের অর্থ এবং সকল বেদের অর্থ উপসংহার এই অধ্যাছে 
বলিবার উদ্দেস্যেট এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইতেছে । যাহ! অতীত অধ্যায় 
সমূহে বলা হইয়াছে, তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে এই আধ্যা্ছে পুনর্ববার কথিত 
হইবে । শ্রীভগবান ত্বাদশাধ্যান্ছে বলিক্বাছেন-__“ষে তু সর্ববাণি কর্শ্মাণি মনি সন্ত 
মৎ্পরাঃ'-_এবং তাহার পরেই আবার ঝলিলাছেন__'খ্যানাৎ কম্দফলতা!গ 
স্ত্যাপাচ্ছান্তিননভ্তরম্'। কশ্দসম্পযাসে বে্ডজলেরর আর্ত, এবং কর্শ্মফল 
পুরুষোত্তম ও তাহার বিশ্বে লুট বিলাইয়। দেওয়াতেই হে-্ডঞ্জনের পরিসমাপ্তি, 
বে-ভঙ্খনের সন্ন্যাল ও কশ্দফল ত্যাগ দুইটী দ্বিমুখী আশ্বাদন, সেই দ্িবিধ 
আস্মাদনের পৃথক্‌ পৃথক্‌ তত্ব অবগত হুইবার জন্তই অঞ্জন প্রশ্ন করিতেছেন] 
সপ্রাাসন্ত [ স্গটাসের ] ছে মহাবাহো। তত্বম্‌ [ পুরুযোত্তমভন্জন-নিগৃঢতত্বকে ] 
ভজ্হামি [ ইচ্ছা! করি ] বেদিতুম্‌ [ আনিতে ] ত্যাগন্ত চ [এবং ত্যাগেরও ] 
হে হৃষীকেশ পৃথকৃ [ বিশ্লেষণ করিছা পৃথকৃভাবে, মলের ধারপার অন্ত ] ছে 
ফেশিনিম্থদন [ কেলি নামক অশ্বক্রপধানী অহ্থ্রকে ভগবান বাহ্গদেব বিনাশ 
কারয়াছিলেন, সেট হেতুই এই নাম ধরিয়। তাহাকে সম্বোধন করিলেন ]। 
অর্জুন কহিলেন-_হে মহাবাহে। হৃষীকেশ, হে কেশিনিস্ুদ্ন, আমি 
পুক্রযোত্তম ভঙ্গনে লল্লযাস ও ত্যাগের নিগৃঢ় তত্ব কি, তাহ! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে 
জানিতে ইচ্ছা করি । ১৮১ 
শুভগবান্‌ উবাচ 
কাম্যানাৎ কর্ণ্মণাং স্যালং সন্ল্যালং কবপ্ে। বিদুঃ। 
সর্ববকর্থফলত্যাগং প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ হু ১৮২ 
কাম্যানাৎ [কাম সঙ্কল্প প্রেরিত কাম্য ] কর্শ্মদাং [ কণ্থসমূছের-_অকর্্র- 
কশ্ম-বিকশ্ট বা কাম্য নিত্য নৈমিত্তিক যাহাই হউক ন1 কেন] স্তালসং 
[ পুক্তষোত্তমার্পনকে ] সঙ্গযাসং [ সন্যাস বলিয়া ] কবষ: [ ক্রাস্তদশাঁ পুরুবগণ ] 
বিছুঃ [ বুঝিছা থাকেন ; ‘যস্য সৰ্ব্ব সমারত্ঞাঃ কামসক্ধলবন্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্রি- 
দগ্চবশ্মাণৎ তযাহুঃ পত্ডিতং বুধা' ॥ ৩১৯ । ; ‘জের: সঃ নিত্াসন্্যাসী ঘে। ন 
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খেছি ন কাত্ষতি । নির্খন্বো হি মহাবাহো সুথং বন্ধাং প্রমুচ্যতে? ॥ ৫৩3 
‘বং সন্রাসমিতি প্রান্ত ধোগহ তং বিচ্ষি পাওব। ন হাসহন্যান্তসংক্ষলো যোগী 
ভবতি কশ্চন’ ॥ ৬২ 5 'সর্ববশক্ষলস্তঞ্যাসী ঘোপাক্ঢ স্তদোচ্যতে হ ৬৷৪। এইবার 
ত্যাগের নিগৃঢ়তত্ব নিক্কপণ করিতেছেন ] সর্ব কর্শ্মফলত্যাগং [ কর্ব্ম-অকর্শ্ম- 
বিকশ্ম এই সর্ব্ব-কর্শ্ম ক্কষ্ণে আপিত সংনাস্ত .হওঘার পর যখন কৃষ্ণকর্দ ,ক্ুত 
হইবে, তখন কশ্মের আশ্বাদন কপ কর্শ্মেরই অপবাদ্ধছছপে ঘে ফলের উদ্ভব 
হইবে, সেই ফলকে ও আত্েজ্রঘ় প্রীতিতে না লাগাইয়া ছুনিয়। ও দুনিছান 
ঠাকুরের ভোগে লুট বিলাইয়া দেওপ্| কূপ ত্যাগকে ] প্রাহুঃ [ বলিয়! থাকেল ] 
ত্যাগ [ ত্যাগ বলিয়। ] বিচক্ষণাঃ [স্স্্রণশশ পুরুষগণ ] (নিও পুরুষোত্তম- 
কর্শ্দের এক অদ্ধ তইবে পুরুবোত্তযাপণ ও অপরাদ্ধ হইতেছে সেই কম্মগ্রশ্থভ 
ফলের বিশ্বব্রপের ত্যতে বন্টন ] ৷ 

শ্রভগবান বলিলেন__কবিগণ কামলক্ষঈ প্রেরিত কাম্যকণ্মসমূহের ত্যাগকেই 
“সন্যাস” বলিগা বোঝেন ; সর্ব কর্মফলের ত্যাগকেই স্থস্করশর্পগণ "ত্যাগ" 
বলি বর্ণনা করিরাছেন । ১৮২ 

ত্যাক্ছাং দোধবদিতোকে কর্শ্ম প্রাহুর্শ্মনীধিণঃ । 
ষজ্ঞদানতপ:কণ্্ ন ত্যাজ্র]মিতি চাপরে ॥১৮৷৩ 

(কেমন করিয়া এক অথণ্ড নিগুণ কর্শ্মকে দুই টুকর। করিয়া উত্তর- 
মীমাৎসক ও কর্ণ্-মীনাংসক সম্প্রদায়ত্তর এক এক টুকরাকে একান্ত করিস্কা- 
লইয়া অবাবলাত্মিকাবুন্ধির পরিচঘ্ব দিতেছেন, তাহাও বলিতেছেন ) ত্যাজ্যং 
[ বন্ধনহেতু বলি) ত্যাগ করাই কর্তব্য ] (কেনন!) দোববৎ [ স্বর্ূপতঃ 
দোযধুক্ত ] ( কি ত্যাগ কৰিতে হইবে ? ) কৰ্ম্ম [ অনাদি অথচ অস্তে বিনাশশীল 
মিথাজ্ঞানমন্ব রাগছ্েখের ফলপব্বক্প কণ্দ] প্রা [বলিঘা থাকেন] 
অনীধিণঃ [-একাস্ত আনবাদী উত্তর মীমাংসক পণ্ডিতগণ ] (কিন্তু কণ্দ যে 
পুক্ষধোত্তম ও পুরুষোস্তমবিশ্বে অপিত হইলে দিব্য জ্ঞানের ভিতর দিয়া 
অনাদি অনন্ত মুক্তির ঘন আশ্বাছল লীলাক্ষপ ধারণ করিতে পারে, এই 
লীপাদৃ্টি আত্মা-অনাত্মার হন্দে মূঢ় ব্যক্তিগণ ধারণ! করিতে পারেন নাই ) 
যল্লদানতপ:কর্শ্ম [ যজ্ঞ, দান ও তপক্তাকূপ কর্ণ্ম] ন ত্যাজা [ কোনও 
অবস্থাতেই ত্যাজা নহে ] ইতি [ এইরূপে } অপরে [ অপর কণ্দ মীমাংসক্গণ 
বলেন ]॥ €ঝশ্ের একান্ত ছাড়া বা একান্ত লা! ছাড়া কোনটাই সমগ্র 
জীবনবাদী গ্রহণ করিতে পারেন লা; কেননা পুকুযোত্তমন্তরে কর্শ্মে অক 


আশ্বিন, ১৩৬২ ] এমত্তগ বদলী তা! ৫০১ 


দর্শন ( অর্থাৎ করিয়া ছাড়।) এবং আকর্শ্ে কর্শ্ন দর্শন (ছাড়িয়া করা ) এই 
ছইটীর সুযধ্বপ্ন রহিগ্রাছে। উত্তর মীমাংসা ও কর্ণ্ম মীমাংসার সমহ্থঘই উত্তম 
পুরুষোত্তম" মীমাংস।। একাস্ড জ্ঞানী জানেন না কেমন করিয়া করিয়াও 
ছাড়। বায়, একাস্ত কশ্দ মীমাংসকগণ জানেন না কেমন করিয়। ছাড়িঘ়াও 
না-ছাড়৷ যায়, কর্শ্ম করা বাঘ । পুরুষোত্তমস্তরের কর্শ্ম নির্দোষ; উহা ছাড়া ও 
না-ছাড়। এবং করা ও না করার সমন্বয়, লীপ! কর্শ্ম ] । 

কয়েকজন মনীদধী বলেন--কর্শ্ম মাত্রই 


পরিত্যাজ্য ও অপর কেহ বলেন বে, 
পারিত্যাজ্জ্য নহে । ১৮৷৩ 


দোধ্যুক্, অতএব উহ! 
যজ্ঞ, দান ও তপঃ কপ কম্্ 


নিশ্চছং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতলব্রম । 
ত্যাগে! হি পুক্রযব্যাদ্ত জিবিধ: সংপ্রকীত্তিতঃ ॥ ১৮৷৪ 

(প্রডগবান্‌ স্বসিদ্ধান্ত বলিতেছেন ) নিশ্চয়ং [ সিন্ধান্ত ] শৃণু [ শোন, 
অবধারণ কর ] মে [ আমার] তত্র [ সেই নিগুণ ] ত্যাগে [ত্যাগ-লম্বদ্ধে] 
হে ভরতশ্ত্তম ; (একই অখণ্ড নিগুণ ত্যাগ কোন্‌ কোন্‌ খণ্ড দৃষ্টিকোণ 
হইতে কিরূপে দেখা যায়, তাহ! বিল্লেষণ করি না বলিলে ঠিক ঠিক 
তাহাদের বতীত ও সমন্বয় রুপের অথণ্ডত্ব ও নিগুপত্থ বুঝানো যাইবে না । 
তাই বিশ্লেষণের ধারা অবলম্বন করিয়! বলিতেছেন ) ত্যাগঃ [করা ও না-করার, 
ছাড়া ও না-ছাড়ার, ডোগত্যাগ ও সেই ভোগত্যাগেরও ত্যাগ রূপ যে 
রিগুণ ত্যাগ ] হি [ নিশ্চই ] ত্রিবিধং [ তিন দৃিভগিতে দৃষ্ট তিন প্রকারের 
বলিয়া} সংপ্রকীত্তিত:ঃ [ সম্যক্রূপে, সর্ব্বতোভাবে কীত্তিত হুইয়াছে ] 1 

হে ভরতসত্তম, সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর । হে পুরুব্যাস্র, 
এক নিগুন ত্যাগই ত্রিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে আবিধ পর্রিকীত্তিত হয় ১৮1৪ 

যৃদ্ঞদানতপঃকর্শ্ব ন ত্যাজ্যৎ কাধ্যম্ব তৎ্। 
যজ্ঞে দানং তপশ্চৈব পাবনানি মলীবিপাম্‌ ॥১৮৷৫ 

(নিজের নিশ্চয় বলিতেছেন ) যন্তদানতপঃকর্শ্ব [ যন্য, দান এবং তপ্ত 
ক্কপ কর্শ্ম ] ন ত্যান্্যং [ত্যাগ যোগ্য নহে }; কেননা পুরুষোত্তমস্বক্ূপসিত্ধ 
বলিয়া শত চেষ্টাতেও কর্্ঘ ত্যাগ কর। সম্ভব হইবে না। পুক্ষযোত্মের 
লীলারসাশ্বাদনলালস! তোমাকে কর্মের পথে, লীলার পথে আকর্ষণ করিবেই, 
সে পথ তুমি রোখ করিতে পারিবে না ] ( অতএব ) কার্য্যম্‌ এব তৎ [লীলা- 
রূপে তাহ! করিতেই হুইবে, তুমি সঙ্াসী হও, আর পৃহীই হও ] (যেহেতু ) 


৩ 


উজ্জলভারত [৮ম বর্ষ, »ম সংখ্যা 


হলঃ দানং তপঃ চ এব [আবনের সহজ নিগুণ বিশ্বক্ধপ বজ্ঞ, সহজ নিপুন 
বিশ্বক্ূপ দান ও সহজ্ঞ নিজ্ঞণ বিশ্ব্প তপস্থাও ] পাবলালি [রাগন্বেষ স্তরের 
বাবতীঘ মিথ্যান্ঞানময় ‘পতিত' ব্যবহারের পরমবিশুদ্ধিকারক, পতিতপাবন ] 
মনীবিণাম্‌ [ পুক্রবোত্তমার্পণ কৌশল খাহাদের মনে লাগিয়া গিছাছে, সেট সব 
মনীব্গিপের ] । 
যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা ভূপ ত্ৰিবিধ ক্শ্ম ত্যাজ্য নহে, তাহা অবশ্তকরলীয় ; 
কারণ মলীবিগণের পক্ষে এই ড্রিবিধ কর্শ্ম পতিত রাগন্বেষ স্তরের পাবন । ১৮৫ 
এতান্তপি তু কৰ্দাণি সঙ্গং ত্যান্তুা কলালি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥ ১৮।৬ 
এতানি অপি [ যদিও এই সকল কম্দ্রকে 'দোববৎ" (পতিত) বলিদ্াই পরিত্যাগ 
করিতে এক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, তথাপি পতিতপাবন এই ] তু [ কিন্ক ] 
কশ্মাণি [ কৰ্শ্মদকল ] সঙ্গং ত্যক্ত,। [ পুরুযোত্রমের সঙ্গে ঘুক্ত রাখিয়! এবং 
এই যুক্ততার ফলে কর্শ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ সঙ্গ ছাড়িয়া) ফলাণি চ [এবং 
ফললমৃতকে ছাড়িয়া; 'কষ্গ্রীতে ভোগত্যাগ”__শ্রচৈতন্ঞচন্সিতাম্বত ) কর্তব্যা্ি 
[ লীলা-বুদ্ষিতে অবশুকরণীয্ম ] ইতি [ ইহাই ] মে [আমার ] হে পার্খ 
নিশ্চিতৎ মতম্‌ উত্তমম্‌ [ উত্তম নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ]। 
তে পার্থ, আসক্তি ও ফল ত্যাগ করিঘু। লীলাবুদ্ধিতে এই কশ্মসদুহকে 
করা অবশ্তকর্ভব্য, ইহাই আমার নিশ্চিত, উত্তম মত ( ১৮৬ 
লিয়তন্ত তু সঙ্গযাসঃ কর্দণো নোপপন্ডতে । 
মোহাৎ তশ্ত পরিত্যাগস্তামলঃ পরিকী ন্তিতঃ ॥ ১৮1৭ 
লিয়তস্ক কণ্মণঃ [ সহ জীবনের খ্ববশ্তস্ভাবী প্রকাশস্বজ্ূপ স্বধর্্াজ্লারে স্থির 
করা কর্শ্দের_ “কানন বাচা মনসেন্িয়ৈর্ব্ব। বৃদ্ধ্যাত্মনা বাহ্স্থতন্ভাখাৎ করোতি 
যৎ, যৎ’__কায়, বাক্য, মল, ইন্সিয়সমূহ, বুদ্ধি, অহক্ষার ব। স্বভাবের অস্থসরণে 
যাহ! যাহা করা হয়, সেই সব স্বধর্শ্বামুসারে স্থির, নিয়ত কর্মের, জীবনের সঙ্গে 
ওতপ্রোত সর্ববদার কর্টের ] তু [ কিন্ত ] সন্যাস: [একাস্ত ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া] 
ন উপপদ্যতে [ যুক্তিযুক্ত হস ন! ] মোহাৎ [ আঅজ্ঞানবশতঃ ] তন্ত [ তাহার এ 
পর্রিত্যাগঃ তামস: [ তামস বলিয়া ] পরিকীন্ঠিত: [ কীন্তিত হুইয়া থাকে ] 
জীবনের সর্ববদ্দার জন্য নিত্য কর্শ্মের সম্যাল কিন্ত যুক্তিঘুক্ত নট ; মোহ বশ তঃ 


তাছার পরিত্যাগ তামস বলিয়া পরিকীতিত হন । ১৮1৭ 
ক্রমশঃ 





পথের সাধক রবীন্দ্রনাথ’ 


ভ্রীকৃষ্ণ। বন্দ্যোপাধ্যাম্ 
রবীজ্নাথের জীবন-দর্শনের মূলে বেদের সেই চিরস্তন অনম্বৃতমস্ত্রের 
সুর--‘চরৈবেতি, চরৈবেতি'__‘এগিছ্রে চালে, এশিস্বে চলো1।”-_ 
রবীন্দ্রনাথের ব।ক্রিলত্ত। সেই এগিয়ে চলার দীক্ষা নিয়ে পথে বেঝিছেছে । 
তাই সারাজীবন জুড়ে তার শুধু সেই পথের ডাকে সাড়া দেওয়া, এগিছে 
চলার সাধনা । ঘরের বাধন তার জীবনের গতিকে কোনদিন রুদ্ধ ক'রে 
দিতে পারে নি; পথ-চলার সাধনা তার জীবনের সবচেছে বড় লাখনা-_-আর 
সেই সাধনার একান্তিকতার উত্তাপে ঘরের বাধন গেছে খ'সে। 
ঘর-ছাড়া, পথের কবি রক্বীন্দ্রনাথ-_€০সই পখেই তার তপস্যা, সেই পথেই 
তার পিক্ষি। পথকে অস্বীকার ক'রে, ঘরে ব'সে থেকে বে সাধনা,__সে 
সাধনার আদর্শ কবিআীবনের কোথাও ছিলো লা। সেই পঞ্পের সাধনার 
শ্বীক্ষতিতে তিনি বলেছেন__ 
“পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়, 
পথের ছু'ধারে আছে মোর দেবাশদ্থ ৮” (লেখন ) 
পথকে এড়িছে চলে যে সাধনা, ঘে সাধনা চলমান জীবনের গতিকে জানায় 
অশ্বীকৃতি,_লে সাধনার সত্যকার জীবনের কোন সন্ধান নেই, নেই কোন 
লিক্ষির নিশানা । তাই রবীন্দ্রনাথ জীবনের গতিটাকে বড় ক'রে দেখলেল__ 
তার দৃর্ঘ-লেখনী ঘোষণা কোরলো যে পথ-চলাতেই মাহুযের আীবলের 
সত্যকার পরিচয়, সেই গভিটাই যাহুবের জীবন সম্বদ্ধে সবচেয়ে বড় কখা। 
সেই গতির মঙ্জ(টি কবি সকলের প্রাণের ছুত্বারে দুয়ারে পৌছে দিসে গেলেন,_ 
বল্লেন, 
‘শুধু ধাও, শুধু ধাও শুধু বেগে ধাও 
উদ্দাম উধাও; 
ফিরে নাহি চাও, 
যা-কিছু তোমার সব তুই হাতে ফেলে ফেলে হাও। 
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কুড়ায়ে লও না PF. কনো ন! সঞ্চয়, 
,নাই শোক, নাই ভয় 
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেছ করো ক্ষয় )” ( বলাক। ) 
এই গতিরাগের কবি রবীন্দ্রনাথ । স্থস্ম জীবনবোধ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
অন্থভব ক'রেছিলেন যে পথ-চলার গতিকে অস্বীকার কর! মানে মাঙ্ুযের 
জীবনের গতিটাকেই অস্বীকার কর! । বেদের কধি বারবার ঘে সত্য 
প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ এলেন €সই চরম সত্যের পরম উত্তরবাচক 
হ’য্লে। তার ভীবন দিছে তিনি এইটুকুই প্রমাণ ক’রে দিয়ে গেলেন ঘে__ 
মাহবের জীবনকে যেমন অস্বীকার করা যায় লা, তেমনি অস্বীকার কর! যায় 
ন! তা’র পথ-চলাকে। সেই চলার সংগে সংগে তা'র ভাগাও চলে এগিয়ে । 
কিন্ত ঘে জীবন তা'র গতি হারিয়েছে, প'ড়ে থেকেছে ঘরের বাধনের পাকে 
ঝ্ড়িয়ে_তা’র ভাগ্যও গেছে খেমে। জড়ত্ব থেকে চৈতন্যের স্থচনার কথ! 
বলতে গিয়ে বেদের সতাদ্রষ্ট৷ বি বলেছিলেন--যথখন আমরা শুয়ে 
থাকি, সেটা কলিযুগ, যখন ঘুমোই তখন সেট! ভ্বাপর, যখন জাগি ত!’ আতা, 
আর যখন চলি, তখনই তা” সত্যধূগ । এই চলার সত্য রবীন্দ্রনাথের 
কবিতাগ্ন আবার প্রকাশিত হোলে! নতুন হু'শ়ে--তিনি বললেন-_ঘতদিন 
পথকে আমরা আপন করতে পারি নি, ততদিন আমাদের নিজেদের 
সংকীর্ণ জীবন-সীমালাঘ আমরা মাথা কুটে মরেছি ; দুঃখের বোঝা বেড়ে 
চলেছে দিনের পর দিন-_-চেতনার মূলে জেগেছে সংশয়, সন্ধান মেলে নি 
সত্যোর। কিন্ত যখন পথের ডাকে সাড়া দিয়ে আমর! পথে বেরিয়েছি 
তথন 7 
tee সে চলার বেগে 
চা বিশ্বের আঘাত লেগে 
আবরণ আপনি খে ছিল হয়, 
বেদনার বিচিত্র সঞ্চন্ 
হতে থাকে ক্ষয় । 
পুণ্য হই সে চলার স্বানে, 
চলার অমৃত পানে *" 
নবীন যৌবন 
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ ৷” (বলাকা) 
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অথচ এই পথের সতাটাকেই মেনে নিতে পানি নে আমরা! পথের 
ছাধাবের দুঃখের জন্তে আমাদের শৎকা, অজানার অন্তে সংশয়_-সব কিছ 
মিলিয়ে আমাদের পথ-5লার গতিকে স্ববির ক'রে দেয। একথা আমরা 
বুঝেও বুঝিনে ঘে__ 


“আপনার ক্ুহ্ধ বার মাঝে 
অন্ধকার লিদ্ধত বিহাজে? 
আপন বাহিরে লো! চোখ 
সেইখানে অনন্ত আলোক ।” (স্ফুলিঙ্গ) 
আর সেই 'অনম্ত আলোকে'র সন্ধান পেতে হ'লে পথে আবাদের নামতেই 
হবে। অম্বতের সন্ধানে যদি পিপাসা আমাদের থেকে থাকে, তাহলে তা 
মিটবে এই পথ-চলার সার্থকতাতেই । পখথে-পাওছা দুঃখের কষ্টিপাথবে 
জীবনের সত্যকার মূলা যাচাই হ'য়ে ঘায়__তাই পথের কাটার আঘাতকে 
আঘাত ব'লে মানলে চলবে লা। কবি বললেন__ 
‘পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা, 
পথে পথে গুল্তপর্প গৃঢ় ফলা) 
নিন্দা দিবে জয়শন্খ নাদ 
এই তোর রুত্রের প্রসাদ । 
ক্ষতি এনে দিবে পদে অধূলা অদৃশ্য উপহার । 
চেয়েছিলি অস্বতের অধিকার-__ 
লে তো নহে সখ, ওরে, লে নহে বিশ্রাম, 
নহে শাস্তি, নহে সে আরাম) €বলাক1) 


পথে চলতে চলতে যত দুঃখ আসবে, যত আঘাত আলে নেঞ্ম জীবনে, 
ততই জীবনের স্থরটি যথার্থ জীবনের তালে বাধা হম যাবে । পথের ছন্দ 
যদি দুঃখের ছন্দ হয় হোক, সেই ছুঃখই আমাদের দেখাবে যে ছঃখাতীত 
আনন্দের ক্থরে আমাদের জীবনের রাগিনীটি সাধা হোলো লত্োর পরশে, 
অমৃতের ছোওছ্ায়। যেদিন এই বীগিনীটি সাধা হু’দ্ে বাবে ০সদিনটি জীবনের 
মুক্তির দিন। তাই তে! রবীজ্বনাথ নিজেই বললেন--“ঘার!| মনে করে 
তুফানকে এড়িছে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কি ক'রে?-_ 
সেই জন্যেই তো মাহ্ুয প্রার্থনা করে-_-অসতে! মা সদ্‌গময়, তমসো মা 
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জ্যোতির্ময়, স্বৃত্যোর্যাম্বতং গময় ৷ "গম" এই কথার মানে এই যে, পথ 
পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িছে যাবার জো নেই ৮ ববীজ্্রনাথের এই 
সত্োর মধ্যে দিঘ্ে আমাদের জীবনের মহাসত্যটি পরিপূর্ণভাবে ফুটে 
উঠেছে। 

রবীন্দ্রনাথ আরও বললেন যে পথের দু'ধারে ছড়ানো রয়েছে পাথেয়_ 
শুধু এগিয়ে চলার সংগে সংগে সেই সব পাথেয় দিযে আমাদের জীবনের শুগ্ঠ 
সুলিটি ভ’রে নেওয়া চাই { হয়তো চল্তে চল্‌্তে এই পাওয়া সম্বন্ধে আমর] 
সচেতন হতে পারি নে, কিন্ত তাই ব'লে পথ-চলা কি শুধুই ফাকি ত'তে 
পারে? উত্তরে কবি বললেন__ 


“যখন ছিলেম পথেরই মাঝখানে 

মনটা ছিলে! কেবল চলার পানে_ 
বোধ হোত তাই, কিছু তো নাই কাছে 

পাবার জিনিষ সামনে দূরে আছে । 
লক্ষ্যে গিয়ে পৌছব এই বৌকে 

সমস্ত দিন চলেছি এক রোখে। 
দিনের শেষে পথের অবসানে 

মুখ ফিরে আজ তাকাই পিছু-পালে । 
এখন দেখি পথের ধারে ধারে 

পাবার কিনি ছিল সারে সারে। 
সামনে ছিলো! ঘে দূর স্থমধুর ন্‌ 

পিছলে আজ নেহারি সেই দূর ।''-_( স্ছুলিঙ্গ ) 


পথে-চলা যখন বন্ধ করি, তখন জীবনের গতিটাকেই আমরা দম বন্ধ 
কনে মারি । অথচ এই জীবনের বন্ধুর পথে দুঃখ-বেদনার আঘাতের 
আবর্ডের সে দিকে মাহুযের থে যাত্রা--সে যাত্রা সসীম পেকে অসীমের 
দিকে. অনিত্যতা থেকে নিত্যতার দিকে, মানস থেকে অতিমানসের 
"দিকে ॥। এই পথে-চলার গতি যতদিন চলমান, ততদিন পথের দু'ধারে 
আমর| আমাদের জীবনের সার্থকতার স্বাক্ষর রেপে যেতে পারি। যত 
এগোনো--তত ক্রততর হুয় আমাদের পুর্ণতা-_যেন নদীর মতে কুলের 
সানে আমর! ত'রে উঠি! কবি বললেন এইখানেই তে! মান্য পেলো 
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তা’র সফলতার দান-_জজীবনের চরম অথচ পরম মূল! ! তাই পথের সাধক 
চির-পথিক রবীজ্রনাথ পথিককে আহ্বান ক’রে বললেন _ 
গুনে পিক, ধর, না চলার গান 
বাজ রে একতারা । 
এই খুশীতে মেতে উঠক প্রাণ 
নাই কো কূল কিনারা। 
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে, 
কাক্সাহালির ফুল ফুটিছে ঘা রে, 
প্রাপবসন্তে তুই ঘে দখিন হাওয়া 
গৃহ-বাধনহাজা ।'-_-( বলাকা) 


পথের বুকের মাঝে রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেলেন বিশ্বদেবভার চরণ ধ্বনি 
খুঁজে পেলেন তার অমৃতময় পরশ ।--বিশ্বত্রন্ধাণ্ডের শিরা শিরায় প্রবহমান 
প্রাণম্পন্দলটি কবি তার নিজের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি ক'রে দেখলেন বে, 
এই পথের দু'ধারে যে কত স্থন্দর ফুল ফুটে আছে, সে ফুল তশার অণুতে 
পরমাণুতে বিশ্ববিধাতার আনন্দের বাণী বহন ক'রছে_আব তারই মধ্য 
দিয়ে দরদী কবি অনুভব করলেন সেই বিশ্বদেবতার ছোওয়।। শুধু চল্‌তে 
চল্‌্তে নিজেকে সজাগ ক'রে রাখা চাই__কখন সেই অস্বত-ছোগুয়া আলে! 
তাই কবি দরদী স্বরে গেয়ে উঠলেন 
“পথে চলে যেতে যেতে কোথাম্ম কোন্খানে 
তোমার পরশ আসে কখন কে জ্ঞানে । 
কি অচেনা কুস্থমের গন্ধে 
কি গোপন আপন আনন্দে, 
কোন্‌ পথিকের কোন্‌ গানে, 
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে ৷" 
(গীত-বিতান ) 
এই পথের ডাকে রবীন্রনাপ্ত সাড়া দিলেন কেন, জীবনে এই পথ-" 
চলার লত্যটাকেই বা সবচেয়ে বড় সত্য ব'লে মেনে নিলেন কেন,_ 
লে উত্তর তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন। যতক্ষণ পথের ডাকে সাড়া 
দেন নি. ততক্ষণ শুধু দুঃখের বোঝা তার বেড়ে গেছে নিরস্তর--লেই 
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শ্ৰবির জীবনে না মিলেছে আনন্দ, না মিলেছে সার্থকতা । (লে জীবন 
হেন জড়ত্বের মস্র-জ্রপা শৃতের জীবন । তাই-__ 
“গে! আমি যাত্রী তাই__ 
চিরদিন সম্মুখের পানে ভাই। 
কেন মিছে 
আমাকে ভাকিস্‌ পিছে। 
আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে, 
রব ন! ঘরের কোণে থেমে । 
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা, 
হাতে মোর তারি তো বরণ ভাল] ॥ 
ফেলে দিব আর সব ভার 
বার্ধক্যের শুুপাকার 
আয়োজন 1” ( বলাকা ) 





“শিখাস্থত্রত্যাগে সন্ন্যাসী হবে কি? দণ্ডকমণ্ডলু ও কৌপীন ধারণে 
সন্যাসী হবে কি? স্বভাবে সম্গটাপী হও । সন্যাসীর গুণ, কার্য ও 
আচরণ তোমাতে প্রকাশিত হউক । শিখাস্থত্র না ত্যাগ করিলে 
তোমার সন্গ্যাসের কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। দণ্ডকমণ্ডলু ও 
গৈরিক কৌপীনও তোমাকে সন্যাস দিতে পারে না॥ কেবল বেশটাই 
সদ্যাস লয়। সন্যাস মনে । সদ্র্যালীর ভেক ধারণ অতি সহজ, কিন্ত 
স্বভাবে সন্ন্যাসী হুওয়া অতি কঠিন। প্রকৃত সন্রযাসীর শিখান্ত্র 
ত্যাগেরই বা প্ররোজন কি আর গৈরিক কৌপীন ও দণডক মণ্ডলু, 
ধারণেরই বা প্রয়োজন কি? 

-_ সর্ববধশ্দনির্ণঘসার- শ্রলিত্যগোপাল 


চতুরঙ্গ_ রবীন্দ্রনাথ 
(পূৰ্বাম্থবত্তি ) 
ভ্রীরেণু মিত্র 


শচীশ গুরু হয়ে দামিনীকে বাচাবার দায়িত্ব নেবার পরই উপস্থালকার 
আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দামিনীর সঙ্গে বিয়েট। হছেছিল শচীশের নয, 
আবিলাসের । এ বিয়ের পূর্বের কাহিনীটী বিকৃত করেছে প্র/বিলাস। শচীশের 
সম্বন্ধে সেখানে যতটুকু পেয়েছি তা আমাদের এ পুর্ব সিন্ধান্তকেই সমর্থন 
করে। শচীশ দীর্ঘদিন নিজের স্ফিতিভূমি পায় নি। বিশেষকে সে মেলে 
নিয়েছে বটে কিন্ত দুটোর সমন্থিত পথটী ধরতে পারছে না। অথচ ডভিতর্রে 
আছে একটী সাধকের আগুণ, তাই সে অআলছে। এখন আর এ জ্বালায় পুড়ে 
যাচ্ছে না--কেবল তার জীবনটা এক দিক থেকে আর এক দিক পধস্থ রাঙা 
হয়ে উঠেছে। ‘এতদিন সে নাচিয়! গাহিয়া কাদিয়া গুরুর সেব) করি! 
দিন-রাত অস্থির ছিল, সে একরকম ছিল ভালো! । মলের সমস্ত চেষ্টা প্রাত্যিক 
মতে ফঁ.কিয়! দিয়া একেবারে সে নিজেকে দউলে করিয়া দিত। 
এখন স্থির হুয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া বাখিবার জো লাই। 
আর ভাবসত্ডোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার 
জন্ত ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভদ্র হয়’ । 
তার পরের অবস্থা আরও হুক্্ ও বেদনাদাদক । দামিনীকে সে স্বীকার 
করে ছিল বটে কিন্তু তার সাধকচিত্তের বর্তমান অবস্থায় কানো কাছ থেকেই 
নাওয়ানো-খাওয়ানোর তদারকী দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করা! সম্ভব হল লা। 
কিছুদিন সইবার পু যেদিন নদীর চড়ায় বালির পাড়ির ছাম্বায় সে আস্সগোপন 
করেছিল, সেদিন সেখানে নিয়ে-আলা দামিনীর খাবারকে সে ফিরিয়ে 
দিয়েছিল । ফিরিয়ে দিয়েও শাস্তি পায় নি__কেলনা ওতে যে দামিনীর্‌. 
ব্যথা লাগে তাও সে এখন বুঝতে আরস্ত করেছে । দিন কয় সেট জ্ক্ষে 
আবার লক্ষ্মী ছেলের মত কথা| শুনে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে । কিন্ত জীবনের 
সহজ অবস্থা আজও তার লাভ হয় নি --আবেষ্টনের মধ্যে সহজ হয়ে থাক] 
তার পক্ষে এখনও সম্ভব নয়_হয়তো তার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব 
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হবে না। একদিন গভীর বাজে ভঁবিলাস-দামিনীকে ঘুম থেকে ডেকে 
তুলে বললে, সে বেশ ভাল করে বুঝেছে, একটুও আর সন্দেহ নেই । 
কী বুঝেছে? সে বলছে, ‘তিনি রূপ ভালবাসেন, তাই কেবলউ জপের 
দিকে লামিঘ্বা আসিতেছেন। আমর! তে! শুধু রূপ লইয়| বাচি না, 
আমাদের তাই অর্ধপের দিকে ছুটিতে হম । *-*-- একজন আলে মুক্তি হইতে 
বন্ধনে, আর একজন যা বন্ধন হতে মুক্তিতে, তবে তো হু পক্ষের মিল 
হয় ।..-.-এতদিন আমি তাকে আপনার মতো করিছা বানাইতে গিছা 
কেবল ঠকিলাম। ওগে। আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে 
চুরমার করিতে খাকিব_চিরকাল ধরিয়া । বন্ধন আমার নগর বলাই 
কোলে! বদ্ধলকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াছ 
অনন্ত কালে স্থষ্টির বাধন ছাড়াইতে পারিলে না) থাকো, আমার রূপ লইয়1 
তুৰি থাকো, আমি তোমার অন্রপের মধ্যে ভুব মারিলান ।' এত কথা এক 
নিশ্বাসে বলে নিয়ে সে “অসীম, তুমি আমার, তুমি ব্বাযার'__এই বলতে 
বলতে অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলে গেল। এর দিন ক্র পরে যখন 
একদিন গভীর ঝড়ের রাতে দামিনী তার ঘরের জানাল! বন্ধ করতে এসেছিল, 
লে বিছানা থেকে উঠে মুহূর্ত কালের জন্য যেন দ্বিধা করে বেগে এ ঝড়ের 
মধো বেরিয়ে গেল । 

দামিনীর পক্ষে এ সইতে পার! সহজ্জ ছিল না। নারীর নারীত্ব বা 
মাতৃত্ব কোন দুটি কোণেই প্রীতির পাত্রকে ঝড়ের মধো ছেড়ে দিয়ে 
নিশ্চিন্ত হছে থাকা সম্ভব নয়। বেরিয়ে পড়ল দামিনীও-_কেবল তাকে ঝড়ের 
মধ্য থেকে ঘরে ফিরিঘে আনবার জন্যেই । দামিনীর সনির্বন্ধ অঙ্গরোধে 
শচীশ ঘরে ফিরল । কিন্তু এসেই বললে, ‘যাকে আমি খুঞিতেছি তাকে 
আমার বড়ো দরকার-_আর কিছুতেই আমার দরকার নাই । দামিনী, 
তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিঘা যাও ।' শুক দামিনী 
বললে, “তাই আমি ঘাইব’ ৷ 

রবীন্দ্রনাথ ছুই তিনটা নরনারীর শুধু হৃদদ্ধাবেগের সম্পর্ক বর্ণনা 
‘করতে চতুরশ লেখেন নি-_-সেই নরনারীর জীবন সমশ্ত। অর্থাৎ এক একটা 
গোটা জীবনের সমস্ত যত রকমের হুতে পারে, সেই সব সমশ্তা লিয়েই 
তিনি ভেবে দেখেছেন । শচীশ বলছে মি যা খুক্ছি তাকেই আমার 
দরকার, আর কিছুতেই আমার দরকার লেই। কী শচীশ খুজছে সে কথা 
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আমর! আলোচনা করেছি__জ্রীবনে চলার পথটা কি সেইটে সে খু'জস্ডিল । 
জ্যাঠামশায় তাকে একটা পথ দেখিয়েছিলেন, তাতে কুলাল না, 
লীলানন্দ স্বামী একটা পথ পেপিছেছিলেন, তাতেও কুলাঙল না। 
শচীশ এখন নিজের পপ ধরেছে--অনেকথানি সহব্জভাব 
আীবনে সে লাভও করেছে বটে ঘেখানে দাড়িছে দামিনীকে সে সহ 
করতে পেরেছিল, কিন্ত এবারেও বোধয় সে একটু বেশিমাত্রাদই 
লিবিশেষবাদী চল্ছে পড়ছে! সে দামিনীকে বিদ্বে করতে পারল লা বলেই 
যে তার সব চাইতে বার্থতা আসছে তা নদ্র-কিস্ক সে যখন বলে 
তামার রূপ লষ্টঘ়া তুমি থাকো, আমি তোমার অক্কপের মধো ভুব 
মারিলাম । কিন্ব। যখন সে 'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার’ বলে ছুটে 
যায়, তখন মনে শঙ্ষ/ জাগে সীমা অসীমের পাষলশ্তের পথ কি শচীশ 
পেতে পারল? লে খুঁজছে, কেবলই খুজছে, সামগ্রহ্তের একট] আভাস 
এসেছে_ আর বোধ হয় এ আভাসের মধো শচীশকে রেখে দিছেই কবি শচীশের 
কাহিনী শেষ করেছেল। প্রীবিলাস যখন পরিশিষ্টে সংবাদ দেঘ-_ ‘আবার 
একদিন কানাকানি এবং কাগঞ্জে কাগজে গালাগালি চলিল যে ফের শচীশের 
মতের বদল হইঘ্রাছে। এক দিন অতি উচ্চৈ:স্বরে সে লা মানিত জাত, না 
মানিত ধর্ম; তারপরে আর একদিন প্ৰতি উচ্চৈঃশ্বরে সে খাওয়া ছেওয়! 
'্রান-তর্পণ ষোগঘাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে রাখিল না; তারপরে 
আর একদিন লে সমন্ডই মানিয়া লওয়ার ঝুড়িকুড়ি বোঝা ফেলিয়। দিয়া সে 
নীরবে শাস্ত হইয়া বসিল _-কী মানিল আর কী না-মানিল তাহা বোঝা গেল 
না) কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মতো আবার সে কাজ্দে লাগিয়া 
গেছে; কিন্ত তার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের বাঁ কিছুই নাই”__-তখল শচীশ 
বে ঝগড়াবিবাদের বাজ না রেখে মানা লা-মালার বোঝ। ফেলে দিয়ে শান্ত 
হয়ে কাত লেগে ঘেতে পেরেছে’, তাইতে বুঝি সে জীবনের প্রথম ঘাত্রা্ ডাব 
অর্থাৎ বুদ্ধি ও রসের ঘে ছম্বে পথ হান্রিছে ছিল, লেখান থেকে উতর এসে 
অনেকটা সহঙ্জর জীবনের পথে দীড়িয়েছে। শচীশের ভীবন দিয়ে এইটেই 
কবি আমাদের জানিয়েছেন যে বর্তমান ঘুগ-সাথকের কাছে সমন্যাট। কোনো 
একটা দিকের নম্গ__তাই সমাধানট1ও খুজতে হবে উভদ্বের লম মূল্যের ওপরে 
সামগ্রশ্তের পথ ধরে। চে. সামগ্রত্তের স্পষ্ট চিত্র কবি দেন নি-_€বোথ হয়, 
পরবস্তায়দের উপর পে দায়িত্ব তিনি রেখে গেছেন। তবে এ দ্বন্দের একটী 
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সত্য চিত্র রেখে শচীশ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটী আল্ন করে 
নিয়েছে । 

এইবার প্রবিলালের কথা । গ্রুবিলাস শচীশ্রকে ভালবাসে, সত্যিই 
ভালবাসে । কিন্ত শচীশের থেকে সে আলাদা ছিল বৈকি । জ)াঠামশায়ের 
কাছ থেকে জীবনের একটা দিকের আস্বাদন (লেও পেয়েছিল, 
লীলানন্দ স্বামীর কাছ থেকে আর একটা দিকের সংবাদ পেতে সেটাও যে 
সতাকে সতাভাবে পৌছতে পারবে না-_ এটাও সে বুঝতে পেরেছিল এবং 
এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলতে পেরেছিল যে ‘আমাদের সমস্যাট। এ লয় যে 
(নদীর) স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব: সমস্ঠাটা এই যে. তরী কী 
হইলে ভুবিবে না--চলিবে ।' “প্ররুতির শ্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে 
আীবনতরী বাহিঘ্া চলিতে হইবে'_এ কথাটা সে বলতে পেরেভিল। 
তবে সমশ্যাটাকে সে ভাহা দিতে পারলেও এবং দামিনীকে সে গ্রহণ করতে 
পারলেও ভাব ( বুদ্ধি ) ও রসের সমন্বয়ের পথ যে অনস্ত বিস্তত-_-লে অনত্ঞের 
ইঙ্গিত সে-ও রেখে যেতে পারে নি) অবশ্য বলতেই হবে যে তাতে করেও 
যা যতটুকু সে আছে সেখানে সে স্থন্দরই আছে । সলামনস্তের পথে একট! 
অনন্ত পথ চল! আছে-_এইটুকুই আমাদের বক্তব্য এবং এ কথাট! মনে হয় যে, 
শচীশের মধ্যেকার অনস্টের আহ্বান আর আবেগ আর শ্রবিলাসের মধ্যেকার 
বান্ডব জীবন-বোধের সৌনম্দর্জনক স্থিতি_-এ ছুটে" একসঙ্গে মিলিয়ে অর্থাৎ, 
একটা স্থনিপুপ বাস্তব জীবন কেমন করে একই সর্গে আবেগপূর্ণ ভাবে অনস্তের 
অভিসারী হয়ে চলে যেতে পারে সব বাস্তবতাকে প্রতিপদে আস্বাদন করতে 
করতেও অতিক্রম করে--তেমন আর একটী চিত্র যদি কবি অক্কিত করে 
যেতেন! হয়তো আর কারে! হাতে তা হ’বে। আমর! অপেক্ষা করে 
রইলাম । 

সমস্তাটাকে যেমন শ্রীবিলাস বুঝতে পেরে তাকে ভাষা দিয়েছিল, তেমনি 
নরনারীর সম্পর্ককে বড় মধুর করে আর তাকে একটী সর্বাদীণতার দৃষ্টিকোণ 
থেকেও সে দেখবার চেষ্টা! করেছে দামিনীর মৃত্যুর পর সে যে শ্রীবিলাসের কাছে 
কতখানি বাস্তব ছিল তারই পরিচঘ্র দিতে গিয়ে গ্রবিলাস বলছে, সন্ল্যালীরা 
শক্করাচার্ধের মোহমুদগর অঙুসরণ করে মায়াময়মিদমথিলং বলে থাকে, গৃহী রাও 
তাই বলতেই চেষ্টা করে । কিন্ত 'আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না; 
স্খার, স্ল্যাসী হওগা আমার ধাতে নাই; সে-ই আমার রক্ষা । তাই আমি 
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যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিনী হুইল না, সে মাঘা হইল না, সে সত্য 
রহিল । লে শেষ পর্ধস্ত দামিনী । কার সাধ্য ওকে ছায়! বলে? দামিনীকে 
যদি আমি কেবলমাত্র ঘরের গৃহিণী করিঘ়াই জালিতাম তবে অনেক 
কথা লিখিতাম না৷ । তাকে আমি সেট সঙ্বন্ধের চেয়ে বড়ে। করিয়া 
এবং সত্য করিঘা জানিয়াছি বলিল্াট সব কথা খোলস! করিয়া লিখিতে 
পারিলাম...”। 

তাদের বিবাহিত জীবনট। কোন্‌ খাতে কেমন করে বয়ে গিয়েছিল, 
জ্ঞানে প্রেমে কর্ষে আনন্দে কেমন করে তা জীবনক্চে ভরে তুলেছিল তার 
চিত্র ঈীবিলাস দিচ্ছে__‘এ পর্ধস্ত বাড়ি হইতে বরাবর কিছু সাহায্য পাটযাছি, 
লেট! বন্ধ হইয়াছে । আমর! দুইজ্জনে মিলিম্বা বিনা সহাগে ঘর করিতে 
লাগিলাম, সেই কষ্টেই আমাদের আনন্দ । আমার ছিল রাম্চাদ-প্রেমচাদের 
মার্ক; প্রোফেলারি সহজ্রেই জুটিল। তার উপরে একুজামিন-পাশের 
পেটেণ্ট শুবধ বাহির করিলাম-__পাঠাপুস্তকের মোট! মোট! নোট । আমাদের 
অভাব অল্পই, এত করিবার দরকার ছিল না। কিন্ত দামিনী বলিল, শচীশকে 
ঘেন তার জীবিকার জন্য ভাবিতে না হয়, এটা আমাদের দেখা চাই । আর 
একটা কথ! দামিনী আমাকে বলিল না, আমিও তাকে বলিলাম না-_চুপিচুপি 
কাট! সারিতে হুইল । দামিনীর ভাইঝি দুইটীর সৎ্পাত্রে যাহাতে বিবাহ 
হয এবং ভাইপো কয়টা পড়াশুনা করিত! মাঙ্গধ হয়, সেট। দেখিবার শক্তি 
দামিনীর ভাইদের ছিল না । তারা আমাদের ঘরে ঢুকিতে দেয় লা_কিন্ধ 
অর্থসাহাধ্য জিনিসটার জাতিকুল নাই, বিশেষত সেটাকে যখন গ্রহণমাত্র 
করাই দরকার, স্বীকার করা নিস্প্রয়োজন । 

কাজেই আমার অগ্ভ কাজের উপর একটা ইংরেজি কাগজের সাব- 
এভিটারি লইতে হইল । আনি দামিনীকে লা বলিয়। একট! উড়ে বামুন, 
বেহারা এবং একটা চাকরের বন্দোবন্ড করিলাম । দামিনীও আমাকে ন! 
বলিয়া! পরদিনেই সব-কট।কে বিদান্্ করিয়া দিল । আমি আপত্তি করিতেই 
সে বলিল, ‘তোমর! কেবলই উলটা বুঝির। দয়া কর । তুমি খাটিয়া হয়রান 
হইতেছ, আর আমি যদি না খাটিতে পাই তবে আমার সে দুঃখ আর 
সে জজ্জ1 বহিবে কে ?” 

বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ে যেন 
গঞ্জাযমুনার ভ্রোত মিলিয়া গেল। ইহার উপরে দামিনী পাড়ার ছোটো 
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ছোটো মুসলমান মেছেছের সেলাই শেখাইতে লাশিযা গেল । কিছুতেই 
সে আমার কাছে হার মানিবে না» এই তার পণ । 

কলিকাতার এই শহুরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই 
ঘে বাশির তান, এ কথাটাকে ঠিক স্থরে বলিতে পারি এমন কবিত্ব- 
শক্তি আমার নাই। কিন্ত দিনগুলি যে গেল লে হাটিয়াও নম, ছুটিয়াও 
নয়, একেবারে নাচিয়া চলি) গেল ।” 

সুন্দর পরিকজনা আর সুন্দর আস্বাদন বৈ কি! বৃন্দাবন যে বাস্তব জীবনের 
নাইরে কোন কাল্পনিক অপ্রাক্কত বস্তু বা স্থানবিশেব নয়, সেটা যে জীবনের 
চলার পথের পারম্পূরিক সন্বন্ধের একট! মুক্ত আশ্বাদনমাত্র_এই কখাট?! 
বুঝতে চেষ্টা করা একটা মহৎ প্রয়াল সন্দেহ নেই । গৃহীর বৈঝন্িকতা 
ভবিলাসের নেই, সন্যাপীর বন্ত-পরিত্যাগ দ্বার! বস্ত থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা ও 
নেই । শ্রবিলাসের এই চলার মধ্যে তাই একট। মুক্তির আভাল আছে? 
বিলাল লিখছে ‘কিন্ত পুরাতন জুতাজোড়াটার মধ্যে পা ঘেমন ঢোকে 
তেমন অতি সহন্জ্রে আমি আমার সংসারের মধ্যে প্রবেশ করি নাই । 
গোড়া হইতেই স্থখের প্রত্যাশা ছাড়িঘা ছিলাম । না, সে কথা ঠিক 
নয সখের প্রত্যাশা ছাড়িব এতবড়ো অমানুষ আমি লই, স্থথ নিশ্চই 
আশা করিতাম কিন্ত হুখ দাবি করিবার অধিকার আমি রাখি লাই। 
সংসারে সুখ দাবি করবার অধিকার বুঝি কারোরই নেই-_-সেই আস্মেই বুঝি 
ইতিহাস বা পুরাপ যে সব মহৎ ও বৃহৎ চরিত্রের পরিচল্ন রেখেছে 
তার! কেউই বোধকরি জীবনে তথাকথিত সুখ পান নি। সুখ বুঝি কেউ-ই 
পায় নাঁ-কেবল কতকগুলি ঘটনার মধ্য দিছে নিজের পথটাকে প্রাণের 
সরসতার মধ্যে আশ্বাদন করে__সে পথ বখন যেমন । বর্তমান কালের 
সে পথ হচ্ছে সাসগ্জন্তের স্ুসঙ্গতির পথ । সেই লামগ্রন্তের পথের ইঙ্গিত 
নিতেই হরিমোহনের কাছ থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার 
পুর্বে ভারতের সমার্জ-চেতনা ও জীবন-বোধ যা ছিল, তার পরিচয় পাই, 
লীলানন্দের কাছ থেকে পাই পুরাতন মনোবৃদ্তির উপরে একটা মাধ্যমিক 
যুগের ছোপ দেওঘা আর এক রকমের স্থিতি্ীল ও সেই লঙ্গেই বাস্তব- 
জীবন-বিরোধী মনোবৃত্রি, আর অগমোহনের কাছ থেকে পাই পাশ্চাত্য 
জঅড়বাদের সৌন্দর্ঘটুকু । কিন্ত জীবন এদের কোনটাতেই লক্ষ হয়ে থাকতে 
পারে লিশসাহগ্রশ্তের পথে আরও এগিয়ে যাওয়ার সংবাদ শচীশ ও 
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শীবিলাসের মধ্যে আছে-__অনস্ত জীবনের পরের যে সংবাদ তাদের কাছেও 
নেই ত| আছে আকাশে বাতাসে, ঘটনায় ঘুর্ঘটনায়, আটডিভরার ন্দুল 
কক্ষ স্তরে ছড়িয়ে, যা মাহ্কযের কাছে স্পষ্ট হছে আসবে. আসছে, এবং 
তার পরেও বাকি খেকে যাবে । অনস্ুধমী জীবন__-এর ডাইনে বায়ে 
আগে পিছে কোথাও কোন হদিস প্যওছ! গেল না-_তবু হুদিল পেতে 
মাম্থব চেষ্টা করেছে, করবে এবং করবে লেট! মানুষ সমন্ত দৃষ্টিভদীকে 
পরিপূর্ণ মর্ধাদ। দিয়ে প্রাপের সরসতার মধ্যে। এই-ই জীবন, এই-ই 
মাছবের কাহিনী । ঝ্রযি কবির আত্ম-আশ্বাদনের চিত্রকূপ তার সাচিত্ো 
এই মাঙ্গযের কথাই ফুটে বেরিছেছে । ভবিষ্যতে আর কারে। হাতে 
সার্থকতর কূপ নেবে শচীশের খোজ, শরীবিলাসের পাওয়া, আর দামিনীর 
ভারতীয় প্রচলিত স্বিতিধমী বর্ণাশ্রম সমাভ্রবাবস্থার অচলায়তন পেকে লৃতন 
আবন-বোধের আত্মসচেতনতা ॥ 


সাময়িকী 


পাটনায় ইলেছরু ও জিজয়প্রকাশ £ গত ১৩ই আগষ্ট পাটনার 
বি, এন কলেজের জামনে পুলিশের গুলিচালনায় * জন নিহত হয়? 
এই হাঙ্গাম। আস্ত হয় পরিবহন বিভাগের কয়েকজন বাস কর্ম, সঙ্গে 
ছান্রদের সঙ্র্ধকে অবলম্বন করিয়া । ইহার পরিণতি হইল খান! আক্রমণ; 
অনতা। কর্তৃক ট্রেণ আটক, গন্বার ডেপুটী পুলিশ স্থপার ও পাটনার বিহার 
কগ্রেপের সাধারণ সম্পাদককে প্রহ্ার। ইহার চরম পরিণতি হুইল ১৫ই 
আগষ্ট শ্যাধীনতা-উৎসব বয়কট ও পতাকার অবমানন! ও পোড়ানে ! 
ইহার পরবর্তী ঘটনাছ প্রকাশ, বিহার সরকার পাটনা হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি শী এল, কে দাশকে লইয়া একটা তদস্ত কমিটি নিয়োগ 
করিস্াছেন। গত ২৭শে আগষ্ট সকালে প্রধান বিচারপতির আদালতে 
তাহার প্রথম বৈঠকে শুনানী চলিতেছে । ইহার পর গত ৩০শে আপন 
আসাম হইতে ্রনেহক্ষ পাটনায় যান; সেখানে তূতপূর্বব প্রজা-সোসালিষ্ট 
পার্টির নেত! উ্দ্দঘপ্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে তাহার ৮* মিনিট কথাবার্তা 
হয় । শীনেহরু জানেন যে, তাহার আগমনের পূর্বেই ছাত্র-পুলিশের 


উচ্জলভারত [লম বর্ষ, 2ম সংখা 


লক্র্যের তদন্তের কাজ সুরু হইঘা গিয়াছে। সে সম্বন্ধে তাহার বলিবার 
বা করিবার আপাততঃ কিছুই নাই । তাই এক জনসভায় গভীর দুঃখ, 
ক্ষোক্ত = পিতার স্মেহ লইয়া তাহার পুত্রস্বানীদ ছাত্রদের এই উচ্ছ. ব্খলতার 
জন্তু তিরস্কার করিদ্বাছেল। জাতীয় পতাকার অবমাননা তিনি সহন 
করিতে পারেন নাই । তিনি ও সভায় বলিয়াছিলেন £ এজ্মতী স্থভদ্র৷ 
যখন গোয়ায় বুলেটের সন্দুশীন ভইয়। জ্ঞাতীয়্ পতাকাকে উদ্ধে তুলিয়1 
ধরেন সেই সময়ে বিহারে জাতীম্ঘ পতাকার অবমাননা করা হয়, উহা 
অত্যপ্ত লম্দার বিষদ্দ। যাহার জ্ঞাতীদ্র পতাকার অবমাননা করে, তাহারা 
দেশত্রোহী, তাহাদিগকে দেশত্রোহীর স্যার শান্তি দেওঘ) উচিত । জাতীয় 
পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য ভারতকে ঘদি ধ্বংল হইতে হুয় তবুও আমি বিচলিত 
হইব ন1। কোন ঘটনার জন্ যদি পুলিশকে গুলি বর্ষণ করিতে হুইয়া থাকে, তবে 
সেট বিষয়ে তদস্ত হইলে পুলিশ যদি অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হয, তবে তাহাদের 
শান্তি দেওগা হইবে, অপর পক্ষে যদি ছাআরা দোষী প্রতিপন্ন হয়, তবে 
তাহাদেরও শান্তি দেওয়া উচতি’। তিনি আরও বলেন, নওয়াদায় পুলিশের 
গুলি বর্ষণ লঙ্দদ্ধে বিচার বিভাযীয় তদন্তের দাবী করিয়া যে পতাকা দেখানো 
হইয়াভে, তিনি তাহা দেধখিয়াছেন । তিনি বিহারের মুখ্য মন্ত্রীকে বলিয়াছেন ঘে 
কেবল মাজ নওদ্াদাঘ্র গুলিবর্ষণ সম্পর্কেই নব, পরন্ত একপক্ষের মধ্যে বিহারে 
যে সব ঘটল) ঘটিয়াছে তিনি সেই সকল ঘটনার তদন্ত করিবার অন্য অসুসন্ধাল 
করিবেন।----'- উচ্চ্‌-দ্খল আচরণ অথব! গুণ্ডামিদ্ধার! ছাত্রদের কোন উদ্দেশ্য 
সাধিত হইবে না। ছাত্রদের মতি গতি দেখিয়া তিনি বিশ্ময়ে বিমূঢ় হু ইয়াছেন। 
বাসে ও ট্রেনে বিনা টিকিটে ভ্রমণ তাহাদের আচরণে পরিণত হইয়াছে । 
কেবল বিহারেই নহে, আরও অনেক স্থানে রেলের কৰ্শ্মচারী ও গার্ডগণ প্রহৃত 
হল । ১* আল ছাত্র তাহাদের বক্তব্য বলিবার অল্প বিনা! টিকিটে দিলী গমন 
করিয়াছিল; দিলী ঘে পাটনা নহে, উহ! তাহার। তুলি! গিয়াছিল। দিল্লী 
টেশনে তাহাদের গ্রেপ্তার কর] হুয়। কি লজ্জার কথ! । ভারতের সভ্যতা 
অপ্রাচীন, ডারতের একটী নিজস্ব ধারা ও ঞঁতিহ আছে, ছুর্ভাগ্যের বিবন্গ 
তাহারা সেই সভ্যতার খারা ও এতিহ্ বিশ্বত হইয়াছে । তাহার! যদি 
পাশ্চাত্যের আধুনিক ধারার অস্থসরণ করে, তবুও তাহার! কি চায় তাহা বুঝা! 
বার, কিন্ত তাহার! কোনটাই গ্রহণ করে নাই,। স্বাধীন দেশে ছাত্র বিক্ষোভ 
অচিস্বনীদ ব্যাপার” আনন্দবাজার ০১ শে আগষ্ট, ১৯৫৫ । 
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এই ভাষণের পর বর্তমানে ভুদান বলতে আত্মবিনিছোগকারী ও ভুতপূর্বহ্ 
প্রজা-স্টোসালিষ্ নেত। উইঞ্জয় প্রকাশ নারান্তণ ইহার এক তীত্র প্রতিবাদমূলক 
বিব্বাত প্রদান করিয়াছেন। তাহার ভূদ৷নযল্ঞ লহু! থাকিলেই শোডনন্ধইত £" 
এই বিবৃত্তির ফলে তাহার ভূদানঘন্তের ব্যাঘাত হইবার যথেষ্ট সন্ডাবন। আছে । 
ভূদান যন্তে গেলে কি হইবে? রক্রের বাকে আজিও পূর্বের সে মাচছদই 
ব্রহিয়াছেন। তিনি এমন উত্তেজিত ভইয়া এই বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন ঘে, 
উত্তেজনার প্রভাবে তিনি অনেক তথাই বিশ্বত হুইয়াছডেন। তিনি শ্রীলেহকুর 
উক্ত ভাষণক্ে ‘Command Performance’ বলিয়াছেন; এবং ধ্চাতীম 
পতাকাকে রাগের মাথায় ‘একথণ্ড বন্ধ’ বলিতেও ত্িধা বোধ করেন নাই । 
প্রীনেহক্ক যে কোন জাতির ০০ঢেmএnd-এর তোয়াক্। রাখেন না, 
তাহা তিনি তুলিয়া গিয়াছেন? ছাত্রগণের উচ্ছংজ্খলভাঁর কোনও পরিচয় 
এতঙ্গিন তিনি দেখেন নাট? তাই কি লি নেহক্রুর ‘উচ্ছ দ্খলত!’ শব্দ প্রয়োগে 
তিনি এমন চরম রাগিয়। গিদ্রাছেন! একথা সতা যে, ছাত্রগণই ভবিক্যতের 
আশা ভরসা । সেইজন্য তাহাদের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলে অতি 
সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ছাত্রদের ঘোগাতাচে উৎ্ন্ধ করিতে হবে, 
উচ্ছ হ্খলতাকে ও যথোচিত শাসন করিতে হইবে ৷ চচ্দননগর হইতে শ্রুক্ত 
মতিলাল রায় সম্পাদিত ‘নবসক্ঘ' পত্রিকার ২৫শে আগষ্ট প্রকাশিত সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে আাছে-_-"বিহারের কয়েকস্থানে কতিপদ্ দুর্ব্ব ত্র বারী শাসনশকির 
প্রতিবাদে ছাতীঘ পতাকার অসম্মান করিয়াছেন__তাহ! অন্ধনমিত করিয়াছে 
__পঙ্গতলে বিদলিত করিছাছে, শেষে দণ্ড করিয়াছে । হাওড়া লহনেও দুই সুন 
যুবক রাট্রাম় পতাক! ভি ডিং! পুড়াইতে উদ্ভত হইলে পল্লীবাসী ভোর করিস 
সেই উন্মা্গগানী যুহকদের নিরস্ডত করিয়াছে ও তাহাদের পুলিসের হতে সমর্পণ 
ক্ররিঘ্বাছে। এই ছুইটী সংবাদও আমাদের পড়িতে হইল! ইহার চেয়ে 
ছুর্ভাগ্যের মুহূর্ত আমর] স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই । পড়িতে পড়িতে 
নহনে অশ্রু উৎলিয়। উঠিয়াছে_বুকের ভিতর ছুঃখের ঘনশ্বাস উচ্ছ্বসিত 
হইয়াছে-_বেদনায় ক্রোধে ধমজীর রক্তপ্রবাহ রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত, পরিশেষে অবদাদে 
জমাট হিমানী-শিতল হইয়াই উঠিবে_ ইহা কি অৰ্বাভাবিক 7 

‘ভারতের প্রধান মন্ত্রী এমনই কুদ্ধ আবেগ বুকে লইয়াই স্বাস্বন্ধ আর্ত কণে 
চীৎকার করিয়!। উঠিয্াছেন_Ibis is an act of treasOn’— এ কাজ 
রাজ্ত্রোহেরই সামিল | তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, “কোন দেশকে ইহার 
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চেয়ে অধিক অপমান করা ঘা লা। যদি কোন বিরোধী রাষ্ট্র এইন্গপ করিত, 
তাহা ছইলে গুরুত্বপূর্ণ আস্তঞ্জাত্তিক সমস্যার উদ্ভব হহত ৷ জাতীছ পতাকা 
আনব করার আস্তজ্লাতিক নিয়ম আছে--এজ্জান আমাদের লাই। 
কেন্সীয় গভর্ণমেণ্টের আদেশ না পাও। পথ্যস্ত পতাক। অগ্জনমিত করিস! রাখা 
উচিত নম্র । 

পণ্ডিতজ্ঞী অলাধারণ ধীর বাক্তি-_-তার ধৈধ্য ও সহিষ্ণুতার সীম) পরিসীমা 
নাই । ভাই অতিশয় সংঘত কণে উপরোক্র মন্তব্য করিয়াই তিনি ক্ষান্ত 
হইয়াছেন । আমরা মনে করি--জাতির কলক্ষশ্বরূপ এই বিঘ-অ্রণের উৎ্পাউন 
মুল হইতেই করিতে হইবে । ক্ষমার অযোগ্য, অমা।জ্জ'নীয় এই অপরাধ 
হহার চরম আইলোচিত দণ্ড পিছাই জাতীয় রাষ্ট্রের মর্ধ্যাদ! রক্ষা করিতে 
হুইবে । দেশের সম্মুখে শুধু পণ্ডিতজীর আ্রাতাঁন পতাকা সম্বন্ধে উপরিক থিত 
অন্ঞত! দূর করারই সুব্যবস্থা করিলে চলিবে না, এমন গর্হিত রাষ্টরদ্রোহিত। ও 
জ্ঞাতিড্রোহিতার শান্তি যথাযোগা দৃষ্টান্তের মত করিঘাই রাষ্ট্র ও জাতির 
সন্মুখে না ধরিলে ভারতের ভবিব্যৎ্ এই বিষত্রণের কণ্টকে কপ্টকিত হইয়া 
উঠিবে ৷ 

শ্রত্বুক্ত মতিলাল রায় যে জ্ঞাতীয় পতাকানে পোড়ানো ‘ক্ষমার অযোগ্য 
অমাজ্জনীয় অপরাধ’ বলিম্তা মনে করিতেছেন, তাহাকে কত লঘু কাঁরয়াই 
ন! শজয়প্রকাশ দেখিতেছেন! দৃষ্টিভঙ্গির কি পার্থক্য! জ্ঞাতীয় পতাকা 
জাতির আত্মমধ্যাদার প্রতীক । জ্বাতীয় পতাক! শুধু ‘একখণ্ড বস্ত্র’ নয়, যেমন 
দুৰ্গাপ্রতিম! শুধুই কাঠ-খড়-মাটীর সমষ্টি নয়, যেমন কাহারও পিতার ফটো! 
কেবল কাগজ নয । প্রথমতঃ, বিহার পুলিশই বিহার গভর্ণমেপ্ট নয়, আবার 
বিহার গভর্ণমেন্টও ভারত গভর্শমেন্ট নয় । জাতীয় পতাক! ভারতমাতার 
আত্মমর্ধ্যাদার প্রতীক বলিদ্দা উহা! ভারত গভর্ণমেণ্টেরও নমপ্ড । যে জাতীয় 
পতাকা! সকল সমস্যার উর্দ্ধে, সেই জাতীগ্ঘ পতাকা লইয়! এমন ছিনিমিনি 
খেলা কি কোনও হৃদন্ববান দেশপ্রেমিক সহ করিতে পারেন? শীদ্য়প্রকাশ 
পাটনার পুলিশের গুলীচাললার উপর জোর" দিপ্লাছেন। যখন পুলিশের 
শুলীচালনার উত্তেঙ্গনায় জনত! জাতীগ পতাকায় অগ্নিসংযোগ করিয়াছে, তখন 
পতাকা পোড়ানতে আর তেনন দোহটা কি হইল-_ইহাই শরীঞ্য়প্রকাপ বলিতে 
চান? Cause ০£ Provocation থাকিলেই কি ঘথা-তা করা চলে? 
কোনও লোক ক্ষ দ্ধ হইন্বা-_তা যেকোনও ক্ষুদ্ৰ অপরাধের ব্ন্পই হউক-__ঘদি 
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কাহাকেও গালি দের, তবে কি সেই ব্যক্ধি প্রতিকার স্বত্প চড় 
দিতে পারে? শত উত্তে্লা থাকিলেও মানবের পক্ষে উত্তেজিত হইয়া 
পুজ্যতম ব্যক্তি বা বন্বর উপর খা-খুশি অত্যাচার করা চলে না। আজ-ব্য তি 
স্বাধীনতার নামে সংবিধানের দোহাই দিয়া যা-ধুলী স্যেচ্ছাচারিতা ও অপচেষ্টা 
চলিতেছে। আর জাতীয় পতাকার কি অপমানই যে বর্তমানে একদল বামপন্থী 
নেতা ও তাহাদের অসুবরত্তীর! করিতেছে, তাহা কি উউস্ষত্প্রকাশ লক্ষ্য করেন 
নাই ? তাহারা শোভাবাযাদর ‘লালঝা গু, উড়াযঘ়, লালঝাণ্ডার জগ গান করে, 
এ দেশের জাতীয় পতাকা কেহ উডায় না. ‘উয্রে স্বতস্রত!। ঝুট হাম" বলি 
রাশিয়ার পতাকার গৌরব দে । ইহ কি জাতীদ্ব পতাকার অবমাননা লছ 7 
জাতীয় পতাকার অবমাননার জন্তু শান্তি পাইতে হইবে. সংবিধানে 
কোথাও এন্জপ নাই ইহ! বিবৃতির মারফত প্রচার করিতেও তিনি সাহসী 
হইয়াছেন । সংবিধানে ন! থাকিলেও প্রত্যেক আতিয় ইতিহাসে ইত] বুকের 
রক্ত দিয়া লিখিত আছে। সবেমাত্র স্বাধীন ভারতবর্ষের এখনও সংবিধান 
রচনা সম্পূর্ণ হর্ন নাই । হইতেও পারে না। ইহার বিধান ন! 
থাকিলে নিশ্চয়ই ইহার জন্য বিধান রাখিতে হুইবে । এরূপ প্রশ্ন তোল! 
50Phistry ছাড়া আর কিছু নয় । ভারতবর্ষে প্রদেশে প্রদেশে এমন বহু দল 
উপদল আছে, যাহাদের রাশিষাই পিতৃভূমি ; রাশিয়ার পতাকাকেই তাহারা 
জাতীয় পতাক? মনে করে-_ইহ! কি বাস্তব সত্য নয় ? তাহার। ভারতীয় না 
হইয়া রাজনীতিতে-লমাজ্জনীতিতে-শিলে-কলায় বিজাতীয় হইবার, জনাই 
প্রাণপণ করিতেছে । ইহাদের স্থদেশগ্রীতি অপেক্ষা কুশিহ্ধা-প্রীতি বড়। 
ভারশুপর্ষে কোটি কোটি দেশপ্রেমিক যুবক-ঘুবতী, বৃদ্ধ-বৃক্ধা দেশের জন্য আত্ম- 
বলি দিঘাছেন ও দিতে প্রস্তুত তাহ! সর্বজনবিদিত । কিন্ত ইহাও স্থবিদিত 
যে বর্তমানে আর এক দল আছে যাহার! ভারতবর্ধকে রাশিছার কাছে 
বিকাইস্সা দিবার জন বদ্ধপরিকর ; তাহাদের উচ্ছ ব্খলতার নিন্দাই শ্ীনেতর 
করিছাছেন। দেশপ্রেমিক ঘুষকের অভাব নাই। যুবক না থাকিলে কি 
এদেশ ব্রিটিশ-কবল মুক্ত মহাত্মাজী প্রনেহক্ষ প্রভৃতির চেষ্টাতেই হইচাছে ? এই 
সব কামমলোবাকেত অভারতীদ্দদের সভালমিতি করিতে কেহ আইনত: বাধা 
দে না, লালঝাওা উড়াইয। শোভাষাত্র! বাহির করিলে কেছ পথ রোধ করে 
না, বাশিগ্জার সাহিত্য অবাধ ভাবে ছাপিতেও মানা করে না! মালা শুধু 
উচ্ছ হ্খলভার আশ্রয় নিতে ও প্রশ্রয় দিতে । অথচ সেইটুকুতে হাত পড়িলেই 
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“গেল স্বাধীনতা” বলিয়া! হারা দেশমন্ত চেঁচামেচি আরম্ত করে। ্রজদপ্রকাশ 
কি প্রকারাজ্তরে এই সব উচ্ছ ব্খলতাকেই প্রশ্রয় দিতেছেন না? তেলেঙ্গানা 
ক্রাহারু! সি করিঘাছিল ? কাহার! ১৫ই আগই পর্ভ.সীজ কনপাল আফিসে 
যাইয়া জুলুম করিয়াছিল ? তাহাদেরই নিন্দা ভীনেহরু করিছাছেল। কাহার! 
ভারতবর্ষে প্রঘোজনে অপ্রয্বোদ্গনে বিধান সভায় গিয়া হাঙ্গাম| স্ুষ্টি করে? 
কাভার! যখন-তখন বাস-ট্রাম পোড়ায় ? ইহারা উৎপাত স্থষ্টি করিবার জল্য 
সৰ্ব্বদা স্থযোগ খোজ্জে। ‘ছাত্ম-সকন্কট বিমোচন কমিটি' কাহারা করে? রাজ- 
নৈতিক’ উদ্দেশ্ত সিঞ্ধির জন্য কাহার! দ্থূলপ কলেজে ধর্মঘট করাঘ? কেন 
স্থল-কলেতের ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচনী ব্যাপারে যোগদান না করিবার জন্য 
নিৰ্দ্দেশ দিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হইলেন । ছেলেরা বিদ্যালচের শৃছ্খলা 
ভাজে, লেখাপড়া করে না, ‘শিক্ষক-বেতন বাড়াতেউ ছবে', “ভাত্র-বেতন 
কমাতেই ছবে'--ধ্বনি করিয়! কেন নাগরিক বৃন্দের অশান্তি কটি করে? 
ছাত্রগণ রাজনীতিতে বিহবল__কর্নও বা  মাষ্টার-দরদী, কখনও বা 
নেতা-দরদী । দরদ নাই শুধু লেখাপড়ার প্রতি! বৎসরে কত দিন তাহারা 
ধর্মঘট বাধাইয়া ছুটি জোর করিয়া লঘ? কেন বিশ্ববিস্যালয়গুলিতে এত 
ছাঙ্গাম।? কেন কর্তৃপক্ষকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ রাখিতে হয়? 
ইহাও কি সব সরকার করেন? ত্রিটিলের আমলের মনোবৃত্তি যেই-সেই 
রহিঘাভে, অথচ পাইয়াছি শ্বাধীনতা । তাই ‘আপন’ রাষ্ট্র ও আপন রাষ্ট্রের 
নেতার, প্রতি ইহাদের অসম্মান প্রদর্শন করিতে দ্বিধ! হয়না। সব-কিছু 
প্রতিকার করিবার স্থযোগ আঞ্জ সকলের কাছেই পৌচছিগ্ছাছে, যাহা ত্রিটিশ 
আমলে এ-দেশ পায় নাই । আজ সে স্থযোগের অপব্যবহার করিয়া যাহারা 
যখন-তখন আপন রাষ্ট্রের প্রতি 415966০61০0 ছড়াইয়া দেয়, তাহার! যে 
কতবড় ভ্রোছিতা আচরণ করিয়া চলিয়াছে, তাছা কি কাহারও দৃষ্টিগোচর 
হয় ন! 7? শত শত বৎসরের পরাধীন ভারতের ত্রুটির অস্ত নাই। বুটিশের 
পরিত্যক্ত ক্লেদে এ দেশের সমাজরাষ্ট্র পরিপূর্ণ, সেই পঙ্গ-উন্তার কি ৭৮ 
বলবেই ভালভাবে সম্ভব ? 

ইহারা পুলিসী শাসনের নিন্দা করেন এক সুখে, অপর মুখে তাহারাই 
গোছ্ছায় পুলিশ-অভিযানের আস্ত ভারত সরকারকে অতিষ্ঠ ৰুরিয়! তুলিতেছেন। 
ইহারা অস্তপ্নে অন্তরে পুলিশের শাসন মানে বলিয়াই প্রয়োজন হইলে 
পুলিশের নিন্দা, প্রক্বোজন হইলে পুলিশ-শাসনের প্রযোজনীস্বত1 স্বীকার 


এপ 
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করেন । ইহারা যে সকলেই হিংলা-শন্থী, সে কথা সকলের বিদিত । ভারত বর্ষের 
একটা অংশ ভারতকে আবার বিদেশী কবলে সমর্পন করিবার জন উঠিয়। 
পড়িয়! লাগিগাছে । যাহা হউক, ভরসা এট থে পুরুষযোত্রন জীর্ণ ভারতের 
সারপধি। তিনি সারথি আছেন বলিয়া সকল জাতিকে পরিপাক জনিত 
একের স্গে অপরের ঝগড়া লাগিবার মূল স্ুত্রকে পঞ্চলীলের অত্যে ছিদ্র করিয়া 
সর্ব জাতিকে মৈত্রীবন্ধনে বাখিবার জন্ত ভারুতবর্ধ আজ রথাকঢ় । ইহার পুর্বব- 
্হচনা রুশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, চীনের সঙ্গে মৈত্রী, টিটোর সঙ্গে মৈত্রী । ভারত 
সকলেরই নিজ) লে কোন ব্রকে যোগ দিবে লা; কেনন! লে ছোট-বড় 
সর্ধজাতি সমন্বয়ের উপালক । সে কাহারও ০০7:922-এ ভীত হুইয়া 
কোনও 162৮6০050০5" করিতে পারে না, করিবেন৷। কোন আতি আজ 
ভারতবর্ধের উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার পাইবে না। স্প্রাচীন-নবীন 
ভারতবর্ধ সকলকে তাহার বিশ্বক্বপের মধ্যে পরিপাক করিবে। ভরড় সভাত! 
ও অছড় সভ্যতাকে পরিপাক করিয়া লে দিব ভারত ক্কপে, বিশ্বভার্তরূপে 
গড়িহ। উঠিবে-_সে দিন অদূরে। আগল্লাশ পুরুষোত্তম জয়যুক্ত হুউন ॥ 

আত্তর্দ্জাততিকতা ও গোস্সা! সত্যাগ্রন্ছ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 
ফত্ঘ্বন্ধভাবে তে! দূরের কথ! ব্যক্তিগতভাবেও গোযস়া-শত্যাগ্রহ আর সমর্থন 
করেন ন।। ইহ যে কত বড় কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন হইয়াছে, তাহ! 
অন্ত দেশের বাজনীতিজ্ঞগণ ইতিমধোই হৃদয়গন করিতেছেন । এ-দেশের 
র্লাক্গনীক্তিম্ভ জলগণ 9 বীরে ধীরে বুঝিতে । 

এনিউ-ইক্র্ক টাইমস: পত্রিকা »ই সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
লিখিচাছেন, গোয়ায় সত্যাগ্রহ পরিচালনার বিরুদ্ধে স্বীয় প্রভাব প্রয়োগ 
করিয়। শ্রুক্ষ ওহ রলাল নেহরু ‘বিজ্ঞতা ও স্তাঘ্পরাদণতার” পরি দিয়াছেন । 

নিউইয়র্ক টাইমস্‌, বলেন, পাকিস্ানীর) কাশ্মীরে অহন্ঞপ কৌশল 
অবলম্বলেন্স অভিপ্রায় প্রকাশ করিছ্বাছেন বলিয়া! হয়তে। নেহরু গোয়ার 
সতাগ্রহ পরিঝজ্সনার বিরুদ্ধে সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 

প্রসঙ্গটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি! ‘টাইমস্‌! বলেন, পরিক্কার দেখা 
যাইতেছে ঘে, দুইটী ব্যাপারে গোয়া ও কাশ্মীরের মধ্যে যে সামন্রস্ত রহিয়াছে, 
পাকিস্থানীরা তাহারই সুযোগ গ্রহশ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্ত এ ছুটি 
ব্যাপার মধ্যে একটী বড় রকমের অসামগ্রন্তও রহিয়াছে । গোয়ার ভবিষ্যৎ 
নির্ধারণ করিতে শীত্র ভারত ও পর্ভ্‌স্টীজ পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিগ হইবে» 
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ইহ! কল্পনা করা যার না। কিন্তু, কাশ্মীরের ব্যাপারে সীমাবন্ধভাবে হইলে 
ভারত ও পাকিস্কান পরম্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল-_ যুদ্ধবিরতির এক 
অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে যুদ্ধবিরতির সীমারেখার উভয় পার্শ্বে আজও তাহার! 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । গোদ্ার যাহ! ‘হাঙ্গামা’ মাত্র, কাশ্মীরে তাহাই এক 
পুরুতর বিশধ্যয় রূপে দেখা দিতে পারে । অতএব গোলার ব্যাপারে সত্যাগ্রহ 
বন্ধ করিয়া শীনেহরু সঙ্গত কাধ্যই করিদ্রাছেন! কেননা, কাশ্মীরে যদি 
পাকিস্বানীরা সত্যই কোন সত্যাগ্রহ অভিযান আরস্ত করে তবে জীনেহরু 
অধিকতর নৈতিকবলে বলীদ্বান হইঘ্বাই উহার সন্মুখীন হইতে পারিবেন। 
গোয়া অভিধান বন্ধ করিয়! দিয়া শীনেহরু বিচক্ষণতার পরিচয় দিণাছেন। 
পাকিস্থান এ দৃষ্টান্ত অন্থসরণ করিলে বিজ্ঞতার পরিচঘ দিতে পারিবেন ।”__ 
জ্ানন্দবাদার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ । 

“করাচী, ১১ই লেণ্টেম্বর_ পাকিস্থানী পতাকা এবং ‘ভারত কাশ্মীর 
ছাড়ো" পোষ্টার লইয়া একছন মাত্র পাকিস্থানী সত্যাগ্রহী অদ্য ভারতীয় 
হাই কমিশনারের অফিসের সন্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 

সত্যাগ্রহীর নাম ইসলামী সালনামী। তিনি একজন আইনের ছাঅ। 
মিঃ সালনামী ১১ই সেপ্টেম্বর মিঃ জিছার সৃত্যুদিনে ভারত-স্মখিক্কত কাশ্মীরে 
প্রবেশ করিরা সত্যাগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । কিন্ধ-পাক প্রধানমন্ত্রী 


তাহাকে কাশ্মীর গমন হইতে বিরত করেল।”- আনন্দবাজার ১২ 
সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ । 


শ্র/ঠনহকু আতস্তর্জ্জাতিক জীবনঘাপন করেন বলিয়াই পাকিশ্যানীদের চালের 
নিগৃড় অর্থ বুঝিতে তাহার কষ্ট হয় নাই ॥ অথচ এ-দেশের অসমাকৃ-দৃষ্টি 
সম্পছগ লোকেরা হৈ চৈ করিয়া সরকারকে পুলিসী অভিধানের জন্য বাধ্য 
করিতে চাছিতেছে। দেশ-বিদেশে গোপনে গোপনে কি হইতেছে তাহ। 
কেন্ত্রীঘ সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগই শুধু জালে । জনসাধারণ তাহ! জানিতে 
পারে না এবং জনসাধারণকে এ সব গুপ্ত কথা জালানোও সঙ্গত ও সম্ভবপর 
নয়। যদি কেন্দ্রের উপর এতটুকু বিশ্বাস না থাকে, তবে কি তথাকথিত 
জনমতই রাজত্ব চালাইবে 7? মেছোবাজ্জারের রাজনীতিতে কি দেশ চলিবে? 
কেন্দ্রের উপর বিশ্বাস স্বাপন করার বিকুক্ধেই এ-দেশের কোন কোন বামপন্থীদল 
চেষ্টা করিতেছে । রাজনীতির কি ছ্দশাই না ইহারা করিয়াছে । আজ স্কুলের 
কাজও শীনেহজর সমালোচনা করে। ইহাদের দুঃসাহস দেখিছা ভবিশ্যত 
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সম্বন্ধে ভীত হুইতেছি। 'সম্ত। নেতৃত্ব’ লাভের জঙ্ক নেতার! সাদারণ মাহুহের 
প্রবৃত্তির উদ্ভেজনাতে কি উন্কানিট দিতেভে ! গত ১০ই সেপ্টেম্বর, 
শনিবার, বিধান সভায় সদতদের আচরণের যে শোচনীঘ চিত্র স্ষুটিছা উঠিঘাছে, 
তাহা দেখিলে ও পড়িলে মাথা হেট করিতে হয়। অবশ্য আনন্দের বিষ 
যে, উভয় পক্ষ এ জন্তু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও এক্সপ আর হইবে ন! বলিয়। 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হহয়াছেন। ইচারাই এ দেশের জনমত স্রষ্টা । 

ছাত্রদের উপদেষ্ট। আছ শিক্ষকেরা, গুরুর! ও অভিভাবকেরা নন, উপদেষ্টা 
আ্বাল্ড এই সব রাজনৈতিক নেতার৷। তবে ভরলার কথা, অনাদিকালের 
"আধুনিক" পুরুদোত্রম ভারতরাষ্্রের হাল ধরিয়। আছেন. এবং নেহক্ুকে 
ভারত-রাষ্ট্র পরিচালনার ভার দিয়াছেন । ‘ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ 
আসল লবে।' 

বিশ্বের ছোট-বড় প্রতিটী দেশ আজ আত্তর্ম্দাতিকতার কত আসিয়। 
জাড়াইম্বাছে । প্রতি দেশকে আন্তঞ্মাতিক তার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া তাহার 
ঘরের সমস্তার সমাধান করিতে হইবে । একমাত্র উ্নেহকুই এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ | 
তিনি গোয়াসমপস্যার ভার লিজ হণ্ডে লইয়া চুপ করি! বলিয়া লাই। তিনি 
পর্ত,গালের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন, অর্থনৈতিক অবরোধও 
করিগ্াছেন। যাহা-কিছ আন্তজ্জাতিকতার নীতি বজায় রাখিয়া) করা সম্ভব, 
সবই তিনি করিবেন _- এ বিশ্বাস পাখা ভারতবাসীর উচিত ছিল। 
ইতিমধ্যে গোদ্বাসমস্তা সমাধানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের চেষ্টার কথা কাগজে প্রকাশিত 
হইছাছে । পি, টি, আই-এব ১৩ই সেপ্টেম্বরের খবরে প্রকাশ : ‘গোয়! সীমান্তের 
বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদে জানা গিগ্গাছে যে. পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তি গোয়া 
সম শস্য৷ সমাধানের জ্ঞম্ত চেষ্টা করিতেছে এবং মীমাংসার খুব বেশী বিলদ্ব নাই । 
দিল্লী পাাযর্রিস ও লণ্ডনের ওয়াকিবমহল হুইতে এখানে দে সমস্ত সংবাদ 
আসিতেছে তাহাতে জানা যাহ্র ঘে, সৰ্ব্বোচ্চ কূটনৈতিক মহলগুলি বর্তমানে 
বিশেষ করিস! এশিয়ার মনোভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বৃহত্তর আন্তর্জাতিক 
দৃষ্টিকোণ হইতে গোছা সমস্ত! সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য লিসবনকে চাপ 
দিতেছেন। গোয়ার রাজনৈতিক মহলে আলোচনা হয় যে, পর্ভ্‌গীজ মুখ রক্ষার 
জন্য ক্ষতিপুরণ হিসাবে অর্থ দাবী করিতে পারে।...বিশ্বস্তস্থত্রে প্রাপ্ত সংবাদে 
জালা গিয়াছে যে দমনের গ্রাম সমূহে চরম খাস্ডাভাবের দরুণ জনসাধারণ 
গাছের শিকড়, জঙ্গলের ফল এবং শাকসব্জী পাইরা আীবন পন করিতেছে ॥' 
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ভারতবর্ষ যখন আন্তজ্জাতিকতার ছন্দে চলিবার জরন্ত বন্ধপর্রিকর, তখন 

ভোট গোয়া-দমন-দিউ কি করিয়া কতদিন তাহার সঙ্গে ধোপ না রাধিদা 
টিকিতে পারিবে ? পর্তুগাল ততো দূরের, ভারতের সক্গে-অসহযোগ কিয়া 
পাকিস্কানই আজ ছিমলিম খাইতেছে তাহার নানা সমস্টার চাপে । ভারতের 
সাধন! জয়যুক্ত হউক ৷ বন্দেমাতরম্‌ 


‘আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ । 
খেলে ঘায় নৌত্রছাস্া, বর্ষা আসে বসন্ত । 
কারা এই সমুখ দিছে আসে যায় খবর নিয়ে, 
খুশি রই আপন মনে, বাতাস বহে স্থমন্দ ॥ 
-আমার এই পথ-চাওঘাতেই আনন্দ ॥ 
রবীন্দ্রনাথ 








জনত ন্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ক্ব্ধূত ( বরিশালের শরৎকুষার ঘোষ ) কতৃক নরনারায়ণ আশ্রম 
৮এ র্াাসবিছারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাশিত ও প্রজগদীশ প্রেল, ১ গড়িয়াহাট 
রোড, কলিকাতা হইতে সুস্তিত। 





উজ্দ্বলভাৱত 


কাৰ্ত্তিক, ১৩৬২ 


১০ম সংখ্য! 


শারদীয়। সংখ্য। 


শ্ৰশ্নদুৰ্ণী 


জ্রীনিত্যগোপাল 


প্রহর্সা প্রহ্গা বল, দুর্গ! ছুর্গতিনাশিলী, 
প্রহগা শ্রদুর্ণা বল, দুর্গা ছুঃখলিবাবিনী। 


ভয়হর! ভবদার! ভৈরবী ভবানী, 
ইহমবতী, হেমাঙ্গিনী, হরবিলাসিলী, 
সাকার! আকার! তার দুর্গ! নিস্তানিনী। 


মৃত্ময়ী চিন্মঘী দুর্গা, দুর্গা দঙ্নজদলনী, 
চিদানন্দম দুর্গা, ছুর্গ। দাক্ষাচণী ! 


শুস্তনিশুপ্ডনাশিনী, মহিয-মদ্দিনী, 
শস্তু-হৃদছবাসনী স্বমুণ্ডযালিনী, 
কৈলাসবালিনী বামা, কৈবল্যধামিনী । 


বিশ্বম্ী বিশ্বেশ্বরী গৌরী কাই্শ্বরী, 
দথামঘী দিগদ্বরী. শান্ুবী শঙ্করী, 
হব্মনোরম। উমা, শামা, শিবরাণী। 


উজ্জল ভারত [৮ম বধ, ১*ম সংখ্যা) 


মহামাঘ?, ধোগমাছা, বযশোদানন্দিনী, 
বিদ্কটাচল-নিহাসিনী, গণেশ জননী, 
রাজ্জবালা, গিনিবালা, গিরীশমোছিনী। 


গোৌতমীয্ন তঞ্জমতে ( হুরগ। ) শ্ররঞ্চজ্পিনী, 
নারদপঞ্চরাত্র মতে ( দুর্গ ) শীকফামোহিনী, 
আনন্দমন্রী অনা, দুর্গা আহলাদিনী । 





ব্বং শ্বাহ! ত্বং স্বধা ত্বং হি বহট্‌কারশ্বরাত্বিক।। 
হ্ধা ত্বমক্ষরে নিতে! অিধামাআত্যিক। স্থিতা & 
অঞ্ডমাআ! স্থিত নিত! ঘাহুচচার্য/। বিশেষতঃ ) 
স্বমেব সা ত্বং সাবিত ত্বং দেবী জননী পরা! ৪ 
ভ্বয়ৈব খাখ)তে সৰ্ব্বং অ্বৱৈতৎ স্জাতে জপৎ্। 
ব্য়ৈতৎ পালাতে দেবি অ্বমৎশ্যন্ডে চ সৰ্ববদ। ॥ 
বিস্থষ্ঠৌ স্ষ্টিক্তপা ত্বং স্বিতিক্তপা চ পালনে । 
তথা সংছতিক্ূপান্ডে জগতোহন্ত আপন্মছে ॥ 
ষহাবদ্ডা মহামাত! সহামেধ। মহাস্থৃতি । 
মহামোহ1 চ ভবতী মহাদেবী মহান্ছরী * 
ককতিস্তং হি সৰ্ব্বশ পুণত্ৰ্বিভাবিনী । 
কাপণরাত্রির্মছারাত্রিমোৎংরাত্রি্চ দারুশ। ৪ 
শরহ্ীচতী 


“উমা হৈমবতী” 
গুরেণু নিত 


ব্ৰহ্ম দেবগপের জন্য বিজর ল্যত করেছিলেন । সেই অন্যের বিজন্ছে 
€দ্বতারা গৌরব সোধ করলেন । তারা মনে করলেন, এক বিজন আমাদের, 
এই যচিমা আমাদের । ব্রহ্ম দেবগশণের এই শিখা জ্ঞান বুঝতে পেরেছ্ধিলেন। 
তিনি দেবগশেয় নিকট ব্াবিকূরত চলেন । কিন্তু দেবগশ এ অনি্ববচনীর 
কূপ হর্শন করেও বুঝতে পারলেন না, এইট পুজা মহডূত মূক্বিটী কি। 
তারা অগ্নিকে বলেন, তে আতবেছ, সন্মুখে অবস্থিত এট যক্ষ কে তুমি 
জেনে এস । অগ্নি লেই বাক্য শিরোবাখ করে বক্ষলমীপে উপস্থিত হলেন । 
বক্ষ জিতল করলেন, কে তুমি? অপ্রি বললেন, আমি অগ্নি: জাতবেদ। 
নামেও জামি প্রসিস্ধ। বক্ষ আবার ভিন্ঞেল করলেন, এমন নামপগ্ুণনান 
তুমি কি শক্তি ঘর? অগ্নি উত্তরে বললেন, এই পৃথিবীতে যা কিছু ব্দাছে 
আসি এই সমস্ত দন্ত করতে পারি। তখন এতাদৃশ পৰিত অগ্নির সমীপে 
ৰক্ষ ‘তৃণং নিদবেোঁ এতৎ দহ’ চতি । কিন্ত অগ্নি ‘সৰ্ব্ব জবেন তৎ ন শশাক 
ছদ্ধ.ম্‌' ।--সমস্ত বল ও উৎসাহ নিয়োজিত করেও লেই তৃশখণ্ড পোড়াবার 
ক্ষমতা অগ্নিদেবতার হল না। মাখা নীচু করে তিনি দেবতাদের কাছে 
ফিরে এলেন--বললেন, হলে। না, এই পূজনীর স্বন্ূপ কে, তা আমি জানতে 
পারলাম ন! । তখন দেবতার! বাস্ধৃকে সেই হক্ষের স্বক্প জানতে নিঘোঙিত 
করলেন । বায়ুকেও হক্ষ লেট একট প্রশ্ন করলেন, বাছুও নিজ্জ পরিচত্র 
দিছে বললেন আদি বানু নামে প্রসিন্ধ, যাতরিস্বা বলেও খ্যাত) হক্ষের 
সেই দ্বিতীদ্ প্রশ্_এতাদূশ তোমাতে কি বী্ঘ আগে? বান্ুও নিজের 
যোগাতায় পর্নিচর্ন দিয়ে বললেন, পৃথিবীতে এট সব বা কিছু আচে, 
সবই আমি গ্রহণ করতে পারি। এর পর যক্ষ সেট আগের মতই তার 
সামনে একখণ্ড তৃণ স্থাপন করে বললেন, গ্রচশ কর হেখি__'এতৎ আছৎস্ 
ইতি’ । বাদ ‘তৎ উপপ্রেষ্ারু সর্ব্বক্জবেন তৎ ন শশাক আদাতুষ্_-সমস্ত বল 
বাবহার করেও বাদ্ধু তা প্রন্থশ করতে পারলেন না । কিরে এসে দেবতাদের 
বললেন, না হুঙ্দো না পারলাম না জানতে কে সেই পুজ্নীর ব্বক্ূপ । 


উচ্ছজলভারত [৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


এর পর ফহক্ষকে জানবার ভার দেওয়া হল উইচ্দ্রের উপর । অগ্নি ও বায় 
যক্ষের দর্শন লাভ ও তার সঙ্গে কথাবার্তা বপবার তৌগাগা লাভ করেছিলেন, 
তবে চদ্যবেলী-আবিতূ ত ত্রক্ষবন্ত সম্বন্ধে বিস্যালাভ ন! করেই তাদের ফিরতে 
হয়েছিল । বিশ্বজীবলে ইন্দ্র একটী বিশুদ্ক 'আমির' খোচা--সক্লের উপর 
আধিপতা বিস্তারের এক্টী সহজ প্রেরণা । এই প্রেরণার সাথক শ্ডুরণের 
জন্তই ত্রক্ষ ভার কাছ থেকে অস্তহিত হলেন । ইন্দ্র ব্রশ্ধের কাছে গেলেন, 
আর ব্রহ্ম অন্তহিত হলেন) ইন্দ্র নিজের আসনে স্থির রইলেন । ক্রহ্জের 
তিরোধানে তার ধ্যাল জমে উঠতে লাগল! ব্রক্ষের আবির্ভাবে ও দর্শনে 
যে প্রেরণা ইন্দ্র পেয়েছিলেন, ড্িরোধানে তাই-ই উদ্বেলিত হুল, ঘন হুল। 
তিরোধালের রক্ত্রে রক্কেই পুরুষোত্তমের মহাপ্রকাশ, ঘেষন ছাঘ্ান বুকেই 
আলো জমে ওঠে । অ্রক্ষের আধির্ভাব হদি নিত্য হত, তবে জীবেপ কোন 
ইবচিআটই তার চাপে ফুটতে পারত লা। জীবের ইবচিআ্য ফুটিয়ে তোলবার 
জন্যই ব্রহ্ম ভার তিরোধানের ভিতর দিয়ে জীবের ওপর থেকে চাপ সরিয়ে 
নেন, ভক্তের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকেন। এই তিরোভাবের অবকাশে 
ওঁ আকাশে বহুশোভমান। স্রীক্ষপিণী হৈমবডী উমার সকাশে চদ্দর উপস্থিত 
হুলেন_-তশ্মিন এব আকাশে জিম আত্রপাম বন্ধশোভযানাম্‌ উমাং 
হৈমবতীম্‌’ । ইন্দ্র তাকে জিতল করলেন, এই পুজনীয় স্বরূপ কে? উত্তরে 
উমা উশ্রফে জানালেন ‘ব্রক্ষেতি'__ইনিই ব্রহ্ম । আরও জানালেন ‘অ্রন্ধণঃ বৈ 
বিজয়ে এতৎ মহীয়ধ্বম্‌'-- ব্ৰহ্ম-পুরুষোত্তমেরই বিজয়ে তোমরা এইন্প মহিমা 
লাভ কর, তোমাদের যিথাভিযান দূর ভোক। কেলনোপনিবদ-উক্ত পরতরক্ষমহিধী 
হিমাভলভ্ছিতা এই উমাদেবীহই ছুর্গাদেবী, যোগমায়া, সুণ্তিমতী ক্রক্ষবিদ্যা । 
ইনিই কুষ্ঃমন্ত্রেও অধিষ্টাতী দেবী । 

“কাত্যালী 'মহামাঘা মহ্াযোগিনী অআধীশ্বরী”” এই উমা দেবীর 
অর্চন। করেই ক্রপ্পগোপীগণ পুরুষোত্ম শ্রীক্ফ্ককে পতি রূপে পেয়েছিলেন, 
রাসক্রীড়ায় যুক্ত হওয়ার সামর্থ)ও লাভ কন্েরছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুক্ছের 
প্রাক্কালে পুরুযষোত্তম শ্রক্ুষ্ণ কর্তৃক উপদিষ্ট ও উন্মত্ত হযে অজুন এরই 
পুজো করেছিলেন ।* 

ইন্দ্রকে আর সেট সঙ্গে আমাদের সকলকে ব্রহ্ৰের স্বরূপ জানাতে কে 
এলেন ?-_-এলেন পরক্রক্মমতিধী যোগমাহা হ্িমাচলদুকিভা আমাদের য(. 

৩ জু নত পুরুষোতসানন্দ অবধূত এ্রীত কেনোপনিধদের ভাক্ত হইতে নেওয়া ) 





কাত্তিক, ১০৬২ ] ‘উমা হৈমবতী’ ২৭, 


খিনি আসেন বছরে বছরে আমাদের ঘরে, এবারেও যিনি আসছেন । তিনি 
আসেন, আসছেন কেন?-_ত্রক্ষের স্বক্প আমাদেরকে জানাতে । তিনিই 
আমেন কেন ?--মা-ই সম্তালকে তার পিত-পরিচন্র দিতে যোগাতম ব)ক্তি । 
মা ছাড়া যেমন পিতার সত্য পরিচয় দিতে আর ০কউ-ই পারে লা, 
মা উমা ছাড়াও ক্রঞ্ষের সত্যিকার সাধনার সংবাদ, ত্রক্ম-প্রান্তির রহস্য আন 
€কউ-ই দিতে পারেন না। তাই ইল্দকে শিতা যিনি আমাদের সকলকার 
সেই ত্রক্ষের পরিচন্ছ জানাতে আবিতূরত হলেন পরা শক্তি মা। 

এই মা কি রকম 1?--সৌম্যাসৌম)ত রাশেষাসৌমেভান্থতি স্থন্দরী” এই 
উমা মায়ের ৫শাভা বছ। সর্বশ্রেঠ শোভা তার শ্মশানবালী বিভুতিভূদণ 
ভূতনাথ পতি শিবহ্বন্দর, তার শোভা তার কমপদলবিহারিণী কমলা, তার 
বিস্যাদাঞ্জিনী বাণী, তার দেব সেনাপতি পুত্র কাতিকেখ্ড ও সবলিদ্দিদাতা 
গণেশ। তাতে জড়ের শোভা, আত্মার মহিম! ঘন হয়ে উথলে উঠেছে ॥ 
তাতে স্বং-চিতের ভেদ বিলুপ্ত । বাঙ্গলা এই যৃশ্ময্নী-চিন্মম্রী কন্যামুতির 
প্রতিমা ঘরে ঘরে গড়ে তারই ধ্যানে বিভোজ। 

আগে পাওয়া, পরে সাধনা ; সাধনা সিন্ডিরই ঘনীভূত আন্মাদন__এট-ই 
উপনিষদের উপদেশ। দেবগণ প্রথমে পেলেন, পাওয়ার পর হারালেন, আবার 
মা উমার ক্লপায় সেই হারান বস্তকেই অভিজ্ঞানের ভিতর দ্বিতীয় বার পেলেন, 
যেমন শকুস্তল? দুশ্ম স্থকে প্রথমে পেয়েছিলেন । প্রথম পাওয়া নামমাত্র পাওছা ; 
পাওদাক পর হারিয়ে বে দ্বিতীত বার পাওয়া ত! সবভূতে পাওঘা, পরমার্থ 
পাওয়া । যে জয়ের গর্ব দেবগণের পরাজয়ই এনে দিল, সেট পরাজঘেরই 
বুকে মা এনে দিয়েছিলেন অম্ব তম পুরুষকে, যার তিরোভাবে পরিশেষে ফুটে 
উঠল সারা জীবনে বেদনার হাহাকার । এই হাহাকার ঘন হতে ফুটে 
উঠল ত্রহ্মবিষ্যাক্ূপে । রুপামর়ী উমা আমাদের এই জ্ুপেই জ্বীবের দুয়ারে 
ব্ৰহ্মবিস্ডার পশরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । = 

এই ব্রক্ষবিপ্ঠার পশরা নিছে মা আবার আসছেন ব্ষাখৌত লীলোজ্জপ 
আকাশের একটী শুভ দিনে। তার সেই পশরার মধ্যে বে ত্রহ্মবিস্যা আছে 
তা বৈশ্য সমাধি ও বাজ স্থরথ দুজনকেই সস্ধষ্ট করতে পরেছিল । এব! 
দুজনেই আীপুঅধল অলরাজ্া সব পরিত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন--তারা 





= জইষৎ পূরুৰোকদানন্দ অবধূত প্রনীত কেনোপনিহদের ভাতত হইতে নেওয়া ॥ 
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এদের চাদ্ব লা । এদের কিন্ত তাদের জন্ত মন কেমন করে। তখন নিজেদের 
সমশ্তার সমাধান করতে মেধস মুনির উপদেশে ভার! শ্রুইহর্গাশক্তির শরণ 
নিলেন । স্ত্রীপুঅকস্থাতকে ছেড়ে আসাও যেমন সত্য, তাদের জ্বন্ক মন কেমন 
করাও সত্য । কিন্ত এছুটোই সতা হয় একটী উচ্চতর শুনে হেখানে 
দাড়িঘ্রে কাছে দূরের ভেদ চলে যাঘ। শ্হূর্সার কাছ থেকেই আমরা 
সেই শুরের সন্ধান পেতে পারব । কেননা পরাশক্রির ঘনীভূত 
সৃতি হয়েও তিনি স্বামীপুত্রকন্স। সমভিব্যাহারে প্রকাশিত হয়েছেন। 
বৈশ্য সমাধি ও ক্ষতি রাজা স্থরথ অনুর্গার শরণ নিয়ে ভার প্রসাদে 
এক একজন এক একটী সম্পদ লাভ করে সঙ্কট হলেন । বৈশ্য সমাধি 
নিঃশ্রেয়স চেয়ে নিলেন আর ক্ষত্রিয় রাজা জুরথ অভু/দয় লাভ করে 
নিজের রাজ্য ফিরে গেলেন। এখানে এরা দুঞঙ্জ আলাদা মাঙহ্য_-কিন্ত 
মন্ত্রের কত্তকগুলি স্তর পার হয়ে আজ এদের জিজ্ঞাস! এক জনের মধ্য দিবে 
আত্মপ্রকাশ ঝরছে; তাই দুজ্নকার পাওয়/ও আজ একজনের পাওঘা হওয়ার 
দরকার হয়ে পড়েছে । সমাধির নিঃশ্রেঘস আর স্থরখের অদ্ভুদ একত্র হয়ে 
আজ বাক্তির ও জাতির জীবনে আবিভূ্ত হোক । 

প্রনিত্যগোপাল লিখলেন শক্তি শক্তিমান অভেদ। তিনি লিখছেন, 
“ঘেমন অগ্নির বিস্যামানতাঘ্ অগ্নির ফাহিকাশক্তির বিস্তমালতা । ুধযন অগ্রির, 
দাতিকাশক্তির বিস্তমানতায় অগ্নির বিস্ডমানত!। অগ্নি না থাকিলে আগ্রির 
দাহিক্গাশক্তি থাকিতে পারে না। দাহিকাশক্তি না থাকিলেও অগ্নির 
বিগ্যমানতা থাকিতে পারে লা। অগ্নির সহিত অগ্নির দাহিকাশক্তির অতি 
দনিষ্ঠ স্বন্ধ । একের অস্তিত্বে অস্যের অস্ডিত্ব। তদ্রপ আমি শক্তিমানের 
অস্তিত্বে আমার শক্তির অস্ডিত্ব। আমি এবং আমার শক্ষি অব্যক্ত থাকিলে 
আমি এবং জামার শক্তি আমরা উত্তপ্পেই অব্যক্ত থাকি । বাক্ত যখন হই 
আমর! উভয়েই ব্যক্ত হই । আমরা উভত্বেই হখন অব্যক্ত থাকি তখন আমরা 
উভয়েই নিগুপণ এখং লিশ্রু্ রহি । আমরা উভদ্বেই ধপন বাক্ত থাকি তখন 
আমরা উভদ্দেই সগুণ এবং সক্রিয় হই।" হিন্দুদর্শনে অনম্তত্বের বিভিন্ন স্তরে 
বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । কিন্তু শুরভেদে সে অর্থভেদ ভুলে গিয়ে 
আমরা সব শব্দকে একই অর্থে প্রয়োগ করে থাকি । মাহা মহামায়! যোগ- 
মায়া এইভাবেই একার্থক শব্দ নয়) ব্রক্ এবং তার শক্তি উভদ্ছই যখন ব্যক্ত 
তখনই সেট! ঘোগমায়ার শুর__এই যোগমায়াই শ্রীহর্গাশক্তি, ইনিই চণ্তীতে 
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বিষ্ণুমায়! বলে খাত । এই বিষ্ণুমায়ারই শব করে দেবতারা বললেন-__তুমিই 
ক্ষান্ত কাস্তি, তুমিই বুদ্ধি, তুমিউ জাতি, তুমিই বৃত্তি, তুমিই ভ্রান্তি । এমনি 
করে দেবতাদের এই ত্ধবকে ভাবল) করলে দেখ! ঘাছ মানবের সর্ববুত্তির একট! 
সামগ্রিক ভাগবত কপ তিনি_তাই সেঃ তারই কাছ থেকে আমাদের 
সর্ববত্তিকে ভাগবত করে তৃলবার দীক্ষ। আমরা নেব। সর্ববৃদ্তিকে ভাগবত 
করেই তার কাছ থেকে শক্তি আমরা লাভ করব ৷ 

তার বখন এশ্বধ্কপ তখন তিনি আমাদের পেকে অনেকেই বঝড়--তাই 
তাকে পেতে পারি স।। নিজেকে দেবার জন্তু লিক্ষেকে তিনি ছোট করে 
মধুর করে মাহুধী মৃটিতে আবিত্ূ ত হলেল--তাই তিনি হিমাচল-ছুহিতা 
উমা । তিনি মাঘের কোল আলে! করে আসেন--বাঙ্গালী তাকে মেঘের 
ক্লূপে দেখেছে। এই উমারই রূপে মুক্ত হয়ে শুভনিশুস্ত তার কাছে বিয়ের 
প্রস্তাব পাঠিঘেছিলেন। সে মেয়্েটী কিন্তু ভয় পেলেন লা__বেশ গর্বের সঙ্গেই 
আর বেশ তেজের সঙ্গে বলে পাঠালেন আমাকে যদি বিঘ্রে করতে চাও তবে 
আমাকে জয় করতে চবে ! শুস্ত নিশুস্তের মত অহকস্কারীর কাছে এ ছোট্ট 
মেছেটীর এত গর্ব, এত তেজ কেমন করে হল? আমর! কি অহংদৃপ্ত 
মদবলগবিতের কাছে এমন তেজীয়ান হতে পারি না? হা, আমরাও পারি 
=~আমরা ঘাতে পারি তারই জস্যে তিনি নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত রেখে 
গেছেন। কেমন করে পারি? বিশ্বশক্তির মধুর প্রকাশ যোগমায়া উমাই 
যে আমার শ্বপ্ূপ--এই বোধকে যদি আমার সচেতন পুরে আনতে “পারি, 
তবেই তার শক্তি আমাতেও প্রকাশিত হবে__তখন তার ভাষায় ভাষা মিলিয়ে 
আমিও বলতে পারব ‘যো মাং জরন্বুতে সংগ্রামে ঘে। মে দর্পং ব্যাপোহতি । 
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভত্৭ ভবিস্তুতি' ॥ 

যোগমাদ্ার এই মাচুষী রূপ হৈমবতী উমাই আজ আমাদের উপাস্তা । 
তারই ধ্যানে, তারই অহ্থভাবলাঘ তার সঙ্গে একাত্মতার দ্বারা আমরা ভাগবতী 
তন্তু লাভ করে ধন্ত হবো-_আক্রকে তার এই পূজার দিনগুলিতে এই প্রার্থনাছ 
আমাদের সকল সত্তা ভেদ করে বেরিয়ে আসক ৷ সেই উমা মা আমার, 
উমা মেঘে আমার-_-তিনি আমাকে রক্ষা করছেন, আবার আমান্বার। তিলি 


রক্ষিত হচ্ডেন__তিনিই আবার বিশ্বের পরাশক্তি । তাকে আমাদের বারবার 
শতবার প্রণাম । 


আগমনী-বিজয়ার গান 
শ্রীজয়দেব রায় 


শিশু কথা বলিতে শিখিয্া প্রথমে ডাকে তাহার মা'কে । এই একাক্ষর 
শব্দটি তাহার হৃদঘের প্রথম আবেদন । এই ডাকে তাহার চিত্তভার লাঘব 
হম, সকল বেদনার উপশম হম্ব। এই ভাতের সাড়ায় শে পায় সাস্বনা, 
আশ্বাল ও স্বন্তি। রবীক্্রনাথের ভাষাছ__ 

শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ভাকে। 
বলতে পারে এই হৃখেতেহ মাছের নাম সে বলে ॥ 

তার পর হইতে চিরকালহ মায়ের নামই যেন আমাদের ভীত্স্ত, বিপদ- 
এন্ড জীবনে আশার বাণী, বিপদ্বারণের আশ্বাস অ(ালয়া দেয় । 

বাঙ্গালী বড় অসহায়, অস্ত ও আপর, তাহার শ্িশুভাব ঘেন চিরন্তন হটযা 
থাকিয়া গিয়াছে । তাই তাহার সাহিত্যে ও সঙ্গীতে এত মাঘের লাম, মাতৃ- 
বন্দনা, মাতৃ লঙ্গীতের প্রাচুধ্য । 

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের একটা বড় অংশ মাতৃমহিমার গান । চণ্ডী- 
মঙ্গল, কাপলিকামঙ্গল, অশুদামঙ্গল, মনসামঙ্গল, শাতলামগল প্রভাত মঙ্গল- 
কাব্য মহাশক্তির এক এক্টি মাতৃত্তপের মাহুমা কীর্তন । 

আগমনী বিজদ্ার গাল, উমা বাল/পীলা! প্রভৃতি উমাসঙ্গীত এবং শ্যামা: 
সঙ্গীত বাঙ্গালীর মাতৃ-বাৎসলে/র বিশিষ্ট প্টতাবলী। বাগ্গালীর সাধারণ 
সহজ জীবন ধারার সঙ্জে এই গ্টিতিধারা অঙ্গাজী ভাবে অন্থশ্থ)ত । 

আগমনী-বিজয়ার গান বাংলার শারদীদ্ সঙ্গীত । সাধ! বর্ধাকাল 
বাঙ্গালী বৎসরের অল্প উৎপাদনের জন্ত উদ্বেগের সঙ্গে ব্যোমজ্জলপাতের সঙ্গে 
শরমজলপাত করে। শরৎকাল তাহার অবসরের সমছ । এমন দিনে__ 

পারে না বভিতে নদী জলভার ; 
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর॥ 

এ সমছে বাঙ্গালী পল্লীবাসীর মন স্ব তঃই প্ররুতি মাতার চরণে লুটিয়া পড়ে ॥ 
বাঙ্গালী আহ্বান জানায় ‘য। দেবী সর্ঘভূতেষু মাতৃজ্রপেন সংস্থিতা’ সেই দেবীকে, 
তাহার দদ্রাত্ত আগামী বৎলরে সংসার জীবন স্থথে শান্তিতে যাপন করিবে এই 


কান্তিক, ১৩৬২ ] আগমনী-বিজন্বার গাল «তত 


ভরসায়। পল্লীতে পল্লীতে চণ্ডীমগুপের খার খুলিদ্া যাগ । শরহংকালের 
আকাশে বাতাসে যে বান্ধ বাদে তাহারই অঙুরণনে বাজিম্বা উঠে সানাই । লেই 
সানাইছের সুরের আবেদনে জগজ্জননী বাঙ্গালী গৃহে গৃহে কন্তাক্তপে ফিরিস্থা 
বসলেন ॥ বাঙ্গালীর মাতৃ-উপাসনার প্রস্তাবন। এই আগমনী গালে । আমাদের 
বান্তব জীবনের কল্টান্দেছে ও মাতৃমমতা এ সকল গানের অঙ্গীভভূত হুইয়া 
গিছাছে। 

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিদ্বাছেন__ 

“হরগৌরীর কণা আমাদের ঘরের কথা । একত্র পরিবারে আমর দূর 
ও নিকট, এমনকি নামমাত্র আত্মী্কে 9 বাবিত্বা রাখিতে চাই ; কেবল 
কন্টাকেই ফেলিঘ) দিতে হুয়। আমাদের মিলনন্রমণ পরিবারে এই একমাত্র 
বিচ্ছেদ । আ্ৃতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া সবদাউ সেই ক্ষত-বেদলাঘ হাত পড়ে। 
শরৎ সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারী ঘরের বধূ কণ্ঠা মাতৃগৃহে আগমন 
করে, এবং বিদ্বপ্থার দিনে সেই ভিপাপী ঘরের অল্পূর্ণ। ঘখন স্বামী গৃহে ফিরিদা 
যা তখন সমস্ত বাংল! দেশের চোখে জল ভরিঘ্। আলে ।”" 

রামপ্রসাদ এই উমাসঙ্গীতের সর্বপ্রেষ্ট কবে। তাহার পূর্বেও উমাসঙ্গীত 
প্রচলিত ছিল, কিন্ক কীর্তন পদাবলীর খোলকরতালের কলরোলে এমন করিগা 
সে সঙ্গীতের সানাঃভর! স্বর আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই । 


রত্রলিংহাসনে গৌরী নিকটে মেনকা গিরি, 
অনিমেবে অঙ্গ নেহারে। 
( রাণী বলে) পুণ্য তুরুফল লেই মন্দিরে প্রকাশ এই 


দৌোহে ভাসে আনন্দ-সাগরে ॥ 
এই চিত্রটি বৃদ্দাবনের তমাপবনের অন্ধকারে অস্পষ্ট হইঘা গিম্বাছিল। 
ব্ষ্টাদশ শতাব্দীর সেঃ অদ্ধকার কিঞ্চিৎ অপসারিত হইলে শরৎ প্রভাতের 
অরুপোদয়ে আবার তাহা উজ্জল হুইয়! উঠিল। 
উমালশীতের সহ সরল আকুতি শিবজায়াকে কৈলাসশিখর হইতে 
বাংলার ছায়াশীতল আঙ্গিনাতে লইদছ্া আসে । উমা ঘেন শিবিকায় চড়িযা 
গ্বহন্থের ভ্বারের নিকট অশথতলায় নামিঘাছেন, আর গৃহে গৃহে পিতার! যেন 
ব্সননীদের ডাকিয়া বলিতেছেন 
আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার ) 
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে। 


উজ্জল ভারত [লম বর্থ, ১ম সংখ্যা 


মুখশশী দেখ আসি, দূরে ঘাবে দুঃখ রাশি । 
ও চাদ মুখের হাস সুধারাশি ক্ষবে ॥ 

আগমনীর গালের আনন্দের স্থরের লঙ্গে একট! কারুণোর সুর, আসছ 
বিচ্ছেদ বাথার আভাসও [শিয়া আছে । আগমনীর ললিত বিভাসের সবরের 
রেশ ন! ফুরাইতেই যে বিআছার প্ুরণী বেহাগেণ স্বর বাজি উঠে । 

রবীজ্ঞনাথ বলিমস(ভেন__ 

শরৎকালে রানী হলে বিনয় বচন. 
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন? 

__এই স্বপ্ন হইতে কথা আরম্ভ । সমন্ভ আগমনী গানের এইট ভূমিক।। 
পুতি বৎসর শরৎকালে ভোরের বাতাল যখন শিশির-সক্ত এবং রৌত্রের রঙ, 
কাচা সোনার মতে! হউদ্রা আসে, তখন গিরিরানী সহসা একদিন তাহার 
শ্মশীনবাসিনী সোনার গোৌরীকে স্বপ্র দেখেন আর বলেন 'আর শুনেছে গিরিরাজ 
নিশার স্বপন" | 

আগমনীর এই থে উদ্দেগ-আকুত্তি, এ কেবল চিমালঘের মেনকার নম, 
সারা বাঙলার আলনীদের। সংসারের লবাই থাকে ঘরে, জ্ঞাতিকুটুম্বেরাও 
আলা যাওয়া করে॥। কেবল কন্তারাই চলিঘা যায় দূরে । পরের ঘরে তাহারা 
যত স্থখেই থাকুক না কেন, ভরা আনন্দের দিনগুলিতেই মাঘের মল ব্যাকুল 
হইয়া উঠে। মেয়ের মনও কি তেমনই আশৈশব-পরিচিত গৃহকোণ, তাহার 
হাসিভরা ভাইবোন, তাহার শ্রেহাতুর মাতাপিতা, তাহার স্বচ্ছন্দ মধুর কুমারী 
জীবনের .লীলাভূমির অন্ত আকুল হত্র না? শরৎকালের আকাশে বাতাসে 


সেই প্রিয়জ্জন-বিরহের করুণ স্থর ভালিয়া বেড়াছ । গদাধর মুণোপাধ্যাম়ের 
গানে সেই কারুণোর স্থরই ধ্বনিত হইঘাছে__ 


কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে! 
একবার আয় মা, একবার আছ মা, 
একবার আয় ম করি কোলে । 


অম্নি দুবাহু পলারি, মাঘের পলা ধনি 
অভিমানে কেঁদে রাণীরে বলে ॥ 

কউ মেয়ে বলে’ আনতে গিয়েছিলে ? 

তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ, 

কেনে, এলাম আপনা হতে গেলে নাকো নিতে, 


করব নাগে!, যাব দু'দিন গেলে ॥ 


কাত্তিক, ১৩৬২ ] আগমনী-বিজছার গান 4৩৫ 


আগমনী-গানে আমাদেরই ঘর-সংসান্দের কত মসতামন্দ ছবিই না 
প্রতিবিহ্ষিত হুইখাছে { দীশুরাঘ়ের আগমনী গানে গণেশের আবির্ভাব 
গণেশজননীর রূপটি আরও ঘেন অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে হব__ 
বসিলেন মা হেমবরণী হেরস্বেরে লয়ে কোলে। 
তেব গণেশজনশীক্খপ , বাণী ভালেন নয়নছলে । 
রাণী ভাবেন মনে __ উমারে দেবি, কি উমার কুমারে দেখি, 
কোন্‌ রূপে স'পিয়ে রাখি নমনধুপলে ॥ ( বিভাস ) 
উনাসসীতের অপর ধারা বিজয়ার গান । শুক্ল! নবমীর নিশাস্তে আগমনীর 
স্থর বিসর্জনের স্বরে পরিপত হয় ॥ পঞ্চানন যেন রাছর্ূপে আবিষ্ূরত হই! 
কজননদ্দময়ীর বদনচন্রমাকে মূলন করিখা দেয়। বিরূপাক্ষের উপর সমস্ত 
বাঙ্গালী মায়ের প্রাণ ধেন বিরূপ হুইয়া উঠে--মেনকার কণ্ঠে সেই বিক্ূপতার 
দ্র ধ্বনিত হয়) উঠে = 
ওহে প্রাণনাথ গিরিবর তে, ভল্রে তস্থ কাপিছে আমার । 
কি শুনি দারুণ কথা» দিবসে আধার । 


বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল, 
বেরোও গণেশমাত। ডাকে বারবার ॥ 
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেছে পাষাণ প্রাণ 


এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদান্ ॥ 


কমলাকাস্তের বিজঘার গালে অবুঝ মাতৃহদঘ্ নবমীর রাত্রিকে পোহাইতে 
দিতে চায় না 


ওরে নবমীনিশি! না হৈও রে অবসান! 

শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ সতের মান 

খলের প্রধান যত কে আছে তোমার মত ৷ 

আপনি হইসে হত, বধো রে পরেরই প্রাণ ॥ (মিশ্র পরজ) 

স্বামপ্রসাদের পর হইতে বহু কবিই আগমনীর গান রচনা করিয়াছেন। 

প্রতি বৎসরই আশ্বিনের শুক্ুপক্ষের প্রথম দিন হুইতেই বাঙলার পল্লীতে 
পল্লীতে এই গানের তরঙ্গ উঠে । অখ]াত অজ্ঞান! গ্রাম কবিরা বৎসর 
বৎসর লবলব গান বাধিয়া বাৎসলে)র রসভাপণ্ডারে সক্ষগ্র করেন। সারা বৎসরে 
নানা পর্ব পুজার কোলাহলে সেগুলি হারাইচ্ছ! যায়, শরতের অরুণ আলোকে 
যথাসময়ে আবার সেগুলি কণে কণ্ঠে জাগি! উঠে? 


উজ্জলভারত [ দম বর্ধ, ১০ম সংখ্যা 


আগমনী বিজন্বার গান ছাড়া উমার বাল/লীলার গানের মখে/ও বাৎ্সলা- 
রস অপুর্ব কৌশলে ভচ্ছৃপিত হইন্থাতছে-_ 
গিিবর ! আর আমি পারলে প্রবোধ দিতে উমারে। 
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি কনে শুল্তপান, 
নাহি খাছ ক্ষীর ননী সরে ॥ 
উমা আকাশের চাদ চায় ; মা শেষে তাহার মুখের সন্মুখে দর্পণ খানি 
ধরিয়! তাহাকে প্রবোধ দিপা] বলেন__“এই নাও মা তোমার টাদ 1” 
আগমনী-বিজযার গান রচনার ধার! বাড়ল! দেশ হইতে বিলুপ্ত হঘ নাই ॥ 
এ ধারার শেঘ গীতিকার নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও রজনীকান্ত সেন। কান্ত 
কবির বেহাগ সবরের আগমনী গানের মধ্যে গভীর আশ্তরিকতা৷ পরিস্ছট 
হুছুঘাছে__ 
এ, উমা তোর পোষ! শুক তোরে “মা? মা বলে ডাকে । 
মুক হন্গে ছিল, নিজ হাতে কিছু পেতে দে ম। পাখীটাকে। 
এ যে মা তোর পোব। শিখী গুলি নাচিছে হরছে পেখমটি তুলি 
তুই চলে গেলে খোপে নি কপাল, নাচিম্বা দেখাবে কাকে? 





এলি কি গো উষা, হর-মলো রমা 
ইকলাস-চম্দ্রমা হলি কি উদয় । 
ম! ব'লে একবার আদ কোলে আমার, 
না হেরে সংসার হেরি শৃন্যঘয় ॥ 
প্রাণের প্রাণ উমা, তৃই যে প্রাণ-পাখী, 
না হেরিলে তোরে ঝরে দুটি আপি, 
একবার আদ আয় দেখি. উম! চন্দরমুখি, 
তুই বে আমার সর্বব স্থখের নিলয় হ 


আমাদের ভারত 


ভীকুযুদরঞ্জীন মল্লিক 
অভ্রভেদ্ তুষার কিরীট, বিশাল হিমালয়, 
আপন করা তাকে বড় সহজ্ঞ কবা! নয়। 
ছুনিরীক্ষ অজি বিরাট, নাগাল পাঞ্চ! ভার, 
অন্ত না পাষ্ট, তাহার কজ্তপের, তাহার মতিমার । 
আমর! তে! সেই হিমাগরির গোর বাজ 
পার্বতী ষার কচ এবং মেনকা যার শ্রী । 


সিংহ নরসিংহ তাহার ৃত্তি ভঘ্াল অতি । 
ভালবাসি আমরা তাহার থাবার গঞ্মতি । 
সাপের মাথার মানিক খুজি, দৃষ্টি মোদের তথা, 
তুচ্ছ করি বিষ-দশন, বক্ত ভীষণত1। 

হাঙ্গর, তিমির, লবন জলের, সাগরে নাই সখ, 
মুক্ত। যে দেয় সেই সাগরের আমরা উপাসক । 


এই ভারতে করেনি ভাগ, মোগল কি ইংরাজ্ঞ, 
একদিকে তার কামাখ)া, আর একদিকে হিংনাজ.। 
তাদের জাতির কুষ্টি রেখে, গেছে উৎ্পীড়ক,_ 
নিভেছে আগঘ্রেছগিরি উদগারি ভীরক। 

স্যামের ভারত স্টামার ভারত অলি বাশীর দেশ 
মধুময় তার চরণরজ, মধুর পরিবেশ । 


ভরা কোটি ভ1তিক্ষেতে মহান নীলাকাশ, 
মাছের আকাশ সেঃ-যেখানে ঞ্ুব তারার বাল। 
মোদের আকাশ শ্বচ্ছ স্থনীল দিবা নীলাম্বর 
সবাক! চালের স্বধার লাছর, রামদনুকের ঘর। 
কোবণাছ মোরা ক্ষুদ্র অণু? কোথায় মহাকাশ? 
আমরা ঘটে-পটেই দেখি তাহার যে বিকাশ। 


উজ্জলভারত [লম বর, ১০ম সংখ্যা 


মোদের শ্যামা, চামুণ্ডা নন, নন তিনি ভীমা, 
ভুবনেশ্বতী বে তিনি, অল্রপূর্ণ। মা । 

করেন ন। কো কেবল তিনি দৈত্য দলনই, 
তিনি ‘কমলকামিনী' যে, গনেশজননী । 

দশ হাতে দশ প্রহরণের রাখবো খপর কি? 
আমরা দেখি কেবল মায়ের ছাতের বিহুকই । 


আমরা করি ভক্তিভবে তাহার আরতি 

নন তে) তিনি কংসারি কি পাথ-সারধি। 

নন কো মহ্থাদণ্ডখর তো মোদের ভগবান, 

অজ্ঞ অগমা তিনি শুনেই কাপে প্রাপ। 

মোদের ঠাকুর দঙ্গাল ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর হাদ্__ 
পাবে যাহার সোনার নুপুর, বংশ্ট যে বাজায় । 





“Even love bas no value if it is 
that of a slave.’ 


— Romain Rolland. 


পশুপাখীর মনোধর্ন 
গুশশিকুষণ দাশওজ্ঞ 


কিছুদিন যাবৎ খরগুলিতে পায়রার বড় উৎপাত 1 প্রথম প্রথম কিছুদিন 
তাহার! উড়িছ/ আলিঘা) আলো-হাওয়৷-নির্গমের হ্যকগুলিতে বলিত-_ 
খানিকক্ষণ বকম্বকম্‌ ভাকিত-__তারপরে আবার পাখ। ঝাপটাইয়|। উড়িল্না 
যাইত । এটা বোধহয় ছিল তাহাদের প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পালা 
-আবাসহ্থলেরই বা স্থবিধ। অস্থাবধা কি-_-আর আঁথবালিগণের মেজাজ- 
মন্িরই বা অবস্থা কি। কিছুাদলের মধ্যে যখন বুঝিতে পারিল- বালের 
সুবিধাও মন্দ লপ্র__-আগ তলোকগুালও খুব তিনিক্ষি মেঞ্জাজের নয়, তখন 
আনে আনতে সেই ফাকগালতে তাহার! বাস্তহারার সায় বিনা-খা জনায় 
স্নীতিমতন ডের! তন্বী কাঁরতে লাগন্া গেপ--এবৎ এপন ত মনে হয়, 
তাহাদের শুধু একট! দথলী স্বত্ব নগরী তমতন মৌরলিপাট্র। জমিঘা গিথাছে ! 

প্রথম প্রথম ভাবতাম, নিগ্রীহ প্রাণী--থাক এইখালেহ__তাড়াহস্থা লাভ 
কি? উহারাও থাকুক আমিও থাকি-_-মোটামুটিভাবে একটি পঞ্চনলের চুক্তি 
করিয়া লও ঘাক্‌ । (কন্ধ আন্তে আন্ডে দেখিতেছি, যত নিরীহ মনে 
করিছাছিলাম, ঠিক ততট। [নগাঁহ তাহারা ন্গ। ঠিক ‘শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থিতি'র 
নীতি মালিছা চলিতে তাহারা প্রস্তুত নদ্র। তাহারা অসময়ে হাক-ডাক ও 
বটাপটির জ্বার। শাস্তিচঙ্গের যথেষ্ট কারণ হয়, ময়ল! করিয়। টেবিল-চেঙ্গার 
বই-খাতা-পআ নষ্ট করে-_-এখন আবার ক্রমব্ধিত সাহস লই আমার 
আনুপশ্থিতিতে ০ঠাটছারা। দরকারী কাগজ-পত্রও কিছু কিছু ঘাটিছ। দেখিতেেছে। 

বাসনায় বন্ধ চুক্তিও্গে ক্রুমহ ক্ষেপিয়। উঠিতেছি। কিন্ত একদিন 
সুভাকাজকষীর। বলিয়। গেলেন,_'লক্ষ্মীর দূত একা__তাড়াস নে-_তোর টাক। 
হুবে।’ ভাল কথার ঝুটাও ভাল । কিছুদিন লোভে পগোভে কাটিল। 
আমা-খরচ একটু সচেতনভাবে কেক দিন নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্ত লক্ষ্য 
করিছা দেখিলাম, সকারপেও টাক কিছুই তেমন ঘরে আলিডেছে না, 
বকারণে যথেষ্ট নির্গমেরও কোনই বাধা ঘটিতেছে ন!--ফলে বেদনার 
সহিত লোত্ডের মোহ ভাঙ্গা পেল । 


উজ্জ্বলভারত [৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ) 


আর একদিন রীতিমতন উৎখাতের সঙ্চপ্র লইয়া বনি) আছি, হঠাৎ, 
চোখে পড়িল একটি বাচ্চা পাণুরা। কি স্বচ্চ__কি করুণ তাহার চাতনি! 
এখনও ভাল উড়িতে শেখে লাউ, তাই 'ভেন্টিলেটারের ফাক ও আমার 
যটয়ের আলমারীর মাথা__-এই দুইয়ের মধ্যে উড়িয়া উড়িয়া ওডার মহড়া 
দিতেছে। সকালবেলার স্বচ্ছ আনে! তির্ধযকভাবে জানাল! দিয়। আসি 
আমার ঘল্রে পড়িঘাছে॥। সেই স্বচ্ছ রোদ-_তাহার পিছনকার স্বচ্ছ নীল 
আকাশের দিকে তাকাউছা আমার শুধু মনে হউতেছিল, এই পারাটা 
ভাল উড়িতে শিখিয়। ঘেদিন হঠাৎ তাহার মা-বাবার সঙ্গে বাহিরে যাইবে 
_লেদিন তাহার সর্বদেহমনে কি বিস্মঘ_কি আনন্দ ! চালিদিক কত 
নীল আকাশ-- অফুরন্ত নীলাকাশ-_-কত আলে_-কত হাওয়া__কি বিচিত্র 
গাছ-পালা, বন-উপবন-_নদ-লদী-_! শুধু বিশ্ম--আর আনন্দ । আমাদের 
মতন চিন্তাশীল মন যদি তাহার লা-উ থাকে, তাহাতেই বাক্ষতিকি? 
প্রাণের যে সীমাহীন সুক্ষি_-তাহাতেও ত আনন্দই আনন্দ | 

কবিত্বে কবিত্বে একটু গুয্সোজলাতিরিক্ত গলি! পড়িতেছিলাম । এমন 
সময় পাশের ঘর হইতে আমার ছেলে দেখায়া গেল,-_'দেখ বাবা, 
কাল সন্ধায় যে স্থন্দর বইখালি কিনে এনেছিলে, পায়রাঘ তাকে কেমন 
ক'রে নষ্ট ক'রে দিয়েছে ।” দেখিয়া! পৌরুষ বীর্ধ আত্যস্বিকভাবে সন্ধুক্ষিত 
হয়া উঠিল । তিনচার দিন পরে ঘখন দেখিলাম বাচ্চা পায়রাটাও উড়িঘা 
বাহিত, যাতে শিখিক্গাছে, তখলট মই আনলাইলাম--ইট আনা লাম_- 
নিজের হন্ডে 'ভেন্টিলেটারে'র ফাকগুলি ইট দিয়া বন্ধ করিয়া গিলাম,_ 
বাচির হইতে ভিতরে এুবেশের সব পথই বন্ধ । কিন্তু একেবারে মার্কা- 
মারা বুর্জোয়া হইলাম =], বাহিরে কাছাকাছিই একট! বিকল্প বসতির 
বাবস্থা করিয়া দিলাম ! 

সকালবেলা এই ব্যবস্থা করিয়! বাহির হষ্টঘা পিদ্াছি, হেলা এগারটা 
নাগাদ আবার কাড়ি ফিরিয়াছি। ফিরিয়া দেখিলাম, ঠিক যেন একটি 
‘অবস্থান ধর্মঘট” শুধু অহিংস নয়-_সোগ্যান-বিভহীনতায় সম্পূর্ণফপেই 
লিরুপত্রব। যে ফাক দিয়া পাঘরাগুলি ভিতরে ঢুকিত তাহারই ঠিক 
পাশে দেণ্ডালের ভাজকে অধলম্গন করিঘাউ পায়রাগুলি কোল রকমে 
একান্ত অসহায়ের স্তায় বিছা আএভে-_প্রবল প্রতালী জমিদার ভিটামাটি 
হইতে অতকিতে উৎখাত করিয়া দিলে সেই ভিটারই পাশে একাজ 


কূত্তিক, ১৩৬২ ] পশ্তুপাযীর মনোধর্ম <১ 


অসহায়ভাবে অসীম ক্ষোভ-অপমান লষ্ড্ড। আশ্দাতীন শুক্ক মুখে যেমন কক 
বলিয়া থাকে একটি গরীব গৃতন্ব_ স্ত্রী ও বাচ্চার হাত ধরি! । শুনিলাম, 
গ্ান্ধ সারাটা সকাঙই এই ভাবে কষ্ট্ল্প্রে বলিল! আছে কয়েকটি প্রাণী, 
এক একবার কিছুক্ষণের জ্ন্ক বাহিরে উড়িথা যাহ__আবার ফিরিয়া 
আসিয়া শ্রধানেই আমন করি! বসিন্া থাকে। কেন অমন কলিঘা বসিল 
আছে পাঘরাগুলি ? তাহাদেরও কি ঘরের মালা! আছে? 

কথাটা অনেকদিন অনেকভাবে মনে হইঘাছে। পশ্ড-পাবীদিপতে ছেমন 
করিগ্র। মনোচীন 'প্রালি’'-পধায্রে ফেলিছা রাখিস সনোবৈভবী আমাদিগকে 
একটা স্পট পৃথক্‌ পধাদ্ে স্বাপন কর! হইদ্াা থাকে, __আমি তাহার পহিত 
আমার মনের সায় খুজিয়া পাই লাই । এ ব্যাপারে আমার নিজেব 
মানসধর্মকেই যে সর্বদা পশু-পাবীর প্রতি আরোপ করিত! আমি এই জাতী 
একট! মানলিক স্থির ভাবে পৌন্ছিপ্তান্থি তাহ! মনে হয় ন! ! ব্যবহান্রিক 
ক্মীবলে আমি তাহাদের প্রাণের খেলার সঠিত মনের খেলাও অনেক লক্ষ্য 
কনিয়াছি। মাঙ্গধের সঙ্গে তাহাদের স্পষ্ট 05দরেখা কোথায় তাহাও আমার 
চিত্তে অনেক সমন্ব একটা প্রবল সংপঞ্রকূপে দেখা দিয়াছে । 

বাড়ির পাশে বাগানের ঘাসের উপর-__আর বহুদিনের একটা পুরাণে! 
শুকনো আম গাছের উপর পাখীদের বিচির আনাগোনা দেখিয়াছি-__-কত 
কাক, শালিখ, পারা) তাহার? কোথা হইতে একটি একটি করি! আসিয়! 
অকারণে জম হত্ব__অপ্রম্নোজনে কিচির মিচির করিছ! দারুণ কোলাহল 
করে__গল। উতাইয়া, ঘাড় ফুলাইদ্া, পাধ। ঝাপটাইয়া তাহারা কত ভঙ্গিতে 
আদর চশ্াহণ করে অথনা অনাদর আক্রমণ করে-তারূপরে আবাল কেন ঘে 
সব এক ঝাকে একদিকে উড়য়। যা_কেউ জানে লা? তেমনি দেখিয়াছি 
বাড়ির পাশের গলিতে  ফুটপাথে-_-কেন এবং কখন ঘে একটি একটি করিয়া 
জুটি যায় দল-_বটু, ভজু. মিণ্ট, পিণ্ট_খুকু-বুড়ী_ডলি-অলি-মলি,_ 
কিছুই বুঝিতে পারি লা। তাহার! কি বলে--কোখায় চলে_কি ৫েলে__ 
কিছুই বুঝিতে পারি না,_শুধু দেখি, জমা হয়, হাত-মুখ নাড়িয়া_খুরিয়। 
বাকিছা__মাথার ঝাকড়-মাকড় চুলগুলি ঝাঁকি কিচির মিচির চেঁচামেচি 
করে-__'ডাবে'র সঙ্গে মিল দিছা ‘ভাব' করে, পর মুহূর্তেই "বাড়ির সঙ্গে 
মিল দি) 'ত্বাড়' করে ৮ আবার কথন এবং কেন ঝাঁক বীধিছা লব একদিকে 
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এ-ঝাঁক আর ও-ঝাকের মধো 
সত্যকারের তফাৎ কোথায় এবং কতটুকু_কে তাহা ভাল করিয়! বুঝাইয়া 
দিতে পারে? 

আমাদের প্রসিদ্ধ দার্শনিক শঙ্কর ত একস্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন. 
'পশ্বাদিভাশ্চাবিশেবাৎ” ;_লাণারণ জৈবিক ধর্মে--প্রবৃত্তি ধর্মে পশ্বাদি হইতে 
মানুষের তেমন কিছুই বিশেষ নাই । একটি হরিণের সামনে যদি হুরিৎ, তৃণ- 
গুচ্ছ রাখি! দেওয়া ঘাল_-শীতল স্বচ্ছ জল রাখিদ! দেওঘ! যায়_তবে সে সন্ত 
হুইবে, প্রলুব্ধ হইবে-_নিকটে আসিস্বে ॥। আবার দণ্ড হন্তে তাড়া করিলে 
শে দৌড়াইয়া পালাইবে। একজন মানুষের ক্ষেত্রেও তাই, সামনে কিছু 
লোভনীয় থাকিলেই সে আকৃষ্ট হুইগ্রা কাছে আসিবে-_আবার কোনও 
প্রতিকূল অবস্থা লক্ষ্য করিলেই যে দিকে পারে গা ঢাকা দিবে। একটি 
চাকুরীর সন্ধান পাইলেই দলে দলে ভিড় জরমিয়া যাঘ্,আবার বড়লাছেব 
মারমুপে! হইস্থা ‘নে। ভেকান্দি'-_-রবে লগুড় হন্ডে তাড়া করিলেই যে যে দিকে 
পারে দে ছুট । 

মাহযের মনোধর্মের ফলে একটা প্রধান জিনিষ দেখা দিয়াছে মানুষের 
সমাজধর্ম । পঞ্জ-পাপটীদের এই সমাজধর্ম কি কিছুই নাই? একদিনকার 
একটি ঘটনা বলিতেছি। শর২কালের এক প্রাতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি,_ 
সঙ্গে আমার সাত আট বছরের পুত্র । দেখিলাম, শিশির ভেজা ঘাসের উপরে 
একস্থানে কয়েকটি শালিখ পানী আসি বসিল_-ক্ছেক মিনিট পরেই আর 
কয়েকটি শালিখ আর একটি দল হইয়া পূর্ববর্তী শালিখগুলির মুখোমুখী বসিল 
_এবৎ তাহার! প্রায় সম সংখ্যকভাবে ছুই দলের মধ্যে ভাগ হইয়। বসিল । 
দুই দলই যথেষ্ট পরিমাণে ভারী হইয়া উঠিলে দুই দলই প্রচুরভাবে কিচিরমিচির 
ভাকিতে আরস্ত করিল-_দেখিতে দেখিতে সেই কিচির-মিচিরই একট! 
আল্র্ধ কোলাহপে রূপান্তরিত হুহযা উঠিল । মনে হুইতে লাগিল উভয় দল 
যেন পাল্লা দিম ঢেচাহইতেছে। কোনও ঝগড়া-ঝাটি রেষারেখির কোলাহল 
বলিঘা মনে হইল না---যেন কোনও আনন্দ-কোলাহল । কিন্ত অমন ভাবে 
নিজেদের স্পষ্ট দুই ভাগে বিভক্ত করিয়। লইল কেন পাধখীগুলি? চাহিয়া 
আছি-ঢাতিঘা আছি-_আবার দেখিলাম, ঝপ, করিয়|। কোলাহল থামাইছ। 
আকাশে উড়িয়া গেল সবগুলিপাখী এক সঙ্জে। আমি বাড়িতে ফিরিয়া 
জমার ছেলেকে বলিলাম ঘটনাটির একটি বর্ণন! লিখিতে--_দেখিলাম সে 
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নিজে নিজেই একটি শিকেনামা দিয়। লইন্াভে,__“শালিখের বিজয়! সন্মিলনী’ । 
ঘটনাটির থে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ ছিল তাহ! তাহার শিশু চোপকেও 
এড়াইতে পারে নাই । 
আমরা সাধারণতঃ বলিয়। থাকি, পশু-পাখীর বুদ্ধি নাই__তাহার। চলে 
তাহাদের সহজ্গাত-বৃত্তিতে । কথাটযকে আমি সম্পূর্ণ্ধপে মানিয়া লইতে 
পারিতেছি না। একবার বিদ্ধাচল পাহাড়ের 'অষ্কুঞ্া'র মন্দির হইতে 
ভলিঘাছি ‘কালীখো'র মন্দিরে ; পে দেখ! একটি কুকুরের সঙ্গে, কুকুরটি 
সামনে সামনে আমাদের পথ দেধাটয়! চলিল-__ফরং পথেও আবার সামনে 
আসিয়। আমাদের গন্ভবোর কাছাকাছি পৌছিতেই কোথায় চলিয়া গেল । 
এই পথ দেখাহয়। চলিবার কাজে কুকুরটির ব্যবহার আমার কাছে একান্ত 
সাধ।রণ বলিঘা) মনে হভতেছিল ন৷,__দৈবেও তেমন বিশ্বাস করি না--তাই 
বুদ্ধির ব/খযাউ মলে আসিয়াছে । কিন্ত উহাকেও সহজ্জাত-বৃত্তি-প্রেরিত কর্ম 
ঝলিয়। ব্যাথ)। করিতে হয়ত অন্ুবিধ। হয় ন৷। এই জাতীঘ্র অনেক যাত্রী 
দেখিয়! দেখিয়া হযরত এছ পথ-প্রদূর্শলের একটা বুত্তি তাচার গড়িয়া উঠিযাছে, 
-_হদ্বত কিছু লোের উপাদান ও [রত আছে ইহার ডভিতরে। কিন্ধ আর 
একদিনের এহ কুকুর লগ্থাই আর একটি ঘটনাকে আমার মনে হহযাছে 
স্পষ্ট বুদ্ধির প্রমাণ বলিছা। একটি কুকুর একটি রাস্তার তেমাখান্ অংসিয়া 
খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি কপ্রিল__তারপরে মনে হইল, লে যে-পথে 
আলিখাছে লেই পথেই আবার ফিরিষা চলিয়। যাইতে চায়। এই মানলে 
লে প্রথম পথটি শু কিতে শুকিতে অনেকখানি আগাউ ঘ্া.ছুগেল-__কিন্ধ ' বুঝিল, 
এ পথে সে আলে নাই ; তখন আবার আরম হইল দ্বিতীন্র পথটি শোক!--লে 
পথ হইতেও ফরিদা আসিয়। তৃতীয় পথটি সে আর একবারও শুকিল না 
লেইটিই তাহার ঠিক পথ বুঝিঞ। সেই পথ ধরিল্ছাই আগাহয়! চলিয়। গেল ॥ 
আমি দেখিলাম, ইহা ত কীতিমতন 'লঞ্জি্্‌'--;তনটি বিকজের দুইটি যখন বাদ 
গেল তখন তৃতীয়টিহ অবস্তগৃহীতব্য ৷ 
আরও দুইটি ঘটনায় লক্ষ্য করিয়াছি পাখীর বুক্ধি। একবার ঘরের 
দেয়ালের এককে।তণ একটি চড়াই পাখীর বাসমস্থঃনকে কাঠের কতগুলি জিনিল 
দি ভরিয়া দিলাম । কিন্ধ তাহারও ভতরে ভিতরে ঘেটুকু যেটুকু ফাক ছিল 
চড়াই পাথী তাহার ভিতর দিয়াই বেশ ঢুকিছা পড়িয়া অগ্রসর হইলেও কিছুট! 
একটু বাসের ব্যবন্থ! করিছা লইল । কিন্তু মুস্কল হইল ডিম পাড়িবার পুর্বে 


95 উদ্দ্রভা পুত [৮ম বর্থ, ১ম সংখ্যা 


বালা বাধা লয়! । দেখিলাম ভুইটি চড়াই বার বার গাছের শক্ত সরু ভালপাল। 
এবং কুটা সংগ্রহ করি৷! লই৷! আসিতেছে; কিন্ত কাঠের ফাকের অ প্রশস্ত 
পথ দিয়! সে-সব মাল-মসলা লইয়। ভিতরে প্রবেশ করা যাইতেছে ন!-__স্থতরাং 
আনিয়া! আলিগা সেগুলি শুধু ঘরময় ভড়াইয়া ক্ষেলিতেছে। কিন্ত দু'তিন দিন 
পরেই লক্ষ্য করিতে পারিলাম, চড়াই পাখীগুলি আর শক্ত কিছু আনিতেছে 
না--ঠোটে ক্রিয়া আনিতেছে খণ্ড খণ্ড স্থতা, বিভিন্ন রকমের আশ-_শুকনো 
নরম ঘাল,_-তাহা দ্বারাই ভাবী বংশধরগণের জঙ্ত দিব্যি এক ব্যবস্থা করি 
লইল। ইহাও যদি বুদ্ধি না হয় তবে বুদ্ধি আর কাহাকে বলিব? 

আবু একদিন বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছি একটি পায়রার । লম্বা একটি কাঠি 
কোথা হইতে আড়ভাবে মুখে করিয়া আনিয়াছে-_-এবং আনি দেখিল, গৃহে 
প্রবেশের পথ একটি জানাল! ছাড়া আর কিছুই নাই ; সে-জানালাটিতে 
আবার লোহার শিক দেওয়।। দেখিলাম, পাছরাটি সেই কাঠিটিকে ঠোটে 
করিয়া সেই জানালার সামনাসামনি একট! দেয়ালে আলিছা বলিল। বসির! 
সে জানালাটির দিকে চাহিঘা দেখিতে লাগিল অনেকক্ষণ ধরিঘা_মলে হইল, 
সে উপায়-কৌশলই চিন্তা করিতেছে, অমন করি! বেশ খানিকক্ষণ বলিযা 
খাকিছা তারপরে পায়রাটি পা তুলিয়া তুলিয়া ঠে(টে আড়ভাবে ধৃত কাঠিটিকে 
আন্ডে আন্তে সরল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । ক্রমাগত এই চেষ্টায় 
কাঠিখানি আস্তে আস্তে সোজা হইয়া গেল-_-ঠোটখার। ধৃত থাকিলেও কাঠি 
খানি ঠোটের সঙ্গে প্রাদ্ব লাগিছ! গিয়া ঠোটের সোজা হুইন্থা পড়িল__পাদ্ছরাটি 
তখন সেই কাঠি লইয়া উড়িছ্ সেই জানালার ফাক দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিল ॥ 

এই সব দেখি) দেখিয়। মলে হইছাছে, শুধু প্রাপের খেল! নম্র-_-মনের 
খেলাও অনেক রতিয়াছে এই পাখীদের মধ্যে ; আমাদের সঙ্গে তাহাদের ঘষে 
তফাত তাহ] মলোধর্মের একট! ভারতমো মাত্র । সমগ্র বিশ্বস্থষ্টির মদ্য দিগ 
যেনন একট। ‘নিরাধার মতাপ্রাণ’ঃ নি'হা আধারীভূত হইয়া প্রবাহিত হইয়1 
যাইতেছে-_তেননই মনে হয্প, একটা ‘নিরাধার মহামন'ও প্রবাহিত হইয়। 
যাইতেছে,_-মাজুব-পশ্ু-পাখী সকলের মপ্যেই প্রকাশ সেই এক ‘মহামনে’রছ 
বিভিন্ন মাজা। 


বঙ্কিমচন্দ্র 


জনাব রেজাউল করীম 


ভারতবর্ষের এক ুগ-সন্ধিক্ষণে সাহিত্য-সম্াট বক্ষিমচন্ছের আবির্ভাব 
হুছেছিল। লে যুগে বুটিশ-শক্তি গোটা দেশকে গ্রাস ক'রে ফেলছে । 
দেশ পেকে জাতীয় চেতন! লুপ্প্রায়। দেশের শিক্ষিত নাজ পাশ্চাতা সভ্যত। 
অন্রকরপ কবতে ব্যপ্ড । মোহগ্রস্ত বাঙ্গালী নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিসর্ধন 
দিয়ে চটঙ্গবাদ সমাজ গড়ে তুলতে আরস্ত করেছে । কবাছ বার্কান্ধ, আচরণে 
ব্যবহারে, চালে চলনে ইহংরাজের মত হ'তে পারলে মনে ক’রত ছে জীলল 
ধন্য হ'ল । জাতীয় ভাষা অবহেলিত ) চিঠিপত্র প্রবন্ধাদি ইংরাজি 'ডাবায় 
লিখতে অভ্যস্ত ভয়ে উঠেছিল বাঙ্গালা জাতি । বক্তৃতা দিত ইংরাজিতে ॥ 
বড় বড় সভাদ্ বাংলা ভাষাদ বক্ত তে! করাট! অপমানের বিষয় হয়ে উঠেছিল । 
কিন্তু ভাষাকে ত একেবারে বাদ দেও] যাহ লা। তাই মাঝে মাঝে বাগ্লা 
ভাষা বাবহৃত হত, কিন্ক শসেজস্য কত দুঃখ । ফেন বাংলাটাকে ভুলতে 
পারলেই জন্ম সার্থক । বেটুকু বাঙ্গলা বলা হত, ভার মধ্যে আবার দশ বার 
আন! ইংরাজি শব্দের সংমিশ্রণ । উংরাজের অহ্থকরণ করতে করতে তাদের 
ধারণা হয়েছিল যে ভাক্খতবর্ধের অতীত বলে কিছুই লেই। অতীতের, গৌরব 
মছিমা। একেবারে বিশ্বত হতে গিয়েছিল । ঠিক সেই সমর, সমগ্র জাতির সেই 
প্রকার মানসিক দৈক্তের যুগে ঘূগ-প্রবর্ততক বক্ষিমচজ্দ্রের আবির্ভাব স্বটে 
একটা বশিষ্ঠ মল, সচেতন আত্মা, দৃঢ় সঙ্বক্প নিছে বক্ষিমচজ্ সারা দেশের মধ্যে 
নবছ্ধুপ প্রবর্তনের দাখ্ডিত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি নিতে ইৎরাজিতে স্থপর্ডিত। 
পাশ্চাত্য দেশের লাহিত। দর্শন ইতিহালে ভার গভীর জ্ঞান । বুটিশের অধীনে 
দায়িত্বপু্ণ চাকরীতে অধিষ্ঠিত । কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিট্রেট বক্ষিম5ল্জর অপরাপর 
ডেপুটি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ব্যক্তি । অন্তান্ত তেপুটিগণ সাহেৰ-তোষণ 
করেই ধন হ'তেন। কিন্তু বঙ্ষিমতন্দ্র সে জাতের ডেপুটি ছিলেন না। তার 
মনের যখ্ গাথা ছিল দেশের ছুর্দশার ছবি। দেশের ও সমাজের দুর্দশা! 
দেখে তার মনে জেগে উঠল একটা বিক্রোহ ভাব। তিনি সাহিত্যের মাখাছে 
তার বিপ্রবী ভাবতে ফুটিয়ে তুলজেল। তিনি স্থির করলেন যে তার শক্তি ও 
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সাধামত ভ্রাতীয় দৈন্য দূর করে জাতির প্রাণে বিশ্বাস ও শ্রন্থা জাগিঘে তুলবেন । 
যে যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙলা ভাষার চর্চা করতন।; সেই যুগসন্ধিক্ষণে 
আরও কয়েকজন সাধকের আবির্ভাব হচ্রেছিল, তাবা বাজলা ভাষার পণ 
পরিস্কার করে দিচ়্েভিলেল। কিহ্ত সে ভাষা তখনও পাশ্চাত্য দেশের ভাবার 
সম্মুখে দাড়াবার যোগ্য ছিল না । এক গিকে ছিপ ‘চাচার দল্পবেশ? ও ‘গোলে- 
বকাওয়ালী'র ভাষ! আর অগ্ত দিকে ছিল কাদদ্বরীর গুরু গম্ভীর ভাষা । 
বন্ধিণচন্দ্র সর্বব প্রথম ভাষ! সংস্কারে মন দিলেন। তার ভাতে বাঙলা ভাষা 
নুতন জ্ূপ গ্রহণ করল-_ কন্ধ সমুত্রের অল্রোত হঠাৎ মুক্তি পেয়ে 
নৃতন প্রাণে নৃতন তেছে কলরব করে জেগে উঠল। তার ভাষা গোলে- 
বকাওয়ালীর ভাষা নয়, আবার কাদক্বরীর ভাষাও নম্র । এ ভাষা তার নিভন্ব 
প্রতিভা বলে স্বষ্ট সবল সতেজ প্রাণপুর্ণ ভাবা । বাঙ্গল! ভাষা নুতন জীবন 
পেল, নূতন প্রকাশ-ভঙ্গী পেল, লব নব ভাব সম্পদে মহিমান্দিত তচ্ছে উঠল। 
তিনি এই ভাষার মধ্যে এমন তেজশক্তি দিলেন যার প্রাণ-প্রাচুধ্যে, ভৈরবনাদে, 
গস্তীর গাঞ্জনে সার! দেশ মুখরিত তয়ে উঠল) বক্ষিমচন্রা নিজের হাতে 
পাঞ্চজন্ত বাজিছে দিলেন, আর সেই সঙ্ছে চলে গেল দৈল্ত অবসাদ । আতীয 
জীবনে সে এক মাচেন্জক্ষণ। সে যুগে বঙ্ষিমচজ্ঞের আবির্ভাব ন! হ'লে 
বাজ্গল] ভাষার দ্রুত উহ্নতি সম্ভব হ'ত না । পরে রবীজ্রনাথ বাঙ্গল! ভাথার বহু 
উদ্নতি করেছেন । কিন্ত বহক্ষিমের প্রভাবে বাঙ্গলা ভাবার রূপান্তর না হলে 
রবীজ্ঞমাথ কোথায় থাকতেন ত! বলা যায় 81) রবীন্দ্রনাথকে পথ পরিস্কার 
করতে তত্ব নি। তিনি তৈরি প্রিনিষ পেয়েছেন। তাকে নান। প্রকার 
€শীন্দর্ষ ও শোভা দিযে স্বম্দর করছেন তিনি, কিন্ত আধুনিক বাদ্গল! ভাব! 
ও লাহিত্োর গোড়ার পত্মন করেছেন বন্কিমচন্ড । 

কেবল ভাবাই নয়-বাজল। সাহিত্যকে ও তিনি সমৃদ্ধিশালী করেছেন । 
বক্ষিদচজ্ঞরের পূর্বে বাঙ্গলা সাতিতো উচ্চাঙ্গের বিযয় ছিল না। কিছুট1 
অনুবাদ, কিছুটা নিদ্বশ্রেলীর রসিকতা, সাতেবঙ্গেহ উপযোগী কতকগুলি 
গাঠাপুস্তক, তরক্জা, ইতর ভাড়ামী, কবি-গান এই সবই ছিল বাল! সাহিতোর 
স্বস্পদ ৷ বক্ষিমচন্দ্র বাঙ্গল। সাহিত্যে এনে দিলেন অজশ্ সম্পদ ৷ দুহাতে ছড়ি 
দিলেন মুক্তামানিক ভীর! জহরত। বাঙ্গল। সাহিত্যে প্রবেশ ক’রল দর্শনের 
আলোচনা, উচ্চভাবপুর্ণ প্রবন্ধ, বিজ্ঞান, উচ্চাঙ্গের সমালোচনা, ইতিহাস” 
চর্ড। ও হিৰ্ধি প্রকার মৌলিক রচনা ৷ উপন্তাস ভার হাতে মহান মর্ধ্যাদা 
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লাভ করল। কট, ডিকেন্স, থাকাতে, বর্জ্দ ইলিয়ট-প্রমুপ্ বৃটিশ উপন্তাসিকের 
মতই বাঙ্গলা সাহিত্যে নৃতন নৃতন শিল্পীর আবিভণব হ'তে লাগল । 
বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষকের মত নিজের হাতে উপযুক্ত লেখক সৃষ্ট করলেন। আজ 
তারা বিশ্ব-সাহিত্যেত্ দরবারে সম্মানিত আলদন পাবার যোগ্য! বস্বতঃ 
সাহিতভোর এমন কোন দিক নেই যার উপর বাক্ষিমচজ্দ্রের প্রতিভার ছাপ 
পড়েনি । চলার ও লসেস্পপীয়ার ইংরাজি ভাষার ইতিহাসে নৃতন যুগ প্রবর্তন 
করেছেন। বক্ষিমচন্দ্র বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসে সেইক্ূপ নৃতন যুগ এনে 
দিঘেছেন। বাঙ্গলী জাতি বাক্ষমচজ্দঞের ক্ষণ কোনদিন পরিশোধ করতে 
পারবে না! 


বক্ষিমচজ্ঞ জাতীম্ব জাগরণের ভন্ত যা করেছেন সেটাও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তিনি সাক্ষাৎভাবে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘোপদান 
করেন নি। সে ঘুগের রাজনীতি প্রার্থনা ও প্রতিবাদের উর্দ্ধে উঠতে পারেনি । 
তিনি এ ধরণের প্রাণহীন ক্লীবের রাজনীতি ভাল বাসতেন না। তিনি চেয়ে 
ছিলেন সমগ্র জাতিকে বীশে।র বাণী দিয়ে আগিয়ে তুল্তে। তিনি দেখলেন 
দেশবাসীর আম্মা মন দেহ রাজার জাতির নিকট আত্মসমর্পণ করেছে__নাই 
তাদের আত্মমর্ধযাদাবোধ-_হারিত্রে ফেলেছে তারা আত্ম-সঙ্বিত॥। বঙ্কিমচন্দ্র 
এই ম্বতপ্রার জাতির প্রাণে স্পন্দন এনে দিলেন। তিনি দেখালেন যে 
পাশ্চাত্যের অস্তকরণে কোন লাভ নেই । দেশের অতীত গৌরবের চিত্র 
তুলে ধরলেন লোকের সামনে । যার অতীত ইত্তিহাপ এত গৌরধ্ডিত 
কেন লে বৃথ। পরাছছকরণ করবে? মাম্থযের অস্তর লোককে তিনি 
উদ্ভাসিত করে তুললেন নৃতন যুগের নৃভন ভাবধারা আলোকে । এ 
সবের জন্ত তিনি বন্তৃতা মঞ্চের সখের সেপাই সাজেলনি। তিনি 
সাহিত্যের মাধাযে দেশ-সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। দেশবালীর 
ক্ষটি বিচাতি তার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। কঠোর হৃণ্ডে সেগুলিকে 
আক্রমন করলেন । ভার সমালোচনা ঘেমন তীক্ষ, তীত্র তেমনি স্রেহ- 
মমতাঘ্র পুর্ণ। দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম ও আনন্দমঠের মাধ্যমে তিনি 
জাতীর সংগ্রামের এক ক্থন্দর চিত্র অক্কিত করলেন। পরবর্তী যুগে 
বিপ্লবী বালালা তার নিকট গভীর প্রেরণা পেঘেোছিল। তিনি জাতীয় 
সংগ্রামের পুর্বগাষী, তার “বন্দেমাতরম্” স্খীভ সমগ্রদ্ছাতির প্রাণে 
এক অপুর্ব প্রেরণ জাগিছে দিয়েছিল । এই অপরূপ সঙ্গীত বিপ্রবী 
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বাঙ্গালার গাঘত্রী মন্ত্রের মত হয়ে উঠেছিল কমলাকান্ছের স্বদেশ-ভক্তি 
মূলক স্থগতোক্তিগুলি জাতীদ্গতার বেদমন্ত্র। স্বদেশ-ভক্তিকে বক্ষিমচত্দ্র 
ধর্শ্মের স্বানে উত্তত করে তুললেন । মহেন্দ্র যখন সম্্রযামীদের মন্দিরে 
দেশমাছের মৃত্তি দেখে বলে উঠল, “এ ত আমাদের মা নয়, তখন সম্যাশীরা 
মহ্েঙ্গকে বলল, আমরা অন্ত মাকে মালিন।, এই দেশই আমাদের দেবী, 
অন্ত দেবীব্র পুত্ঞা করিল!-_-বন্দেমাতরম্‌ । এই যে দেপমাতাতে প্রচলিত 
দেবদেনীর উ্m্দে উন্নয়ন, এইটাই হ'ল এদেশের জাতীয় আন্দোলনের 
ইতিহাসে বক্ধিমচন্সের শ্রেষ্ঠ দান। ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের পুর্ব্বগামী 
ছিলেন ক্ষশো ভলটয়ার। ঠিক তেমনি আমর! যলতে পারি ভারতের 
জাতীয় সংগ্রামের পূুর্ব্বগামী বা হোতা ছিলেন বক্ষিমচন্দ্র। তিনি 
আনম্দমঠের মধ্যে সংগ্রামের ঘে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, পরবর্তী যুগের 
ছেশকশ্মীগণ সেই ইঙ্গিত অঙ্রপরণ করেই ভারতে নব যুগ এনেছিল। 
সেইজ্ন্ত একজন ইংরেজ লেখক বকস্ধিমচন্ডের আনন্দমঠকে বলেছেন 
"A parable of patriotism’ আজ আমর! স্থাদীন ভারতে বকন্ধিমচন্দ্রের 
অবদানের কথা ভুলতে পারি না। তিনি দেশের কৃষকদের ছুর্দশায় 
কাতর তয়ে যধন বাঙ্গালার কুষকের কথা লেখেন, তখনই বুঝা গিয়েছিল 
যে আগামী যুগের ক্ুষক-বিপ্রবের গোড়ার পত্তন তিনি করে দিয়েছিলেন। 
তিনি দেশবাসীকে স্বদেশ মস্তরে দীক্ষা দিয়েছেন! তিনি মৃতপ্রায় জাতির 
প্রাণে নব জীবনের স্পন্দন জাগিয়ে দিয়েছেন। আর যতদিন বাঙ্গাল! ভাবা 
থাকবে ‘ততদিন বন্ধিমচন্দ্র সাছিত্য-সম্াট বলে সর্বত্র সন্মানিত হবেন। 
বাক্গালীজাতি তার নিকট চিরক্ুতজ্ঞ । 


উপজাতি ও পশ্চিম বাংলা 


অধ্যাপক ওুবোপকুমার ভৌমিক 


বিংশ শতান্দীর সভ)তাগবী সমাক্ছ ব্যবস্থায় আদিবাসীরা এক পুবাতন 
দিনের ছবি নিযে জেগে আছে প্রাচীলা এই পুর্শিবী । * ০ * স্ভীনজগতের 
সুরু কবে তার নিশানা নাউ । দীর্ঘ বিবর্তনের মাঝে এককোনী জাতীঘ পানী 
থেকে মাহষের আবির্ভাব অস্থম্ন করা হস্থ। ভূগর্ভের হরে শুতে লানান্‌ 
বআমগাস অর্ধএরাকুতি গুশীলেক (85551) চিহ্ন আদ মানবের এক ইঙ্গিত দেঘ্। 

অতীতের মান্ছঘ তখনকার পৃথিবীকে এত স্তধাবত করে পায়নি । লেখানে 
পৃথিবী কঠোরা, সংগ্রামের হাতিয়ার নগস্, দুর্বল বুশ্ছবুত্তি, অপরিসীম 
অন্ঞানত!। অল্প ও আলংযত শক্তি তাদের জীবন সংগ্রামের অবলম্বন ছিল। 
এ ছাড়া বহু নৈসগিক বিপন্য়ের সাথে সেদিনের মানুষকে ক্রমাগত সংগ্রাম 
করতে হয়েছে__-তার কাছে লহদ্দে সে পরাভব স্বীকার করেনি। তাই 
জয়ের মালা মানুষের গলায় দুলেছে । এমনি পণ্ড ভীবলের মাঝে মাহ্মধ্রে 
চরম সার্থকতা আসেনি । অতিহপ্রেমী মানুষ তার সেই দিনের বাবস্থার 
অবসান ঘটিয়েছে। ফলমূলাহারী শিকারজীবী মাহুছবের সংসারী গের'্ব হবার 
সাধ হল। ভৌগলিক পরিবেশে বা অর্থ নৈতিক পরিবর্তনে সমাজ বচনার 
ব্যাকুলতায় সেদিনের মান্ছধ উন্মনা হয়েছিল । * * * সেই আদিম সাম্যাবস্বায়ও 
মাচ্গধের সাথে মাঙ্গযের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। বিজেতান সংস্কৃতির 
হিম! ঘোষিত হম-পরাজিতরা পর্বত কম্দরে, অবরুশ্যে অথব অস্ত কোন 
নিরাপদ স্বালে আত্মগোপন করে বাচার এক প্রয়াস পানু । = » » ভারতবর্ষেও 
সেই এক ইতিহাস। আধপুর্ব ভারতের তে জ্ঞাগক্জক সংস্কৃতির নিশানা 
আমরা পাই, কেবল ঘে তা অরণ্যাচারী বন্ত ছুলালের জীবনের প্রতিটী ছন্দে 
মূর্ত হছে রন্সেছে এমন ন, আর্ষ সভাতাব মাঝেও এর অস্পষ্ট আভাব মিলে। 
দীর্ঘ কাল বিবর্তনে তাদের সমাজ্-সংস্কৃতির লানা ওলট পালট হুচ্ছেছে ॥ 
নতুন পুরাতনের মাঝে তার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে-_পুরাতনের ছবি 
ধীরে ধীরে মৌন কছে বায়। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা আজও ভার হদিশ 
মিলবে] * ০ * যে লব উপজাতিক্7 আমাদের দেশে চছেছে তারা আধপুর্ব 
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ভারতের এক বিচ্ছিন্র শাখা! ছাড়া আর কিছুই নয়। সমগ্র ভারতবর্ষে 
এই সব আদিবাসীদের সংখ। হল আড়াই কোটী । পশ্চিম বাংলায় এরা 
প্রান্ত ১২ লক্ষ । এদের আর ঠিক সেই স্মাগের দিনের মত নিছক অরণ।/চারী 
চিলসাবে দেখা যাবে ন৷-_স্াধ সংস্কৃতির মুপোমুখি দাড়িয়ে আমাদের 
সাথে এক হচ্ছে গেছে। তাই আদিবাসীদের সমস্য! শুধু কেবল তাদের 
সময! নদ__€ল আমাদেরই এক সমস্থ । 

এইসব উপজাতি বা আদিবাসীদের ব্যাখ্যা করার কতকগুলি দিক 
আছে। কিছুদিন আগে পধস্ত তাদের ঘে বাপ]াম্ম বিচার বা বিভাগ করা হত 
এখন তার অনেক অপল বদল কবাহচ্ছে। এরও বৈজ্ঞানিক তাগিদ আছে, 
কেননা বর্তমানের সমাজ ব! ন্দর্থ নৈতিক জীবনের সাথে অতীতের দিনের এক 
সামঞ্ন্ রেখে ভাবী স্থৃপ্ধ লমাভ বাবস্কার ইঞ্গিত গেওয়া! এক প্রয়োজনীয় কাজ। 

কোন কোন গোগী বা সম্প্রদায়ের কেবলমাত্র ধর্বিশ্বাল বা আচার 
অনুষ্ঠানের উপর, কোথাও বা ভাষার উপর ভিত্তি করে তাদের বিভাগ বা 
বর্তমান অবস্থা নিরূপিত তয়ে থাকে । কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বছ 
ক্বাদবালী এখন খৃষ্টান বা বৌদ্ধ উপালক হিসাবে বাস করছে । ভাষার 
দিক দিছে তারা অনেক সময় বাংল! বা অন্তু ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে 
গ্রহণ করেছেও | আবার অনেক সম্প্রদায়ের মধে। সেই আদিবাসী স্বলভ 
গোীবন্ক জীবন যাআ আর লাই । দীর্ঘ ভীবন-লংগ্রাচমের পটগুমিকায 
অনেকের সংস্কৃতি ব! সমাজ-ভজীবন নানাভাবে পরিবতিত হুচ্ছেছে। তাই 
তাদের এক স্বকল্পিত সংজ্ঞা স্বারা বিভাগ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ॥ 

গত ১৯৫১ লালের আদযন্থমারীতে পশ্চিম বাংলাঘ মোট সাতটী তপলীল 
খণ্ডঙাতিকে উপজাতি বা আদিবাসী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে । সাওতাল, 
ওরাও, মুণ্ডা, আত মেচ্‌, লেপচা ও ভুটিথ্া। সম্প্রতি Backward class 
097555515559দ-এ আদিবাপী-সংস্কৃতি বিশ্বাসী বা উদ্ভূত সম্প্রদামুগপিকে 
পুনরায় তপশীল খণ্ডজাতি হিসাবে গণ্য করার স্থপারিশ করা হয্েছে। 
তাদের মধ্যে লোধা, কোড়া, করঙ্গ, টোটো, খেড়িয়া ইত্যাদিই হল গ্রুধাল। 
ভারতের সনাতন ক্ুষ্টি ও ভাবধারা প্রভাবে অনেক উপজাতি সম্পুর্ণ ভাবে 
তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে হিন্দু সমাঞ্ডের একটী অশ্রদ্রত শ্রেণী হিল।বে আপন 
স্থান করে লিম্েছে । এই ধরণের সমম্বছ্ের (3430026726) ইতিহাস 
ভারতবর্ষে নতুন নদ্ব 


কাত্তিক, ১৩৬২ ] উপক্গাতি ও পশ্চিম বাংলা 


যাই হোকনা কেন, বর্তমান তপলশীশ খণুজ্গাতি বা উপজাতি ক্চলি বেশীরভাগ 
মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, বাকুড়া. বর্ধমান, পশ্চিম দিলা পুরু, মালদহ, 
২৪ পরগণ! ও বীরভূম প্রভৃতি ছেলায় বাস করে । গত ১৯৫১ সালের লোক 
গণনা অঙুধাদ্বী তাদের সংপা। লিপ ২__ 





পুরুষ স্মী 
সাওতাল ৪২০১১ ৭৮ ৪২৫.২১৭ 
ওক ও ১০৮,২২৮ ৯৭,০৬৮ 
মুণ্ডা ৪২,৬৬৮ Bo.২৫৫ 
ত্র ১০৫৭৭ ৩,১২৬ 
মেচ, ৫১৯৭১ ৪,৭৯৬ 
লেপ ৬,৯২৭ ৬,৭০৩ 
ভুটিঘা ২,৫৯৪ ২,২১৬ 
মোট ৫৮৮,১৫৬ + ৫৭৭,১৮১ 


পশ্চিম বাংলার অরণ্যাঞ্চল স্বাভাবিক ভাবে কিছুনা কিছু আদিবালীদের 
"স্থান দিয়েছিল ॥ কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তনে ও অগ্তান্ত রাঙনৈতিক 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত আদিবাসীদের সেই প্রাচীন জীবন ধারার অনেক 
পরিবর্তন হ'ল। তাই এব নান! স্কানে ছড়িয়ে বিভিন্ন উপজ্রিবী কার 
আশ্রত্রে কোথাও কোথাও স্বাদ্দী গেরস্ব হয়েছে! তবুও এদের ‘জীবনে 
নান। স্থানের আঞ্চলিক সংস্কতি বিশ্যমান রয়েছে। কোথাও বা হয়ত তা 
লুপ্ত হয়ে গেছে ব। পরিবতিত হত্েছে । 

ছোটনাগপুরের উপতাক! অঞ্চলের সংস্কৃতি নিয়ে ঘারা এখন আমাদের 
দেশে রয়েছে, তাদের মপোে ওরাও, মুণ্ডা, সাওতাল হ'ল প্রধান ৷ 
মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চল ভোটনাগপুর উপত্যক। ভূমির সংগে সংশ্লিষ্ট তাই 
অনেক দিন আগে থেকে এদের মধ্যে যাওযঘ্বা-ব্দাস! স্বাভাবিক ছিল । পরে 
বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই লব সম্প্রদাদ্ কোথাও রেলের কুলি, 
ধাঙড়, মাটীকাটার কুলি বা চানী মজুর হিসাবে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী হয়ে 
-গেছে। তাহ বিভিন্ন পরিবেশে এদের জ্বীবন যাত্রাও পরিব্তিত ভছেছে। 

তিব্বতীদ হিমালম অঞ্চলের ঘে সংস্কৃতি নিঘ্রে উপজ্জাতিরা এসেছে তাদের 
মধো ভুটিয়া বা লেপচারা হ'ল প্রধান ॥ দাতজিলিং বা জলপাইগুড়ি এলাকা, 
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এদের সংখ্যা অধিক । ব্রক্ষদেশ আরাকান অঞ্চলের অ সৎ্প্রদায় আমান 
এই অঞ্চলে এসেছে । আর আলাম অঞ্চলের মেচ সম্প্রদায় জলপাইগুড়ি 
প্রভৃতি স্বালে স্থান্বী ভাবে বসবাস স্থকু করেছে । 
এইসব আদিকাসী ভীবনে বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্কা বা অর্থনৈতিক গতিপথ 
আছে) সব কঘণী সম্প্রদায়ের এক সংক্ষিপ্ত পরিগঘ দেওয়া গেল, যদিও 
কোথাও কোথাও সেই রীণতন্রীতির খারা পাল্টে গেছে । আকৃতির দিক 
দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রান পৃথক বা স্পষ্ট কূপ ধরা পড়ে । 
তআছ্াড়া দীর্ঘ কালবিবর্তনে ও অল্টান্য অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তাদেরও অনেক 
পরিবর্তন হচ্চেছে। 
আওঙাল : মেদিনীপুরে এদের সংখ্য। বেশী । ক্ৃদি হ'ল এদের প্রধান 
উপনভ্রীবিকা। নিঞ্জেদের এক বিশেষ ভাষা আছে, যা এখনও লুখ হুয়ে 
যায়লি। বছরের বিডিজ্র সময় নজ্জেদের গায়ে চাব-মজুত্রী করে দিন কাটায়। 
গাছের কাজ ফুরালে তলার বারে বেরিয়ে পড়ে মাটীকাটার কুলিরূপে 
চা বাগানে বা অন্ত কাছে । এখনও মাটীর দেওঘালে নালা শিং বেরডের 
ছবি-_-খক্ডের ছাউনির বক্ষিম চাল। সভ্যমান্থষের মনে বিশ্ব স্থটি করে। 
তাদের গানে, তাদের কূপ কথায় অতীত দিনের ছবিভালে। তাতে 
বোঝ! হায় এর। নদীর দেশের লোক । জাবন সংগ্রামের কোন এক অধ্যাল্তে 
নিজ্গ বাসভূমি ছেড়ে এই অৰুপে স্থায়ী হয়েছে লেই পুরাতনের স্থৃতি নিয়ে । 
“গাঙ নাই দ সেকেচ, সাকচ, 
নাজিঞ নামায় পালাছ হে! 
হ্থড়া নাই দ দোরে| বোতলে ৷" 
অসুবাদ :_দিদি, গাড (পঙ্গা) নদী কানায় কানাছ পূর্ণ; এতে এত জল 
দিদি গে! ; হুড়ো (শোন ) নদী কেমন দেখ, ছয়েছে উতল। 
এদের সমাজে বারটী গোত্র (০1559 ) আছে । সেই গোত্রগুলির লাম 
এখন পদবী বলেই চলে__€েমন হালগগা, হেম্রম্‌, কিন্তু, মরমু. টুড়ু, সরেন 
প্রভৃতি । গোজে গোত্রে বিবাহ হদ্ধলা। গোড্র-দেবতা (6০৪০৪) আছে । 
তাকে এরা শ্রন্ধা দেখাছ । 
নানারকমের বিবাহের রীতি এদের সমাঞ্জে আছে । নেয়ে পুরুষ সোমত্ত 
হলে বিবাহের বাবস্থা হয়! সাদা বাপল। (Regular marriage) হয 
কথাবাতী ঠিক করে__পন টাকা দিতে হুল বরকে কনের জন্ত। বরের বাড়ীর 
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লোক যখন কনেকে বরের বাড়ীতে নিছে বিবাহের বন্দোবস্ত করে তাকে 
বলে টুডি দিশিল। বরইতুৎ্ হ'ল আর এক রকমের বিবাহ যাতে কোন 
পুরুষ রাস্তযর মাঝে বা মেলায় বা বাজারে কনের মাপান্র শিন্দুর ছনঈছে দেবে) 
মেয়ের বাড়ীর লোক সহজ্ঞে রাজী না হলে বেশ মুস্কিল হয়। তখল দু'গুন 
ফনেপন, ছাগল বা গরু ইত্যাদি বরকে দিতে হয় কনের জন্য । কনে আবার 
জোর করে কোন পুরুষের বাড়ী পিছে তাকে বিবাহ করতে চাল্ন। তাকে বল) 
হয় ঞিরবল । তাতে মেঘেকে অনেক গঞ্ডনা সহ করতে ছয় । বিধবা-বিবাহ 
সাগ্গ৷এ সব আছে । অনৃঢ। নারী সনম্ভান সম্ভব! হ'লে টাক। পয়স। দিয়ে কোন 
পুরুষ মানু খোজা হস্ত ভাবী সন্তানের পিত। হওঘার জন্য । এইরকম কত কি 
আছে এদের সমাজে । 

এদের সমা পিতৃপ্রধান (52 6019101591) 1 উপজাতি-গো্টীবন্কচ জীবন 
(tribal integrity) এখনও শিখিপ হয়নি । গায়ের মোড়লের নাম হুল 
মাঝি । মাঝির সাহাব্যকারীর নাম হল পরানিক । তাদের সাহাপা করার 
জন্য আছে আগমাঝি। জগমাঝির উপর থাকে গ্রামের €পামন্ত মেছেদের 
দেখাশুনার ভার। তার বিলাগ্ুমতিতে যুবক যুবতীর অন্ত গ্রামে যাওয়ার 
ক্ষমত। নাই) মাঝির উর্ধতন মালিক হ’ল পরগনাইত্। তার সহকারী 
হল দেশমাঝি। পুত পরবের অস্ত আছে নাকে । বাদবিপখ!দ হলে 
সালিশ বসে, জরিমানা হছছ । 

মান্ছঘ মার গেলে তাকে পৌড়ায়। শবদাহের সময় একটা মুরগীকে 
চিভাব সংগে আটকে দেওয়। হয় এইজন্য যে সেই মুরগীটী ম্বতের আত্মাকে 
স্বর্গে নিছে যাবে । দগ্চান্থি রাখ! তয় মাটীর ভাড়ে। একটী চাকতি দিয়ে এ 
গাড় বন্ধ কর। থাকে । ছোট একটা ছিদ্র রাখ। হঘ যাতে আত্মা ঘাতায়ঁত 
করতে পারে। 

এদের অনেক দেব দেবী আছে। মারাংবরু হ'ল প্রধান দেবতা । ইনি 
পৰতের দেশের ঠাকুর, এদের ঠিক পশে বাস্ত। দেখিশ্রে এনেছেন! আহেরএর! 
ও মড়'কে হ'ল ভম্বী আর ভাই | এরা খুব শক্ত রকম দেবতা । নানাবিধ 
বোঙ্গ) বা ভূত প্রেত আছে এদের সমাজে । মুরগী, শূয়োর বলি দিয়ে এগ্গের 
সন্ধষ্ট রাখতে হম। নানা উৎসব পর্বের মাঝে এদের দিন কাটে। ফান্তণ 
মাসে হয় বাহা পরব । এদের মতে ফাজ্ধণ হ'ল বছরের প্রথম মাল। চাষে 
শ্রিখিলত।য় চলে সোহরাহ পরব । পরবের ফাকে নৃত/কুশল নরনারীর কে 
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নানা সঙ্গীত ভেসে উঠে আর জাগে মাদল বাশীর স্থর । কোথা বা হাড়িয়া 
চলে-_জীবনটাতক এক নতুনতার স্থরে ছুলিছে নেম ॥ 

ওরাও £ ছোটনাগপুরের ছাছাঘেরা উপত্যকা হ'ল এদের বাসভূমি । 
এখন দেখ! ষাবে ২৪ পরগণাদ্র স্বামী চাষীব্পে, কোথাদ্ব বা রাস্ত। তৈরীর 
কাজে । স্বদূর অতীতে দ্রাবিড় দেশ খেকে তাদের যাত্রা সুরু হয়েছিল । দুরন্ত 
বাঘভালুকের লাখে তাদের লড়াই করতে হয়েছে। স্টতাতপের দাপাদাপিও 
এদের উপর কম হয়ন্ি। বিষাক্ত অজগরের ক্র,র গর্জনকে তার! ভন্র পায়নি । 
জঙ্গলকাট!, জমি আবাদকরা হ’ল তাদের প্রধান উপজীবিক!। মাটীর 
দেওয়াল, খড়ের বা খপরার ছাউনীতে এদেএ ঘর তৈরী হুল । 

এদের সমাজে অনেক গোত্র আছে । আমাদের যেমন নানা মুনি বির 
নামে গোজ হয়, এদের তেমনি নানা ছী ব জন্তর নামেই হছে থাকে। গোজে 
গোত্রে বিবাহ হয় ন1। বিয়ের জঞ্ড পনটাক। দিতে হয়। প্রীতি ভোজও 
হস্। স্বামী-স্বীতে বনাবনি ন। হলে একদংগে থাকা আর হন্ত ন! । পরে 
সাঙ্জাপী সংগা জুটিয়ে নৃতন করে সংসারী সাঞজে। 

এদের গীপ্জে ছেলেমেয়েদের নাচার জন্ত গোল উচু জাপগা আছে?) 
তাকে বলা হয আখড়া । অনেক দিন আগে এদের মাকে আধখড়ার পাশে 
রাত কাটানর জগ ঘুমঘর ( Bachelor's dormitory ) বা ধুমকুড়িয়। ছিল ॥ 
মেগেছেরও অগ্ুন্ূপ ছিল । এরই মাধামে ছেলেতেছেন মতে) প্রপয় হত। 
গ্রাম। শাসন ব)বন্ধাও এদের বেশ শক্ত ।' গ্রামের মাতব্বর হ'ল মহাতে! । 
ডাক হকের জন্ত কতোথার রয্বেছে। পুজা পাবপের জঙ্ত পাহান বা পুজার 
ব্্বাছে। 

*এদের মালা দেবদেবী আছে। সরন বুড়ির! হ’ল গ্রাম্য দেবী । বুড়ীর 
মাথার চুল শনের মত লাদা। বসন্তের চন্দ্রালোকে গাছের অলিগলিতে ইনি 
ঘুরে বেড়ান ॥ এছাড়া ধরমেশ, স্বর জলারাণ প্রভৃতি আছেন। মহাদানিয়। 
আর এক রকমের শক্ত গেবতা। গ্রাম-কল7াপের জন্চ তার কাছে মাঝে মাঝে 
নরবপির বিধান আছে | এর] নানা রকম তুকতাকে বিশ্বাসী । 

দেবদেবীর পুঁজ) ছাড়া নানা পরব আছে । বিভিন্ন পরবে নানা নাচ বাগান 
চলে। মাদল, লাগা বাজে । কত যে স্বর, কত যে গান তার ইয়ত্তা নাছ । 
পচা ভাতের হাড়িয়াদ গানের সুর বেশ জমে উঠে। নৃত্যের মাদকতা 
নিষ্ণুথ রাত্রির মৌনতা যায় ভেঙ্গে । 


কাত্তিক, ১৩৬২ ] উপজাতি ও পশ্চিম বাংলা 4৫৫ 


আও 5 মুণ্ডারা কোলভাবী এক সম্প্রদায় । ছে[উলাগপুনে এদের 
সংস্কৃতির নিশানা মিলে । লেকের মতে এরা ভারতের ঠিক আদিম 
বালিন্দ] ( autochthones ) লম্বা? আর্বপুর্ব ভারুচত এরা এদেশে আসে 
বিজয়ীর বেশে । তাদের সংগে খুব সম্ভব কোন নারী ছিলন।। কালক্রমে 
এরা আধপুব ভারতের অধিবাশীদের সংগে এক হন্ব আর এই দেশকে 
মাতৃভূমি রূপে স্বীকার করে! বন্ধ আদিবাসীদের সংগে এদের মিশ্রন 
হয়েছে । তাই এখনও মহালী মুণ্ডা, পাড়িল়া মুণ্ডা,- ভূমিজ মুণ্ডা, ওরাও মুণ্ডা 
প্রভৃতি বিভিন্র গোপ্পী দেখা ধান্থ। মেদিনীপুরে বা ২৪ পণ্গণান্র এদের সংখ]! 
বেশী । এরা ক্লিত্রীবী সম্প্রদান্। 

এদের সমাজে অনেক গোত্র আছে । (লেই গোত্রকে এরা কিলি বপে। 
গোত্রে গোত্রে বিবাহ হয় ন।। নাল) গাছপাল। বা জী বজন্তর নামেই গোডের 
নাম হছে থাকে । এদের সমাছ শিতৃপ্রপান। লোক বুদ্ধির জম্কু এরা 
বিভিন্ন স্থানে ছড়িদে পড়ে । ফলে এক একট! পাড়া বা বস্তি হয়, তাকে 
এর! বলে পাড়ি। পাটির মোড়লকে পাড়া-রাজ্জ। বলে অভিহিত কর! 
হুয়। ডাক হাক করার জন্ত ‘পাণ্ডে আছে। প্রদ্ধোজন হলে সালিশ 
বসে, দোযীর হয় শাত্ত। ওরাওদের মত এদের খুমঘর ( Bachelar's 
darmitory ) আছে । তার নাম হ'ল ‘গিতিওড!’ ৷ বিয়ের কথাবাতা হয় 
অধান্থের মাধ্যমে । তার আধা! হ'ল 'তুতম'। ছেলেমেয়ে বড় হলে 
বিবাহের বাবস্থা হন্ত । বিয়ের নান! আচার-অস্ণুঠান আছে, সাডা বা 
বিধবা বিবাহ আছে এদের সমাজে ; ইচ্ছ। করলে বিবাহ বন্ধন শিথিল করা 
যায়। 

এদের শালা পুছ্গা পাবণ আছে: ফাঞ্জ-পরব, বাতাউলি বা কাদলেট! 
পরব, করম, ইন্দপরব প্রভৃতি । নানাধরনের নাচ গানে, উপকথাদ্ কলহাস্ডে 
এদের দ্রিন কাটে৷ বিরস। নামে এক মৃণ্ডা স্বাধীনতার স্বপ্র দেখেছিল । 
বৃটিশের নির্যাতনে তাকে চরম শান্তি পেতে হুয়েছিল। 

জআে_£ঃ__আরাকানের পার্বত্য অঞ্চলে এদের বাস অধিক । ধর্ম হিসাবে 
অনেকে বৌদ্ধ বলে পরিচিত । বন্ব তৈরী এদের একট। প্রদান শিল্প। এদের 
আকুতিতে মঙ্গোলীয্ প্রভাব বেশ কম । নানা সাজ সজ্দ্র] আছে এদের । 
দৈহিক নগ্রতা ততট। লঞ্দার বিতয় নম্র । ২৪ পরগণা, নদী, হুগলী প্রভৃতি 
জেলায় এদের দেখতে পাওয়া ঘায়। 


এ উচ্ছলভারত [৮ম বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


আচ, $__অলেকের মতে এরা কাছাড়ীদের এক গোষ্ী। আগের দিলে 
ক্রমাগত বাসস্থান পরিবর্তন কর! এদের এক রীতি ছিল । এখন স্থাদ্রীভাবে 
বসবাস করে। জললাইগুড়ির দুয়ার অঞ্চলে এদের সংখ্য! অধিক । 

লেপচা :--লিকিম ও দাঞ্জিলিং অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের লোকের বাস। 
কআরুতিতে মঙ্গোলীয় প্রভাব সুস্পষ্ট । এদের সমাজে গোআঅ আছে-__-আন 
মেঘে বড় হলে বিতর বেওঘাজ আছে। বিয়ের জন্য বরকে কনেপন 
দিতে হয়। বিঘ্বের সমদ্র লামা আসে । বরকলের মাথায় চাল ছড়াঘ।॥ 
গরীব হ'লে বা বরের কলেপণ দেবার ক্ষমতা না থাকলে পুরুষকে কিছুদিন 
শ্বশুর বাড়ীতে খেটে দিবে আসতে হয়। বিধবা বিবাহও এদের সমাজে 
আছে । মেয়ে অসতী হলে স্বামীর! তাদের ঘরে নিতে চায় না) তখন 
স্ত্রীকে দেওয়া সমূহ গহনা! পত্র কেড়ে নেবার বিধি আছে ৷ মাহ্ছষ মারা গেলে 
তাকে কবর দেয়। রুষির কাক্গ হ'ল প্রধান কাজ । চরম দারিদ্র্য এদের 
আীবনকে পক্ষিল করে দিয়েছে । 

ভুটিঘা__এদের অধিকাংশ থাকে দাব্রিলিং ব! জলপাটগুড়ি অঞ্চলে । 
অনেকে নিজদিগকে বৌদ্ধ বলে পরিচন্র দেয় । নেপালী-ত্বটিম্রার শাখাক্াতি 
হিসাবে শেরপারা পর্বতারোহীদের নানারকম সাহাধা করে থাকে । অনেকে 
এখন সৈনিক বৃন্ত গ্রহণ করেছে । 

এই গেল পশ্চিম বাংলার উপজাতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচ্ । তাদের জীবন 
যাত্রার নান! সমস্যা--যেমন শিক্ষা, অর্থ নৈতিক অন্যাচ্ছন্দ। কুসংস্কার একেবারে 
ঘিরে রেখেছে, বর্তমানে সরকারী প্রচেষ্টায় এদের ভিতর শিক্ষার প্রলার বা 
চাকুরীর ক্ষেত্রে স্থযোগ স্থবিধা দানের ব্যবস্থা হয়েছে । শিক্ষার জন্তু বর্তমান 
বৎসরে সরকার থেকে ১৩'২৬ লাখ টাকা খরচ করার লিঞ্ধাস্ত হযেছে । এদের 
মধ্য হতে অনেকে বিধান সভাঘ্ব বা লোক সভায় নির্বাচিত হুয়েছেন। ত! 
হলে বাকি হবে? এগের-সংস্কতি এদের ভ্রীবনের সেই সরল অনাড়দ্বর বলিষ্ঠ 
কর্ণ প্রেরণা_তাকে উপঘুক্ত স্থযোগ ব। সম্মান দেবার বাবস্থা করতে হবে। 
এদের লোকগীতি লোক্নৃতা, এদের ধর্ম বিশ্বাসের অহশীলল করে অতীত ও 
বর্তমানের এক ঘোগস্থত্র পিত করতে হবে । সেই অনাবিল চঞ্চল যৌবন 
শোতে একদিন বাংলার আকাশ বাতাসকে মূখরিত করবে, বাংলার ব্বঠির এক 
নৃতন সক্কান দিতে পারবে | 


পাস্থ-পাদপ 
ভ্রীশান্তশীল দাশ 


অনেক বন্ধুর পথ পার হছে শেষে, 

দাড়ালেম এইখানে এসে । 

এখানেতে তারা-ভর! আকাশের তলে 

মাহুষ বেঁধেছে বাসা; প্রতিদিন কলকোলাহলে 
তাদের জীবন ধারা বন্ধে বার বিচিত্র গতিতে, 
অশ্রুত্রলে, আনন্দ-সংগীতে । 


এখানে মাহ্গঘ কাদে, এখানে মাঙ্কষ গান গায়; 
এখানে জীবন পুর্ণ স্রখ-দুঃখ, হর্খ-বেদনাহ ; 

এখানে আকাশ কক্ষ নিদাঘের তথ্য ছ্বিপ্রহরে, 
এখানে আশিল ধারা ঝরে 

প্রসন্ন উদার সে ঘেঃ এখানেতে আলো ও ছায়ায়, 
বিচিত্র জীবন পথে মানবের দিন কেটে যাহ ৷ 


হেথা এই মাঙ্গবের মাঝে, 

নিত্য শুনি কত গান কত স্বরে বাজে। 
€ল-গানের স্বরে স্বরে ভরে ওঠে অতৃপ্ত হৃদয় ; 
ঘেশ মনে হয়, 

জীবনের উষ্াকালে যে-তীর্থের সন্ধানে সন্ধানে 
দীর্ঘ পথ অতিক্রম অদৃস্যের দৃঢ় আহবানে ; 

কত দিন, কত রাজি অনিত্র, অস্রাস্ত অভিধান ; 
দ্বিধাগ্রস্ত অবসঙ্হ প্রাণ 

শেষ তার এতদিনে, এইখানে আলোকে-ত্বাধারে, 
এই মাস্থবের মাঝে, বেদনা-আনম্দ পারাবার 
মিলেছে তাহাই দেখা, সে-আরাধ্য ভীর্থ-দেবতার-__ 
এ মানব-তীর্থে এসে, বারংবার করি নমস্কার । 





আমার দেখা ০েবাগ্রাম 
ভ্তোহিতকুমার সেনগুপ্ত 


দেশ স্বাধীন হইবার কিছুদ্দিন পরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রদেশে 
বুলিঘাদশী শিক্ষা প্রবর্তন করিবার উদ্দেশে কচেকজল শিক্ষার্থীকে সেবাগ্রামে 
পাঠাল । যে কম্মজন এই প্রদেশ হইতে সেবাগ্রাম গিয়াছিল বর্তমান লেখক 
তাহাদের একজন । 

সেবাগ্রাম ভারতের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিঘাচছে। 
কল্পনায় সেবাগ্রামের একটা ছবি আকফিয়াছিলাম । বাস্তব সেবাগ্রাম ও 
কল্পনার সেবাগ্রামের মধ্যে দেখিলাম আকাশ পাতাল তক্ষাৎ॥। ফাক! মাঠের 
মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান লই গড়িয়া উঠিম্বাছে স্বাধীন ভারতের পুণ্য তীর্থ। 
এখানে electric light লাই, 2549 নাই এবং মোটর গাড়ীও নাই । 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের একমাত্র নিদর্শন ₹e1eP৮০৷; আমাদের মনে করাইযর! 
দিল যে আমর! বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেছি । 

আজ ৭ বৎসর চল সেবাগ্রাম হইতে আলিয়াছি। এই ৭ বঙ্লরে 
হয়তো! সেবাগ্রামের স্নেক পরিবর্তন হুইয়াছে-_-আমার জীবনেও এই 
এ বৎলরে অনেক ওলট পালট হইযঘ়াছে। তথাপি ইহা! নিশ্চিত যে লেবাগ্রাম 
আমার উপর বে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা জীবনের শেষ দিন পর্ধ্যন্ত 
ভুলিতে পারিব না) 

সেবাশ্রীমের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় বুনিয়াদী শিক্ষা 
ব্যবস্থার কথ! । বুনিয়াদী শিক্ষা কি এবং বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত 
ইহার পার্থক্য কোথায় এ সম্বন্ধে এদেশে গত কয়েক বৎসর বহু আলোচনা 
হুইয়াছে। এই সন্বদ্ধে কোন আলোচনা করিব ন!। তবে দেবাগ্রামে 
আমি কি দেখিলাম তাহাই বলিব । 

লাধারণ বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকের পদ্বন্ধ দিন দিন কেন! বেচার সম্বন্ধে 
জাড়াইকাছে । অভিভাবক ও ছাত্রেরা মনে করে শিক্ষক মাহিলা পান অতএব 
ভাছাকে পড়াইতে হইবে । শিক্ষক মহাশয়ও মনে করেন সমাজ যখন 
তাহাকে উপযুক্ত সম্মান দেম্স না, তখন বিদ্যালয়ের বাছিরে আবার শিশুদের 
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তদারক করিতে ঘাউবেল কেন । কিন্তু এপালে শিক্ষক ও ভাজার মধ্যে 
একটা মধুর সম্পর্ক গড়ি উঠিয়াছে। শিক্ষা-নিকেতনের 'অপাক্ষ ও অধ্যক্ষা 
শুকত আরকম্‌ এবং শীযূক্তা আশা দেবী নিতজদেন্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত 
একান্ত ভাবে মিশাইয়া 'পিঘ্রাভেন । তাহারা ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা ও আ। 
সকাল হইতে সন্ধা! পৰ্য্যন্ত প্রার্থনা, খাওতাদাওঘা, খেলা-ধূলা সকল সময়েই 
তাহারা শিশুদের সঙ্গে আছেন! অন্যান্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহিত ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিদ্বাছে । ছাত্র-ছাদ্রীর! তাহাদের দাদা দিদি 
বলিয়। ডাকে ; কেবল ভাছাট নহে, লতি বড় ভাই বোনেদের মতই তাহারা 
নাত্ম-ছাত্রীদের সহিত বাবছার করেন । 
বর্তমান কালে শিক্ষানীতির বড় কথা শিশু মধ্যে স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তন 
কর! । এই উদ্দেশ্যে কোন কোন বিদ্যালছে [7০83০ 3750৫, কোন বিদ্যালয়ে 
monitorial system প্রবর্তন কর! হইগ্ছাছে । আবার কোন কোন প্রগতিশীল 
বিস্তালয্বে Teachers’ Council-এ একজল ছাত্রদের representative 
গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইদ্বাছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্যন্থচীর 
সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় হইলে দেখা যাইবে যে ছাত্র-ছাত্রীদের সত্যিকার 
কোন ক্ষমতা দেও) হয় না; বড় জোদ্দ ইহাতে স্বায়ত্ব-শালসনের মহড়া বলা 
যাটতে পারে। কিন্ত সেবাগ্রামে শিশু-নিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীর! স্বাল্রত্ব- 
শাসনের সত্যিকারের অভিজ্ঞতা লাত করে । শিশুদের একটি বাল-পভ। 
আছে। প্রতি মাসে বাল-লভার অধিবেশনে বিভিন্ন বিভাগের জন্য একজন 
করিঘা ছাত্ম-প্রতিনিধি ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা মনোনীত হয় এবং একমাসের 
অন্ত সেই সেই বিভাগের কাজের আন্ত দারীত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা 
কল সমদ্ধে তাহাদের উপদেশ দিবার গু পরিভালনা করিবার জন্য প্রস্থমত 
খাকেন, কিন্ত শিশুদেছ প্রাথমিক দারিত্ব গ্রহশ করিবার এবং নিজস্ব মতামত 
প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওদা। হত । মাসের শেবে বাল-সভাব অধিবেশনে প্রতি 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ তাহাদের মাসের কাজের বিবরণ পাঠ করে' এবং 
অন্যান্ট শিশুরা তাহাদের কাব্দের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিবার স্বযোগ পায়। 
ইহাতে শিশুরা দারিত্ব গ্রহণ এবং স্বাধীন মতবাদ পোষণ করিবার সুযোগ 
স্থবিখা লাভ করে। 
পড়িবার সম অঞ্জন করা ( Karning while learning) নীতির স্বপক্ষে 
ও বিপক্ষে ছুর়তে] অনেক কথাই বলা বাদ । শিশু-শিক্ষ। ক্ষেত্রে এই নীতি 
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_প্ীয়োগ করা ভাল কি মন্দ এই বিতর্কমুলক বিবছের আলোচন! এখানে করিতে 
চাহি না। শসেবাগ্রামের শিশু-নিকেতনে এই নীতি গ্রহণ কর! হইম্াছে। 
এখানে প্রতোক ছাত্রছাত্রীই স্থতাকাট। এবং বাগানের কাজ করে। 
Dewey-র Activiey নীতিতে যাহারা আন্াবাল, তাহারা বলেন যে 
শিশুদের লালা] রকম স্বজনাত্মক কাজের স্থযোগ না দিয়। একটি কাজ জোর 
করিয়া শিশুদের উপর চাপাইলে তাহাদের মনোধোগ আকর্ষণ করা ধায় ৭1 । 
সেবাগ্রামে দিনের পর দিন ছেলেদের সুতাক্যট। এবং বাগানের কাজ করিতে 
দেখিয়াছি; তাহাদের মনোধোগের অভাব বা বিরক্তির লক্ষণ দেখি না । 
আমার মনে হ্গ শিশুদের কোন কাজ ভাল লাগ! না লাগ! নির্ভর করে 
শিক্ষকদের উপর । যদি শিক্ষক শিক্ষিকার! শিশুদের সহিত কাজ করেন, 
তাছা হইলে শিশুর! উৎসাহিত হুয় ॥ 

আমালের দেশে এখন সহ-শিক্ষার নীতি প্রায় সর্বত্রই কম বেশ গৃহীত 
হষ্টয়াছে। কলিকাতা প্রা সব কলেজেই সহ-শিক্ষ। প্রবত্তিত হুইয়াছে। 
গান্ধীজির নির্দ্দেশে সেবাগ্রামেও সহ-শিক্ষা প্রবর্তন কর! হুইয়াছে। কিন্ত 
লেবাগ্রামের সহ-শিক্ষার সহিত শহরের কলেজে প্রবত্তিত সহ-শিক্ষার বেশ 
পার্থক্য দেখা যাম়। কলিকাতায় কলেজে দেখিয়াছি মেয়েরা শ্রেণীর কাজ 
আর স্ট হইবার পুর্বে অধ্যাপকের সঙ্জে শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করিছা তাহাদের জন্য 
নিদ্দিষ্ট আসনে বলিয়া পড়া শুন! করিঘ! ঘণ্টার শেষে অধ্যাপকের সঙ্গেই 
শ্রেনকেক্ষ ত্যাগ করে । গান্ধীজী বলিতেন কর্ণ্ম ক্ষেত্রে পুরুধ ও নারীকে যখন 
পাশাপাশি কাজ করিতে হুইবে তখন শিক্ষা নিকেতনেও ছেলে মেয়েরা 
লাধ্যাহ্থলারে সকল কাজেরই অংশ গ্রহণ করিবে । সেবাগ্রাযমে কর্শ্দের মাধ্যমে 
শিক্ষাদান করিবার পদ্ধতি গ্রহণ করা হুইগ্ছাছে । তাই এখানে দেখি, সাফাই, 
কুষি, কাতাই, বঙ্গ; সকল কাজেই ছেলে মেদের] অংশ গ্রহণ করে । এক 
পরিবারে ভাই বোনের মধ্যে যে রকম নিঃলক্ষেচ মেলামেশা দেবা যায়, ০সবাঁ 
গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও সেই রকম দেখিয়াছি ৷ 

আজকাল শিক্ষাবিদ্দের সুখে Parent-Teacher Association গঠনের 
প্রয়োদনীয়তার কথা শুন! যার । বড় বড় শহরে এইরূপ as30ciati০n৷ গঠিত 
হইয়াছে বলিছা জানা যায়। লসেবাগ্রামে Parent-Teacher Association 
এই গাল-ভরা নাম দিয়! কোন সমিতি গঠিত হয নাই--ফিন্ক এই সমিতির 
ৰাহা উদ্দেষ্ট তাহা ভাল ভাবেই সাধিত হইতেছে । এই প্রলঙ্গে এখানকার 
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একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কার্যকলাপ বর্ণনা করিতেছি । সেবাগ্রামে একটি 
পুর্বব-বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে । আমি যখন দেখিয়াছি তখন বিশ্যালঘটি সকালে 
বসিত । এথানে তিনজন শিক্ষক ছিলেন । সকালে একজন শিক্ষক শিশুদের 
বাড়ী বাড়ী গিয়া দেখিতেল তাহার! বিদ্যালদ্ে আসিতেছে কিন।। কোন 
ছেলে বা মেনে বিদ্যালদ্সে না যাইউলে অভিভাবকদের সহিত আলোচন! করা 
হুটত কেন সে স্কুলে যাটবে না। কোন ছেলে-মেছেব অন্থথ হটলে তাহাকে 
কি ওষুধ বা পথ) দেও! উচিত সে সম্বন্ধে শিক্ষক মহাশয় অভিভাবকদের 


সভিত আলোচনা করিতেন । ছোট চোট শিশুদের অনেক সময় মাঘেরাই 
বিদ্যালয়ে দিয়! যাইত । 


সেবাগ্রামে কর্ণ্মের মাধ্যমে শিক্ষা) দিবার পক্ধতে অস্থসরণ করা হন) ভাহ? 
বলিছ্া কেহ যদি মনে করেন এখানকার শিশুদের €েলা-ধুলার কোন স্থঘোগ 
দেওয়া হয় না তাচ! হইলে স্থল করিবেন । শিশুদের খেল! ও বিশুদ্ধ আমোদ- 
প্রমোদের বাবস্থা ভালভাবেই করা হইছাছে। তবে €সবাগ্রামের কর্তৃপক্ষ 
বিদেশী খেলা-ধুলা পক্ষপাতী নহেন। তাহার কারণ বিদেশী খেলার যে সব 
সাজ-সরঞ্জাম দরকার, তাছ! ব্য-সাধ্য। ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে যদি 
প্রত্যেক শিশুর অস্ত বিদেশী খেলা-ধূলার ব্যবস্থা করিতে হয় তাহ! হইলে বত 
টাকার প্রয়োজ্জন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ ব্বআামরা দেখিতে পাই যে সাধারণ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন খেলার ব্যবস্থা নাই ; আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় যা 
কলেছে দেখিতে পাই এক একটি করি 75259 পঠন কর! হম । তাহাতে 
সমগ্র শিক্ষা-নিকেতনের সামাস্ত কয়েকজন শিশু খেলিবার স্থযোগ "পাছ। 
দেশ৷ খেলা অল্প জ্ঞায়গাঘ, বিনা সরঞ্তাযে ব্যবস্থা করা খাছ। বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকের মনে করিলে সকল শিশুর জন্যই দেশী থেলার ব্যবস্থা? 
করিতে পারেন । খেলা-ধূলা ছাড়া প্রত্যেক মাসেই ২।১ দিন শিশুদের 
PiC-NiC এর ব্যাবস্থা করা হঘ। এখানকার PIC-NiCS ব্যছব্হুল 
নহে । নিকটবর্তী কোন নদীর তীর, বাগান বা পাহাড়ে ছেলেমেয়েদের 
লইয়। যাওয়া হুদ্প। ছেলেমেদ্রেরা নিজেদের খাবার বাড়ী হুইতে 
লইম। ঘায়, খেলা-ধূলা, গলগুজ্ঞব ও প্রাকৃতিক দৃ্ত দেখিয়! সন্ধ্যার সময় 
বাড়ী ফিরিঘা আসে । ইহাতে দিনের পর দিন বিদ্যালয় গৃহে আবদ্ধ থাকায় 
শিশুদের মনে ও দেতে যে অবসাদ আসা স্বাভাবিক, তাহা দূর হইছ। যায়। 
ইহা ছাড়া সেবাগ্রামের বিদ্যালয়ে সকল ধর্শ্মের উৎসব উদ্ঘাশিত হু । সেই 
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উপলক্ষেও ছেলেমেয়ের! নান! রকম আনন্দ উপভোগ করে। বুনিয়াদী 
বিদ্যালঘের ছেলেমেয়ের! নিজেদের ও শিক্ষকদের রচিত নাটকও মাঝে 
মাঝে অভিনয় করে । 

সেবাগ্রামে ছাত্র-ছাত্রীরা এক বৈচিজ্ঞপুর্ণ অথবা সরল অনাক়ম্বর সমাজ্জ- 
বাবস্থার সহিত পরিচয় লাভ করে। আমাদের গরীব দেশ, অথচ এখানে 
বিবাহ, উপনয়ন, অন্প্রাশন, প্রভৃতি সামাজিক অচুষ্ঠানগুলি এক্ূসপ আড়খ্বর- 
পূর্ণ ও ব্যয়বহুল যে ইহাতে গৃৃহস্বামী ুপজালে জড়াইয়া পড়েন এবং 
মানসিক অশাস্তি ভোগ করেন । কিন্তু এখানে এইসব অহষ্টানগুলি অত্যান্ত 
কম থরচে ও সরলভাবে শ্রতিপালিত হুয়। আমর! এখানে থাকিবার 
সময় একটি বিবাহ হুয়। গান্ধীজীর ভূতপুর্বব সচিব অযুক্ত পিগারে লালের 
এক আত্মীয়ের সহিত আশ্রমের একটি মহিল। ক্্মীর বিবাহ হুয়। আমাদের 
দেশে ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক কন্যাপক্ষে প্রচুর বায় হয়। কিন্ক 
এখানে কম খরচে অথচ স্বভাবে এই সামাজিক অহষ্টানটি পালিত হয়। 
আশ্রমের মধ্যেই শাস্তরম্ত এক ব)ভ্তি বিবাহের মন্ত্র পাঠ করেন এবং বিবাহ 
শেষ হইবার পর বরধাত্রীদের একটি করিয়া কমলালেবু ও কিছু বাদাম 
ভাজা দিয়! আপ্যাদন করা হয়। তাহার পর বৌডাতের দিন আশ্রমের 
সাধারণ দৈনন্দিন খাবারের সহিত ছুইথানা করিয়া পমের রুটি ও একটু 
স্করিঘ়! পায়স দেওয়া হয়। 


উৎসবের দিনে সেবাগ্রামের বশ্রমবাসী যেমন আনন্দে আত্মহারা 
হন্ষ না, সেইক্কপ দুঃখের দিনেও শোকে অভিভূত হইঘা স্বাভাবিক জীবন 
যাত্রা বিপধ্যস্ত করিয়া তুলে না। আমরা এথানে থাকিবার সময় আতির 
জনক মহাত্মা গান্ধীজীর মৃত্যু হয়। ৩০শে জাহুয়ারী সন্ধ্যার সময় যখন 
স্বত্যু সংবাদ আসে, তখন এখানে হা-হুতাশ বা শোভাষাত। কিছুই হুইল 
না। অধ্যক্ষের নিদ্দেশে সকলে গান্ধীতীর কুটিরের সম্মুখে প্রার্থনা-মণ্ডপে 
সমবেত হইলেন । সেখানে সীতা পাঠ ও রামধূন গান হইল । এই প্রার্থনা 
সভায় গ্রঘুক্ত বিনোবা ভাবেজী যে ভাষণ দিলেন, তাহাতে গান্ধী জীব 
আততায়ী গড[সের বিরুদ্ধে একটি কথাও বল! হয় নাই। তিনি বলিলেন যে 
সহাত্মাজীর ইহলোকের কাজ শেষ হইঘাছে_-তাই তিনি আমাদের ছাড়িঘাঁ 
খেলেন । গভ্‌সে মহাত্মাজীর মৃত্যুর নিষিত্ত মাআ। গান্ধীজীর প্রচ্শিত 
পখে কাছ করিলেই তাহার আ্দাত্মা তৃথ্টি লাভ করিবে। আশ্রমে এইকপ 


কাত্তিক, ১৬৬২ ] আমার দেখা সেবাগ্রাম 


একটি দুঃখের দিনেও সমাতের কোন কাজেই কিছুমাত্র বিশ্রন্খলা দেখা 
দিল না। 

সেবাগ্রামের এই পরিবেশের মধ্যে ঘে সব ছাত্রছাত্রী বাড়িঘা উঠিতেছে, 
তাহাদের সাল্লিধে। আসিয়া দেখিছাছি যে আবাদের সাধারণ বিশ্যালগের 
ছাত্র-ছাত্রীদের অপেক্ষা পুথিগত বিশ্যা তাহাদের কম হইতে পারে, কিন্ত 
তাহাদের সাধারণ জ্ঞান ও কর্ণ্মক্ষমত। অনেক হেশ৷। দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 
কান্দ করিবার ক্ষমত। ও নূতন পরিবেশে নিঘেদের খাপ খাওয়াইয়া লইবার 
শিক্ষা ইচার। ভাল ভাবেন পাইয়া থাকে ॥ 





“কেবল ইন্দরিয়ের শিক্ষা! নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা] নয়, বোধের 
শিক্ষাকে আমাদের বিসষ্যালয্রে প্রধান স্বান দিতে হুবে।---আদামাদের 
ক্কুল-কলেনদেও তপস্থ। আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা ; 
বোধের তপত্ত। নদ 7” 

-নবীন্্লাথ 


সৎসাহিত্য 
ভ্রীসস্তোষকুমার অধিকারী 

ভালো লেখা নাকি হচ্ছে ন1। এবং এই না হওয়ার ফলে সাছিত্যে 
সংকট দেখ! দিয়েছে এমন সংশয়ও প্রকাশ করছেন কেউ কেউ । 

বিষঘটি বিতর্কমূলক । আমরা বাদাক্থবাদের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই 
না, কিন্তু ভালো লেখা কাকে বলে. অস্ততঃ বিভিন্ন যুগে সমালোচকেরা 
সৎসাহিত্যের ওপাগুণ বিশ্লেষণ করতে পিয়ে কি বলেছেন, সে বিষম 
আমরা কিছুটা আলোচনা করতে পারি। 

প্রথমতঃ সাহিত্য কাকে বলে। পাশ্চাত্য জগতের ছুই বিখ্যাত লেখক 
এইচ জি ওয়েলস্‌ ও সমারসেট মম্‌ মনে করেন__ অপরের মলে আনন্দের 
সঞ্চার করাই সাহিত্যের প্রধানতম ধর্ম । সমালোচক ম্যাথু আলে, 
সাহিত্যকে জীবনের অুসারী বলে বর্ণনা করেছেন । প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 
ঝাব্যের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে কাব্যকে রসাত্মক বাক্য বলে। সংস্কত 
সাহিত্যের আলঙ্কারিকেরা লিখন-ইশলীর ওপর অত্যন্ত প্রাধান্ত দিয়েডিলেন । 
তাদের মতে কাব্য (সাহিত্য ) অন্তটের মলে রসসপস্কারে সাহায্য করবে। 
সাহিত্য শব্মটিও এসেছে (255005৭0১08) থেকে । অন্যকে বাদ দিয়ে সাছিত্য 
মূল্যহীন শব্দমমাত্র। আবার কাব্য বা লাহিতা-রস শুধু যে সৌন্দরধ্যমন্স হ'তে 
তাও নয়, তার মধ্যে দ্বণা, লক্দা বা ভয়ের গ্রকাশও থাকতে পারে। 

রবীন্দ্রনাথ অতাস্ত স্বল্প ভাহণের মধ্যে একটি গুঢ় তত্বকে ব্যক্ত করেছেন । 
তার মতে ভাবকে নিজ্জের করিয়া সকলের করাই সাহিত্য । রবীহ্গনাখের 
কথার ব্যাখ্যা পাই হেজলিটের ভাবাম। হেজলিট বলেন বে বস্তু থেকে 
আসে অভিজ্ঞত।। কিন্তু অভিজ্ঞতা! সাহিত্য লম্ব। অভিজ্ঞতা] থেকে আসে 
উপলন্থি। কিন্ত উপলব্ধি ব্যক্তিন্স নিজস্থ । এই উপলব্ধিকে অপরের হৃদয়ে 
পৌছিয়ে দিতে হ’বে। আন সেই পৌছিছে দেওয্ার পথটুকু হ'বে আনন্দমন্্। 

শিল্পীর মনে আসে রসাহ্ুভূতি । এই বসকে পরিবেশন করতে হু'বে। 
শিল্পী-হৃদয়ের অহৃভবের আনম্দটুকুকেও ছড়িয়ে দিতে হ'বে। যদি সে রসের 
অনুভূতি সর্বদেশের ও সর্বকালের লোককে স্পর্শ করে, তবেই হ"বে লে 
সব্সাহিত্য । 

তাহ'লে শিল্পপ্তণ নির্ভর করছে তিনটি বিবন্গের ওপরে । প্রথম অভিজ্ঞতা, 
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দ্বিতীদ্র রসামুভব, তৃতীছ প্রকাশ-ভর্গি । প্রকাশ-ভঙ্গির তারতম্যে শিল্পী-মনের 
আনন্দের পরিচন্র মেলে ৷ রসাচ্ছভূতির গভীরতাদ্র শিল্পের স্থাছিত্ব। সকল 
মনে আনন্দের সঞ্চার করতে পারে সেই মন, ঘে মনের রয়েছে সমগ্র বা পূর্ণ 
দৃষ্টি । আর যার প্রকাশ-ভঙ্গিতে রয়েছে স্বকীয়তার ( ০ri৪in৭lit7 ) বলিষ্ঠতা ॥ 

সাহিত্য ঘে জীবনের অহ্থসারী একথা সকলেই মানবে । জীবন-নিরপেক্ষ 
চিন্তার কোন দাম নেই । মানবতার দৃষ্টিতে শিলের নব মূল্যায়ন সহি হচ্ছে। 
আাঙগযের হৃদয়ের ওপরে ছাযাপাত করছে তার সমাজ, রাষ্ট্র ও জাগতিক 
পরিবেশ । বর্তমান যুগের মাস্থবের মলে এক সীমাহীন ভঙ্গুরতার হতাশা । 
কারণ যুদ্ধ ও যুন্ধাপ্রের বিভীবিক1 অবশ করে রেখেছে মনকে । কিন্ত জীবনের 
অর্থ হতাশা লয়) পরিবেশকে জয় করার মধোট সাহিতোর সার্থকত]1। 

কারণ সাহিত্য বনের প্রতিচ্ছবি । আর জীবনের ধর্ম হ'চ্ছে গতিলীলত! 
_নিরস্তর গতিশীলতা । এই গতিপথে জীবনের নাল] ক্ধপ, লান। বৈচিত্রা। 
অভিজ্ঞতার স্থুল দৃষ্টিতে জীবনের কতটুকু ধরা পড়ে ? আমরা যা দেখি তাইত 
একাস্ত সত্য নছ / বরং আমরা যা দেখতে পাই না তার সত্য আনেক বেশী। 
সত্য এট খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই ত’ পূর্ণতার পথে এগোচ্ছে ৷ 

তাই জীবনে দুঃখ আছে, দৈশ্ক আছে, মৃত্যু আছে, অগণ্য সমষ্তা আছে, 
কিন্ত এর কোন একটাই জীবনের সত্য নদ্র। দেহের ক্ষুধা তৃষগা লোভ ও যৌন 
সমস্যা দেহের সতা হ'তে পারে, জীবনের সত্য নয়। দেহকে অতিক্রম ক'রে 
দেহ-লিরপেক্ষ মনও জীবনের একান্ত লত্য নয়। সত্য হ'চ্ছে সমগ্রের সত্য 
দেহ ও মন, বন্ড ও চৈতন্য, খণ্ড ও অধণ্ডের সমন্বয়ে এক মুক্ত দৃষ্টি । দৃষ্টির এই 
গভীরতা ছিল বলেই বৈকযব কবিদের কবিতা দেহবাদমূলক হস্য়েও রসোত্বীর্ণ ॥ 
দৃষ্টির এই সমগ্রতার অভাবেই বহু স্থষ্টি জনপ্রিন্ হ’ছেও গ্থাস্থিত পাচ্ছে ৭11 

রবীন্দ্রনাথ সাহিতা-জগতে একটি যুগ । রবীত্র-লাভিত্যে জীবনের 
অখণ্ডতা কখনও খণ্ডিত হচ্ছ নি, জীবনের আশার স্থরও মান হয়নি। কিন্ত 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ( অর্থাৎ শ্নবীচ্দোত্তর ঘুগে ) মাস্থব হতাশার মরুভূমিতে পা 
গুটিয়ে বসেছে । বর্তমানের লোড, ঠিৎস) ও মত্ততার, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার 
বেড়া ডিঙিছে তার মন আকাশচারী হ'তে পারছে লা লাছিত্যে হি 
গতির অমৃত না থাকে তবে সে সাহিতা কাঁলজন্বী হ’বে কি ক'রে? 

কাজেই অনেকে সংশঘ্র প্রকাশ করেছেন থে, সলাহিতোক স্ুষ্টি হ’চ্ছে লা। 


অর্থাৎ সাহিতো একট সংকটের কাল সমুপন্থিত । সে সংশস্ব হয়ত একেবারেই 
অমূলক নয় । সস 


ভক্তিপথে__বেদ হইতে তাগবতে 
শ্রীঘভীক্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 


কর্ম জ্ঞান ও ভক্গিক্প তিন্টী যোগের স্ম্পষ্ি বিবৃতি, কিক উহাদের 
সামন্ত বিশানই গীতার বিশেষত্ব এই বিশেষত্ব দ্বারাই গীতা বৈদিক সাধনার 
পরিপক্ক ফল আমাদের নিকট পরিবেশন করিল্পাছেল। এই অমুত ফলের 
স্থাদিষ্ট রসে পরিতৃপ্ত তইম়াই আর্থ জ্জধিগণ কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সুস্থাতিস্থন্ম 
বিভারদ্বারা বৈদিক সাধনার পরিপূর্ণ কূপ আমাদের চক্ষুর সামনে খুলিম 
ধরিয়াছেন। যে সফল লোকোত্তর মশীবীগণ স্স্্মতম বিচারস্বার) কর্ম জ্ঞান 
ও ভক্তিযোগের লিগুঢ রহস্য বুঝ(ইয়। দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে গৌতম, 
বর্ধমান, শঙ্ষর কিক চৈতম্যাই গলিষ্ট। এই অবতার চতুষ্টয় কেবল সুস্ম্ 
বিচারঘারা নহে, অটল নিষ্ঠার সহিত নিরস্তর আচরণ হারা, কর্ম, ধ্যান, 
জ্ঞান ও ভক্তিখোগের সনাতন রূপ অবিকল প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। ইহার! 
যথাক্রমে কর্ম, ধ্যান, জ্ঞান আর ভক্তিযোগের সুত্তিমান বিগ্রহ, বৈদিক 
সাধনার চিরস্তর রক্ষক, শব্ঘচক্র গদা ও পদ্মক্কপে বৈদিক সাধনার ভাগবতী 
তঙ্গর নিত্য অলঙ্কার ৷ 

তাই কল্যাণের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিতে উপদেশ দিয়। গৌতমবুদ্ধ 
বলিতেছেন 

সর্ব পাপস্লাকরণং কুশলসেসাপসম্পদ। । 
সচিত্র পযু!দাপনং এতং বুদ্ধান শাসলম্‌ ॥ ধশ্মপদ-_-১৪-৫ 

পাপের পরিহার, কুশলের অন্থসরণ, আর চিত্তশুদ্ধি, ইহাই বুক্ষের 
আগুশাসনের সার । 

বর্ধমান জিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ণ করিয়াছেন পরাহ্মার দিকে, 
বাহ! স্থখথদুঃখে অবিচলিত থাকিয়া. সকল মানসিক ব্যাপারের সাশ্দি-রূপে 
সর্বদা বর্তমান । 

লাভম্‌ অলাভং চ স্থহৎ চ তুক্খম্‌ ৷ 
লৎচিকৃখমাশো চরিল্লামি মোক্ষং ॥ উত্তরাধ্যছনস্থত্র-_ ১৪-৩২ 

বতিরাজ্জ শঙ্কর কিন্ত ব্রহ্মের সহিত তাদাস্দা উপলন্ধিকেক পরম পুরুধার্থ 

বলিয়। পিয়াছেন। 


কাত্তিক, ১৩৬২ ] ভক্তিপথে_বেদ হইতে ভাগবতে 


ব্রহ্ম সত্যং জন্‌ মিথ্যা ভীবে। ব্রচ্ষৈব লাপরঃ । 
উদমেব তু সচ. শাস্বং ইতি বেদাস্ত-ভিত্ডিমঃ ॥ আক্ষলাদাবলী । 
মহাপ্রভু চৈতন্তের মতে বিষ্ণুর প্রেমই যালব জীবনের চরম সার্থকতা । 
আত্মারামাশ্চ মুলক্ছো লিগ্রস্থা অপুযুরুক্রমে । 
কুবন্ত)ঠৈতৃকীৎ ভ’ক্ৰম্‌ ইতবন্থতগুপণো হরিঃ& ভাগবত২_-১-৭-১৯ 
গোৌতমবৃক্ধের পথ অতীব সহত্ত পথ-_সহজ ঘান। ঈশ্বর আছেন কি নাচ, 
এই দূত প্রশ্নের সমাধানে অক্ষম হউয়া দিশাহার! হউবার আশক্ক] উহাতে 
নাই । ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন, কর্তবা আছে, আর কর্তব্য 
নির্ধারণের জন্য প্রজ্ঞ। ( বিবেক-_-0০55০075০ ) আছে । দেবস্ব লাভ 
হউক আর নাই হউক, মচ্ুষ্যত্থ লাভ করিতে হইবে । তঙ্জন্যু চপ্িগ্র- 
গঠনের ( স্টল-রক্ষার ) প্রয়োজন আছে ॥ চরিত্র গঠন করিতে হইলে সুপের 
প্রলো5এন দমন করিয়। কল্যাণের পথে স্কির থাকিতে হম্ব। সুখের 
প্রলোভন দমনের নাম সভ্্-জয়। কল্যাপের পথে স্থির থাকার লাম 
উপচিকীর্ষ। কিংবা মৈস্রী । অহিংস) অথবা সৰ্বভূতে সমদর্শনই ইহার ভিত্তি । 
অন্তানং উপমৎ কিছ ন হুনেয্য ন আাতয়ে । ধম্দপদ-_-১*-১ 
গৌতমবুন্কের মতবাদে কোনও রহস্ত নাই, গোপনীয় কিছুই লাই, 
অজয় বা দুবোধ্য কিছুই নাই । কুহেলিকা-প্রহেলিকাবজিত গৌতমের 
পথ সহজ সরল মাহুখের চিরস্তন ধর্ম । সার্বভৌমিক বলিয়া বৌদ্ধতত্রের 
প্রতি আকর্ষণ ইউরোপে দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে । 
বর্ধঘান জিনের ধর্মতক্ত্রেত কোনও প্রহেলিক। নাই, দুর্বোধ্য কিছুই 
নাই ৷ ঈশ্বরারাধলার কোনও কথা তিনি বলেন লাই। "আগে মঙ্ুন্যস্ব 
লাভ কর, পরে ঈশ্বরের কথা তুলিও'’, হছাই যেন তীাহারও অভিমত । 
তবে স্থথ দুঃখে অবিচলিত থাকিয়া আত্মস্থ হুওয়াকেই তিনি মাঙ্গযের 
শ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলিয়া মনে করিতেন । বোস্ধ-তক্তরের স্তায় জৈনতসত্রও মাঙ্গবের 
সহব্ধ বিচার-বুদ্ধির উপরই প্রতিষ্ঠিত । আ্রন্ধ-বিশ্বাসের স্থান তথায় নাই ॥ 
এই অঙ্ক বিচারশীল হউরোপের স্থানে স্থানে অধুনা ইন সংঘ প্রতিষ্ঠিত 
হইতে আরস্ত হইয়াছে ।* 
পরস্ত দর্শনশাক্মও মন্তবের বিচার বুক্ধিরই ফল । দর্শনকে উপেক্ষা 
কর! সাজেনা । দ্বার্শনিকগণই মন্তন্ত সমাছের নেত! । যতিরাজ্ শঙ্কর 
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রগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের ঈর্ষা পাত্র । শঙ্করের ব্রক্ষবাদ সমস্ত আস্তিক- 
দর্শনের ভিত্তি্মি । শহরের ভাত্যদ্বারা বৈদিক সাধনার মূল হুদ হইঘাছে, 
গীতার মহিমা বাড়িয়া পিয্াছে । 

পরিশেষে পরাভক্তিই বৈদিক সাধনার স্বনিষ্ট ফল-_ভডাগবতের ভাঘায় 
“নিগম কজতরোরু গলিতং ফলম্‌’। মহাপ্রভু চৈতন্য নগরে নগরে ঘরে 
ঘরে এই অমৃত ফল বিলাষ্টয়া গিক্জাছেন | ভক্তিধ্নই কুদ্রের সামীপালাভের 
একমাত্র সম্বল । মহাপ্রত্ুই হরিমন্দিরের দ্বারপাল। চৈতস্যের অহ্মতি 
না লইয়া যে নর দেবমন্দিরে প্রবেশ করে, তাহার আরাধন! নিক্ষল-_- 
ক্রীড়া-কৌতুকের সস্তায় বৃথা কালক্ষেপ মাত্র। মহাপ্রভু চৈতস্টেই ভক্তি- 
যোগ চরম বিকাশ লাভ কত্িস্বাছে। চৈতস্টকের অবদান হারা বৈদিক 
সাধনার জপ স্থম্পষ্ট প্রকটিত হুইয়াছে। গৌতম, বর্ধমান, শঙ্কর ও চৈত্ত, 
ইহারা বৈদিক সাধনার চারিটী মূল স্তস্ত_কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ 
ও ভক্তিযোগের দিকৃপাল তীর্থস্কর । 

অনেকের ধারণ! গোৌতমবুক্ক বেদের বিরোধিতা করিয়াছেন এই জন্য 
তিনি নিন্দার পাত্র। এই ধারণার বশবর্তী হইয়। মহারাজ শশাক্ষ 
বৌঞ্চদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিঘ্াছিল, গছ্ধাতে বোধি-বৃক্ষের মূল 
উতপ্রাটিত করিছাছিল। স্মতিশাহ্ের নির্দেশ, হণ্ডির পদতলে পড়িয়া! 
শ্রাণত্যাগ করাও ভাল, তথাপি এমন সঙ্কটেও তল মন্দিরে প্রবেশ 
করিবেন! । "হন্তিনা পীভ্যমানোব্সদ পি ন গচ্ছেত, উজলমন্দিরম্ । পদ্ম- 
পুরাশে ‘আচার্ধ্য শঙ্ষরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়! নিন্দ। কর] হইয়াছে । 
“মায়াবাদম্‌ অসচ্শান্তরম্‌ প্রচ্ছত্নৎ বৌন্ধমেব তত_।'* ইহাদিগকে স্থলদশা 
বলিলে তুল কর! হচ্গ__ইহছারা বিপরীতদশী । যাহার! বৈদিক সাধনার 
গোৌরবশ্বল, যাহাদের ব্বীবন-ব্যাপী সাধনান্বার! বৈদিক মার্গ পূর্ণ বিকাশ 
লাভ করিবার স্থবিধা পাইয়াছে, হাভার! বিশ্বের দরবারে ভারতের মুখ 
উচ্ছল করিয়াছে, তাহাদিগকে অনাসত্মীয় মনে করিবার মত দুর্ভাগপ। আর 
কি আছে? জাতীয় জীবনের গৌরবের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আধ্যাত্মিক 
সাধনার পথে উহাদের প্রত্যেকেই এক এক জন দিকপাল বিনায়ক । 
উহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে ন| শিখিলে, আমর! নিজেকেই বঞ্চিত করিব ॥ 

তখাপি স্বীকার করিতেই হুয় যে, উল্লিখিত মহাপুরুবদিগের উদানে 

* পশ্বপুরাণঁ__উত্তরথণ্_২০৬ অধ্যার ॥ 





কাত্তিক, ১৩৬২ ] ভক্রিপথে _বেদ হইতে ভাগবতে 


এমন কিছু আক্ষেপ আছে, যাহা আপাতদৃষ্টিতে বেদের সম্পূর্ণ আহুগভ 
নয় বলি প্রতিভাত হইতে পারে। তাহাই বা কেন হয়? আপাত- 
দৃষ্টিতে যে বিরোধাভাস তাহাপই বা হেতু কি, উহা যদি আনরা লা 
বুঝিতে পারি, তাহ! হইলে অবতার-কল এই মহাপুক্রবদিগের মাহাজ্থা 
আমা উপলব্ধি করিতে পারিবন৷, কেনই বা তথাগত গৌতমবুদ্ধ বিষ্ণুর 
অবতার বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন তাহ আমাদের অগোচব খাকিবে। 

বিরোধাভাসের হেতুটী বুঝিতে হুইলে আমাদিগকে কফির্রিয়। বেদের 
নিকটই যাইতে হুইবে । বেদের ভ্ডোঅগুলি ভক্তিরই আবেদন, ঈশ্বর- 
নিষ্ঠারই আত্মপ্রকাশ । তথাপি তথায় কখনও কখনও সন্দেহের প্রক্ষেপ 
যে নাই এমন নহে । একটী বৈদিক ঝ্কে প্রবি বলিয়াছেন_ 

নেজ্দ্রো অস্ডীতি নেম উ ত্ব আহ । 
ক ঈম্‌ দদর্শ কম্‌ অভিষ্টবাম ॥ খখেদ-_৮-১৯*-৩ 

কেহ কেছ বলেন ‘ঈশ্বর নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে? কাহার 
হাতি আমর! করিব?” 

এইখানেই গৌতম বৃক্ষের আমারের (০5951) স্থত্রপাত । 

বছ জন্মের হুক্ুতির ফলে মহেশ্বয় মঝ দানব অকপট অন্থরাগ জন্মিয়া থাকে । 
যাহার সে অহুরাগ জন্মে নাই, তিনি সাধূ-সন্তদ্গিগের সংস্পর্শে আসিল, সদাচার 
অবলঙ্থন করিয়া, যাহাতে অকাল কুছ আস্ব। জন্মে এই উদ্দেশ্যে ব্যাকুল 
ভাবে প্রার্থনা করিবেন। কিন্ধু ভাবের ঘরে চুরি কগ্রিঘ) লে[কদেখান 
ঈশ্বরার্চনার অভিনয় করিলে, লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হয়) তাহ! 
অপেক্ষা, ‘ঈশ্বরে আস্থা নাই’ এই কথ! স্পষ্টভাধাদ স্বীকার করাই ভাপ । 

এইরূপ অধিকারীর উদ্তারের জন্ত গৌতমবুদ্ধ আগাহয়। আসিলেন। তিনি 
খলিলেন ‘ঈশ্বর না খাকিতে পারেন, প্রদ্ঞা ( বিবেক = Conscience ) 
আছে, ক্রতু ( কর্তব্য =Duty ) আছে। প্রজ্ঞার নির্দেশ অনুসারে ক্রতু 
করিয়া যাও তাহাতেই তুমি মুক্তি পাইবে, পাপ ও ছুঃখের হাত হুইতে 
অব্যাহতি পাইবে ৷’ 

বর্ধঘান জিন বলিলেন প্রজ্ঞার অম্বর্তন ভাল কথা। কিন্তু তাহা 
হইতেও ভাল হয়, মান্য যদি নিজেকে সাক্ষি-মাত্র জানিয়া স্বথ-দুঃখে 
অবিচলিত থাকিয়া, সংসারক্ষেত্রক্ূপ রঙ্গমঞ্চের অভিনচঞ্বলি দেখিয়! যাছ । 
সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থানই শাস্তিলাভের একমাজ পথ ।”* 


উজ্দ্রলভারত [লম বর্ষ, ১০৭ সংখ্যা 


প্রস্থ কে এহো! বাহ আগু কহ আর ।'-_-'চৈতক্য-চরিতাম্বৃত ৷ 
যতিরাজ শঙ্কর বলিলেন “লাক্ষিআত্মাতে অবস্থান উত্তম পথ। কিন্ত 
সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থান স্থিরস্ব লাভ কয়ে তখনট, বখন মানুষ এই বিশ্বজগতের 
মুল কারণ চিদানন্দময় পরত্রব্দৰের সন্ধান পায় ।' 
“প্রভু কহে এহে হছ, আন্ত কহ আর ।'-_চৈতস্ত-চরিতামৃত । 
মহাপ্রভু চৈতশ্ত বলিলেন জগতের মূল কারণ একটী নিরঞ্জন নিবিশেষ 
নিঃশক্তিক সত্তামাত্র নহে, তিনি শক্তিমান্‌ ও সবিশেষ । ত্রন্ম একটী তত্বমাঅ 
(Principle ) নহে, একটী উদাসীন শক্তি মাত্র (6০:০৫ ) নহে. তিনি 
একজন শক্তিমান্‌ প্রেম পুক্রব।» ডাকিলে তিনি সাড়া দেন, কাদিলে 
তিনি বাধিত হুন, প্রার্থনা করিলে তাং! পুরণ করেন । সাধনা করিলেই 
তাহার সাক্ষাত, পাওমা বাস । “তিনি মনোবাক্োর অগোচর, কেমনে 
তাহার সাক্ষাত, পাওয়। যাইতে পারে’ এই তর্কের অবসর নাই ; সাধনা 
করিলে তিনি আবিতূর্ত হুন কিনা তাহা সকলেই পঢ়ীক্ষ। করিয়া দেখিতে 
পারে। 
দেব ক্রিতাদ্বাৎ প্রতিযন্তয অথাপি হি । ভাগবত-_-১*-২-৩৬ 
তাই ভাগবত বলিলেন, যাহারা ব্রক্ষকে চৈতন্ত-স্বকূপ মাত্র মনে করে, 
তাহাকে মঙ্গলমদ্র প্রেমময় পুরুষ বলিম্বা জানেন৷. তাহার! চিটাধানে আঘাত 
করিতেছে, তাহাদের ভাগে চাউল জুটিবে না) 
শ্রেম্ঃস্থতিৎ ভক্কিম্‌ উদস্য তে হিতে! 
ক্রিশ্তত্মি ঘে কেবলবোখলবন্ে ॥ 
তেযাম্‌ অসৌ ক্রেশল এব শিশ্যতে 
নান্চদ্‌ বখা স্মুলতৃধাভিঘাতিনাস্‌ ॥ ভাগবত-_১০-১৪-৪ 
“ক ঈম্‌ দদর্শ?” বলিস্থা যে সংশয়ের সুর বেদের স্হক্জে স্কুতিগ! উঠিয়াছিল, 
ভাগবতে তাহা নিবৃত্ত হইল ৷ অবিশ্বাসীদিগের সকল সংশয় ছি করিয়া, 
ভক্তিযোগ আবার স্বাধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হুইল । ভাগবতকে ভক্তিযোগের 
ব্বাধিকারে প্রত্যাবর্তনের বিজ্রয়সঙ্গীত বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই 
ভাগবতকে প্রকাশ করিয়াছেন মহাপ্রভু ইচতগ্ত__মহাপ্রভুকেই আশ্রন্ব করিয়া 
ভগবত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাই মহাপ্রভু ভক্তিযোগের বরিষ্ঠ তীর্ঘস্কর ৷ 


* উস্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচিচিদানন্দ-বিশ্রহ: | 
অনাদির্‌ আদির্‌ গোবিন্দ: সবকারণকারশণম্‌ ও আক্ষ-সংহিত । 





কাত্তিক, ১৩৬২ ] মাতৃপুজাহ পাগলী মা «৭১ 


এইবার ভক্তিযোগ আসিঘাছে কর্ৰযোগ ও স্যানযোগের ভিতর দিছা 
তাহাদের সকল শক্তি সংগ্রহ করিছ।। ভক্তিযোগকে আক্রমণ করিবার মত 
ক্ষমতা এখন আর কাহারও নাই । গৌতমের কল্যাণবাদ, বর্ধমানের 
আত্মবাদ, শক্করের ত্রগ্ধবাদ, সকলকে স্বীকার করিনা লইয়াই সকলের 
পরিপূরকরূপে ভক্তিযোগ স্বমহিমায় বিকশিত । তাই মহাপ্রভু চৈতচ্ষের 
সহান্দতাঘই আমরা রামচন্দ্র ও জরথশের মহিমা! ভাল করিয়া বুঝিতে পারি । 


মাতৃপূজায় পাগলী ম৷ 
জীহরিদাস বসাক 


নগরীর বুকে উঠে কোলাহল মহাটমীর দিনে। 
ব্যাকুল ভকতজনে__ 

করিবে আজে মায়ের তর্পণ ছাগশিশু বলিদানে । 
সত্মাস্বাত বন্দী পশু কম্পিত কলেবরে 

আর্তনাদি ক্রন্দন করিছে বন্ধন-মুক্তি তরে । 
কুধির-পিঘ্াসী শাণিত অসি যুপকাষ্ঠের পাশে 
চকিত খচিত ক্ষধিত অধরে বিদ্রুপ কথ হাসে। 
বাজিয়। উঠিল বলির বাজন। শ্রবণে লাগালে! তাক্‌ 
হেন কালে এক পাগলিনী আসি বাধা দিয়ে বলে রাখ৬__. 
সত্যি ধদি দেবতা তোদের মাটার তৈরী হয় 

তার কাছে দিতে জীবস্তের বলি হুত নাকি সংশয় ? 
ভক্তিপ্রভাদ সৃত্মস্থীতে যদি চিন্মছীর অধিষ্ঠান 
কুমারের গড়া মাটীর ছাগে হুয নাকি বলিদান ? 
কোন্‌ কালে কবে দেবতা-দানবে করেছিল বিসদ্বাদ 
আজিও পশু নিরীহ শিশু ভুঞ্জিবে অপরাধ ? 

ব্বননী তো কতু নহে পরিতোষ সম্ভান-নিধনে 
মায়ের নামে একি ব্যভিচার দেবতার প্রাঙ্গনে! 
শাঙ্ীয় জ্ঞান হয়নি আমার যুক্তি শুধু সার 
বাচাইতে যার নাহিকে! শকতি নানি ছত্যাদ্র অধিকার ! 
মাংসাহারে পশ্ু-নিধন হয়ে থাকে অভিরুচি 

কছিস্‌ হত্যা যথা তথাঁ--মন্দির রেখে শুচি । 





রাঙ্গামাটীর পথে 
জ্রীবিভা সরকার 


বিরহী বর্ধার বর্ষণক্ষান্ত আলন্দ-লঘটাতে আলোর জীয়ন কাঠি হাতে 
নিযে শরৎ কি ধরায় এল ? আলোছায়ার অপুর্ব এ আলোড়নে বিশ্ব-প্রক্ততির 
হৃদয় কি তাই আন্চান করে উঠল! কাশ কমলের দল কি তাই 
কুল ফোটানোর মাতনে হল মাতোয়ারা, €শফালি বকুলে কি দ্রাগল অকাল- 
হারা মত্ত মাতন? প্রভাত-রবির সমণ্তড মহিমা কি ছড়িয়ে পড়ল মাঠভরা 
কাট। খানের €সানাছ পোনাঘ ! রাঙ্গা ধূলির তুফান তুলে মত্ত বাতাস ছুটে 
চলো কোন্‌ দিকে? 

তবু এ কক্করময় বনন্তুমির কি বৈবাগ্যময় জপ। সর্ব অঙ্গে ভার জানে? 
গৈরিক বসন! ঘর-ভোলানো এ রূপ অস্থির করে তোলে । পথ-পিঘালী মন 
বেরিয়ে আসে কিসের সন্ধানে ? 

কে যেন অলক্ষে বলে, ওরে ছিলাবী, সব ছে তোর বেহিসেব ছয়ে গেল ! 
আীবন-পথে কি পেলি কি পেলিনে কাছ কি তার হিসেব নিকেশে! বিশ্ব 
বাউল ডাশ্চ দিঘ্েকছে উদাস করা স্ুরে--‘শীতের পর বসস্ত--.বর্ধার পর শরৎ... 
“এই তরে ভাই মানব-জীবন ফুল ফোটা, ফুল ঝরা, বেঞ্জে ওঠে বাউলের 
একতারান্গ। পেছনের সব থাক পেছনে পড়ে, ভার-সুক্ত মন নিয়ে এগিছে ভল। 
রাঢ়ের এ রাঞামাটী কি মানুষের চোখের জলে ভেজে...এ গরু! প্রান্তর কি 
আক্স-উদ্বালী...এখানের আকাশে বাতাসে কি ঘর-ভোলালে। সর্ববহারার ডাক? 

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপন! বলিব কাম । 
স্টতল বলি! শরণ লই ও ছুটি কমল পায় 

কোথায় চলেছে এ আত্মহারা বৈরাশিনী 7? একতানার ঝঙ্কানে ঝংরুত 
হচ্ছে ও কিসের সব-ভোলালো! গুঞ্জন? এর ত ফাকি দেয় না) প্রাণ ভরেই 
ভালবাসে ; 'প্রাপ খুলেই গ্রহণ করে। কিন্ত কোন আসক্তির শক্তিই যে এদের 
পখ-চলা রোধ করতে পারে না-কিসের টানে কার সন্ধানে এর! এমন 
চির-নুক্ত চির-উদাসী ? গেরুয্থামাটী কি যাছ জালে? তাই বা হবেঃ 
নদ ত কেন যুগে যুগে এ মাটাকে ঘিরে এমন বৈকপের লমারোহ ! 


কাত্তিক, ১৩৬২ ] বাঙ্গামাটীর পে ৫৭৩ 


জন্ম-যাযাবর মানব ঘুরে মরে পথে পথে । আদি অস্ত তার আজও 
রহস্তাবৃত, আজও কুহেলিকাম্। অলক্ষ্যে সকৌতুকে কে বেন বলে, মাহুষ 
কত আবিচদ্ধার করল. কত ভাঙ্গল গড়ল। কত বিজ্ঞানের অন্বেষণ, 
দার্শনিক দর্শনতত্ব, আধ্যাব্মিকতা ! কিস্তহাছরে£ তবু সে আজও শিশুর 
মতই অসহাঘ সেই অদৃশ্য শক্তির পাছ যার ইচ্ছায় বিশ্ব-প্রক্তুতি নিদজ্রিত হতে 
আসছে যুগ যুগাস্ত কাল ধরে। 

একটি দুর্লভ সন্ধা । পশ্চিমাক্াশে দিনের ভিতা জলে জ্বলে নিভে এল-_ 
রাঙ্গিঘ্ে দিয়ে গেল বিশ্ব-চরাচর শেষ রশ্মিবারাএ । গোধূলি উড়িয়ে ফিরে 
চলে গেল রাপাল ভেলের দল । কলকাকলি-মুখরিত চরাচর ত্তন্জ তয়ে গেল। 
গৃহমুখী পাখীরা আকাশের আঙ্গন পপে দলে দলে উড়ে চলে গেল তাদের 
দূরের কুলাঘ কুলায় । দূর সীমানায় আকাশ দিগন্তে মাতামাতি হযে মিলে 
গেল, এক হনে গেল যেন অহাণনললে--টেনে দিল ঘন রহম্-বধনিক1। আকাশে 
ধীরে ধীরে উঠল পুর্ণ চাদ। আজ ত পক্দশীহ নগর, আক থে পূর্নিমা ষোল 
কলাম পরিপূর্ণ এ রাকা চাদ বিশ্ব-ভূবনে মায়ার অগ্রন পরিণে দেয় । মনকে 
করে উততল-_দূরক টানে কাছে । আজ এই আনন্দ-লগ্রে আমার প্রসঙ্গ মন 
বারে বারে এই কথাই বলছে, নিঙ্জেকে তুই রুপণ ক্রিদনেরে--পূর্ণ মানবতার 
প্রকাশ নিয়ে এগিয়ে চল । প্রক্ততির বন্ধে রক্তে তোর আহবান জেগে আছে । 
সে আহবান. সে মস্র তোর আপের মালাঘ তুপে নে। "আব্মালং বিচ্ষি' নিজেকে 
ভাল করে আগে জান্‌্_হৃদম তোর শতদন্ে বিকশিত হয়ে উঠবে সহজ 
মহিমায় । আপনি দেখছি সেই প্রস্ফুটিত কমলটির মাঝখানে কষে এসে 
বলেছেন বাঞ্ছিত চিরন্থম্দর : 

কোন্‌ সে আদিম কিরাত-দম্প তীর মত বনলশ্মীর বন্ত ছেলেমেয়ে সাওতাল 
শাওতালী চোখের ওপর জীবস্ত ছবি একে কঠিন মাটীতে পা ফেলে ফেলে 
দূরে মিলিছে যায় । ঝঞ্চা-ক্ষু্ পৃথিবীতে আজও এর! সুন্দর শিশুর সরলতাছ । 
দুঃখ দৈন্ত ভাব অন্টনকে এরা উপহাস করেছে প্রাণ-প্রাচূখ্যে । তাই এরা 
মন-মাতানো মাদল বাজ্জায়। চাদনী রাতে বাশের বাশি বন্ত স্বরে চঞ্চল করে 
তোলে নিঃসঙ্র বন্ধুর প্রান্তর 1 

মহাভারতের কথা অম্বতসমান। 
কাশীরাম দাল কহে শুনে পুণ্যবাল ॥ 


সে কোথায় ?-- এই বঞ্ধমানের সিজি গ্রামেই না! 
-৪ 


উদ্দ্ল ভরত [৮ম বধ, ১ম সংখা 


আর কবিকক্ষণ মুকুন্দরামের দাশুস্ঠাও লদঘঘ এই রাঙ্গামাটীর দেশেই? 
বৈষ্ণব অকাতীথ অগ্রন্থীলপও এইখানেই । পঞ্জিকার ১৪৩৯ এর পাতায় দাগ 
টেনে এইখানের একচক্রা গাছেই না জস্মেছিলেন বৈষ্ণব কুলতিলক 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু! আর তারও পর বিখ্যাভ মঙ্গলঘংশে এই একচক্রাতেই 
না বৈষ্ণব মহাকবি জ্ঞানদাসের হয় জন্ম 

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিত 
আনলে প্ুুড়িঘ্া গেল ৷ 

আমি সাগরে সিনান করিতে 
সকলি গরল ভেল । 

ভুল হয়ে যায় এ কার ?-_জ্ঞানদাসের না চণ্ডীদালের । 

সখি কি মোর করম লেখি 
স্টতল বলিয়া ও চাদ বিহু 
ভাহুর কিরণ দেখি ॥ 

এ হেন জ্ঞানদাসের কেছড়ি বা কাদক়া গ্রামের মঠ আজও দূর দূরাস্তর 
খেকে বৈষ্ণব জনক্চে টেনে আলে এই বীরভূমের গেরুঘা যাটীতে । বহু বৈঞ্চব- 
পদরজ্জ:র্রিত এ মাটী যে বৈষ্ণবের জপ্রততিলক-__-এ ধূলি যে তার অক্ষয় স্বর্গ । 
বাম গুণাকর ভারতচন্দ্র-জন্মধ্ত বন্ধ পুরাতন কীন্তি বুকে নিয়ে পাণওুয়া আজও 
জ্লাড়িছে আছে পথিক জ্রনের মন ভোলাতে । বাঙ্গালীর কবিকুলের গজ 
যমূনা সরম্বতীর মহা সঙ্গম হছে গেছে এই বীরভূম । বৈষ্ণব কবিদের স্পর্শ-ধন্ত 
এ ধে মহাতীর্থ 

“দেহি পদপল্পবমুদ্ধারম্‌*, ভক্রেয়ঃ ভগবান বলে গেলেন কেন্দুবিন্বের ক্ষাবি 
জদ্রদেব সারা ভারতের হৃদ জয় করে তার গীতগোবিন্দে। 

তারপর এ ত লাঙ্গর যেখানে বাশুলী দেবীর পুজ্ঞারী কবি চণ্ডীদাল বলে 
গেলেন “সবার উপরে মাস্থয লত্য তাহার অধিক নাই ।" তাই না তার চোখে 
প্রকিনী রানী হয়েছিল ও্রাধা রুপময়ী। তাই না দেখি, 

সুন রজকিনী রামী। 

ও দুটি চরণ শীতল জানিছা 
শরণ লইহ্থ আমি ॥ 

তুমি বেদ-বাদিনী হবের খনন 
তুমি সে নন-তারা। 


কাত্তিক, ১৩৬২] বাক্ষামাচীক পথে 


তোমার 'ঙচ্গনে ঝিপন্ধ্া যাজনে 
তুমি পে গলার হারা ॥ 
রজকিলী ক্ষপ কিশোরী স্বল্ূপ 
কাম গন্ধ নাহি তায়। 
রজ্জকিনী প্রেম নিকবিত হেম 
বড়, চণ্ডীদাস গাছ । 
নিকযিত হেমই বটে! মর্তেযে এ প্রেম দুর্লভ । কোথাছ সে অযৃত-সদ্ধান ৷ 
শুন্ধ রাত্রির মৌন মৃর্চ্ছায় নীল দিগন্তের পালে তাকিয়ে মুক্ত হয়ে যাই 
নীলবসনা কে এক ন্বম্দরী নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে কার অভিসারে চলেছে? 
বিশ্ব-প্রকুতি কি এই পরম আনম্দ-লপ্রে বিশ্বনাথের অভিসারিক1? 





‘পৃথিবীতে কোনে! একলা মাহ্ধবই এক নয়, সে অর্ধেক। আরেক 


জনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে শ্রক্য পায়।------ আকাশের মেঘ 
আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই তারা পৃথক হয়ে একটা 
সার্থক করে।” 


_ ব্বীন্রনাথ 


শ্রীমন্ডগবদগীত। 


€পুর্বাহবৃতি ) 
অষ্টাদশোহধ্যালস: 
হঃখমিতে)ব যৎ কৰ্শ্ম কায়ক্লেশ ভয়াৎ তাতে । 
স কুত্বা রাজ্জসং ত্যাগৎ নৈব ত্যাগফলং লভ্েৎ ॥ ১৮৷৮ 

( আরও ) ছঃখস্‌ ইতি এব ( ‘কর্শ্ব দুঃখজনক’ এইক্সূপ বিবেচনা ঝরিয়া ৮ 
‘করিয়া! ছাড়া' এবং ‘ছাড়িয়। করার' ফৌশল ন! জালিঘা, কষ্ণপরীতির প্রেরপায় 
ত্যাগ না করিয়া, কর্শ্ব সম্বন্ধে মিথ্যাআআঞানজ্যত “ছুঃখকে” কর্দের সঙ্গে একা স্বভাবে. 
অঙ্গাঙ্গীভাতব অড়াইয়া, কর্ণকে স্থক্ূপতঃ অশুচি, অনিত্য, দুঃখময় বলিগা ] ঘৎ, 
[ যে সহক্গ নিতা কর্শ্ন ] কারক্রেশভদ্বাৎ [ শারীর-দুঃখ ভয়ে ] তাঙেৎ [ তাগ 
করিয়া থাকে ] সঃ [ সেই ব্যক্তি) কৃত্বা [করিয়া ] রাঞ্জসং তাগং [ রাক্ষস 
ত্যাগ ] ন এব ত্যাগফলং [ত্যাগের যাহ! শ্বুপপিক্ষ ফল পরাশাশ্ি তাচ! ] 
ন লভেৎ্ [লাভ করেন ন! ; ত্যাগের মূলে অভিপদ্ধি থাকার জুস্ত ত্যাগ তাহার 
স্বতঃসিস্ক ফল প্রসব করে না]। 

‘কর্ণ হুঃখজনক” এইরূপ বিবেচনা করিয়!। শারীর ক্রেশের ভয়ে যে সচজ 
নিত্য কর্ম পরিত্যাগ করে, সে বাপ ত্যাগ কলি ত্যাগের স্বভাবসিদ্ধ ফল 
লাভ কলে না। ১৮৮ 

কাধ্যমিত্যেব যং কর্শ্ম নিত করিতে ইঞ্জুন । 
সঙ্গং তাক্তুা ফলটৈব স ত্যাগ: সাত্বিকো মত: ॥ ১৮1৯ 

(সান্বিক ত্যাগের লক্ষণ বলিতেছেন ) কাধ্যম্‌ [ অবস্ট-করণীয় অথচ 
পুরুষোত্তম-প্রেরিভ হইয়া নয় ] ইতি এব [ এইক্ষপ বৃদ্ধিতে ] যণ কর্ম্ম [যে ক ] 
নিয়তং [ স্বধৰ্ম্মামুলারে নিয়ত, সদ! কালের সহজ কর্শ্ম ]ক্রিম্ছততে [ করা হয়] 
সঙ্গ ত্যক্ত,। [ কৰ্শ্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ] ফলং চ এব [ এবং ফল 
ত্যাগ করিছাও ] সঃ ত্যাগঃ [ সেই তাগই ] সাত্বিক: মত: ( পুরবোতম 
প্রেরণাদ্র প্রেরিত হইয়া প্রাণের টানে কার্ধ্য করিলে এই কর্ণ হইত নিগুন 
‘লীলা; তখন ‘করা'র সম্বন্ধে কোনও কতৃতস্্র গুচিতা-বোধের অবকাশ 
খাকিত ন] । 


কাত্তিক, ১০৬২ ] উমন্তপবদস্সীতা। RE 
(হে অর্ণ্জুন, কশ্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সঙ্গ ও তাহার ফল ত্যাগ ক্রি! ‘করা 
উচিত'__এই বুদ্ধিতে যে নিঘ্ধত কশ্ম করা হয়, সেই ত্যাগই সাত্বিক বলিয়া 
শাস্সকারগণ বিবেচন। করেন ॥ ১৮৫৯ 
ন দ্বে্/কুশলং কর্শ্ব কুশলে নাহুহল্ছতে | 
ত্যাগী সব্মসমাবিষ্টো মেধাবী ভিঙ্রসংশয়ঃ ৪ ১৮1১৯ 
(নিগুন কৰম্মীর লক্ষপ নির্দেশ করিতেছেন) ন ঘ্েষ্টি ( আত্মজ্ঞালের 
প্রতিকূলবেদনীঘ বলিয়াও ঘ্বেহ করেন লা] (কাহাকে থ্েয করেন লা?) 
অঅকুশলং কর্শ [ অশোভন কর্শ্ব ; কর্ণ্মকেই ছে করেন না, তাহা অশোভন 
হটলেও হেব করেন লা; কর্মের বাছাবাভি সত্ব-রঞ্জ:-তমোপ্ডণের আছে; 
কিন্তু নির্্ঘণ কণ্ম সর্ববকর্শ্মসমন্রণ্ত বলিস উহাকে ঘে-কোনও কর্শ্মের ভিতর দিঘাছে 
আমাইয়া তোলা যাও এবং লিওন কর্স্মী মাইম তোলেনও । পুরুধোত্তম জীবনে 
অকুশল কর্শ্ে থেব ন। পাকিবার, অথচ তাহাই অনুষ্ঠান করিবার বহু উদাহরণ 
শান্াদিতে জ্রাদ্ছলযমান রহিগাছে ] কুশলে [ শোভন কর্শ্মে ] ন অসুঘজ্জতে 
[ আটকাইঘ। যান না; কুশল-অকুশল সর্ববকর্শ্মের ভিতর দি “ন্বয়মাত্]াল ম- 
কুক্ষত'__-এই উপনিষদ্‌-মস্ত্র সহায়ে নিজকে গড়িয়া তুলিয়া “স্কুত' রসের 
আম্মাদল করেন ) ( অতএব ) ত্যাগী [ অকুশল কশ্ঘে ভ্বেযত্যাগ্ট এবং কুশল 
কশ্মে রাগত্যাগী এবং ভোগত্যাল্টী ও ত্যাগত্যাসী ) (স্দতএব ) সত্বলসমাবিষ্টঃ 
[ নিগুণ-সগুপের সনন্বদ্র-বিশ্ঞান সপ নিগু-প-সত্বছারা সম্যকরূপে আবিষ্ট ] 
(অতএব ) মেখাবী [ নিগুণ-সপ্ুণ সসম্থলক্ষণ প্রজ্ঞাযুক্ত ] ( মেধাবিত্ব হেতু ) 
ছিল্পসংশয়ঃ { সামান্ডের প্রত্যক্ষত্ত হেতু এবং বিশেষের অ্দপ্রতযক্ষত্ব হেতু অথচ 
বিশেষের স্বতি থাক হেতু অস্তঃকরণের দোতুলযমান অবস্থাক্ধপ যে-সংশয়ঃ সেই 
সংশঘ ছিন্গ হইয়াছে ঘাহার। *সামাল্ত প্রত)ক্ষাৎ বিশেযাপ্রত্যক্ষাৎ, বিশেষস্মতঃ 
ভ সংশর৮__বৈশেবিক দর্শন । 
হিদ্রসংশয়, মেধাবী, নি-৭-সন্ববিশিষ্ট ত্যাগী অকুশল কণ্মে দ্বেষ করেন না, 
কুশল কর্টেও আটক।ইয়। যান না) ১৮1১০ 
নহি দেহত্ৃতা শক্যহ ত্যক্ত,ং কম্মাপ্যশেবতঃ । 
যন্ত কশ্মফলত]ান্টি স ত্যাগীতাভিধীয়তে ॥ ১৮1১১ 
হে [নিশ্চই ] দেহভৃভা [ দেহভর্তা ছারা, তা তিনি বিস্টাধিকারীই 
হউন বা কশ্মাধিকারীই হউন ] শক্যং [সক্ষম নয়] তাক্ত ২ [ত্যাপ 
করিতে ] কশ্থানি [ কর্ণ সমূহ } অশেঘতঃ [ শেষ ন। রাখিয়া! ] ( কর্শ্ম যেহেতু 


<৮ উজ্জ্লভারত [৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


পুরুবোত্তমের অংশ জীবনৃভ সনাতন জীবনের আশ্বাদন, তখন কর্শ্ম করিতেই 
হইবে, তাহ। তুমি ঘে-কোনও নমাশ্রমীট হও, লীলাতেই থাক আর কৈবলোই 
থাক। টৈনলো কেবলের কর্ম হচ ন৷-করার ক্ষণে, লীলাঘ তয় কর্শ্ম করার 
স্ধপে। করা সা না কব। দুই-করতৃতস্তর । পুকুবোত্তন শুর উভয়ের অতীত, এবং 
উভয়ের সমন্বিত ] যঃ তু [ কিন্ত ঘিনি ] কম্মফলতাগী [ পুরুবোত্মের মধ) দিয়া 
কর্দ ও কশ্মের ফলের সঙ্গ করিয়া কর্তৃতস্রন্ডরের কশ্ঘ ও কণ্মফলের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন এমন হিনি কর্শ্মফলত্যারী ) সঃ [ তিনি] ত্যাগী হতি 
[ত্যারা বলিছা ] অভিশ্ীম্তে [ অভিতি'ত হন )। 

দেহভর্ত। পুরুষ শেষ ন! রাধিকা শেষে কর্শ্বত্যাগ করিতে সক্ষম হুন না; 
তাই যিনি কর্ণ ও ফলত্যাগী, তিনিই ত্যাগী বলিঘা অভিছিত ভন্‌ । ১৮৷১১ 

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ্রিবিধং কর্শ্বদণঃ ফলম্‌ । 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সঙ্লাসিনাং কচিৎ ॥ ১৮৷১২ 

(যাহার! সর্ববকর্শ্ পুরুষোত্তমে সঙ্গযাল করেন, তাহাদের কি প্রয়োজন সিল্ছ 
হয় তাহাই বলিতেছেন ) বআনলিউং [লরকতির্ধযগাদি লক্ষণ ] উষ্টং [ দেবাদি 
লক্ষণ ] মিশ্রহ চ [ ইষ্টানি্ সংযুক্ত মন্ুস্থালক্ষপ ] অিবিধং [জি প্রকারের ] 
কর্দপঃ [ ধৰ্্মাধর্্বলক্ষণ কর্টের ] ফলং [ বাহ্যানেঞক্চকারকব্যাপারনিস্পন্ন ফল ; 
‘ফন্ততঘ্না লয়ম্‌ অদর্শনং গচ্ছতি ইতি ফলম্‌’__শক্কর ] ভবতি [হু] অত্যাগিনাৎ 
[ অল্প কন্মাদের ] প্রেত্য [দেহ পাতের পর ]; তু [কিন্ত] ন সন্ল্যাসিনাং 
ক্ষচিৎ [ যাহার! দেহ হইতে আরস্ড কৰি! মন প্রভৃতি সব-কিছুর কম্ম ও ফল 
পুক্ুষোত্তমে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই সব সন্্যাসীদের কখনও এফল হর্ন না; 
কেননা, তাহারা কেবল! প্রকৃতি ও কেবল পুরুবের সমন্িততত্য অবধারণ 
করিয়াছেন, তাহাদের নিজ জীবনের বাহিরে বাহ্যনেককারক কিছু "নাই, 
তাহার! সর্বাত্মক ভাবে বহু কারককে পরল্পরের ধর্ম্মবিনিময় হারা বহু 
রাধিয়াই নিজ জীবনের মধ্যে এক বলিছ্ছা উপলব্ধি করিতেছেন ; যে পুরুষোত্তম- 
প্রেরণার ফলে তাহার! কর্শ্ব না করিয়া পারিতেছেন না, সেই প্রেরণারই সর্বহবিধ 
কারকের মধ্যে জমাট বাধ) আশ্বাদন হইতেছে তাহাদের কশ্মের ফল । কর্শ্মের 
বাছিরে কোনও ফল তাহাদের নাই, বিশ্বকর্মের বাব ক্লপ-রস-পন্ধ-সপর্শ-শন্দের 
আন্বাদনই হইতেছে তাহাদের কমল ; কর্টেই তাহাদের ফল, বিশ্বক্কপের 
ক্ষেত্রে জমাট বাধা কশ্দের জূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শন্বাস্থাদনই ফল । শীনিতাগোপাল 
ঝলিন্বাছেন_-আাপে ফল, পরে ক্্দ । ] 


কাত্তিক, ১৩৬২ ] শ্রীমন্তগবদগী তা ০৭৯ 
অত্যাগিগপেরই মরণের পর ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশু ক্ষপ ত্রিবিধ কশ্্ফল ভোগ 
হুইয়া থাকে ; সন্যাসিগণের কখনও ফল ভোগ হছ ন! ।১৮৷১২ 
পঞ্চেতালি মহাবাহো কারণানি নিবোগ মে । 
ংখে/ ক্লতান্তে প্রোক্তানি লিঙ্গে সর্বধকম্দ্ণাম্‌ ৪১৮১৩ 
(এখানে কর্মের কারণগুলি বলিতেছেন ) পঞ্চ [ পাচটী ] ইম্ালি 
[ বক্ষ মান এই ] হে মহ্াবাহো, কারণাপি [ কার্মানির্ব্বর্তক, কাধানির্ববাহক এ 
নিবোধ [ বুঝিয়া লও ] মে [আমার নিকট ] সাংখ্যে [ সাংখ্য শাশ্বের ] 
ক্রতাস্তে [ সিসন্ধান্ডে ] পোক্তানি [ বল! হইয়াডে ] সিজ্ধছ্ধে [ সিন্ধির আন্ত) 
সর্বববকশ্মণাং [ সর্ব্বক্শ্মের ]। ৫ 
হে মহাবাহে1, লাংখ্য-সিজ্কান্তে কথিত সর্বজর্দের সিক্ষির জন্তু এই পাচটা 
কারণ আমার নিকট বুঝি) লও । ১৮১৩ 
বঅধিষ্ঠানং তথা কর্ত। করণঞ্চ পৃথগ্বিখম্‌। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবকষবাঞজ পকুমম্‌ ॥ ১৮1১৪ 
( সেই পাচটী কি. তাহা বলিতেছেন ) অধিষ্ঠানং [ ক্ষেত্র, ইচ্ছা-ছেষ-স্থুপ- 
দুঃখজ্ঞানাদির অভিব্যক্কির আশ্রপ, নিজ শরীর ও বিশ্ব শরীর; কর্ম করিতে 
হইলে একের দেহ স্বারা হয় না, বিশ্বদেহের সহিত সংযোগ বিহিত হইলেই না 
কৰ্ণ আরজ হয 7] তথা কর্ত। [ ইত্দ্িঘমলোযুক্ত ভোক্তা, কর্ত। এবং বিশ্বের 
ঘাবশীয় কর্ড] করণং [শব্দাদি ভোগ্যবশ্ত সমূহের উপলব্ধির সাধন 
শ্রবণ প্রভৃতি বাষ্টি ও সমষ্টি ইন্দ্রিয়] পুথগ.বিধম্‌ [পৃথক পৃথক অথাৎ 
দ্বাদশবিধ__- পঞ্চ স্যানেন্সিঘ পঞ্চ কর্শেজ্দি্ মন এবং বুদ্ধি] 
জিবিপাহ 6 পৃথক্‌চেষ্টাঃ [ প্রাণাপান প্রভৃতি ফাবতীয় ব্যাপার, কর্তার অনেক 
প্রকারের পৃথক বাপার, ভিতরে এবং বাহিরে কর্শ্দের সহাযক্ত হহুবিধ 
ব্যাপার ] দৈবং চ অত্র পঞ্চমম্‌ [ এবং ত্হার সঙ্গে সঙ্গেই দৈবই পঞ্চম ; 
ইন্দ্রিঘাদির অন্থগ্রাহক আপাাত্মিক আধিভৌতিক দেবগণ ও সর্ব-শেষ স্ববদে4- 
সমন্বগ্ন হরি-পুরুষোত্তন ] (দে কোনও কশ্ম করিতে হইলে এই পাচটী এ সাতাষা 
চাই-ই ; ক্ুধি কর্শ্ব করিতে তটলে চাই প্রথমে অধিষ্ঠান নিজের দেহ 5 বাহিরের 
জমি, চাই সেই আমির একজন ভোক্তা! কর্তা, চাই নিজের স্থস্ম ইন্দিঘনর্গ = 
কুধিকর্দের উপযুক্ষ সাধন বলদ প্রভৃতি, চাট পৃথক্‌ পৃখক্‌ চেষ্টা--জ্ল সার 
ইত্যাদি সংগ্রহ ও খেত নিড়ানে! প্রভৃতি চেষ্ট। ; কিন্ত দৈব অনুকূল না হইলে 
কেবল খেতের আনুকূল্য দ্বারাই কৃষিকশ্থ হইবেনা, যদি উপঘুক্ত সময়ে বৃষ্টি লা 


৫৮৭ উজ্জলভারত [৮ম বর্ধ, ১ম সংখ্যা 
হয়, সব পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে । আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিটৈবিক 
সমগ্র জগতখানির সঙ্গে ‘এক’ হটয়াই না প্রতেঃককে কাজ করিতে হয়? 
এক! কে কর্খ করিবে ? কাহার কি অহঙ্কার করিবার আছে? একান্ত 
পুক্রষের অহুক্কার, একাস্ক প্রকৃতির অহঙ্কার কাহারও কোনও অহক্ধারের স্থান 
“কৰ্শ্মে' নাই, কেবল নিরহক্কার পুরুষ ও কেবল! প্ররুতির নিরবস্ত সংযোগের 
ফলেই কিশ্দা লীলা, সার্থক ৷) 
শরীর, ভোক্তা, কারণ সমূহ, পৃথক নানাবিধ চেষ্ট। এবং ইছার মধো পঞ্চম 

দৈব ( এই পাঁড কারণ )1 ১৮/১৪ 

শরীরবাত্মনেযেডিধং কন্দ্ প্রারভতে নর: । 

সাং বা বিপরীতং বা পকৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৮৷১৪ 


(খে কর্শ্ম সমুছের পাচটী কারণ, লেট কর্সখৃহকে তিনটী শ্রেণীতে 
অস্বভূক্তি করিঘ্াা বলিতেছেন ) শরীরবাঙড্‌ মনোডিঃ [ শরীর, বাক্‌ ও মনদ্ধারা ] 
হন কর্ম প্রারভতে [ যে কর্শ্ম আরম্ভ করে ] লরঃ। স্াঘ্যৎ বা [ স্তাম্নঃ হউক, 
শাস্্রীযই হউক, সহজ স্বাস প্রস্বালই তউক ] বিপরীতং বা [কিছ্বা তাহার 
বিপরীত অশান্ত্রীয় হউক ] পঞ্চ এতে [ অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্ট। ও দৈব 
এই পাচটী ] ত্য [ সেই কশ্মের ] হেজবঃ [ হেতু সমূহ ] 

মানব শরীর, বাক্য ও মনের স্বারা যাহ! কিছু স্তাঘ্য ঝা বিপরীত অনাথ 
করে, এই পাচটী তাহার হেতু তইম্বা থাকে । ১৮।১৫ 

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলস্ত যঃ । 
পল্যাত্যরুতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুৰ্ম্মতি: ॥ ১৮৷১৬ 

তত্র [সর্ব কর্শ্মের সংঘটিত হওছার ব্যাপার ] এবং সতি [ একমাত্র 
[ অধিষ্ঠানাদির পরস্পর-সংযোগ বশতঃ উক্ত রীতিতে কর্তৃত্ব সিন্ধ হইলেও ] 
(অনাত্যার ক্ষেত্রে) কর্তারস্‌ [কর্তাকে ] আত্মানং [ আত্মাকে] ( নিতি 
অধিষ্ঠান, করণ, চেষ্টা ও দৈব হুইতে পৃথক্‌ করিয়া) কেবলং [ কেবল নিজ 
কর্ডাকেই ] পশ্ততি [ একমাত্র কর্তা বলিছ! দেখে ] (কি হেতু এরূপ দর্শন 
করে?) অক্কুতবুদ্ধিতাৎ [ অকুত অসংস্কৃত হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, সে-ই 
অক্ুতবুদ্ধি ; তাহার ভাব অক্ুতবুদ্ধিত ; তাহার হেতু বশতঃই ] ন পশ্ততি 
[ যথাযথ ভাবে যথার্থ দৃষ্টিতে দেখে ন1) সঃ হুশ্বতিঃ [ সে-ই দুৰ্ম্মতি ; দুষ্টা, 
বিপরীতা কুংসিতা আত্মানাত্ম ভেদমূঢ়া মতি যাহার, সে-ই দুর্শ্মতি। 
(অথব। বিস্তা-অবিষ্য। সমন্থিভ মহাবিণ্যার ক্ষেত্রে) কেবলং আত্মানং [ কেবল 
পরকীয় অকর্ত্যা আমাকে ] কর্ারম্‌ পশ্যতি[ কর্তা বলিয়া দেখে ] ন সঃ পশ্যতি 


কাত্তিক, ১৩৬২ ] শ্রমন্তগবদগটতা ৭৮১ 


ছুশ্থভিঃ [ সে যথাযথ দৃষ্টিতে দেখেলা ) ( কেবল আত্ম! ও কেবলা প্রক্কতির 
পুরুষোত্তম-ধোগন্ধারাই যেখানে সত্য বাস্বব লীলা-কর্শ্ম সম্ভব হুদ, সেখানে 
অক্্তা কেবল আমাকে একান্ত কর্তা দেখা কিন্ব। অবিশু। উপাধি যুক্ত 
আত্মাকেই একাস্ত কর্তী। বলিয়া! দেখা দুর্্মতিরই পরিচায়ক বটে )। 

তাহাই যদি হইল, তবে ছে নিজকে কেবল কর্ত। বলিগ্রা দর্শন করে, 
অর্থাৎ কেবল আত্মাকেই কর্তা বলিয়! দর্শন করে, সে দুর্শ্মিতে ; ঘেহেতু তাহার 
বুদ্ধি সংস্কৃত তয় লাই বলিয়া! সে যথাৰ্থ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন! । ১৮ ১৬ 

যন্ত নাহংক্কতো ভাবো বুক্ছি্হ্ড ন লিপাতে। 
ভত্বাপি লস ইমালোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৬৪১৭ 

(যিনি আত্মানাত্য সমন্বপ্ধ এবং অনাব্মার ক্ষেত্রে এক ও বছর সমন্বপ্র দর্শন 
করেন, তিনিই স্বমতি-_টহাই বলিতেছেন) হস্ত ( পুরুযোভ্তব-শরণাগত 
এবং পুরুযোতম-শান্্র-যুক্তি হারা সংস্কতাত্াা। যে পুকুবের ] ন [হছ লা] 
অহংকৃতঃ [ ‘পুক্ষবোত্তম-অহুম্‌’-এর বাছিরে বিচ্ছিঙ্গ আমিই কণ্ডা_-এইন্খপ 
লক্ষণযুক্ত ; এই পুরুঘোত্তম-অডিখানে “ক্দামি” অর্থ বিশ্ব, ‘আমি’ অর্থ বিশ্বের, 
বিশ্বেশ্বর অর্থও আমি; আমিই তুমি তিনি, তিনিই তুমি আমি । 
তুমি আমি, আমি তুমি, আমি আমি, তুমি তুমি । আমি আমাকে ভিঙ্গাইঘ) 
তুমি, তুমি তোমাকে ডিঙ্গাইয়া আমি । তুমি-আমি এক অথগু ‘আমি’ ] 
“নমঃ তুভাং নমো সহ্থম্‌ তুভ/ং মহাং নমো নমঃ ।._ ভাব [ ভাবলা-প্রতাছ এ 
(অতএব আমি স্বত্ূপত: ক্ষর-সর্বকূতেরও অতীত, অক্ষর অ্রক্ম হতেও 
উত্তম; আমিই পুরুঘোত্তমোহমন্দি । অবিস্তার ক্ষেত্রেও আমি একাই শুধু 
কশ্ম কপ্সিতেছিলা, বিশ্ব ও আমি এক যোগেই একপ্রাণ অপ্রাণ, এক মলা, 
আমলা হইয়াই সকল কর্ণ্ম করিতেছি, আমি প্টক্র, “আক্ষরাৎ পরত: প্রঃ 
(কেবল ) বুন্ধিঃ [ উপাধি-বিধুর সহজ অস্থঃকরণ ] ঘন্ত [ যাহার ] ন -লিপাতে 
[সব কিছুর সঙ্গে অহুস্থাত থাকিয়াও লিপ হন না) (তিনিই সুমতি, 
তাহার দেখাই সত বাস্তব দেখা) হত্যা! অপি [ হুনন কনিদ্াও ] লঃ [ তিনি] 
ইমান্‌ লোকান্‌ [ স্বহ প্রাণী] ন হুস্তি[ হনন করেন না) ন নিব্ধ)তে [ হুনন 
কর্মের ফলে আটুকাইয়। যান নাঃ এই হনন-কর। পুরুষোত্রম-কর্শ্ম বলিয়া, 
পুরুবোত্তম-কর্শ্মেই তাহার কর্শ্মের আরম্ভ বলিঘা, পুর্যোত্তম-ভঙ্গন বলিয়া, 
সমগ্র ছুলিঘার সঙ্গে এক যোগেই এই কাধ্য সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া 
অস্তোস্থমৈথুনরত ফেবল পুরুষ ও কেবল! প্রকৃতির নিরবদ্যসংঘোগজ লীলাকশ্থ 
বলিয়া, লীলা নিহজ্জর রসদ্বার ভক্তকে আপ্যামিত করেন, সনীবিত করেন. 
কর্দের নিত্রন্ব আন্মাদনের বাহিরে আর কোনও 'অন্ঠ' ফসই সাহার কাছে 
ফুটিয়া উঠে না, বন্ধ হইবার মত ঘ্িতীয় কিছুই তাহার সামনে আর থাকে না ]। 

যাহার অহংক্রৃত ভাব নাই, বুদ্ধি যাহার লিপ্ত হুম না. তিনি বদি সকল 
লোককেও হুনন করে, তথাপি তিনি হুনন করেন লা, কশ্ম সম্বন্ধে বন্ধ 
হল না । ১৮১৭ __ ক্রমশঃ 





বর্তমান যুগ 
শ্রীসুহৃৎচল্দ্ৰ মিত্র 


এষ্ট ক্ষণটাও সত্যি, আগে ঘেটা চলে গেল সেটাও সত্তিযি। যদিও আমার 
এখনকার চিন্তাধার! প্রক্ষোভ প্রভৃতি আগেকার ভিস্তা-প্রক্ষোভের সম্পূর্ণ 
বিপরীত, তা হলেও দুটো অভিজ্ঞতাই আমারই এবং দুটোই পত্যি। এ 
যুগও সত্যি, আগের যুগও সত্যি । আগের যুগ ভাল ছিল, না এ যুগ ভাল 
এ বিচার না করে এ যুগের ঘেগুলে| বৈশিষ্ট বলে আমার মনে হয়, তার 
কয়েকটা বর্ণনা! করবার চেষ্টা করব। সবাই যে আমার সঙ্গে একমত হবেন, 
ত1 আমি একেবারেই মনে করি না। 

প্রথমেই বলতে তয় এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ । এাটম্‌ বোমা, হাইড্রোজেন 
বোমা এখন সকলের মনেই স্থান পেঘেচে । মঙ্গল গ্রহে পাড়ি দেবার চেষ্টা, 
নতুন গ্রহ স্থির উপ্চম মানের কৌতুহলকে তীত্র ভাবে সঙ্জাগ করে তুলেচে। 
এগুলো ত বড় ব্যাপার । ছোটখাট ব্যাপারেও-_দৈলম্দিন জীবনযাত্রার পথ 
স্গগম করাবর ব্যাপারেও অনবরতই আমরা বিজ্ঞানের লাহাধা নিচ্ছি । 
উাম্‌, ট্রেন, বাস্‌, মোটর, এরোপ্রেন এখন ত পুরাণ কথা হয়ে গেল । আলোর 
কল, পাম্প, ইলেক্টি ক আলো, পাখা, হীটার প্রভৃতি ব্যবহার করবার 
সময় মনেই হুস্ব না আন্জকাল যে এসব ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানই আমাদের 
সাহায্য করছে । দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনা, ট্রাক্টর, সিস্ডি, ফ)াকৃটারি 
আমাদের জ্বীবনযাত্রার ধারা বদলে দিতে চলেচে। পেনিসিলিন, ট্রেপটো- 
মাইলিন প্রভৃতি নতুন নতুন ওষুধ দুরারোগা ব্যাধির কবল খেকে রোগীকে 
মুক্ত করচে, আসম্ুস্তত্যু লোককে বাচিয়ে তুলচে । খ্যাতনাম! বৈজ্ঞানিকদের 
বড় বড় পরীক্ষাগার থেকে আরভ্ করে অন্যাত অখ্যাত কুটিরবাসী গ্রাম] 
লোকের সামান্ত সামান্য গৃহস্থালীর কাজের ভেতরেও আমর বিজ্ঞানের 
খেলাই দেখচি। বিজ্ঞান আছ শুধু বাইরে আমাদের চার পাশে ঘিরে 
নেট, আমাদের বাডির ভেতরের ছোট ছোট কাজেও সে তার স্বান করে 
নিয়েচে এবং বলা যায় যে আছ আমাদের সম মনটাকেই অধিকার করে 
বছেচে ॥ আজকেই কাগছে মস্তব্য দেখলুম চা্চ্চিলের অনেক উক্তিই নাকি 
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বিজ্ঞানসম্মত ছিল না এবং আর একখানা মালিক পত্রিকার একটি প্রবন্ধের 
শিরোনামাই দেখলুম ‘অবৈজ্ঞানিক যুগের অবসান 1” 

মনের ওপর বিজ্ঞানের এট গভীর এবং ব্যাপক প্রভাসের একটা ফল হল 
এই যে, এ যুগ হছে উঠল কোন কিছু মেনে ন! নেবার যুগ । বৈজ্ঞানিক 
কারণ দেখাতে পার, মেনে নেব, নইলে মানব না । বিজ্ঞানের উল্লতির পক্ষে 
এ মনোভাব খুবউ প্রঘোদ্রনীঘ এবং পাহাধ্যকর। কিন্তু বিদ্যানের শ্রেত্র 
ছাড়িয়ে এ মনো ভাব সংলারের কাজ্কর্বে, পরস্পরের সম্পর্কের যধ্যেও এসে 
পড়েচে। আমাদের শুরুজন বলতে তাই আর কেউ নেট । কারুর কথাই 
আমরা মেনে নিই লা, নেবার প্রয়োজন বোণ করি না। আমর! দেখচি, 
পরম্পরের ব্যবহারের মণো, সমাজের প্রচলিত ঢীতিনীতির পেছনে একট। 
দাৰ্শনিক মতবাদ অথব। একট! গুড় ধর্মতত্য আছে । সেউটেই হল সমাজের 
ভিত্তি । বর্তমান যুগ পেই আদিম মূল্য স্ম্বক্ষেই সন্দিহান হয়ে উঠেচে । 
সেটা সদ্বদ্ধেই তার প্রশ্ন জেগেচে সে তত্ব ফি বিজ্ঞাললম্মভ? অনেকে 
বলছেন, “না, অনেকে তার বৈজ্ঞানিক প্ররুতি দেখাবার চেষ্টা করছেন । 
অনেকে সেই পুরান খুলতটিকে আকড়ে ধরে রাখবার চেষ্টা করচেন, অনেকে 
তাকে অবৈজ্ঞানিক বঙ্গে উড়িয়ে দিচ্ছেন। এট হন্বের বিকাল আমরা দেখি 
সমাজের আধুনিকতায় ঘাচক আমর! উচ্চ ব্ধলত! বলে বর্ণনা করি তাইতে। 
যড়দের এই উচ্ছ,হ্খলতার ভাব ছোটদের মধ্যেও সংক্রামিত হয় ॥ তরুণদের 
কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, আচারব্যবহার ম্প্ট করেই প্রকাশ করে দেছ তারা 
মানে না। তাদেয় সোগানই হুল-_মানব না। এই মানা না-ফানার ছন্ব 
ঘেমন চলছে, ত! থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টাও তেমনি হুচ্ছে। অনেকে মনে 
করচেন প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে এই দ্ন্বরকে অতিক্রম করে৷ উঠবার ক্ষমতা 
দিতে পারে। তাই শিক্ষা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচন! এবং শিক্ষ। প্রপালীর 
পরিবর্তনসাধন এ যুগের ভাব ও কর্মধারার একটি বিশেষ লক্ষণ। শিক্ষা 
শিশুকাল থেকেই আরস্তভ হদ্__শিশুশিক্ষ£ই সব শিক্ষার ভিত্তি, তাই শিলু- 
শিক্ষার দিকে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকুষ্ট হয়েছে ৷ 

শিক্ষাক্ষেত্রে তাহ এ যুগকে শিশুর যুগ বলা যায়। শিশুদের মনোত্ৃত্তি 
অধ্যয়ন করা, নাসারি, কিওারপার্টেন, প্রাইমারি স্থলে কি ভাবে শিশুদের 
শিক্ষা দেওযা! উচিত, বাড়িতে কি ভাবে ভাচ্গের সঙ্গে বাব! মা প্রভৃতির 
ব্যবহার কর! প্রথোজন-__এই সব সন্বক্ষে আলোচনা, গবেবণ। এ যুগের একটি 
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বৈশিষ্টা । আনন্দের ভেতর দিয়ে শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্যে কত স্ন্দর 
বই লেখবার চেষ্টা চলতে, মাহেদের আস্তে সহজ্ঞবোধ্য কত পুস্তিকা প্রকাশিত 
হচ্রেচে। খবরের কাগজের রবিবাসত়ীয় আলোচনায়, মাসিক পত্রিকার 
পাতায় ( যেমন উম্ভ্রসভারতে ), বড় বড় সভায়, ছোট ভোট সংস্তায় শিশু- 
শিক্ষা সন্বব্কে আলোচন! আভ্ভকাল অনেকটা স্থান ও কাল অধিকার করে 
দেখা যায়) তাই বল্চি এ যুগ শিশুর যুগ ৷ 

ইৈষমা দূর করবার বিশেষ চেষ্টা এ যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য । জাতের 
সঙ্গে জাতের য্যবধান ক্রমপই কমে আসচে। আন্তর্জাতিক বিধাহের সংখ]! 
বাড়চে, সমাজ সে বিবাহ মেনে নিচ্ছে । জমিদারী প্রথা অবসানের ফলে 
বড়লোক গরীব লোকের মধ্যে দূরত্ব কমে যাবে । সব চেয়ে বেশী ঘেট] চোখে 
পড়ে সেটা হচ্ছে এই যে, কর্মক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ অতিতশদ্ধ দ্রুত তালে 
বিলীল হয়ে যাচ্ছে । স্্ী-স্বাধীনতার দাবীর ঘুগ অতিক্রম করে এখন আমরা 
স্বীপুক্তযের সম্পূর্ণ সমতার যুগে এসে পড়েচি। অনেক শ্রীলোকই এখন 
আইনে, আচারব/বহারে, বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে, চাকুরীতে, স্কূলকলেক্ডে, 
পুরুষের সে কোন রকম প্রভেদ মেনে নিতে চান লা। ধারা এখনও 
পুরোপুরি বাইরে আসেন নি, ঘরকন্ার কাজেই এখনও ব্যাপৃত থাকেন, 
তারাও শান্তিতে নেই । বাইরে খাই কি না যাই, পুরাণ প্রথা মানি 
কি ন! মানি এই সমস্তা তাদের অনেককেই বিত্রত করে তুলেচে, পীড়িত 
করচে। 

এই সানা না-মানার দ্বন্ব মলের একটা অন্বন্িকর অবস্থা_-বেশদিল সহ 
করা যায় না। খারা সমাধান করতে পারচেন না তাদের অনেকেই মানসিক 
হাসপাতালের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করচেন। বেশীর ভাগ লোকই কোন 
একটা মীমাংসা করে নিচ্ছেন এবং তাইতেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে 
মনের স্বাস্থ্য বজ্বা্র রাখছেন, সংসারে খাপ খাইয়ে চলবার পথ করে লিচ্ছেন। 
কেউ সমাধান পাচ্ছেন ধর্মের মধ্য । পুরাতন সনাতন ধর্ম নয় ; নতুন ব্যাখ্যার 
উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ধর্ম। নতুন ব্যাখ্যা অনেক রকমের ছতে পারে।॥ 
তাই আমাদের চারিদিকে আজ এত বিভিন্ন রকমের ধর্ম-সংস্বার কৃষ্টি 
দেখি। কেউ সমস্যার সমাধান খোতজেন রাজনীতিতে! যত দল আছে 
তাদের কোনটার সঙ্গেই পুর্ণভাবে মিলে গিছে শাস্তি পাচ্ছিনা, আর একটা 
নতুন দল গড়ি । পুরাতনের বিক্ষক্ধে বিশ্রোছিতা প্রকাশ করবার আস্তে 
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নানা আদর্শে নতুন নতুন দলের স্ুঠ করি ৮ করে নিজের ভেড্রকার হল্বের 
হাত থেকে অপ্যাতি পাবার চেষ্টা করি। 

সব দিক্‌ থেকে দেখলে এ যুগটাকে একটা বড় রকমের পরীক্ষার 
( Experiment এর ) যুগ স্বল! যায়। বিজ্ঞালের প্রভাবে তট। হয়েচে। 
সমস্ত সংসার-শ্রেত্রট! একট। বুহৎ পরীক্ষাগারে ( Laboracory-তে ) পরিণত 
হয়েচে। সব বিষয়ে নতুন নতুন মতবাদ জীবন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা 
হচ্ছে । শুধু পদার্থের ব্যাপার লিয়ে নয়, মনের ব্যাপার নিছেও নানারকম 
পরীক্ষা চলছে ॥ একট! কথ! বিশেষ ভাবে মনে রাখ! প্রয়োজন । বৈজ্ঞানিক 
মনোভাব যখন ভীবন ধাত্রার ক্ষেত্ঞেও এনে ফেলেতি, তখন বৈল্তানিক প্রণালী 
হেন সম্পূর্ণভাবে সব ক্ষেত্রে মেনে চলতে পারি । পরীক্ষালক ফলাফল বিচার 
করবার সময় সে মনোভাব ধেন হারিছে না ফেলি। প্রকৃত ইবজ্ঞানিকের 
মত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ বিশ্লেধণ, ফলাঘ'ল বিচাত করতে না 
পারলে এবং পরীক্ষালন্ধ তথ্য ও তব্ওলি উপযুক্ত ভাবে অর্থাৎ বিল্ঞান- 
সম্মত ভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ না হলে বিপদের সম্মুখীন হবার 
সম্পূর্ণ সস্তাবনা থেকে যাবে । সে অবস্থান্ত আমাদের ভ্রাম্মপথে চলে গিয়ে 


দিশেহারা হওয়া অথবা বিপরীত পথে এগিয়ে গিরে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়? 
কিছুমাত্র বিচিত্র হবে না। 





বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি লিে এবং দর্শন 
ও বিদ্যানের অতীত ঘা কিছু তার প্রতি প্রস্থ! নিয়ে আমাদের 
জীবনের সন্মুসীন হতে হবে। তবেই আমাদের, মধ্যে গড়ে 
উঠবে এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হার গোচরে অতীত ও বর্তমানের 
সকল মহত্ব ও দীনতা, প্রাচুধ ও নিঃশ্বত! ভেসে উঠবে এবং 
ভবিষ্যতের প্রতি যার দৃষ্টিনিক্ষেপ হবে প্রশাস্ত, অঞ্চল ।' 

আনে রু--ভারতসন্ধানে । পৃঃ ৫৮৮ 


‘সারদামঙ্গল’-এর কবি বিহারীলাল 
ভ্রীযনোজিৎ বস্তু 


বাংল! সাহিত্যে কবি বিহারীলালের আবির্তাব কতকটা আকশ্মিক 
এবং বিস্ময়কর ৷ কাব্য নিকুঞ্জবনে যখন মধুন্দদন-হেমচ্র-নবীনচন্দ্রের মৃদঙ্গ- 
মুরজ্র-বীণার ধ্বনি মুখর হ'য়ে উঠেছে, বিছাত্রীলাল তখন এসে হঠাৎ বাশের 
বাশী বাজালেন। সে-স্থর একেবারে মনের তঙ্্রীতে গিয়ে ঘাদিল। সবাই 
অবাক্‌ বিস্ময়ে ব'লে উঠলেন__কই, এমনটী তে! এর আগে কখনও শুনিনি । 
কাব্যের এই অসশ্রুতপুর্বব স্থর-স্থষ্টিতেই বাংলা সাহিত্যে বিহানীলালের 
অতিষ্ট । তার কাব্যশিত্য রবীচ্ছনাথও বলেছেন-__“ঠিক ইতিহাসের কথা 
বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাৎলা-কবিতাছগ কবির নিজের 
স্থর নিলাম |” রবীন্দনাথে এসে যে নব্যুগের পুর্ণ বিকাশ, বিহাবীলাল 
তার আভাল মাত্র । 

বাংলাসাছিত্যে ধখন পাশ্চাত্য ভাবধারা দানা বেঁধে উঠছিল, বিহারীলালের 
কাব্য রচিত হয়েছে সেই পরিবেশে। ভার আগে পাশ্চাত্য আদর্শে 
‘এপিক'-কবিতায় মেতে উঠেছেন মাইকেল মধুস্থদন-_এবং হেমচন্- 
নবীনচন্দ্রেও মুলতঃ: সেই ‘এপিক’-কাব্যের ধারাটিই প্রবাহিত হ'য়ে চলেছিল। 
কিন্ত সম্পূর্ণজ্জপে ‘লিরিক্যাল' বা গীতধর্মী হ'য়ে সর্বপ্রথম দেখা দিলেন__- 
বিহারীলাল । কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী । 

যদিও বৈঞ্চবযুগেই বিশ্যাপতি-চন্ডীদাস, গোবিন্দদাল-জ্ঞানদাস প্রন্তৃতির 
পদাবলীতে কাব্যের এই গীতধর্মী স্বরটি বেজে উঠেছে, কিন্ত বৈষ্ণব-টী তি- 
কবিতার সেই লিরিক-ধর্ণের সঙ্গে আধুনিক কবি বিহানীলালের লিরিক-ধর্মের 
একটু পাথক্য আছে বৈকি । মানবমনের নিবিড় রুসাহুভূতিকে স্বল্প 
পরিসরের মধ্যে পরিশ্ডুট করাই লিরিক-কবিতার প্রধান ওপ। বৈফ্যহ-পদাবলী 
লেই হিসাবে অপুর্ব লিরিক-কবিতাপ্তচ্ছ । কিন্ত আধুনিক লিরিক-কবিতার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হ’লো কবির ব্যক্তিপুরুবের প্রকাশ । অর্থাৎ মানব-মনের 
প্রকাশ এখানে ততটা বড় হ'য়ে দেখা দেয় না, ঘতট! সত্য হ'য়ে দেখা 
দের কবির নিজের কথা । কবি এখানে নিজের সঙ্গে পাঠক চিত্তের একট। 


কাতিক, ১৩৬২ ] সারদানজল-এব কবি বিহারীপলাল 


খন্তরক্গতা স্থাপন করেন। এই আস্মরে অন্তরে সংহোগ-স্বাপনহ ন্দাধুলিক 
শীতিকবিতার প্রস্থান লক্ষণ । যদিওঁ মাইকেলের চতুর্দপপদ কবিতা কবির 
এই অন্ঞটলোকের কথা স্থানে স্থানে স্পষ্ট হলে উঠেছে, 'তগ্ছাপি বিহারীলালের 
মতে। মাইকেল, তেমচন্দর, ননীনচন্ম কেউই সম্পূর্ণ হাবে আত্মকণাছ দনিম্ঘ 
হতে পারেননি । এইখানেই বিহারীলালের বিশেষত্ব । 

‘লারদামঙ্গল’-এর কবি বিহারীলাঙ্গ রোমান্টিক না সমিরিক সে-কথার 
মীমাংসার আগে এই সংজ্ঞা ছুটির ব্যাখ্যা প্রছোজন। 'রোমান্টিক- 
সাহিত্য” বলতে আমর! র্লাসিক-সাতিতেযের বিপরীতধ্যী লাঠি ত্যকেহ বুঝে 
থাকি । এ দ্ৰ'রকমের সাহিত্যে প্রভেদ কোথা? ক্লাাপিক্যাল-সাহ্তোর 
বৈশিষ্ট। হ’লে। একট! অটুট নিহ্মাঙ্গবতিতাত্ত, সুলসঙ্গতের নধ্যে। সেখানে 
প্রত্যেক অংশের সঙ্গে সমগ্রের একটা কঠোর অঙ্গাঙ্গিসম্বদ্ধ থাকে__সমগ্রভা 
ও হ্ুম্পষ্টতাই রু/ালিক্যাল-সাহিতেচের লক্ষণ । কিন্তু রোমাণ্টিক-সাতিতো 
সমগ্রতা নাই, একটা অস্পষ্টতা, একটা বালে৷-স্বাধারি ভাব তার বিশেষত্ব । 
অজানার প্রতি একটা তীব্র আকধণ, স্বদূরের প্রতি একট! আকাজ্তক। এই 
শ্রেন্টর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কোনে! এক আধুনিক 
সমালোচক ক্ল্যাসিক্যাল ও রোমান্টিক সাহিত্যের সৌন্দধ ব্যাথা! করতে গিদ্ষে 
বলেছেন__'সযত্ে রচিত একটি উদ্যান তেন ক্ল্যাসিকযাল; আর, একটি 
অপরিচিত পাৰ্বত্য বনভ্ুমি যেন রোমান্টিক ৷: সবত্কে রচিত উত্যানভূমির 
প্রতিটি অংশের মধ) একটি সঙ্গতি অছে, স্থম্পন্টতা আছে ৮» কিন্ত সেখানে 
অঞ্জান। কোনো রহস্য নেই । আবার অপাঁরচিত বনতৃমিও স্থন্দর.। কিন্ত 
লে স্পষ্ট নয়, অস্পষ্ট ও রহস্কময় ব'লেই স্থদ্দর । শাল-পিঘ্ালের পাতার ফাকে, 
ঝরণাধারার প্রবাহের সঙ্গে, পর্বতের বিরাটত্বের মধ্য দিয়ে আমাদের মন 
বেন কোন কল্পনার জ্বাল বুনে চলে, একটা অঞ্জানা রহস্যের সমাধানের 
চেষ্টায় ছুটতে থাকে। সৌন্দর্যের সঙ্গে এই অজানা বিশ্বয়ের যঘোগই 
রোমান্টিকতার প্রাণবন্ত । তাই ব'লে ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক সাহিত্য 
পরশস্পর-বিরোধী নহ । Abercr০mbe-র মতে এই ছুই শ্রেণীর সাহিত্য 
মিলেমিশে থাকতে পারে। একই কাব্যের ভিতর এই ছুই শ্রেণীর 
সাভিত্যিক-ধর্ম যে বন্দাস্থ খাকতে পারে, ভার প্রকৃষ্ট উদাহুরণ-_হোমারের 
নইলিছভ.", মিণ্টনের “প্যারাডাইস্‌ লস্ট", কালিদাসের ‘শকুস্তলা’ । এই কাব্য 
তিনটি প্রধানতঃ ক্র্যাসিকধম্ হ'লেও এদের মধ রোমান্টিকতার ছাপও 


উচ্জ্ছপভা রত [৮ম বর্ষ, ১-ম সংখ্য? 


প্রচুর । রোমান্টিক-ধর্শেরে যদি” সত্যিকারের কোনে! বিরোধ থাকে, তবে 
তা ক্লাসিকধর্মের সঙ্গে ততট! নম্র, যত! বাস্ুবধর্মের সঙ্গে । আসে, 
“সাতিতোর রোমান্টিক কোন বন্তধর্স নহে, উহ) অনেকখানি কবির 
মনোধর্ম।" রোমান্টিক কবির কাজ তাই বাইরের জগতকে লিগে নয, 
মনোজগ২কে নিঘে। এই প্রসঙ্গে এক সমালে5ক বলেছেন__বাহির হইতে 
স্তরে ফিরিস্কা আলা, এবং অস্থর হইতে নহত্তের জাল বুলিয়! বহিবন্তর 
উপরে তাহার অরোপ-ইহাই যথার্থ রোমান্টিক ধর্ম 1৮ কিন্ত প্রশ্ব ওঠে 
তাহ'লে রোমান্টিকভার সঙ্গে আদর্শবাদের পার্থক্য কোথায়? এ-প্রশ্রের 
জবাবে বলা যেতে পারে যে, রোমান্টিকতার বেলায় আমরা ঘে-বজ্মক 
জ্রুপাষ্টরিত করি তাকে রহস্যের আবরণে ঢেকে রাখি ; কিন্ত আদর্শবাদের 
ক্ষেঅ আমাদের মনের আদর্শ অসুসারে যা হওয়া উচিত, বহার রুপান্তর সেই- 
ভাবেই ঘটে, রহস্যের কুহেলী সেপানে থাকে লা। 

রোমাণ্টিক-ধর্ম সম্বন্ধে মতবাদের শস্য নেই, তাই অতর্ক-বিতর্কেরও 
শেষ নেট । কিন্তু এতক্ষণ যেভাবে তার ব্যাখা হয়েছে, তাতে 
*সাক্গদামঙ্গল'-এ কবি বিহারীলালের রোমান্টিক-ধর্মের অনেকখানি সামন্ত 
খুলে পাওয়া ঘায়। 

বিহাঠীলালের কাব্োর প্রধান লক্ষণ ভাব-বিভোরত।। তার কল্পনা 
অতিমাত্রায় সাবজেকটিভ্‌_। তিনি বহিবিশ্বে তাক্ষিয়েছেল, কিন্তু তার 
যথাযথ কুপকে গ্রহণ করেননি, এই হিশ্বহ্থটির অস্তরালে কি রহহ্ত আছে তার 
ভাবেই বিভোর হ'য়ে গেছেন। তিনি বুঝেছেন বে এই রহস্য আছে বলাই 
বিশ্ব এত স্বন্দর। এই রহুহ্াই বিশ্বের কান্তি বা মাছা। বিশ্বস্থটির 
সঙ্গে এই কাস্তি বা মায়ার স্বনদ্ধ অচ্ছেন্ত। একজনকে বাদ দিলে আর 
একজনের অস্তিত্থ নেই । এক জ্ামগাস্ম তাই তিনি বলেছেন-__“'বিষ্ব গেছে 
কাস্তি আছে, অস্থভবে আলে না?” অন্য আহ্গপান্র আবার বলতে শুনি_ 

“তেমনি এ বিশ্ব থেকে কাস্তিখানি দূরে রেখে 
চাও বিশ্বপানে চাও-_ কিছু কি দেখিতে পাও ?” 

বিশ্বের অস্তনিহিত এই মায়াশক্তিকে তিনি স্পষ্ট ক’রে দেখতে বা বুঝতে 
চাননি, তাই দেখাতে ও €বাঝাতেও পারেননি ॥ এই দেখা হেন প্রদে!য- 
আলোকে পৃথিবীকে দেখার মতে৷--আলো-আধারে বোঝার মতে!। এই" 
হ’লো রোমান্টিক কবি বিছু।রীলালের দৃরিভঙ্গী । 


কাত্তিক, ১৩৬২] “সারদামঙ্গল'+-এর কবি বিহাকীলাল <.» 


বিচারীলানের ‘সারদ!' বিশ্বব্যাপিনী রহ তমযী মাক সৃতি, ‘হৃদদপ্রতিমা’ব্ূপে 
যাকে তিন পুছ। ক'রে বলেছেন-_‘জীবনকুন্দুমাঞ্জলি পদে করি দান ।' এই 
‘হৃদদ্-প্রতিমা'কে তিনি স্পষ্ট ক’রে দেখতে পাননি, বুঝতে চাননি। তাই 
তার হৃদয়-প্রতিম! “সারদা"__ 

'কায়াচীন মহাছাজা বিশ্ববিমোহিলী মান্া। 
মেখে শমী ঢাকা বাকা-রজলী-ক্ছপিনী*। 

এই ‘সারদা’-ই তার কাব্যলম্ত্রী, তার সরস্কতী-__সমগ্র কাবোর মধ্যে 
বার ধ্যানে তিনি বিভোর । একেই তিনি বলেছেন-__"মান্স-মরালী মম 
আনন্দকুপিনী ।' এই আনন্দক্কপিনীর বন্দনাগানে তার কাব্য মুখর হছে 
উঠেছে। বহির্জগতে যাকে তিনি শৌন্দর্খলস্্রী, প্রেমময়ী বলে কল্পনা 
করেন, অন্তর-মন্দিরে তার বাণীমূ্তির আরাধলায় কবির ফাবাবীণা বেজে 
ওঠে । সেইজগ্রই, কবির "লারা কখনও লম্ত্বী, কখনও উবস্ট, কখনও বা 
সরস্বতী । বিশ্বের অস্মনিহিত তেই কাস্তিম্্ী মায়াশক্তিকে তিনি এইভাবে 
নানা ন্ষপে কল্পনা করে মঙ্গলগান গেয়েছেন। তাই, কাবাসুষ্টির পক্ষে, 
তার এই কল্পনার বিভিন্নরত। অন্তরা হ'ছে উঠেছে। আর, সেৱ জন্তই 
‘সারদামঙ্গল' একখানি সমগ্রকাবা হ'তে পারেনি, খণ্ড খণ্ড কাব্যের সমষ্টি হাতে 
দাড়িয়েডে । 

বিহারীলাল শেষ পর্ণন্ত মিডিক-কবি হ'য়ে উঠেছেন, বেশিক্ষণ রোমান্টিক 
থাকতে পারেননি । এখন এই মিষ্টিক-ধর্মের শ্বজ্ূপ কি আমাদের তাই 
বিচার ক'রে দেখতে হবে। 

কাবোর রোমান্টিক ও মিষ্টিক ধর্মে মূলতঃ বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। 
লসমালোচকের ভাধায়_ “রোমান্টিক মনই রহস্যের অতলে আরও একটু 
ডুবিয়া মিষ্তিক হইয়া উঠে ৮ যতক্ষণ মাহ্ছব সীমাহীন রহুস্তের পিছনে 
ছুটে চলেন, ততক্ষণ তিনি রোমাণ্টিক,__কিন্ত যেই সেই রহ ্ত-ফুহেলীর আবরণ 
ভেদ ক’রে একটা অন্ছচ সতো পৌছুতে চান, তখনই তিনি আরও হুবোধ্য 
হ'য়ে ওঠেন-_-তখনই তিনি [মষ্টিক । “মিস্টিসিতম-এর প্রধান লক্ষণ এই, 
লে মানবের মনকে শুধু অপরিচিত ঘাট হইতে ঘাটে ভালাইফা1 চলে না--সে 
হযে আনে একটী গভীর বিশ্বাস_আর, এই বিশ্বাস তাহাকে চালাউরা 
লইয়া যায় বিশ্বের অস্তনিহিত একটি অন্ধ সতোর দিকে |” কিন্ত এই অন্ধ 

Ld 


উজ্দ্বলভা রত [৮ষ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


সত্য যুক্তিতর্কের ওপরে প্রতিষ্ঠিত কোনো সতা নদ্র-_ন্বদঘ্রের অহভূতির ওপরে 
প্রতিষ্ঠিত একটি গভীর বিশ্বাস মাত্র । 

বিহারীলালের ‘সারদ!’ এক এবং অন্ধ । এই সারদা-কে তিনি কখনও 
শলৌন্দধঁময়ী, কখনও প্রেমময়ী, কখনও বা জ্ঞ/নমঘ্রীকূপে কল্পনা করেছেন। 
এ-পর্ঘস্ত কবি রোমান্টিক সন্দেহ নেই ; কিন্তু ঘেই তিনি আবিষ্কার করলেন, 
“সারদা” বিশ্বস্থষ্টির অস্তনিহিত সুনে মান্থাশক্তি, তখনই তিনি হু’য়ে উঠলেন__ 
মিষ্টিক । *লারদা” তখন এক এবং অন্ধ | কহি কোনে! যুক্তিতর্কের ভিতর 
দিয়ে এই সত্যে পেোঁছননি, এ তার হ্ৃদছের গভীর অহ্সূতিন্ন ওপরে প্রতিষ্ঠিত 
এক দৃঢ় বিস্বাস মাত্র । রঃ 

বিহারীলালের এই মিষ্টিসিজম তার কাব্যের পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছাপে 
দাড়িয়েছে । ভাবের গভীরতা ঘতট। পরিস্ফৃট, ভাবের মতি ততটা! স্পষ্ট হ'য়ে 
দেখা দে লি। তত্বন্জরপেই তার ভাবুকতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে । তবে 
একথাও সত্য যে, একেবারে নিছক দার্শনিক তত্ব তিনি প্রচার করেননি । 
বরং, ‘সারদার কল্পনার মৌলিকতায়, ভাবগভীরতাঘ, আযর্গায় জায়গায় 
ধর্ণনানৈপুপের বিহারীলাল যে কাবাস্থষ্ট করেছেন, তার আগে আর কোনো 
কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি । ‘সারদামঙ্গল’-এর কবির বিশেষত্বই এইথালে। 
রবীন্দ্রনাথ তাই বিহারীলালকে ‘ভোরের পাখি'-র সঙ্গে তুলনা দিছে শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেছেন । 


“ভাব ও রস এই উভয়ই ঘে সাহিত্য 
সুলমঞ্ল, তাহাই সৎ সাহিত্য ৷ 


আগমনী 


[অতীত গোরববাহ্িনি মমব্বাণি'র স্থর$ 
অথবা দরবারী কালাড়া_-কাওঘালী ] 
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শারদ-উৎসবকারিনি আগমনি, 
বোধয়তু সম্ভানান্‌। 
মহাশক্তি-বিধায্জিনি আগমলি, 
স্থম্তানশ্মান্‌ ॥ 
( কুরু ) বিক্রম-বৈভব-ঘশঃ সঙ্গীত-সৌরভ- 
পুরিতং তন্তাম । 
দেশে বিদেশে সাগরে প্রান্তরে পুলিলে পর্বতে 
ভবতু মাতুনাম ॥ 
সীঘতে সকল ভারতে নববাসালক্ষতে 
বঙ্গে বিহারে উত্কল-হ্রাবিড়ে মরাঠফর্জরে 
সিন্ধ-কাশ্মীর পঞ্জাব সাকেত রাদ্রস্বানে ॥ 
শাক্র-বৈষ্ণব-সৌর-গাপপ তযাঃ 
শ্ৈবা বম্‌ বম্‌ বববম্‌ বম্‌। 
বৌক্ষজৈলাদঘঃ ধীশুমোহশ্মদীয়াঃ 
সর্বে বন্দস্তে মাতরম্‌ 
রাম-রাঘব-প্রচলিত-বোধনং 
চিরমানন্দনং ক্তনয়তু সকল প্রজানাম্‌ ॥ 


[ সর্বভারতে বোধগম্য ‘ভাষা-ভারতী' নাম আধুলিক সরল ‘বেসিক’ 
সংস্কতিে রচিত ৷ ] 


ইউরেনিয়াম 


জপ্িয়দারঞ্জন রায় 


ইউরেনিয়াম ছিল বহুকাল যাবৎ একটি অথাত এবং অবজ্ঞাত ধাতু) 
এর অস্তিত্বের প্রথম সন্ধান পান বিজ্ঞানী ক্রেপরথ, মাত্র ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে । 
প্রথ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞানী হার্শেল তখন সবেমাত্র উউরেলাল গ্রহের আবিষ্কার- 
বাৰ্ত্তা প্রচার করছেল_-১৭৮১ সালে? এ আবিষ্কারের শ্বারক হিসাবে 
ফ্লেপরথৈর নৃতন ধাতুর নামকরণ হুল ইউরেনিছাম। কিন্তু এতকাল অবধি 
ইউরেনিয়াম ধাতুর খোজখবর সাধারণ লোক করেনি। সম্প্রতি এর সমাদর 
গেছে অভাবনীছুন্র্পে বেড়ে। কারণ, উউরেনিঘাম ধাতু হচ্ছে এটমবোমা ও 
আপবিকশক্তির স্থটির কাছে প্রধান উপকরণ । বর্তমানে এটমবোমা ও 
আপবিকশক্তি লিয়ে যে-আত্দোলন-আলোড়লের স্বষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে 
মানবসভ্যতার যে-এক অপুর্ব পরিবর্তনের সম্ভাঝন] দেখ! দিছেছে, তাতে 
উজ্জলভারতের পাঠক পাঠিকাদের ইউরেনিচাম ধাতুর ইতিবৃত্ত ও গুণাবলী 
জানবার কৌতুহল হতে পারে মনে করি। তারই কিঞ্চিৎ আলোচন! করা 
হচ্ছে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 

ইউরেনিয়াম ধাতুঘটিত মণিক কেন্দ্রীভূত অবস্থায় পৃথিবীতে শুধু কয়েকটি 
বিশিষ্পস্থানে পাএয়। যা । কিন্তু অণু পরিমাপে ইহ ধরাপৃষ্ঠের সর্বত্র_শিলা, 
বালি ও সমুদ্রের জলে- স্বস্্মভাবে চড়িগ্রে আছে । পরীক্ষান্ত দেখা যান এক 
তোলা পরিনাপ শিলায় ইউরেনিয়াম থাকে মোটের উপর ৪ ২ ১০-৪ (তালা) 
আবশ্ত কোন কোন শিলার এর পরিমাণ বাথ ৬1৭ পুল বেড়ে, আবার অন্তবিধ 
শিলায় যায় ১৫-২০ গুণ কমে । বেশিরভাগ ইউরেনিয়ামঘটিত খনিঅ পদার্থ 
থাকে ধরাপৃষ্টের উপরিভাগে ১২৭১৩ আাইলব্যালী গভীর সুরে । হিসাবে নির্ণগ্ন 
কর। গেছে যে এতে ইউরেনিয়াম ধাতুর মোট পরিমাণ দাড়াঘ ১০৯ টন— 
অর্থাৎ ১ এর পিঠে ১৫টি শৃন্ত বলালে যে সংখা! হয, তত টন। এ ছাড়। 
সমুদ্রের আলে যে-ইউরেনিয়াম আছে তার পরিমাণও হচ্ছে সমান ওজনের 
শিলার অভ্যস্তরস্থ ইউরেনিয়ামের ২০০৯ ভাগের এক ভাগ। এতে সমুত্রের 
জলে ইউরেনিয়ামের মোট পরিমাপ হুদ ২%১-২ টন। কেন্দ্রীভূত অবস্থা 
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ইউকেনি্বামত্টিত মণিকের প্রধান প্রাপিস্থান হচ্ছে আক্রিকার্ধ বেলজিয়াম 
উপনিবেশ কঙ্গোগ্রদেশে এবং উত্তর বমেরিকাস্ম কানাডার উত্তর পশ্চিম 
অঞ্চলে গ্রেটবেল্লার হ্রদের লিকটবন্ডা স্কালে । ৩ ছাড়া, কানাডার অন্তত্র, 
আমেরিকার ঘুক্ররাষ্ট্রের স্বানে স্থানে_কলোরেডে। ও উঠায়, সাটবেরিয়ার 
পার্বত্য প্রদেশে, এবং চেকোস্গোভেক্দ্বাতে্ উল্লেধখযোগা ইউরেনিঘামের 
খনিজ পদার্থ পাছা যাম়। ইংলশু. পুর্বধ আফ্রিকা এবং অট্টেলিয়াতেও 
কেন্দ্রীভূত অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অল্রপরিমাণ ইউরেনিয়ামের অস্তিত্ব দেখা বায়। 
অনেক পেজে ঘেখানে ইন্টরেনিয়ামের পরিমাণ খুবই কম, 'ঘেমন শতকর। 
মাত্র *৩-০১ ভাগ, এক্সপ পদার্থ হতেও বর্তমানে ইউরেলিয়াম বা 
ইউনেনিয়ামঘটিত লবণের স্থস্টি হচ্ছে প্রচুর পরিমাপে। ভারতে অিবাক্কুর 
প্রদেশের সমুদ্রের উপকূলে মোনাঝাইট নামক খে বিস্তৃত বালির শ্যর পড়ে 
আছে, তাতে থাকে শতকর। প্রায় *৩ ভাগ ইউরেনিগাম। মোলাকাইট 
বালি ততে সাধারণতঃ তৈয়ারি হম্ব খোরিঘ্াম-ধাতৃঘটিত লবণ। কেননা, 
মোলাবাইটে থোন্রিক্বাম খাকে প্রায় শতকরা ৬৮ -ভাগ। অজিবাক্ষুনে সমুত্রের 
উপকূলে মোনাঝাইট বালির পরিমাণ হচ্ছে অপর্ধযাধ। এ হতে খোরিয়ামের 
সঙ্গে প্রচুর ইউরেনিয়াম ও তৈচ্ছেতি হতে পারে অদ খরচে । 

জড় ও জীধজগতের আদিম ভৌতিক উপাদান হচ্ছে ৯২টি বিভিপ্ন মৌলিক 
পদার্থ । এদের মধ্যে সব চেয়ে হাক! উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং 
সব চেণ্রে ভারী হচ্ছে ইউরেনিয়াম ধাতু। ভাই হাইড্রোজেনকে বলা 
হছ ১৪২ মৌল, এবং ইউরেনিক্বামের নম্বর হয়েছে ৯২1 বিশ্ষস্উিএ কাজে 
এর চেয়ে ভারী উপাদানের আবশ্যক হয়নি । কেননা, এর চেয়ে ভান্নী 
পরমাণু হবে অক্থান্বী; একথা পরে আলোচন! করব । ইউনেলিম্বাম পরমাণুর 
ওজন হাইড্রো্রুন পরমাণুর প্রায় ২৩৮ গুণ । প্রাদ্র বলবার কারণ আছে ॥ 
বেহেতু পরীক্ষার্থ দেখ! গেছে থে ইউনেেনিছাতমর সকল পরমাণূ সমান ওজনের 
নহব । শতকরা! 22.২৮ ভাগ পরমাণুর ভর হচ্ছে হাইডোজেন পরমাণুর ভরের 
২৩৮ গুণ, *"৭১ ভাগ পরমাণুর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ২৩৫ গুণ, এবং 
বাকী **০১ ভাগের ভর হাইডরোজেনের ২৩৪ গুণ। 

ইউরেনিয়াম ধাতু দেখতে উজ্জল ইস্পাতের যত, এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 
১৮৯৭; অর্থাৎ সমান আদ্গতনের জল হুতে ইউরেনিহ্বাম হচ্ছে প্রাত্ন ১৯৩৭ 
ভারী । কোন পাত্রে বদি > দের জল ধরে, তবে এ পাতের আস্বতনের 
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ইউরেনিয়াম ধাতুর ওজন হবে প্রান্থ আধমন ৷ তাই ইউরেনিয়াম হচ্ছে সোনার 
মত ভারী । উদাহরণে বলা যাঘ একটা ইটের আকারের টউরেনিয়াম বা 
সোনার ওজন হবে প্রায় এক মণ । সোনা ব! ইউরেনিয়াম ধাতু ইটের আকারে 
যদি মজুত করে রাখা হয়, তবে কোন চোর একা একখানি ইট নিয়েও আহত 
পালাতে পারবে না। ইউরেনিয়াম ধাতুঘটিত লবণ ও অন্যবিধ পদাথের 
রং তচ্ছে সাধারণতঃ উজ্জল পীত ; এদের মধ্যে যে গুলি দানা গঠন করে, 
সেগুলিতে আবার ছর্রিতের প্রতিপ্রভা দেশ ঘাছ ৷ 
ইউরেনিয়াম ও ইউরেনিয়াম ধাতুথটিত পদার্থের প্রতি বিজ্ঞানীদের বিশেষ 
নজর পড়ে ১৮৯৬ সালে--যথন ফরাসী বিজ্ঞানী বেকারেল দেখতে পেলেন ছে 
ইউরেনিয়ামথটিত সকল পদার্থ হতেই একপ্রকার প্রথর তেন্সরশ্মি অবিরত 
বিকীৰ হনে চারদিকে ছড়িয়ে বাদ । এসব রশ্মি আবন্ত চোখে দেখ! যায় না। 
একখানি ফটোগ্রাফ্ের প্লেট যদি কাল কাগজে মুড়ে তার উপর ইউরেনিয়াম 
ঘটিত কোন পদার্থ রাখা ধায়, তবে কিছুকাল পরে প্রেটখানিকে ডেভেলাপ 
করলে দেখা যাবে যে প্রেটখানি গেছে কাল হয়ে । ফটোগ্রাফ তোলবার প্লেটে 
হুর্যেযর আলো! পড়লেও ঠিক এজপ হয়। এর ফলে হুল ইউরেনিয়ামের 
তেজক্রিয় ধর্শ্মের আবিষ্কার ; এবং তার অব্যবহিত পরে ইউরেনিয়ামধাতু ঘটিত 
পিচ্ব্রেগ নামক খলিজ হতে ফরাসীদেশের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদন্পতি মাদাম ও 
পিছারে কুরী আবিষ্কার করলেন রেডিগ্রামের, যার তেজহ্রিয় ধর্ম হল ইউরে- 
নিয়াম হুতে বহুগুণে বেশি । রেডিয়াম ও রেডিয়ামঘটিত পদার্থ অঞ্ধকারে 
আলো'দেক্স। রেডিয়ামের অদ্ভূত ধর্শ্মের আবিষ্ষানে বিজ্ঞান জগতে পড়ে গেল 
এক অপুর্বব সাড়া, এবং তা হতে শুরু হুল বিজ্ঞানের এক নৃতন অধ্যায় । 
পত্তিতেরা চিন্তা করতে লাগলেন কোথ। হতে আসছে রেভিয়াম ও ইউরে- 
নিয়ামের এরূপ তেজরশ্ি বিকিরন্ের শক্তি । কেননা, দেখা গেল যে অহরহ 
এ শক্তি বিকিরণ করেও রেডিয়াম বা ইউরেনিয়ামের বস্তুভারের ‘আপাত কোন 
হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনা । 


প্রখ্যাত উৎতরজ বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এবং ফরাসী বিজ্ঞানী মাদামকুরী ও 
তাদের সহক্ষ্্ররা প্রমাণ করলেন যে, এ শক্তি আসে ইউরেনিয়াম ও রেডিয়্াম 
পরমাণুর অভান্তর হতে । যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা আগে মেনে লিছেছিলেন, ঘে 
পরসাণুমাত্রই নিরেট, অক্ষত এবং অবিভাজ্য, ইউরেনিয়াম ও রেডিয়ামের 
'অন্ভুত ততেজক্রিস্স ধর্শ্বের আবিক্ষারে তাদের সে ধারণ! গেল তথন ওলটপালট 
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হথে। পরীক্ষায় প্রমাণ হুল যে ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম পরঘাণুপ্তলি অক্ষঘ্থ বা 
অবিনাশী নম্র । জীবের মত তারাও অনিত্য এবং মরণশীল ! শতকরা বা 
হাজাব্রকবা একটি নিদ্দিষ্ট হারে এরা অনবরত যাচ্ছে ভেঙ্গে, এবং তার ফলে 
সি হচ্ছে অন্যবিধ নূতন পরমাণুর | এ ভাঙ্গন প্তক্রিণ্ডায় তাদের দেহ হতে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ তাড়িতবাহী আড়কণা এবং তেজরশ্যি আসে বেরিছে। রাদারফোর্ডপ্রমুপ 
বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার ফলে দেখ! গেল যে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙ্গন হতে 
উৎপত্তি হন্ত রেডিয়াম পরমাণুর । ইউরেনিগ্রাম পরমাণু এ-ভাবে ভেঙ্গে পর 
পর বহু নৃতন নৃতন পরমাণুর স্ষ্টি করে! উউরেনিঘ্রামের বংশধর এ সব নৃতন 
পরমাণুগুলিও বেশির ভাগ অস্থাম্ী এবং অনিত্য। অবশ্ট অবশেষে একটি 
স্বায়ী পরমাণুতে এসে এ লব ভাঙ্গন যায থেমে । পরিণামে দেখা থাম ইউ- 
রেনিয়াম, কেডিম্বাম বা খোরিঘাম পরমাণু ভেঙ্গে '্বাযী সীসকের পরমাণুতে থায়- 
পরিণত হুয়ে । মাদাম কুরী ও তার সহকর্স্মী স্মিত ট থোরিয়ামঘটিত পদাখথেও 
আবিষ্কার করেন এ তেঞ্জ্করিত্ত ধর্শ্বের। এ সব তেঙক্ষিত্র পদার্থের গবেষণার 
ফলে ক্রমে পরমাণুর আচভ্যম্বরীণ গঠন গেল ধর! । রাদারফোর্ড ও বছর প্রমুখ 
বিজ্ঞানীর! প্রমাণ করলেন ঘে পরমাণুস্ুলির গঠন হচ্ছে লৌরজগতের গঠনের 
অনুরূপ । তীরজগতে স্বর্ধাকে কেন্দ্র করে গ্রহপুলি পরিভ্রমণ করে উপবৃত্তাকার 
পথে প্রবলবেগে। এ বেগের দৃষ্টান্ত হুচ্ছে__প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবীর গতিবেগ 
১৯ মাইল এবং বুধগ্রহের গতিবেগ ৩* মাইল ৷ প্রত্যেক পরমাণুর অভ)স্তরেও 
একটি আতি ক্ষুত্রাত্ততন কেন্দ্রবস্ত আছে__ধা থাকে পঞ্চিটি বিছাতে 
ভারাক্রান্ত । এ কেন্দ্রের চতুদ্দিকে উপবৃত্তাকারে ঘুরপাক খাচ্ছে লি্গ নিজ 
কক্ষপথে ইলেকট্রণ ব| নিগেটিভ বিদু।তকণা। এ ঘুপিপাকের গতিবেগ 
ফলনাতীত, প্রতি সেকেও্ডে প্রায় ১৩০০ মাইল । কাত্রেই এ চক্রপথের 
কোথায় কখন ইলেকউ্রলের অবস্থিতি তা নির্দেশ কর! অসম্ভন । তাই বিজ্ঞানীরা 
'অনেকক্ষেত্রে ইলেকট্রণকে বিছ্বাৎতরঙ্গ্তপে কল্পনা করেন। সাধারণতঃ 
ইলেকট্রপের ভর হুচ্ছে অতি সামাস্ক_একটি হাইড্রোতেল পরমাণুর ভরের প্রান্তর 
১৮৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্র । সাধারণতঃ বলবার কারণ আছে । কেননা, 
পরীক্ষায় দেখা যায় ইলেকট্রপের গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে তার ভর যা বেড়ে । 
এ হুতেই পরম বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন আড় ও শক্তির মধ্যে বরক্য এবং বিনিময়ের 
সিদ্ধান্ত করেছিলেন, যার ফলে তাদের ভেদাভেদ গেছে ঘুচে) এক্সপ 
অসাধারণ গতিবেগ সত্বেও ইলেকট্রণনুলি পরমাণুর বাহ হতে ছুটে পালিয়ে 
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যেতে পারেনা, যেহেতু তাদের টেনে রাখে কেন্দরবস্তর প্রবল ইবছ্যাতিক 
টান । 

পরমাণুর কেন্ডবস্ুটির গঠন হচ্ছে জটিল । প্রোটণ এবং নিউট্রণ কলিকার 
সমবায়ে তার উৎপত্তি । একমাত্র হাইড্রোছজেনের পরমাণুতে কোন নিউদ্রণ 
নাই। এ হচ্ছে শুধু একক প্রোটণ। তাই হাইডোজেনের কেন্ত্রবন্ত ও 
হাইডরোচ্জেনের পরমাণু সকল আদি ভূতের মধ্য সর্ববাপেক্ষা সরল এবং সম্পূর্ণ 
জটিলতাবিচীন। শাইডোজেনের পরবাণুতে একক প্রোটপকে ঘিরে 
চক্রকারপথে পরিভ্রমণ করছে একক ইলেকট্রণ। অতএব হাইড্রোজেন 
পরমাণুর ভর ও প্রোটণের ভর প্রাত সমান । প্রোটণে আছে পঞ্জিটিভ বিছাাতের 
আধান, যার পরিমাণ হচ্ছে নিগেটিভ বিহাৎকপা ব! ইলেফট্রণের সমান। 
সুতরাং প্রোটণ ও ইলেকট্রণে গঠিত হাইড্রোজেন পরমাণুতে বাহক কোন 
বিছাৎভারের লক্ষণ থাকে না। অস্যান্ত আদিভূতের কেন্দ্রবস্ততে প্রোটণের 
সঙ্গে খাকে নিউট্রণ । নিউট্রণে কোন প্রকার বিদ্যুতের ভার বা চাপ লেই। 
নিউট্টণের ভর হচ্ছে ০প্রাটপের সমান । অতএব পরমাণুর সকল ভর থাকে 
তার কেন্দ্রবন্যতে নিছিত হযে । অথাৎ পরমাণুর ভর হচ্ছে মোটের উপর 
তার কেন্দরবন্তর ভরের সমান । পরমাণুর কেজ্দ্রবন্ততে প্রোটণের সংখ্যা হচ্ছে 
তার কেন্দ্র প্রদক্ষিপঞ্টল ইলেকট্রণের সংখ্যার সমান বিজ্ঞানীর। বিভিন্ন 
আদিভূতের পরমাগুকে পরিচিক্ছিত করেন তাদের €কস্দ্রবস্ততে অবস্থিত 
প্রোটণের সংখ! দিয়ে । বিভিন আদিভূতের পরিচা্ক ছিসাবে তাদের 
নামের মতন এসব নম্বরের হয়েছে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে ও বিজ্ঞানীমহলো অবাধ 
প্রচলন । প্রেলখানাম্ম কমেদীদের এবং হাসপাতালে রোলীদেরও এ ভাবে 
চিহ্নিত কর! চন্দ নথ্বর দিয়ে। এ নিয়মে হাইড্রোজেলকে বল! হয় ১নং 
আদিভৃত বা মৌল, এবং ইউরেনিয়াম হয় ৯২৭২ মৌল। কারণ, ইউরেনিঘামের 
কেন্দ্রবন্মতি বম্মেছে »২টি প্রোটন এবং তাকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরপাক খাচ্ছে 
ঈহটি হইলেকট্রণ । আগে বলা হছেচ্ছে যে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভর হচ্ছে 
সাধারণতঃ ২৩৮--হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের অস্ছপাতে। কিন্ত খুব সামাস্ক 
কয়েকটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভর থাকে আবার ২৩৫ এবং ২৩৪ । স্থতক্াং 
ইউরেনিঘানের কেন্দ্রবস্ত গঠিত হুরেছে সাধারণতঃ 2২টি প্রোটন ও ১৪৬টি 
নিউদ্রণের সহযোগে ; যথা 2২4 >১৪৬=২৩৮। ইউরেনিয়ামের অন্ত ভরের 
পরমাণু, গুলিও (32৩৪৫ এবং ২৩৪ ভরের) এ ভাবে গঠিত হচ্ছেছে ০২টি 
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্রোটপের সঙ্গে যথাক্রমে ১৪৩ এবং ১৪২ সংখ্যক নিউট্রপের সহযোগে ॥ 
পরমাণুয।ত্রেরই কেন্্রবল্তুটির আয়তন হচ্ছে ক্ষৃদ্রাদপি ক্ুত্র ; একটি ভলেকউ্রণের 
আছতলের প্রাপ্ত সমান। কিন্তু সমগ্র পরমাণুর আয়তনের তুললাম তার 
কেন্দ্রবন্তর আম়তন ছচ্ছে এক প্রকার নগন্য! বিজ্ঞানীদের ছিলাতে পরমাণুর 
ব্যাস হচ্ছে লসাদারণত: ১*"* সেন্টিমিটার ; এক সেন্টিমিটার হচ্ছে ও হঞ্চি। 
কিন্ত পরমাণুর কেন্ডবস্তুয্ন বাস হচ্ছে ১--২২ হতে ৯-২৯০ লেণ্টিমিটার ; 
অথাৎ পরমাণুর ব্যাসের দশ হাঙ্গার ভাগের এক ভাগ মাত্র । এত স্বল পৰিল 
স্থানে কি ভাবে নিউট্রণ ও প্রোটণ মিলে শাস্থিতে বসবাস করে তার রহস্য 
এখনে। সম]ক উদঘাটিত হুম্নি। পরমাণু কেন্দ্রে যখন প্রোটণ ও নিউট্রণের 
সংখা! খুব বেড়ে যাদ, ধেমন রেডিগ্রাম, খোরিয়াম ও ইউরেলিঘাম প্রভৃতি 
স্রুভার পরমাণুসমূহে, কেন্দ্র প্রদেশে তখন বৈবম্র হয় স্থষ্টি এবং তার বাধন 
উঠে শিথিল হয়ে । এ অবস্থায় পরমাণুর কেন্ত্রবন্ত হয় অস্থির এবং চঞ্চল; 
কেন্রের উপাদান বা মালমশল! ত। হুতে ছিটকে অনবরত যান বেরিছ্ে_ 
সাধারণতঃ আল্ফারশ্মি ও ইলেকট্রণ ( বিট! রশ্মি) রূপে । আল্ফারম্মি 
হচ্ছে ছিলিদ্রামগ্যাসের কেন্দ্রবস্ত হতে অভিন্ন ; ছুটি প্রোটণ ও এটি নিউট্রণের 
সমবাছে এর গঠন ; তাই এতে পঙ্ছিটিভ বিদু!তের আধান থাকে দুই একক । 
রোডয়াম, থোরিছাম ও হউরেনিয়ামের পরমাণুগুলি হয়েছে উপরোক্ত 
কারণে শ্বতঃভঙ্গুর এবং ০তজক্রিঘ্স । পরমাণু কেন্দ্রের এ ভাগ্ন-প্রক্রি্বায় 
হয় শক্তির স্থষ্টি । - 

কিন্ক ছোট বড় সকল প্রকার পরমাণুকেন্রকে ক্ুতিম উপায়ে ভাঙ্গবার 
ব্যবস্থা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। পরমাণুর কেজ্রবন্তকে লক্ষ্য করে 
বদি তার উপর ঘন ঘন আল্ফারশ্মি, নিউট্রন, বা ৫প্রাটণ কলিক! ছোড়। হয়, 
তাতে এ কেন্দবস্ত ঘায় ভেঞ্সে । ইউরেনিয্নাম পরমাণুর কেজ্ছের উপর নিউট্রণ 
বর্ষণ করলে তার ব্াঘাতে টউরেনিছামের কেন্দ্রবস্থ ভেগ্সে বেরিছে ব্দালে 
সই ঝা বছ অন্তবিধ অপেক্ষান্তুত হাক্কা আদিতূতের কেন্্রবন্ত । এ প্রক্রিয়ায় 
উৎপত্ন হয় প্রচণ্ডশক্তির । ইউনেনিঘামের সকল পরমাণু কিন্তু এতে ভাঙ্গে লা। 
যে সব পরমাণুর ভর ২৩৫, কেবলমাত্র তাদের কেন্জধস্তই য্যন্র লিউট্রশের 
আঘাতে ভেঙ্গে । আবার বে সব পরমাণুর ভর ২৩৮__এদের সংখ্যাই সব চেনে 
বেশি, শতকরা ৯৯ ভাগের উপর- _তাছের কেন্বস্ত যাত এক নুতন তেজক্ষিত্র 
আদিভূতের তকেজ্বন্থতে পরিণত হরে। এ নৃতন আদিভূতের লাম হচ্ছে 
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প্রুটোনিয়াম_ল্গুটা গ্রহের নামের অহ্করণে ॥ প্ুটোনিস্তাম হল একটি কৃতিন 
আদিভূত ; এর পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে ৯৪ নশ্বর । ২৩৫ ভরের ইউন্সেলি/মের 
কেজ্বন্জর মত গ্রুটোনিয়ামের কেন্দ্বস্তুও কিন্ত নিউট্রপের সংঘাতে ছুই বা বত 
খণ্ডে যায় বিভক্ত হয়ে। ভুউব্রেলিমাম ( ২৩৫ ) এবং স্ুটোনিঘামের ভাঙ্গন 
প্রক্রিয়ায় বিপুলশক্তির উত্পত্তি হয়। এ কারণে এনদের্র ব্যবহার হচ্ছে 
এটম বোমার উপাদানরূপে । ইউরেনিয়ামের কদর এবং চাহিদা গেছে 
তাই অভাবনীযকূপে বেড়ে । ফলে, ইণ্ডরেনিয়াম নিছে এসেছে মানবসভা/তার 
ও মানব ইতিহাসের এক অভিনব ধুগ__যাকে বল! হচ্ছে আণবিক যুগ । 
গত বিশ্বদুক্ধের শেষভাগে আপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহুরে 

যে ব্যাপক ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসলীল1র অভিনয় হয়ে গেল, তার 
মূলে ছিল ইউনেনিদাম । মানুষের কল্যাণে আণবিক- শক্তির ব্যবহারের জন্য 
বর্তমানে যে তুমুল কলরব ও কোলাহল শোনা যাগ্ন, তারও ভিত্তি হুচ্ছে 
ইউরেনিচাম। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রনায়ক এবং বিজ্ঞানীরা আজ তৎপর হরে 
লেগে গেছেন এ প্রচেষ্টাচ,_ যার ফলে তারা আশা করেন সকল দেশের 
সকল লোকের সকল দুঃখ, সকল দৈস্, সকল ব্যাধি, এবং সকল অভাব হবে 
দূর। মাহুবের সমাজে বিরাজ করবে আরাম, আনন্দ, স্বাস্থ্য এবং প্রাচুর্ধ্য । 
দেশকালের সকল বাধা ব/বধানকে অতিক্রম করে মানুষ হবে শর্ববজঘ্ী এবং 
গ্রহে ডপগ্রতে হবে তার গতিবিধি । এটম ও হাইড্রোজেন বোমার বিভী বিকা 
হতে মানুষকে মুক্ত করবার জন্ত পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়ক ও বিজ্ঞানীর! আছ জোর 
গলায় এ আশার বাণী প্রচার করছেন । তাদের এ কল্পন। ও আশা ফলবতী 
হলে পৃথিবীতে হবে অমরাবতীর প্রতিষ্ঠা । এতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য হবে 
কতট। সফল, এ শুশ্র কর। অস্বাভাবিক নম্র 1 আমাদের শানে আছে মানব- 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে চতুবর্গ-কললা ভ-_খণ্ঘ-অর্থ-কাম-মোক্ষ । মাহবের 
কার্ধাসিদ্ধির জন্চ আণবিক শক্তির প্রয়োগ-ব্যতস্থা পরিপাটি হলে তাতে তার 
সর্ববিধ কামলা পরিতৃপ্তির ও অর্থাপমের সুবিধা হতে পারে. কিন্ত তার ধ্শ্ঘ ও 
মোক্ষের পথ যাবে তয়ত এতে রুক্ধ হচ্সে। গীতায় তাই বলেছে: 

“ধাায়তো বিষস্থান্‌ পুংসঃ সঙ্গত্ডেযূপজ্জায়তে ৷ 

সঙ্গাৎ সংভায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজভ্ায়তে ॥ 

ক্রোধান্তবত সংনোহঃ সংমোহাৎ স্থতিখিভ্ৰমঃ । 

স্বতিত্রংশাদ্‌ বু্ছিনাশো। বুক্কিনাশাৎ প্রপস্তুতে ৪” 
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অবিরাম বিযয়বন্তুর অনুসরণ করে মাঙুষের হয় বিষ্মোহ, এ মোহ হতে 
হয় বুক্ষিলোপ, এবং বুদ্ধিলোপ হতে পরিশেষে ঘটে সর্বনাশ । বিগত দুই 
বিশ্বন]াপী যুদ্ধে, এবং বিশ্দেষ করে হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসে পেয়েছি 
আমরা এ বুহ্িশোপের নিদর্শন । অতএন এ আণবিক যুগের পরিণামে হুবে 
কি মাহষের সর্ববাহ্গীণ কল্যাণ, ন! এটন ও ভাইড্রোক্ছেল বোমার উন্মত্ত আহবে 
মানবসভ্যত! ও মান্বসমাজের অবসান, এ প্রশ্রের উত্তর দেবার সমত এখনে! 
আসেনি। তবে মোটের উপর বল! ধাছ, প্রচ্য় এবং স্ষ্টি এ উওগ্েরই চরম 
বার্তা আজ বহন করে এনেছে ইউরেনিয়াম ৷ 


“In Physics, as in every other branch of knowledge, 
the problem of continuity and discontinuity has 
existed at all times : for in this science. as elsewhere, 
the human mind has always manifested two tendencies 
at once antagonistic and complementary.’ 


— Louis De Broglie. 


সার্বজনীন শারদীয়া 


শ্রীমধুসুদল বন্দ্যোপাধ্যায় 


দুর্গোংলবহ উতৎসব-প্রিয় বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ আকধণ। বারমাল তের 
পার্ণের মধ্যে এইটাই বাডালখর সংস্কৃতিময় জাতীর জীবনকে গঙ্জাহমুলার 
পলধারার মতই সরল ও উর্বর করিয়। রাখিয়াছে । 

বিংশ শতাব্দীর এই ষুগ-সন্দিঙ্ষপে বাংলাদেশে এই সার্ব-জনীনত্ব-বোধ 
জাতির ভবনে এক বিরাট পরিবর্তন-স্থ5না বহন ককিঘ্ আনিগঘাছে ! তর্কের 
খাতিরে_-আধিক শঙ্গতিকে এই পদ্ধতির কারণ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, ভাহাই 
একমাত্র বা প্রধান কারণ হইতেই পারে ন। ৷ দুর্গোৎসব অত্যন্ত ব্য্বহুল 
বটে । পুর্বে বিত্তশালী ব্যক্তিরাই মহাপুজার আয়োজন ও বায় বহন 
করিতেন। পার্শ্ববর্তী অপর জনসাধারণ তাহাতে প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
অংশগ্রহণ করিয়। আনন্দ উপভোগ করিতেন! পরে, লাল) ঘাত-সংঘাতের 
ফলে জাতির জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল । অধিকাংশ স্বপেই 
বিত্তবশালীদের মনোভাবের বিশেষ এক পরিবর্তন হইয়াছে দেখা গেল! পুজা- 
পক্চতের উপর শ্রন্ধার অভাবেই হোক বা মনোভাবের সংকীর্শতার জন্যই হোক, 
দশের ব্মানন্দ-দাদুক এই কার্যে য অর্থব্যয় করিতে তাহাদের উৎসাহের অভাব 
দেখা গেল! 

উপরিউক্ত ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ (পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেও 
কতকটা বটে ) জাতির মনোভাব অন্ধ-গোড়ামী হইতে অনেকট! মুক্তি পাইল 
এবং ব)ক্তিগত মনোভাব সমবায়িক মনোভাবে পর্রিবস্তিত হছ। সার্বব-জলীল 
পুজা উৎসব এ পরিবর্তনের সুচনা করিতেছে । সম্প্রতি বাংলাদেশে সমবেত 
চেষ্টাঘ সমষ্টিগতভাবে দুর্গোত্সব পরিচালনার বস্তা আলিঘাছে । জাতীঘ- 
জীবনে পরিবর্তনের কারণ আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, বিংশ 
শতাব্দীর গত দুই তিন দশকের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিতে হয় ৷ এ সময়ের মধ্যে 
বাংলার ভপর দিম নাল! বিপর্যয় বহিল৷ যাইতেছে ॥ সাত্াজ্যবাদী শক্তির 
সহিত হন্বে তাহাকে চরম নির্যাতন সহ করিতে হুইয্থাছে ॥ তারপর দুভিক্ষ- 
ঝঞ্চা-বন্যা-মছামারী প্রভৃতি বাঙলার সমাদ্-জীবনকে শতখা বিচ্ছি্ ৰুরিয়াছে। 
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০৯ 
বাংলার দৈশ্ক ও দুঃখের সীমা-পরিসীম। নাই |! সাস্রাজ্যবাদীর স্থবকৌশলপূর্ণ 
দেশ বিভাগের ফলে, বাংলার কুষ্টি চরম আঘাত প্রাপ্ত হইঘাছে! ভাচাতেও 
বাঙালী নিরাশ হয় নাই । চতুদ্দিকের এই হতাশার মধ্যে বাডালী তার 
পগোৌরবমনদ্ধ সংস্কৃতিকে এক নৃতন গরিমায প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইাছে ! 
উৎসবে অনুষ্ঠানে সার্ব-জলীন মনোভাব এবং তাহার ব্যাপক প্রচলন বাঙালীর 
এই প্রচেষ্ট। এবং মনোভাবের প্রতীক । ভারতীয় সমাঞ্জ যুগ যুগ ধরিয়! এক 
ক্ষুসংক্কারাপল্প অভিশপ্ত জীবন বহুন করিঘ। আসিতেছিল। উহা হইতে মুক্ত 
ছটবার আকুল আগ্রহ বাংলা দেশেই দেখা গিল্থাছে। ভাব-প্রথপ বাঙালী, 
মানব-ধৰ্্মী বাঙালী তাই সর্বাগ্রে জাতিভেদ-প্রশাক্জপ দুরপলেম্ব কলক্ষ আতীগ 
জীবন হুইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউগ্রাছে । 

তাই, তাহার উতৎ্লবে-অগ্্গানে জাতি-ধ্থ-বর্পণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই 
সমান ভাবে অংশগ্রহণ করিবার আধিকার শুধু স্বীকার নহে-__অহিত হট তেছে। 
ছোট-বড উ-চ্‌-নীচুক যে দুর্গজঘ্য প্রাচীর এতাবহ জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিছ্বা 
রাধিয়াছিল, সর্বপ্রথম বাংলাঘ এট উৎলবে এই সার্ববঞজনশীনতা সেই 
প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করিয়াছে! এট অহুষ্ঠানের মধ্য দিম! বাঙালী বাডালীকে 
ভালবাসিতে, শস্ধা করিতে শিখি! বিশ্ব-মানবকে সম্মান করিতে শিখিয়াডে 
_একের সহিত অপরের প্রাণের যোগ-স্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । বিশ্ব-মানবতাবোধ আজ বাঙলার উদীীঘমাল তর্কণ-সমাজকে বিমুগ্ধ 
করিয্থাভে । বিশ্বসানবতাবোধের উদগাত। শররামক্লষ্ণ-স্থামী বিবেকালন্দ- 
রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি উর্দ্ধলোক হইতে এই অনুষ্ঠানের প্রসার দেখ্ঘি। তৃণ্বিলাভ 
করিবেন নিশ্চয়ই | বাঙালীর কষ্টি-জীবনে ইহাদের দান অপরিমেঘ ৷ 
সার্ব-জ্নীনতা-বোধের উন্মেবও ইহাদেরই ইলিতে জাতির 
ঘটিয়াছে । 

বাঙলার ভৌগলিক অবস্থান প্রকৃতির পরিবেশে বাঙালীর শাগ্লদীদা 
অন্থঠানে অত্যন্ত সার্থক । উত্তরে হিমালয় পরিবেষ্টিত ও দক্ষিণে সাগর বিণৌত 
শশ্তস্যামল!' সমতল বাঙলার বুকে শরতের মনোরম দৃশ্য এবং পরিবেশ প্রাণের 
ভিতর এক অপুর্ব আনন্দ-হিলোল জাগায় ! এই সময়ে বাঙলার দূরতম পল্গী 
ও আধুলিক সভাতাগব্ৰী শহর সমভাবে আবেগে উতৎফুললতায় প্রাণচঞ্চল হইয়া 
উঠে! প্রকরুতির রম্য পরিবেশ জাতির কৃষ্টির প্রতীকধস্মী মহামায়ার ব্দাগমনীর 
ঘোবণাকারী ৷ 


জ্জীবনে 
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উৎসব উপলক্ক্ে জাতির কর্শ্ব-জীবনে কিছুদিনের জগ্ত পুর্ণ বিশ্রাম ঘটে । 
খাহা! দূরদেশে অবস্থান করেন তাহারা! সাধারণতঃ এই উপলক্ষ্যে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিল! আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর আনন্দকে আরও নিবিড় করিয়া 
তুলেন । প্রবালী ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটী উপলক্ষে গৃহে প্রত্যাগমন করিঘা আর 
একবার নীরব গৃহকে আনন্দ-মুখর করিয়। তোলে ! এই মিলনাবেশে 
পলী-বাংলার গৃহগুলি এক অপুর্ব আনন্দের নীড়ে পরিণত হয়! বাংলার 
লীন সান মুখে-__সামদ্ছিক ভাবেও অন্ততঃ আর একবার আনন্দের রেখা 
ফুটিয়। উঠে! 

সহজ সরল পলীজনগণের মুখে *সার্য-জনীন' শঙ্ছটি সর্ব-ঞননী এই আখ! 
লাভ কন্সিপ্রাছে । যে কারণেই তাহারা উহ? প্রয়োগ করুক না ফেন-__'সর্বব- 
জননী’ কখাটিই তাহাদের প্রাণের কথ! ! তাহাদের মনের কোণের স্থপ্ত আদর্শ 
ও উৎসবের মূল কথাটিই হুদ্গত তাহাদের মুখ দিদ্বা উচ্চারিত হুইক্সা থাকিবে! 
এই কথাটির হ্বারা হয়ত তাহারা জাতীদ্ঘ জীবনের এক্য-_“লকলেই একমায়ের 
সম্ভান_ ভেদাভেদ বাহক মাআ+-_এছ ভাবটিই পরিপ্দুট করিতে চাঠিয়াছে [ 

দুর্গোৎসবের নিছক আধ্যাত্মিক প্রভাব বর্তমান কালোচিত মনোভাবের 
প্রতিকূলই বলিতে হ্ছ। নীরস 'আচার-পদ্ধতির কঠোরতা, শুচি-অশুচির 
আতঙ্ক__আানন্দের উৎ্সকে শুকাইয়া দেয়! এখনও এমন মুষ্টিমেয় গোড়া 
রক্ষণশীল বর্তঘান-_যাভারা সার্বজনীন পুজাকে ‘শান্্রাচারসন্মত পুজ। লা 
বলিয়া মত প্রচার করিয়া খাতেন ! 

মহামায়া! বিরাট শক্তির প্রতীক । অগ্ঠাছ অবিচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে দুর্বার 
সংগ্রাম করিয়া তাহাদের নাশ করিতেছেন--ইহাই সন্মযী যুত্তিতে স্ূপারিত 
হইঘাছে। আজ্ঞান-তিমির নাশ করিয়া, জগতকে জ্ঞানের আলোকে 
উদ্ভালিত করাই তাহার কাচ্চ ! যাহা কিছু দুষ্ট পাপবিদ্ধ তাহার মুত্তিমান 
প্রতীক দানব মহঠিবান্থর__দেবীর সহিত রণে পরাজিত, পদতল-পিষ্ট ! মায়ের 
এই মুত্তি--বাঙালীর বুকে চিরকালই সাহল ও শক্তি সঞ্চার করিখাছে। 

বাঙল। আজ শ্মপান ! বাঙলার সমাজ-জীবন বিধ্বন্ত-বিপর্ধচত্ত ! বাঙালীর 
সোনাব্-সংসার ভাঙ্গিয়। গিগ্রাছে! বাঙলা তথা বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
বর্বর দলের আঘাতে আজ চুর্ণ-বিচুর্ণ ! মাস্থবের মধ্যাদা পিশাচদল কর্তৃক আজ 
নিপীড়িত হইতেছে! সার! পৃথিবী জুড়ি! হিংস!-দ্বে-লোলুপ তা উদগ্র হইন্বা 
উঠিাছে ! কবির বানী আজ অক্ষরে অক্ষরে আকাশে-বাতাসে প্রতিফলিত 


ur 
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হুইতেছে-_"ছিংলায় উন্মত্ত পৃশ্থি নিত) নিঠুর হশ্ব !' অহুস্যত্বকে পদ-দলিত 
করিল ধনলোভী পিশাচের দল তাণ্ডবে প্রমত্ত হইছাছে | নারীর সম্মান আজ 
নিঃশেষিত ! মা-বোনের চোখের জলে মাটি ভিজ্জিগ্। গিয়াছে ! শিশুরা মাল্রের 
কোলে স্তর মুখে লুটাটয়। পড়িতেছে ! আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানব 
অশ্রহীন, বন্হীন, লিঃসমখল |! এট অশ্রু, এই হাহাকার--সর্বনাশের এই 
সমানোহ-_নিশ্দম নিঠুর নির্কিিবেক এই পরিবেশ : হার মধ্যে দুর্গতি- 
নাশিনী মহাশক্তির প্রেরণাই একমাত্র সন্বল ! আজ এই সর্ববহারাদলের প্রতি 
মায়ের করুণা এবং মহাশক্রির কণ! বধিত তোক ! মচাশক্রির প্রেরণা _ 
যুগ যুগ সঞ্চিত ব্যথা, পুভ্ভীভূত অপমানের বিলগ্ছ হোক !! মারের ক্রুপাল্র মায়ের 
আদশে--নি:সহাছ নিঃসন্বথলের দল নির্ভয় হোক 11! মারের মাভৈ-মস্ত্র ভাহাদের 
শ্রতিগোচর হোক । উৎপীড়িত লাঞ্ছিত মনুম্তত্ব উপলব্ধি করুক যে--বর্য্বযরত!। 
ও পশুপ্রবৃত্তি যতই প্রবল হোক ন! কেন--অস্থর-দলনী মায়ের সন্ভানগণ এক- 
যোগে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ ৷ 

সার্বজনীন দুর্গোৎসব ঘে সামবায়িক সমাজ্-গ্রথার উলিত বহন করিয়া 
আনিয়াছে_তাহাকে বাঙালী জাতির জীবনে সফল করিপ্া তুলিতে হইবে । 
এই কাৰ্য্য সম্পন্ন হইলে শান্তির প্রতিকূল অবস্থার চির-শ্দবসান চটবে । সর্ব্ঘ- 
ক্গনীন অহ্ষ্ঠানের জন্মভূমি এই বঙ্গদেশের তরুণেরা মাণ্ের আদর্শে অমুপ্র।ণিত 
হইয়! বাংলা তথা বিশ্বের এই অন্ধকারের মধে/ মাগ্রের কপাছ আলে! ফুটাই! 
তুলুক ইহাই ক।মন। ! 


‘যা দেবী সৰ্বভ্ূতেষু মাতৃর্ূপেণ সংস্থিত1 । 
নমণ্ডপ্ডৈ নম ্ডশ্যৈ নমস্ডপ্যৈ নমে! নমঃ ॥' 


মনের অস্থখ লুকোই কেন? 
প্রকনকপ্রত্তা মজুমদার 


আব মাত্রেই কোন ন! কোন সময়ে শারীরিক রোগ ভোগে কষ্ট পেকে 
কাকে । সে কষ্টের কথা প্রি জনকে আনলিমে, একে ওকে তাকে বলে 
নিজের কষ্ট্রের ভার লাঘব করবার চেষ্টা করে? শারীরিক রোগে কষ্ট 
লুকোবার কোন প্রয়োজন খানে লা) এটা যেন প্রকুতির নিণ্মের মতই 
মাদ্বের ভীবনেরও স্বাভাবিক একটা নিয়মবিশেষ । শারীরিক অন্মস্থত! 
প্রকাশ করে’ অপরের সহামুভূতি ও আছর আদায়ের চেষ্টাও অনেকে করে 
থাকে । ছুই একটি বিশেষ রোগ ছাড়! শারীরিক অসুস্থতার জন্যে কোন 
লজ্জা] পাওয়া ত দূরের কথা, প্রকাশ করতেই যেন আমরা ভালবালি। কিন্ত 
মনের অন্থথের বেলা আমর! সম্পূর্ণ বিপরীত বাবধার করি। এর কণা 
ভাবলেই লক্ছিিভ হয়ে পড়ি। যাতে প্রকাশ না পান্থ তার জন্যে যপেষ্ট চেষ্টা 
করি । কোন মানলিক রোগীর বংশগত ইতিহাল নেবার সমগ্র ষধন জিজ্ঞাস! 
করা যাছ-_পরিবাবের সত্যে আর কারুর কোন রকম মনের অস্থথ করেছিল 
কিনা__-তখলই জবাব পাওয়] যাঘ্র__লা, লা-"--" কোনদিনই আমাদের বংশে 
এ সব রোগ ছিল লা; উতাাদি। পরে অবশ্য খুটিয়ে প্রশ্র করতে থাকলে 
অনেক" .অন্বন্বতার খবরই বেরিছ্ে পড়ে । কখন কখনও এ প্রশ্নে অনেকে 
বপমানিতও বোধ করে খাকেল। মনের অস্স্কবতা প্রকাশে এই লঙ্জ! বা 
অনিচ্ছা কেন? 

শরীর ও মন ছুট অবিভাজ্য , দুইয়ের মালিকও একজন, শরীর বহু 
হলে মন অস্থস্থ হয় এবং মন অনস্থস্থ হলে শরীরও আঅন্ন্থ হুয়। শরীরের 
অশ্ব 'স্থতাকে স্বাভাবিক নিম বলে মেনে নিতে পারি কিন্ত মনের অন্থন্থতাকে 
ত কথনই পারিনা । কেন? 

জন্মের পর খেকে শরীর নানা অবস্থার মধেয দিয়ে বাড়তে থাকে, মন ও 
নান! স্তরের ভেতর দিঘে গিয়ে পারপন্কত। লাভ করে। প্রত মাঙ্গুলের 
শরীর এবং মন এক একটি বিশেষ রূপ ধারণ ক'রে গড়ে ওঠে। মনের 
পরিণতির পথে কিন্ত একটা স্তরে এসে নিজের সম্বন্ধে সে সচেতন হতে শেখে, 





কাত্তিক, ১৩৬২ ] মনের অন্ধ লুকোই কেন? ৬০৫ 


এবং ‘জামি’ কথায় বাসহযর আরম্ভ করে! 


মনের সেউ ‘আমি? অংশকে 
অহং বলে বর্ণনা করা হুয়। 


এই অহং মলেবুই একটি অংশবিশেষ এবং 
প্রত্যেকের অহং প্রতোকের কাছে অত্যন্ট প্রিয় । ধধন আমরা বলি প্রাণের 
চেয়েও প্রিন্ত তখন আমর! এট অহংকেইট বোঝাতে চাই । মানব লব 
আঘাত কষ্ট সইতে পারে কিন্ত অতংএর অপমান সইতে পারে ল)। 
আঘাত করলে সে অত্যান্ত বিচলিত হুণ্ডে পড়ে। 

শারীরিক অসুখের বেলায় আমরা শরীরটাকেই দা করি, এতে মন 
কোন অংশ গ্রহণ করেছে বলে মনে করি না, কাজেই শারীরিক অস্থথে অহৃং- 
এর ওপর কোন চাপ পড়ে না। শারীরিক অস্থখ সকলের অচ্ুমোদিত 
অন্থস্কতা__অর্থাৎ সকলেই স্বীকার করেন যে শরীরের অস্থখ ত করেই থাকে 
সকলেরই করে। তাই শরীরের অস্থথ সক্বদ্ধে সালোচনা করতে আমর! 
লঙ্জ। পাইনা, কিন্ক মলের অহ্থখের হেলান আমাদের প্রিজন এক্সহুৎ" আর 
তফাৎ হয়ে থাকতে পারে না--তার ওপর দায়িত্ব এসে পড়ে। ভাবটা 
খাকে_অহৎ থেন জীবন যুদ্ধে পরাজ্জয় স্বীকার করল-__মানলিক রোগ 
লক্ষণের প্রকাশে সেট। যেন সকলের কাছে জানাজানি হত্জে গেল-__ঘাত্তে 
লাকি অহং অনেকখানি ছোট হছে গেল, হীন প্রতিপন্ন হল। মনের রোগ 
প্রকাশে অহং-এর শুধু পরাজছের লঙ্জাই হয় না--ছোট হয়ে বাওছার 
অপমানও হুয়। মানুষের দন্ডে সেইটাই সবচেয়ে বড় আঘাত । মনের রোগ 
প্রকাশে সেইখানে আমাদের মনের বাধা) মনের অস্থথের রোগীরই শুধু 
লজ্জা হম্ব ন।-_-তার পরিবারের সকলেই সেহ্ুন্টে লঙ্জ। বোধ করে শাকেন। 
রোগীর সঙ্গে তাদের একাত্মবোধের দরুণ তারাও এতে জড়িয়ে পড়েন। 


আকে 


আমার”? অমুকের মনের অন্থ করেছে__তাতে তারও লক্্া, আমারও 
লক্জ৷। সকলে মিলে সেই লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্তে এক জটিল 
পরিবেশের স্থষ্টি করে। রোগের প্রবলত! তাতে বাড়ে বই কমে লা। 

কোন এক মানসিক হাসপাতালের রোগীদের একদিন এই গুশ্বই 
করেছিলুম-_-ঘে তারা মানসিক রোগের হাসপাতালে আসাটাকে অপমান 
বলে কেন মনে করছেন? মানসিক হাসপাতালে আসা পি, জি, 
হালপাতালে অথবা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাওচার মতই কেন 


মনে করতে পারেন না। শবীরের অস্থখের মতই মনেরও অস্থথ করে, তারই 
be) 


৬*৬ উজ্জল ভারত [৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


চিকিৎসার জন্তে এখানে এসেছ্েন-_-এতে লণ্জিত হচ্ছেন, অপমান বোধ 
করছেন কেন? এর জানান দিতে গিয়ে তারাও একটু চুপ করে গেলেন_ 
কেউ বললেন ‘তাইত ! কেন এমন হয়? ক্নে আপনি যা বললেন 
সে রকম মনে করতে পারি ন৷।' একজন বললে-__ঘথন মনের অস্বধ কোন 
লঙ্জার গোপনীয় ঘটনা থেকে আরম্ভ হয় তখনই আমরা জজ্জাতবোধ করি, 
তা না হলে করি 3} ।’ কথ।ট। অনেকাংশে সতি । কিন্ত দেখতে পাই 
লব রকম মনের অস্থধ থেকেই আমরা লজ্জ] পাই-_তা থেকে অনুমান করা 
যেতে পারে-_সব রকম রোগের পশ্চাতে গোপনীয়, লজ্জাকর কিছু থাকে। 
যেমন আমর] লজ্জা! পাই ঘৌলজ ব্যাধিলমূহ থেকে, যদিও হৌনজ ব]াধিকে 
শারীরিক ঝাধিই বলা যায় তবু এই ব্যাধিতে আমরা মলকেই দাদী মনে 
করি__অর্থাৎ, মনের ছুর্বধলতার জন্যেই হয ॥ কেউ যৌন বাসনা সংঘত করতে 
না পেরে ব্যভিচার করেছে তাই এ রোগ হথ্ছেছে। যদিও অস্থখট। লাত্রীরিক 
কিন্তু তার পেছনে রয়েছে মনের কাধ্যক[রিতা) সব অস্থথে আহক 
হীন প্রতিপন্ন করা হয় তাই সেখানেও দেখতে পাই লুকোবার চেষ্টা 
আজঙ্গকাল যদিও এ মনোভাব বদলাবার অনেক চেষ্টা হচ্ছে__অঙ্সাল্ত 
অস্থস্বতার মতই মনে করবার চেষ্টা ছচ্ছে-_এবং অনেকাংশে মনোভাবের 
উদ্রতি হচেছেও-_তবু এ রোগের চিকিতসা যথাসম্ভব গোপনেই হয়ে খাকে। 
আরও একটি শারীরিক অস্থধক আমরা লুকোবার চেষ্ট। করি-_-সেটি দক 
রোগ। যক্ষ্মা রোগ হয়েছে শুনলে রোপীর মনে এই ভেবে আতঙ্ক ছয় 
যে কেউ তার কাছে আসবে না, তাকে সঞ্লে পৃথক করে রাথবে, হয় ত 
স্বণাও করবে_-লে 'ভাবনায়ও অহং আঘাত পায়। এ রোগ একেবারে 


ভাল হবে না মনে করে যে আতঙ্ক হত, ত1 আজকাল চিকিৎস! শাস্ত্রে 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি দুর হয়ে গেছে। 


আমার মলে হুয়_এমন কোন আবিফারের দ্বারা যদি প্রমাণ করা ঘেত 
সমস্ত শারীরিক অন্থখই মানসিক অন্ধ, তাহলে আমরা আনেক শারীরিক 
অন্ুম্থতাই গোপন করবার চেষ্টা করব ॥ এই গোপন করবার চেষ্টা রোগ 
সারাবার পক্ষে প্রধান বাধা। প্রথমতঃ মনের রোগ যখন প্রকাশ পায় তার 
বহু পূর্ক্বেই রোগের স্ুত্পাত হয়ে থাকে) শারীরিক অস্থখে কিন্ত স্থুত্রপাত 
খেকে রোগের প্রকাশ পধ্যস্ত অনেক দিনের ব্যবধান সাধারণতঃ থাকে না। 
থে লব রোগ বী'জাণুবটিত, সে সব রোগে বীজাখুর শরীরে প্রবেশের পর 


ক্যান্তিক, ১৩৮২ ] মনের অন্ধ লুকোই কেন ? 


খুব বেশীদিন শরীর স্ন্থ থাকে লা। আপন পক্ষে মনের রোগ বহুদিন ধরে 
একটু একটু করে শিকড় গাড়তে থাকে । খন বোগ-লঙ্ষণ প্রকাশ হয়, 
তখন রোগ আনেক দূর এগিয়ে এসেছে বুঝতে হম । 

থে রোগ প্রকাশ পেতে হত সমদ্র নেয় সারতেও তার তত বেশী 
সমন লাগে। মনের রোগের চিকিৎসায় তাই এত লময় লাগে । এত 
বেশী সব লাগে বলে অনেক সমগ্র যার! চিকিৎসা করান তাদেরও শৈর্ধয 
থাকে না--যিনি চিকিৎসিত হুন তারও বিশ্বাস থাকতে চান্স লা_ তাছাড়া 
মনের অন্থথের €বলা, আপাত অবিশ্বাস্য হলেও চিকিৎল] না করাবার 
একট। ইচ্ছাও মনের মধ্যে থাকে । পধৈর্ধ্য ধরে চিকিৎসা না করিয়ে বলে 
বেড়াই--এসব অহ্থধ কি আর সারে? সারচেও আবার হবেই, ও মিছিমিছি 


চেষ্টা কর।--এই বলে নিজের বিবেকের কাছে নিজে পরিক্ষার থাকবার 
চেষ্টা কৰি ) 


শারীরিক অহ্ধ কি একবার ভাল হলে আর কোন দিন হয়না? তাই 
বদি হত তা হুলে ত ডাক্তারদের অতান্ক শোচনীয় অবস্থা হয়ে ঈীড়াত। 
আগে আমরা জানতাম__ বসন্ত রোগ একবার হলে আর জীবনে দুবার 
হছ না_কিন্ধ আজকাল আর সে লিদ্রমও সব সময় বঙ্জাদ্র থাকছে না_ 
দুবার করেও একজনের বসন্ত রোগ হুতে দেখ! ঘাচ্ছে। 

মনের অন্থথ প্রকাশ করতে এবং তার চিকিৎসা করাতে মনেক্স যে 
কোথায় বাখা_-সেটা পরিষ্কাররূপে যদিও জানিনা, তবু বাধা ঘে একটা 
বাছে ত প্রকাশ পায় হখন চিকিৎসার নান! অন্থবিধা বর্ণনা! করে চিকিৎসা 
না করাবার চেষ্টা করি.। এখনও অনেকেই জানেন না যে মনের অঙ্থখেরও 
বিজ্ঞানসন্মত চিকিংল! হতে পারে এবং হয়ে থাকে । * ধারা জআাসেলও 
তাদেরও ধারণা আছে-_চিকিৎসায় সারে না--সারলেও আবার হুয়। প্রথম 
ধারণাটি কুল-__নন্যান্য শারীরিক অসুখের মতই মনের কোন কোন অন্ধ 
একেবারে ভাল হয়, কোন অন্ধ একেবারে ডাল না হুলেও অবস্থার উন্নতি 
হুয়। পুনরায় হওয়ার থে কথা তাত শারীরিক অন্থখের €বলারও চলে। 
তাছাড়া শারীরিক অস্থথে শারীরিক যঞ্রনার জন্যে লুকিপ্ে রাখা সম্ভব 
নয়, তাই রোগের প্রথম অবস্থায়ই চিকিৎসা করাবার চেষ্টা হু । মনের 
রোগে সবসময় শারীরিক ধস্তরণা-বোধ থাকে ন!-_-তাই সে রোগকে বহুদিন 
চেপে রাব। যায় এবং অনেক পুরশো করে তবে চিকিৎলার চেষ্ট। হস্ছ। 
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যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে শারীরিক অসুখের মত মলের অন্বথের চিকিৎসার 
বাধা থাকার কোন বাহ্িক কারণ নেই । বাধা আমাদের মলে) “আমি 
আমাকে ছোট হতে দিতে চাই লা।”” অআহৎ-এব ছোট হওয়ার ভয় 
সম্মান ছানির ভয়। এসমস্ড ভদ্ও ত আমাদেরই তৈরী । আমাদের 
লকলেরই মনোভাব বঙ্গি বদলায়, সকলেই বদি মেনে নিই যে শন্বীরের 
অসুখ যেমন সকলেরই করে, মনের অস্মুখও তেমনি সকলের হতে পারে 
এবং অল্পবিস্ডর সকলেরই করেও থাকে অর্থাৎ সকলের মনই কোন ন1 
কোন সমদ্র অসুস্থ হয়? তবে তাতে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় লা। ঘেমন 
সন্দি কাসীর জন্তে সব সময়ে ওষুধের দরকার হয় ন1। মনের জ্স্থখে যখন 
চিকিৎসার প্রর্োজন হয়-_তখন তাতে লক্ষ্ম। পাবার বা লঙ্জ। দেবার কি 
আছে? এই মনোভাব বদলাতে পারলে মনের রোগের চিকিৎস। 
আরও উন্নত হবে--আরও সাফল্যমণ্ডিত হবে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির মূলে 
ক্সয়েছে গবেষণা__গভীর গবেষণার ফলে বন্ধ নতুন তথা ও তত্ব উদঘাটিত 
হন্দ__যার সাহায্যে কাধ্য-কারপ সম্পর্ক বুঝতে পারা যান্স এবং সেই জ্ঞানের 
স্বারায় অবস্থায় উল্লতি ব1 পরিবর্তন আলা সম্ভব হয় । মনের রোগের সম্বন্ধে 
গবেষণার পথে উপরোক্ত মলোভাবসমূহ প্রবল বাধা স্থষ্টি করে আছে। 
আমাদের জানবার পথ আমরা নিজেরাই ক্ষন্ধ করে বলে আছি। মনেলস 
রোগের প্রতি মনোভাব বদলাতে পারলে আমরা এইসব রোগ সম্গন্দধে আরও 
বেশী আনতে পারব এবং জানতে পারলে তাকে দূর করা এবং রোধ করবার 
ক্ষমতাও অঞ্জন করব । 


সমন্বয়ের বিপদ ও তাহার প্রতীকার 
সম্পাদক 


‘সম’ শব্দটী অতি প্রাচীন । তত সমন্বয়াৎ_ অঙ্ষস্থত্র । ইহ 
প্রাচীন হইলেও নবীন ভাবে ইহার যখাধপ প্রয়োগ বর্তমান যুগে সর্বব- 
ক্ষেত্রেই ছড়াইন্স। পড়িছাছে_ ব্রচ্ষ-সাখলাস,। দর্শনে, বিজ্ঞানে, ব)ক্তিগত 
জীবনে, সমানে ও রাষ্ট্রে ভগবানের সনাতন অংশ আব ( মমৈবাংশঃ 
জীবলোকে জ্বীবনহ্তৃত:ঃ সনাতন: ) শ্বভাবতঃই পরিচ্ছিপ্--দেছে প্রাণে মনে 
বুদ্ধিতে ও অহক্ষারে। অথচ যাহার অংশ সে. তিনি তে! নিতা অপরিচ্ছিল্স। 
পরিচ্ছিশ্র এই অংশ-জীব কেমন করিত অপতিচ্ছিল্প বন্ধুকে লাভ করিবে? 
তাহার ০তো নিজের পরিচ্ছিন্ন মন-বুদ্ধির পরিচ্ছি্গ দেখা হারাই অপরিচ্ছিন 
“বন্ত' সম্বন্ধে সিন্ধান্ত করিতে হুইতবে। তাহার তো অন্ত কোনও করণ 
(instrument ) নাই, যাহান্বারা সে অপরিচ্ছিগ্রকে ছেখিতে পারে, ধরিতে 
পারে, ছুঃতে পারে বা আস্বাদন করিতে পারে। এই পর্সিচ্ছিন্ন মন- 
বুদ্ধি অহঙ্কার অংশ-প্রসবিনী মামার অংশ বলিছা মার়াই। সে লমগ্রের 
ধারণ! করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ; তাহার দৃষ্টি আহশিক, বিশেষ একটীতে আবন্ধ । 
সে এই মায়ান্বারা যাহ! কিছু লিঞ্জান্ত করে, তাহা বাচগার্থে ( apparent ) 
হউক বা লক্ষ্যার্থে (5185065596৮) হুউক বা ব্যঙ্গার্থে (৫০৮৫১৫) হউক 
_সহই মান্সিক, পরিচ্ছিন্গ । শব্রের অভিধা, লক্ষণ হা ব্যঞ্ুন। বৃত্তি সবই 
শব্দের আশ্রিত, মাসিক ; নিশ্চই তাহা ‘অশব্দ' ত্রস্থবন্ত নদ । মানিক 
ঝলিম্বা তাহ! *বাশুব বন্ত'র সম্বন্ধে অংশদৃষ্টি ভাড়া আর কি হইতে পারে? 
এই দিক দিয়া জীবের পরিচ্ছিন্র বুদ্ধি যাহ! কিছু সিন্ধান্ত করিয়াছে_ 
একান্ত অদ্ৈতবাদ বা একান্ত দৈতবাদ, একান্ত জড়বাদ বা একান্ত 
অজড়বাদ, একান্ত চৈতন্ত বা একান্ত অটৈতদ্ত, একান্ত ক্ষণ বা একান্ত 
সনাতন, একাস্ত এক বা একান্ত ছুই, একান্ত শক্তি বা একান্ত শক্তিমান, 
একান্ড মারা বা একান্ত ক্রক্ষ এবং পদ্দার্থবিষ্যার ক্ষেত্রে একান্ত কণিকাবাদ 
( Corpuscular theory ) বা একান্ত তরঙ্গবাদ ( Wave theory ), 
তর্কবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একান্ত আরোহ (Induction ), একান্ত অবরোহ 
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(Deduction ). একান্ত আকারনিষ্ঠ (Formal!) বা একাস্ত বস্তুনিষ্ঠ 
(Material), একান্ত আকার বা একান্ত নিরাকার ; সাধনার ক্ষেন্ঞে 
একান্ক দেহাব্যবাদ বা একাস্ড অধ্যাত্মবাদ, একান্ত কশ্ম ব! একাস্ক জ্ঞান 
বা একাস্ত ভক্তি অথবা একাস্ক রাঞ্জনীতি বা একাস্য সমাস্নীতি বা 
একাস্ত ধর্শ্মনীতি--সবই আ1ছিক, মাদ্রিক বলি! পরিচ্ছিদ, পরিচ্ছিত্র বলিল 
পরিণামধস্মী, পরিণামধর্স্দী বলিছা পরশ্পরস্পন্ধা ক্ষণভঙ্কুর, অতএব ত্রিকালে 
বাধিত, মিথ্যা হইতে বাধ্য । অথচ ইহাদের প্রতোকেই থে বিশ্বলমস্কার 
কতকগুলি সমাধান দিতেছে, সে বিষছেও তে! সন্দেহে করিবার কিছুই 
নাই । কিন্তু কোনও একটাই যে একাম্তভাবে সকল সমস্যার সমাধান দিতে 
পাতে না, তাছাও তে! তুল্য ভাবে সত্য॥। তাই একান্ত এ সিদ্ধান্তগুলি 
শ্রকদেশিকই হইয়া পড়িতেছে। এ্রকদেশিক যলিয়! উহার কেহই বস্তুকে 
সমগ্রভাবে বুঝিতে পারিতেছে না অথচ প্রতে)কে যাহ! দেখিতেছে বা 
সিন্ধান্ত করিতেছে তাহা ছাড়া অপরের দেখাতে বা সিন্কাস্তকে কিছুতেই 
সে লিক্ষেরও বলিয়! স্বীকার করিতে পারিতেছে না। এক পরিচ্ছিন্ন 
বুদ্ধির সিক্কান্ত কি করিয়া অপর পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির সহিত এক হুটবে? 
অথচ প্রতে।কের ভিতরেই একটী “লামান্ছেওর ( GenU5 ) খোচা রহিয়াছে 
বলিয়া উহার! ‘এক’ হইবার তাগিদে গরিষ্ঠ সাধারণ গুপনীঘকের (G.C.M.) 
পথ আশ্রন্ম করিতে বাধ্য হইতেছে । এই গরিষ্ঠ সাধারণ গুপনীঘকের 
মাঝে কাহারও কোনও বিশেষের (5pPeৎci5 ) স্থান নাই । যাহ। সকলের 
মতে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীদ্গক, তাহাই ইহাদের একমাত্র উপাস্য । কিন্ত 
সকল “বিশেহত্' বাদ দিয়া ‘এক’ হইবার খোচাও তে। ভেদবুক্ষিরই খোচ! $ 
এই গরিষ্ঠ সাধারণ পুপনীয়কের মধ্যেও ‘মায়া’ই লুক্কাদ্িত বাকে। এই 
গ. সা. গু.-ই অধ্ৈতবাদের ‘ত্রহ্ম', বুদ্ধের “নির্ববাণ' । ত্রদ্ধেও 'মাছা' প্রচ্ছন্ন । 
বুক্ষির ‘হিরণ্মদ্ পাতে" বাস্তবের মুখ আবৃতই থাকিয়া যাইতেছে । বুদ্ধি 
ব্যক্তিগতভাবে, ‘বিশেষ'ভাবে যাহা দেখিয়াছে, তাছাও যেমন মায়া» 
তেননি বুদ্ধি ‘সমষ্টি'ভাবে বা সামাস্তভাবে যাহ! দেখিতেছে, তাহাও তুল)- 
ভাবে মায়।। সামান্যই প্রত্যক্ষ হইতেছে, বিশেষ প্রত্যক্ষ হইতেছে না, 
কিস্কা বিশেষ প্রত্যক্ষ হইতেছে. সামান্ত প্রত্যক্ষ হইতেছে না--দুইএর 
সূলেই সংশয়ের অবকাশ রুহিদ্বাছে। ইহার! কেহই একান্তভাবে নিঃসংশঘ্ 
সমাধান দিতে পারিবে না। সংশদ্থাত্মা বিনশ্ততি। একান্ত সামাঙ্তবাদীও 
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বিলাশপ্রাপ্ত হইবে, একান্ত বিশেলবাদী ও হিলাশপ্রাপ্ত হইবে । 'লাঙান্তের 
দিকে যখন দৃষ্টি একান্তভাবে লিবক্ষ পাকে, তখন বিশেষ নিগৃহীত হইয়া, 
আত্মবিকাশের স্থযোগ লা পা সামান্তকে অন্দরে অদ্বরে বাধা দেয়; 
কেনন। বাস্তব বহর মধেয সামান্টের যেমন বিশেষেরও তেমনি আত্মনিকাশের 
পরিপূর্ণ স্থযোগ রহিঘ্বাছে। বুস্ষি এই পারস্পরিক দাবীকে অগ্রাহ্য করিছ1 
মানুষকে একমুখী করিয়া ফেলিয়াছে, 'অস্বুন্বের সহি ক্রিছাছে । এই 
অন্তত্বতস্বর পরিণাম ততেছে অন্তরে বাহিরে ক্লৈবা । কোন-কিছু সি 
করিতে না পারার অক্ষমতা ছড়াউছা পড়িছান্ডে । 

এই টক্রবোর হাত হইতে মুক্তি দিবার জঙ্কুই সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে । 
জড়-অজড়, আ.ত্মা-অনাসত্মা, চৈতস্ত-অচৈতম্য, মায্থা-অ্ৰক্ষ, এক-বহু, অন্তৰ্মখী 
বচিঘুৰখী গতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যে ক্লীব বিশ্বের সহি 
হইয়াডে, তাচাকে ভাগবত বিশ্বে গড়িয়া তুলিবার জন্ম প্রয়োজন আছে 
পরস্পরবিক্দ্ষদের মধ্যে একট! অন্যোন্তভাবের, পারস্পরিকতার ও পরস্পর 
নিরপেক্ষতার স্ট্টি করা। এইট আন্ডোন্পভাব, পারস্পরিকত1 ও পরস্পর 
লিরপেক্ষতাই সমস্থপ্ন । এই সমন্বয়ই আজ বিজ্ঞান ক্ষেত্রকেও দ্বম্রের তত হটতে 
রক্ষা করিঘা বাস্তব সত্যের মুখের আবরণকে অনাবৃত করিতে চাছিতেছে। 
বিজ্ঞানের ক্ষেত সমস্তত লইয়া কোন“ বিপদ তয় নাই; কেননা তাহা 
পরীক্ষামূলক । কিন্ত ব্রহ্ম-সাদনান্ড, দর্শনে, মান্থবষের সমাজে এই “সমন্বয়” 
সাধারপ মান্ছঘন্কে চরম বিপদের মধ্যে ফেলিযাছে 1 বাস্তব বন্ধ বুদ্ধির অপেক্ষা 
রাখে না 'বন্তুশক্তিঃ বৃদ্ষিং ন অপেক্ষতে' । কিন্ত ভগবহ-সাধনাঘর,' দর্শনের 
ক্ষেত্রে, সমাড-সাধনায় মাহুঘ বুদ্ধির কারসাজিতে সমন্বদ-সাধলাকে ঘে ভাবে 
'্বিধাবাদে (০70০2642855 ) পরিণত করিতেছে, তাহ? দেখিলে বিশ্ময়- 
বিষৃঢ় ও ভীত হইতে হয় ৷ বিজ্ঞানে অনেকখানি বস্ততস্বতা (objectiveness) 
দ্বারা মাঙ্যের মন-বুদ্ধি-হাত-প! বাধা $ কাজেই সেখানে তাহার মানসিক 
সংকল্প বিকল্পের স্বান খুব কম । কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে মান্য অনেকটা 
কর্তৃতস্ত্র (54৮15০5৮5) বলিয়া! সে যাহ! কিছু সংকল্প বিঝল্প বস্তুর উপর আরোপ 
করে, ঘাহার ফলে একই বন্ত হ্বদ্ধে নানা দর্শন, নান। পরস্পর বিশুদ্ধ 
মতবাদ প্রচার করিতে পারিতেছে। বিজ্ঞান কিন্তু এভখানি স্বাধীনতা 
বুদ্ধিকে দেঘ না । বাস্তবকে যাহার! মিথ্যা বলিয়া আকাশের আদর্শের পিছনে 
ছুটিয়াছে, তাহাদের কাছে এইন্জপ সংকল্প-বিকন্ত খুবই স্বাভাবিক । বাস্তব- 
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বাদকে সঙ্গে রাখিলে আদর্শ বাস্তবের দ্বারা সংযত থাকিতে বাধ্য হইত ; 
বান্ডব-ম্পর্শহীন আকাশের আদর্শ সম্বন্ধে তাই মাহ্ব নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ 
করিতে পারিতেছে। বৈম্ঞানিকদের সিঙ্কাস্থকে বার বার বাল্ডবের দ্বারা 
যাচাই করিয়া নিতে হয ; কেনন! তাহাদের experiment ছাড়া এক পা'ও 
চলিধার যো লাই । অথচ আকাশের সাধকদের, ভাবুকদের সে বাধ্যবাধকতা 
নাই; কৈনন! মিথ জগতের কাছ হইতে সত্যকে যাচাই করিবার মত 
দুৰ্ব্বল ৩ তাহাদের নাই । সমন্বদ্ুবাদে, উপনিযদ্ের মধ্যম প্রাণের শুরে বাস্তব 
শোধন করিবে আদর্শকে, বাদর্শ শোধন করিবে বাস্তবের পরিচ্ছিন্ন তাকে । 
এইভাবে বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিশ্রত। ও বিশুদ্ধ পরিচ্ছিন্রতার সমন্বপ্লে বিশ্ব দ্গীবন- 
মখিত হইয়া গড়িঘা উঠিবেন বাস্তব অন্ধ । এই মতবাদে ত্রহ্ম-পুরুঘোত্তম 
জ্জীবল-মন্থন ধন, ‘Begotten God’ | 

কিন্ত যতদিন ন। মন-বুক্ষি ‘উদাসীন’ অর্থাৎ আমাদের সবের 'উর্ষে 
আসীন’ পুরুযোত্তম-বস্তর স্পর্শে আত্মবিলঘের ভিতর দিয়া পুরুবোত্তম-ঘন ও 
পুরুযবোত্তম-বুক্ষিতে পরিপত না! হইতেছে. ততদিন মন-বুদ্ধি কিছুতেই হ্ববিধা- 
বাদের বিপদ হইতে রক্ষা) পাইবে লা । মন-বুক্তি নিজকে ধরিয়া কিছুতেই 
নিজের উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না; পে ষতই উর্ধে উঠিছাছে মনে করুক 
না কেন, তাহার ‘উর্দ্ধ’ও তাহার আণএত্তের ভিতর ৷ পরিচ্ছিছ্র-অপরিচ্ছিমের 
ঘোগম্থতের খোজ মন-বুদ্ধি কি পাইবে? একান্ত পরিচিত ও একান্ত 
অপরিচ্ছিতের যোগ বুক্ষির ক্ষেত্রে সম্ভধ নয় ; উহার! তখন খে ‘bloodless 
০505৪০৮5” মাত্র। ঘোগ করিবে কে ‘রল’ ছাড়। ? বুদ্ধি রস-বিরোধী ; 
কোনও যোগের, কোন ও সজ্ঘ-র5নার রহস্ড বুদ্ধির জান? নাই । বুদ্ধি 'বৃদ্ধি' 
খাকিয়া কিছুতেই নিজের ওপারে যাইতে পারে ন; ঘাহাকে ওপারের বলিয়া 
মনে হটতেছে, তাহ! এপারেরই স্ুক্ম ব কারণ অবস্থা মাত্র । যতদিন সাধক 
অলপ] ভক্তি, দ্বারা অত্যন্ত বুদ্ধি-লয়ের ভিতর দিছা ভগবদ্-বুদ্ধি ন! হইত্তেছেন, 
ততদিন সমম্ব্ত অসম্ভব । সমস্বঘ্ের নামে তখন চলিবে স্বিধাবাদ । ‘অনগ্ত 
ভক্ত্যা তদ্বুক্ষিঃ বুদ্ষি-লয়াদত্যন্থম__শাণ্ডিলান্ত্র | ভগবানই সমন্বগ্রঘন। 
তাহার জীবনে জীবন মিলাইলেই তবে হুইবে ভক্তের সমন্থঘ্রলিদ্ছি। 
সমন্ব্ মন-বুদ্ধিগময নয় ॥ উচ্ভাকে জীবন দিদা বুঝিতে ও আম্মাছল 
করিতে হ্ছ। শ্রীনিত)গোপাল লিখিকাছেন, একমাত্র নারায়ণই সর্বব 
ব্িলমন্বর করিতে পারেন ॥ সমন্বদ্র ধর্ম্ম তাই শীনারাদণের ধর্শ্ম, নারায়নীয় 
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ধর্ম । এই নারা্ণীয় ধশ্দেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সমন্বপ্র জমাট বাধিয়া 
স্সহিস্বাছে। 

এই ্রকহ্-নারাগণকে নাশ্র্ করিছাই সমন্বয় সাধনা শ্কুরিত হইতে পারে। 
সাধককে একটী আকর্ষণের মধ্যে পড়িতেই ছুহবে। একটী টানের মধ্যে 
ন। পড়িলে কিসের জোরে সে নিজের উর্দ্ধে উত্তিবে? শ্রকুকই ‘পরস্পর- 
বিরুদ্ধ ধন্বাশ্রন্ন এবং আকর্ষণ-মুন্তি । যে-ত্রক্ম জীবের মন বুষ্ছিকে আকখণ 
করেন, তিনিই ক্রঞ্চ-ব্রহ্ম। “4১081160970 within’ (ভিতর হইতে 
আকর্ষণ ) না থাকিলে কাহার বলে জীব নিজেকে ডিঙ্গাইঘা কেমন কিছ 
পুরুষোত্তম শবে, লমন্থত্ের শুরে উঠিবে? ‘উদাসীন’ হইবার জন্তু চাই 
'মধার্পিতমনোবুদ্ধি' হওয়া । ভগবান সর্বদাই বলিতেছেন, ‘ময্যেব মন 
আদৎশ্ব মগ্দি বৃঞ্ষিং নিবেশয়'--এই আহবান প্রতি মুহূর্তে আলিতেছে। 
যে শোনে সে শোনে, তাহার প্রাণই পাগল হত্যা ‘তন্ময়' হইবার জন্তু ‘অ্রক্মভূত' 
হউবার জন্য ছোটে। মাহুধ যত পরিচ্ছিপ্-অপরির্চ্ছিদ্র সমন্বচমূণ্তি, সামাঞ্চ- 
বিশেষ সম্বদমুঠি, অ্রক্ষ-মাঘ। সমন্বয়মুত্তি শ্রকুষে মন-বৃক্জি সমর্পণ করতঃ শীরফ্ণময়, 
ততই তাহার জীবনে সমশ্বম্ব-তত্ব অবতরণ করে, প্রবেশ করে; যেমন সাগরে 
অগিত মনবৃদ্ধি সম্পন্গ নদীর বুকে সাগরের অনুপ্রবেশ বান্ডব হয়। বুদ্ধি 
যাহাকে লক্ষণাবৃত্তি দ্বার! ব! ব্যক্তনাবুত্তিত্থারা ‘আভাস’ রূপে ধরিচাছে, তাহাকে 
বাস্তব জীবনে কাধ্যাব্যক করিতে হইলে চাই বুক্ছিলছের ভিতর ভগহদ্‌-বুদ্ধি 
হওয়া । পুক্রধোজমের সঙ্গে অরিভঙ্গ হইয়া, পুরুখোত্তম-নয়নে নয়ন মিলাইয়াই 
পরস্পর-বিকক্ধদের সমন্বদ-রল আস্বাদন সম্ভবপর । বুদ্ধি কমশ্মিন্‌ 'কালেও 
তাহার নিজ স্বরে থাকিয়। সমন্ব॥প্ উপলব্ধি করিতে পারিবে না, নিজের 
স্তরে সমন্বপ্র আস্বাদন করিতে গেলে সে বিপদের সাগরে ডুব্বে। নিজের 
স্বরে থাকার কালে সে কিছুতেই তাহার কলক্ষিত করিবার স্বভাব ছাড়িতে 
পারিবে না। সে প্রতিপদে নিজের ‘হিরণ্ময় পাত্র' দ্বার আত্মপ্রতারণা 
করিবে, দুইঘ্রেরই স্থবিধি! গ্রহণ করিবে । 

লে স্ববিধাবাদের উপালক চিরদিন, সে দল বাধিতে পটু, কাহারও 
কোন অস্থবিধা লে নিতে প্রস্তুত নহ । বুদ্ধির বৃত্ত বাণকবৃতি; লে 
পরিচ্ছিশ্র হইতেও লাভ উঠাইবে, অপরিচ্ছিছ্জের নিকট হুইতেও লাভ 
খাইবে; লোকসানের ধার লে ধারে না। হে স্তরে লোকুসান অর্থ লাভ 
হুদ, সে স্তরের খবর বুদ্ধির আনা নাই । ‘সমে ক্রত্বা লাভালাভে!” বুদ্ধির 
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অগোচর । তাহার এই বণিকবুন্তিন ফলে বর্তমান সংলারটার সর্বজ্ঞ পরস্পর 
বিরুক্ষদের মধ্যে _মায়া-ব্রক্ষের মপে!, পরিচ্ছিম্র-অপনিচ্ছিন্থের মধ্যে, ধনিক- 
শ্রমিকের মঘো, নর-নারীর মধ্যে, সংসার-সম্গ্যাসের মধো ও ছাত-শিক্ষকের 
মধ্যে বশিকবুত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে । বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে আজ বলিক জাতির 
উত্তব হইয়াছে  বুক্ধি এই বিপদের মধো বিশ্বকে টানিঘা আলিধাছে। বুদ্ধি 
জীবনের বহু প্রকাশের মধ্যে একটী মাত্র প্রকাশ বলিয়া সে কেমন 
করিয়া সমগ্র জীবনকে ধারণ করিবে? সমগ্র জীবনকে ধারণ করিতে 
লা পারার ফলে জীবলের অস্যান্ক প্রকাশকে বুদ্ধি তাহার ব্যবলাছের 
ক্ষেত্ররুপে ব্যবহার করিতে চায়, তাই সে জীবনের অপরাপর প্রকাশকে 
শোষণ করে । সে কখনঞ পোষযণ-ধর্ম্মী লয় । বুদ্ধি খল পুরুযোত্বমে লয়ের 
ভিতর দিয়? ‘সমগ্র’ জীবনন্রপে পরিণত হয়, তখন সেট বুদ্ধির কাছেই শুধু 
সমগ্র পুরুযোত্তম বিশ্বক্ষপ ধর! পড়েন। বিশ্বের অতৈত-হ্বিত-ভগবান-মুক্তি সব 
কিছু বুক্ছির কাছে “পণ্য” সামগ্রী ছাড়া বেশী কিছু নয়। মন-বুদ্ধির বের 
অদ্বৈত বাদী-ই্বৈত বাদী, আন্ডিক-নাত্ডিক, রাজনীতিজ্ঞ__সব আক্ঞ বণিক-বেশে 
দেখ] দিঘাছে । পরিচ্ছিত্ন বুদ্ধি খন নিজের শবে পাড়াইয়া সমন্বয্ সাধনা 
করিতে চায়, তখন সে থে কী বীভৎসতার পরিচয় দেয়, তাহায় একটা দৃষ্টান্ত 
দিব। যপন সে বলে-_সংসারও সত্য, সঙ্গযাসও সত্য, যোগ ও সতা, ভোগন্ও 
সত্য, তখন সে সম্গ)সের. ‘vested interest" € কাছেমী স্বার্থ )-_এর এবং 
*সন্গযাসী নারাদণ’ এই বাক্যের স্থযোগ গ্রহণ করে। মানুষের নিকট হইতে 
এই পথে কচুর সম্ম।ল ও শ্রশ্বধা লাভ করে, পক্ষান্তরে ভোগ “সত্য" বলিস্থা 
লে তাহাকে ‘ভোগ’ করেও । এইভাবে প্রচুর সংখ্যক গৃহত]াগী আজ ভোগীদের 
চেয়েও বেশ সাংসারিক স্থবিধা ভোগ করিতেছে । সংসারীরা সংসার-জীবনে 
যে অন্থুবিধা ভোগ করে, এই সব ত্যাগীদের সে অস্থবিধা ভোগ করিতে 
হয় না। এই পথে তাহারা প্রচুর বিত্ত-সম্পদের অধিকারী হইয়া থাকে। 
অথচ প্ররুত সপ্যাসীর উচিত ছিল এ মনোবৃত্তিলস্পল্স হওয়া যে, সে সংসারের 
সুযোগও নিবে না, সম্রযাসের স্যোগও নিবে ন! । সকল সুযোগের মূলে থাকে 
একটা বিশ্রী শোষণ । ইচারা স্থবিধামত বন্ধনের স্থযোগ নেম, স্থবিধামত 
মুক্তির স্থযোগ নেগ্র। আমি মুক্ত অতএব ভোগে আমার বন্ধন কৈ 1--এই 
মনোবুত্তি ভাহ্কাকে ভুবাইবে । বিষয়ী লোকের যে আতিক বা বৈষদ্ধিক স্ব বিধি 
নাট, তাহার শতগুণ বেনী স্ঘোগ পান এই সব ত্যাগীরা। পৃহুত্যাগী, ধনিক ও 
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জমিদারগণ এ দেশে ওদেশে আজ প্রগতি-বিরোদী । বাদীর ও সামান্সিক 
সর্বপ্রকার প্রগতির পপ রোধ কলিম? ইহারা দাড়াটতে চাভিত্েভে । সে দিল খুব 
দূত নয় যে দিন, এ দেশের দর্্মসম্প্রদায় কুলি ধনিক-সম্প্রদায় ও জনিদাএদের সঙ্গে 
একজোট বাধিপ্রা সমাজতাস্লিক সমাচ্গগঠনের পথে বিপুল বাণ! স্থরি করিবে ॥ 
এই জঙ্ঠই শ্নিত্যগোপাল লিশিতেছেন, 'সঞ্জ)াস্বিপি অতিক্রম করিয়! সঙ্গ্যালীর 
বেশ ধারণ অকর্তব/। যেহেতু তাশাতে অপরাধ হুউয়া থাকে। এ প্রকার 
বেশন্বারা অসম্র)াপীকে প্রতারণা করা হয়, যেহেতু তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
কর প্রকার সঙ্থ্যাপীকেই প্রকৃত সন্তা/সীবোধে ভক্তিশ্রন্ধ। কনিঘা থাক্নে। বিনি 
অন্তরে সঙ্গযালী হল লাউ, আমাদের মতে তিনি বৈধ সঙ্্যাস গ্রহণ করিয়। স্গণাশী 
বেশ না করিলে ভাল হঘ।”__আশ্রম-চতুষ্ঘ্র, পৃঃ ১৪৯। উনিত)গোপালের 
এই সতর্কবাণী অতিক্রম করিছ্র। যদি কেহ অস্তরে বাতিবে সন্যাসী ন! হই 
অর্থাৎ সংলার-সপ্র্য(স এই উপাধিদ্ধয় ত্যাগ না করিয়! কেবল- বেশে গৃহত্যাসী 
হয়, তবে তাহাকে অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হইতে সন্দেহ নাই ॥ 
মহানির্ধাপতঙ্জ অবধূতের লক্ষণ বলিতেছেন_ 

‘ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাজ্কী ৷ 

ন বীরো না দীরো ন বা সাধকেন্দ্র ॥ 

ন শৈবো ন শান্ত ন বা বৈষ্ণৱশ্চ । 

রাজতেহবধূতে। দ্বিতীয়ে মহেশ: ॥' 

এই শ্লোকের শনিত।গোপাল অন্থবাদ করিতেছেন, ‘অবধূত যোগীর ক্যান 

যোগনিয়মের বশীভূত নতেন, বিঘদ্বীর স্থাম়্ ভোগপরায়ণ নহেন, জ্জানীয় চান 
মোক্ষাকাল্ক্ী নহেন, তিনি বীরের স্রাব বলপ্রকাশক নহেন ; ধীরে তা 
সংবদাভ্যাসী নহেল, তপজ্জপাদিসাধনকারী মন্ত্রসাধকণ্ড নহেন। তিনি শৈব 
নহেন, শাক্ত নহেন, বৈষ্ণবও নহেন ; তিনি কোনও উপালক সম্প্রদায়ের নিয়ম 
নিবেধের অন্গামী বা বিহেষ্টা নহেন। তিনি পরমানম্দ স্বরূপ সাক্ষাৎ, দ্বিতীঘ্র 
শিবতুল্য বিরাজ করিম থাকেন ।' এই অহুবাদটী বিশেষভাবে প্রশিখানযোগ্য ৷ 
মুল ক্লোকে আছে__“অবধৃত যোগী নন, ভোগী নন, €মাক্ষাকাজক্ষী নন, বীর 
নন, ধীর নন, সাধকেন্দ্র নন, শৈব নন, শাক্ত নন, বৈষ্ণব নন ।* তবে তিনি কি? 
এতগুলি ‘ন’-কে পরিপাক করিয়া যিনি পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ তিতীয় শিবতুল্য 
বিরাজ করিঘ়| খাকেন, তিনিই অবধৃত শিবতুলা। ইহাই মহানির্ব্বাণতস্ত্র 
মতে কলির সন্গ্যাস। "অবধৃতাশ্রমো দেবি কলো সঞ্জাসঃ উচ্যতে ।'-_ছে দেবে, 
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কলিতে অবধৃতাশ্রমই সন্যাস বলিছা উক্ত হছছ। বর্তমান সমস্তে এই ধর্শ্মমত 
ও অবধৃতাশ্রমের প্রবর্তক শ্রীনিত্য গোপাল । এতগুলি ‘ন'কে পরিপাকের ফলে 
যে পিটিভ শিবত্বের প্রকাশ হয়, সেই শিবত্বেই সকল ‘ন’-এর পরিপূর্ণতা সিন্ধি । 

এই শিবত্ব তে! জীবের সুরে সম্ভব নঘ। জীবত্ডের যখন লয়, তখনই 
শিবত্ব স্ডুরিত হয়। জীব যদি একা ্ত জীবই পাকে-__-একাশ্বাবে ঘোগী না হয়, 
ভোগী না হয়, সাধক না হয়, শৈব না হছ্ছ, শাক্ত না হদৰ, বৈষ্ণব ন! হন্ত, তবে 
তাহা চরম উচ্চদ্ৰপত! হইবে । জনিত;গোপাল ঘোগী চইতে নিষেধ করেন 
নাই, তিনি প্রচলিত ঘোগীর স্কায় অর্থাৎ যাহারা ভোগকে- স্বণ। করিগা যোগ 
সাধনা করেন, তাহাদের মত যোগী হইতে নিযেধ করিয়াছেন ; কেনন! 
ভোগের প্রতি বিহ্েষ থাকিলে ঘোগও দুষ্ট হইবে, সাধক €োগচ্যত হুইবেন। 
প্রনিত।গোপাল বিধদীর ন্তাস্থ ভোগপরাযগ্ণ ন! হইতেই বলিয়াছেন, শিব 
বে স্তরের ভোগী, গৌরীকে নিয়াও তিনি যে প্ডরের ভোগী, তেমন ভোগী 
হইতে নিষেধ করেন লাই । যে অপতপ স্বতঃসিন্ক, যে জপ নিয়! ঠেলাঠেলি 
করিতে হয় না, তেমন সহজ্জ জপ অবধূত নিশ্চই করেন। মন-বুদ্ধিতে 
দাল মান্রধ অবধূত হওদার ছলে তপ-জপ সব ছাড়িঘা দিগ বসিয়া 
থাক্বে--এ কথা কথন মহানির্ববাণতস্ত্রের বলিবার উদ্দেঞ্চ নয়। 
আবধৃত একাধারে শৈব-শাক-বৈষ্ণব ; তাই অবধূত একান্ত শৈব নন, 
একান্ত শাক্ত নন, একান্ত বৈষ্ণবও নন । তিনি শিবের মত শৈব তইবেন, 
আত্মপুঞ্া করিবেন, শিবের মত শাক্ত হইবেন, শিবের মত বৈষ্ণৱ হুইবেন। 
শিব ‘প্রচলিত ধঘোগী না হহইয়াও যোগী, শিব প্রচলিত ভোগ না হইন্রাও 
ভোগী, শিব প্রচলিত মোক্ষ্াকাজ্রী ন! হুইয়াও মোক্ষাকাজ্কী, শিব 
প্রচলিত বীর বা ধীর =! হুইগ্নাও বীর ও হর, শিব প্রচলিত সাধকেন্র 
না হইয়াও সাধকেন্্র । তিনি সলসৰ্ক্বোপাধি-মুক্ত, নিরগুন। সর্ব 
উপাধি পরিপাক করিয়! তিনি “আবল,। সমন্থছের দ্রইটী চিত্র ভারত 
দেখ্য়াছে--শিব ও ক্রঞ্চ। শিবনন্দর আমার সমহৃগসুতি, রুঝও 
আমার লমগ্বঘ-মুত্তি। এই দুইজন দেবতা বা মানব বা দেব-মালব 
ভারতবর্ষকে (ঘরিঘা আছেল। শিব কোনও মতবাদের উপাসক লন। তিনি 
গৌরী ও তাহার পুত্রকন্ত। লইঘা সন্যাসী, তিনি অধৈতবাদী চইয়াও ভক্ত, 
তিনি শক্তি-উপাসক হুইয়াও আব্মন্থ । তিনি কাহার নন? আবার শিব 
কাহারই বা একচেটিয়া , শিব-কৃষ্ণ সকলেরই অথচ কাহারও নন । 


ক্ষাস্তিক, ১৩৬২ ] সমহুদ্ের বিপঙ্গ ও তাহার প্রতীকার 


ইহাই তে! প্রাণ-সাধনার, লমস্বব-সাধনার, অবধূত সাধনার চরম কূপ 
ও লমহুছের উদ্দেশ্য । এ সমস্ব্ধ তো জীবের মনবুদ্তির স্তরের নয়। 
অন-বুদ্ধির দাস ভীব যদি জীবত্থলয়ের প্রণালীর মধ্য দিদ। না গিছা 
প্রথমেই সমস্থ করিতে যায়, তবে তা! একান্ত অসদ্বৈহ্বাদী, হ্ৈতবাদী, 
একান্ত শাক্ত-শৈব-বৈষ্চবদের অবস্থার চেঘেও শোচনীয় পরিণাম প্রাধ্থ হইবে) 
কেননা, ধাহার] বিশেষ কোনও সম্প্রদাঘের অস্বতুক্ত থাকিবেন, কোন কোন 
বিধি অবশ্য তাহার পালন করেন, একট। নিষ্ঠার উপর দীাড়াইয়! সাধন করেন। 
কিন্তু জীব হদি প্রথমেই এতগুলি ন৷-এর পাল্লাদ্ পড়ে, তবে সে কোথায় 
দাড়াইবে ? তপ-জপ সে করিবে না, কেননা অব্ধূত তো। জপ্তপাদি মন্ত্র 
সাধক নহেন। সাদধনহীীনতার জন্ত কি দুর্গতি যে হইবে মনের সুরে দাড়ানো 
এই সমন্বয়পন্থীদের ! উপনিষদের সুরে স্থর মিলাইয়া! বলিব সাংম্প্রাদাদ্িকত! 
বা জাতীয়তা-সাধন। মরণ আনয়ন করে নিশ্চয়ই ; কিন্ত ততোধিক মরণ 
আনদ্রন করে অসাম্প্রদায়িকতা, আন্বর্ম্দাতিকত!, সমন্বয় সাধনা বা অব্ধূত 
সাধনা ঘদি তাহা মনবুঞ্ধির সুরে দীাড়াইয়! কৃত হয়। এনিত্যগোপাল জাগ্রত 
প্রহরীরূপে এই শোচনীর মরণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন । “‘নিষ্ঠা'র 
নামে কোন সাম্প্রদাগিক গোড়ামি যেমন আমর! নিব না, সেইরূপ দর্ক্ব- 
সাম্প্রদায়িক হওয়ার ছলে নিষ্ঠাহীন, সাধনভডজনহীন ক্লেব্যের হধ্োও পতিত 
হইব না। আজ আমাদের “পরানিষ্ঠ। লাভ করিতে হইবে, যাহার ফলে সর্ব 
দেবদেবী, সৰ্ব্ব মতবাদ, সর্বব সাধক সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের নিউ অটুট 
থাকে । এমন 'পর-বৈরাগ!’ আমর! ভনিত্ঃ গোপালের ক্রপায্ন লাভ ' করিব, 
যাহার ফলে আমরা ভোগ-ত্যাসী ও ত্যাগ-ত্যাগী ছিতীয় ‘শিবতুল!’ হইতে 
পারিব। আমরা এট সাধনায় পরম জ্ঞান, পরম ঘোগ, পরা মুক্ত ও পরম 
প্রেষক্কপ। পরাভক্তি লাভ করিব । 

এই শিবত্ব-লিম্ষি বা কৃষ্চত্ব-লিন্ধি বা সমস্থ সিদ্ধির জন্তু যে সাধনার 
প্রয়োজন, তাহ। চলিবে শ্িব-রুষের সমগ্র জীবনের ছন্দ অস্থবর্তনল করির।। 
তাহা হুইবে খিমুত্বী, লমন্ব্মন্থী { নদী তাহার সকল স্থযম! ও গৌরব রক্ষা 
করিঘ। বদি সাগরের সঙ্গে যুক্ত হুইতে বা যুক্ত থাকিতে চাহু--তবে তাহাকে 
জোয়ারে ভাটার সমন্ডাবে প্রবাহিত হইতে হয়, কোনও এক ধারায় প্রবাহিত 
হইলেই তাহ! বন্ধ হত । রক্ত তাহার জীবনী শক্তি বজায় রাখিয়! যদি দেহকে 
পুষ্ট করিতে চায়, তবে তাহার ছুলকুস-ও হৃদর হইতে লারা দেহে ছড়াইছা 


৬১৬৮ উচ্ছল ভারত [৮ম বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 
পড়িস্বার সঙ্গে সঙ্গেই আবার দেতের মলিন বুক্তকে লইদ্বা ফুসফুস ও হৃদছে 
উপস্থিত হউতে চয় । সেইখানে বহির্জগতের স্স্রঙ্জান বাছুর সঙ্গ লাভ করিতে 
হছ॥। ঠিক তেমনি ভীবন-নদীী হদি শিব-লাগরে বা রুষ্ণ-সাগরের সঙ্গে যুক্ত 
হুটতে ও যুক্ত থাকিতে চায়, তবে তাহাকে ও এই ছুই ধারায়-_অস্তর্মখী ও 
বহিষু্ধী খারাম্ম_-যাতাছাত করিতে হব ॥ যদি লে তাহা লা পারে, তবে 
তাহাতে পচন আসিবে, শরীর বিষাক্ত হইবে, মরণ আসিবে । চাই স্বরূপ ও 
বিশ্বর্ূপকে সমভাবে স্বীকার ও বআবন্বাদনল। অন্তর্মুখী গতিপথে মিলে 
স্বক্তপের আস্বাদন, আর বহিমুখী গতিতে পাট বিশ্বক্পের আস্বাদন, সর্বব- 
ভূতের আশ্বাদন। স্বরূপ শোধন করে বিশ্বন্তপকে, বিশ্বজ্প শোধন করে 
স্বরূপে । একান্ত স্বরূপ ব। একান্ত বিশ্বর্ূপ দুই-ই জীবনকে বিষাক্ত করিয়া 
থাকে । যাহারা সাক্ষাৎ অপরোশ্ষ পুক্ষষোত্তম্কে পরম প্রেম ব্পা পরাভক্তি 
স্বারা ভজলা করেন, তাহারা সেই নিপুণ ভজ্রনের মধ্য দিলা যুক্ততমতা, 
সমন্থ্রক্ধপতা প্রাঞ্ত হন। কিন্তু যাহাদের ভজন পরো ক্ষ, তীাহারাও অন্তরে 
অক্ষরের ও বাহিরে সর্ব্বকূতের সাধনা সম্বিত ভাবে করি পুক্রবো তমকেই 
পান। 
গীতা ইভা বলিঘাতে ন*__ 

যে তু ব্দক্চরমনির্দ্দেশ্যযব্যক্রম্‌ পযুঢপালতে । 

সর্ববগমচিস্থক কুট স্বমচলং প্রুবম্‌ ॥ ১২।৩ 

লংনিয়মে।ক্রিয় গ্রামং সর্বত্র লমবুক্ষঘ: | 

তে প্রাপ্র. বস্তি মামেব সর্ববতূতহিতে রতাঃ ॥ ১২।৪ 

এই সোকছ্বয়ের প্রথমে ‘অক্ষর’ এবং সর্বশেষে “‘সর্ববভ্ভূত' পদের উল্লেখ 

করিয়া ভগবান একটী সম্পূর্ণ সাধন চক্রের উল্লেখ করিলেন। অক্ষর হটতে 
সর্ব্বতুতে, সর্ববূত হইতে অক্ষরে যাহারা ঘাতাক্কাত করিতে পারেন, 
তাহার! সমগ্র আীবলঘন পুরুষোত্তম বসন্তকে প্রাথ্থ হন। কোনও একটী 
ধার] পুর্বেধ ব। পরে নগ। ছুষ্টীই জীবনে সমভাবে প্রবাহিত হদ্র_ 
দুই ছুহছের antagonistic হইলেও complementary | এক ধারাছ রক্ত 
হৃদয়ের দিকে যাহবে, তখনই আবার অপর ধারাঘ রক্ত অন্য একছন্দে 
হৃদয় হটতে সমগ্র শরীরে চড়ায়া পড়িবে । আমরা ক্ষর সর্বভূত ও 
কুটন্ত অক্ষরের সমন্বয়ে একটা সম্পূর্ণ চক্রধুক্ত সাধন করিব এবং এই 
সাধনার পথে সমন্বদ্বলিক্তি আস্বাদন করিব । অব্ধূত-( beyond all con- 
৬enti০n5 ) জীবন জাই বর্ডনান যুগের সমন্বয় লিন্ধির রহস্য। বর্ত্তমান 
যুগে ভ্রনিত।ঃগোপালই এই পথের প্রদর্শক । পুর্লবোত্তম স্বক্ূপে-বিশ্বক্কপে, 
আত্যাদ-সর্ব্বতূতে ঘন হুইয়। উঠন 1 বন্দেমাতরম্‌ 





নিহিতঃ গুহাঝাম্‌ 
ভ্ীসন্তোষকুমার দে 


পুহ মানুষের আদিম ভবন, প্রকৃতির দেওয়া হথবৃঢ় সুরক্ষিত আশ্রন্ন ; 
ঝড়-জল-রৌজ্রে সমান নিরাপদ, হিংস্র শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে পরম নি্ক- 
স্বল। তাই বুঝি আজও তার নাড়ির টান, প্রাণের প্রণতি পর্বত কদ্দরে, 
ব্মাদ্রও তার কল্পলাছ হছুগণম গিরিগুহায় নিহিত আছে নিবিড় রুহ, 
ছুরধিগমা উত্ত্গ পর্বত প্রাযাকার-বেষ্টিত সেই দেবলাীলাতূমির কল্পনাদ্দ মানুষের 
মানসক্ষেঅ সদ? জাগ্রত । দেশে দেশে যুগে ঘুগে আজও মান্য গিরিগহ্বরে 
তার পুঞ্জার বেদি প্রতিষ্ঠা করে ধ্যান খারপাছ দেবারাধনাঘ অজয়কে দুদকে 
আনতে চিনতে ধরতে বুঝতে চাইছে । 

শিলং-এর একটি ছোট পাহাড়ে আরো ছোট একটি গুহার স্থমুখে 
লিছুরমাখ। শিলাশুস্ডে ফুলতুললী চাপিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে আছি আর 
ভাবছি এই কথাই । অমরনাথ যাত্রায় উন্মুস মন, পঙ্গোআীগামী উদ্প্রীব 
চিত্ত আমার ধমনীর প্রতি রক্রবিন্দুতে স্পন্দন তুলেছে । দেবতাস্মা 
হিমালয়ের এক মহিমময় মুতি দেখেছিলাম মুশৌরী শহরের সন্িকটে এক 
নির্জন গিরিশিখরে বসে। যতদূর চোখ ধায় চতুদ্দিকে নৈবেগ্ের খালি 
সাজানো, সারে সারে নৈবেস্য_-দূর দিক চক্রবালের কুছাসাচ্ছন্র রহমতের 
গে লীন হযেছে । ওরই একটি নৈবেস্যের চুড়ায় শিঁপড়ের মতা আরোহণ 
করে উঠে বসেছি এ যুগের বামন, তৃষ্ণার্ত মন তাকাচ্ছে চতুদিকে । অজ্জশ্ব ফুল, 
অগণিত অরপ। বনস্পতি । ওরই গন্ধে, ওরই ছামঘরাল্প, ওরই অস্ফুট অহুচ্চারিত 
আহবানে পথ ধরে চলতে সুরু করলে কোথাও মেলে অপকানন্দা, কোথাও 
কেদার-বদ্গরিক!-কৈল।ল-মানসদ্রোবর-গপোত্রী-ঘমুনোড্রী । ভারতবর্ধের মান- 
চিত্রে হিমালন্ন পরতমালার অবস্থানট! যনের পটে ডেলে ওঠে । হাজার 
হাজার মাইল জুড়ে দাড়িছ্রে আছে দেবতাস্মা হিমালয় । ওর মধ্যে কত 
অগন্তি পবতকন্দর গিরিগহবর রয্বেছে কে তার সন্ধান রাখে? 

ছাছাচ্ছত্ প্রাথান্ধকার গিরিগুহাতেই মাহুঘ ধেন তার মনের মধ্যে 
গভীরে তলিয়ে যেতে পারে, তাইতো লে অ্স্ত-ই লোহা-বাগ-এলিফান্টার 


৬২ উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ধ, ১০ সখ্য) 


শিল্প-উ্রশ্বর্ধ সঞ্চিত করেছে পাহাড় কুদে তৈরি গুহায় । ইলোর।-অজ্রস্তান্ত 
মাছুষের সাধনার আর এক সুতি, শ্রম দিঘে নৈপুণঃ দিয়ে সে বুঝি প্রকৃতির 
যেখানে অপুর্ণত৷; পুরণ করতে চেঘেছে । হয়ত তার মধ্যে কিছু উক্ধত্য আছে. 
নইলে কালের প্রকোপে কেন তাতে ক্রয়ের চিহ্ন? ক্ষন নেট গঙগোত্রীর 
কি অযরলাথের ॥ চির নবীন চির স্ন্দর ভারা! 

পথে পথে ঘুরে যা দেখেছি তার সব কিছু আজ ননে নেই, কিন্তু সব 
তুলতেও তো পারিনি । আম্বকেশ্বর যাবার পথে নাসিক গেলাম । গোদাবরী 
তীরে তপোবন দেখলাম, তারপর গেলাম সীতাঞ্জশ্কা দেখতে) তেও গুহা, 
তবে বড়ো কিছু নদ্দ। কিছ্বদন্তী,__সীতা বনবাসকালে এই গুল্কায় থাকতেন) 
শেখানে তার রস্থই করবার টতক্রস্পত্র "সাব পুক্গার শিবলিঙ্গ নাকি আছে? 
বুঝ্ধে হেটে গুহার অভ্যন্তরে গেলাম । প্রথম গুহায় সীতার রন্ধনশালার 
জিনিষপত্ঞ, ওটীর ভিতর দিয়ে পাশে আর একটি গুহান্র গেলে (সেখানে শিবের 
পুগ্ধার শিবলিঙ্গ । বুকে হেটে বেরিয়ে এলাম ৷ মনে হয় যেন ন্বপ্রে দেখেছি, 
স্থিতি এত অস্পষ্ট হয়ে এসেছে । 

সম্প্রতি দুখানি ভ্রমণ কহিনী পড়বার পৌডাগ) হয়েছে__“অবধৃত" প্রণীত 
‘মকুতীর্থ হিংলাজ্র’ আর শযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাদ্দ কৃত 'গঞঙ্জাবতরণ” ॥ 
বেলুচিন্বানের ছুত্তর মরুভূমি অঞ্চলে পাহাড়ের গুহায় হিংলাজ তীর্থের ঘে 
বর্ণনা তাতেও এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গুহার গহুবরে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ 
করে দেবীর বেদী বেষ্টন করে বেড়িয়ে আসবার কথা বল। আছে । অনিশ্চিতের 
গহন অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে কিসের আকর্ষণে মান বুকে হেটে অগ্রসর হয় 
সে এক দুজ্ঞের রহস্য । বেদি বেষ্টন করে বেডিয়ে এলে ছিংগুল! মায়ের 
জ্যোতি দর্শন হয়, ‘অবধূৃত' নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্ত 
জ্যোতিদর্শন প্রতি গুহাতেই হয়, দেখতে জানলেই দেখা যায় এই আমার 
বিশ্বাস । সে জ্যোতি মানসনেত্রের সম্মুখে দিবারাত্র লাজ্ঞালাতে পারলে শুধু 
ছুম্তর মরুভূমি কেন কোন পথ্য অতিক্রম করাই সম্ভব হয্স না, সব ছুরতিক্রমঃকে 
আয় করবার প্রেরণা উৎসাহ উদ্দীপনা জোগায় আমাদেরই মলশ্চক্ছ | 

“মরুতীর্থ হিংলাজ” বাংল! সাতিত্যে বোধহয় সর্বপ্রথম উষর মরুভূমির 
তণ্তন্বাস আমদানি করেছে । 

বাংলা দেশ সরস সবুজ ও নদী'মাতৃক, বাঙ্গালী জীবনে কোনদিন মকুতুমি 
দেখতে পায় না। রাজপুতনার মরুভূমি যারা দেখেছেন তারাও রাজপুত 


কাঞ্তিক, ১৩৬২] নিছিতঃ গুভাছাম্‌ 


জাতির বীরত্ব গাথা শুনিঘেছেল। কঠোর বীর্ধের পটডূমিকায় কঠিন কহ্ুরময় 
পার্বতাপথ পড়ে আন, ধুসর মক্ুকুমির উঙ্গিতও হয়ত আছে, কিন্ত মক্ুভুমি 
প্রকট হয়ে আপনার মহিমায় ভাস্বর কপ নিছে হাজির হতে পাতেনি॥ 
মরুভূমি হিহলাজ তীখের দুর্গমতাকে সহশ্রগুণ বধিত করায় যেন আরো! 
বেশি রোনাঞ্চকর ও বুহস্যম্স্ব মলে হশ্র। কেবলই মনে হয়_লব ছেড়ে 
ছুড়ে উটের পিঠে আটা-আথরোট-পেস্া-বাদামের বস্তা চাপিয়ে জলের 
কো কাধে ঝুলিয়ে রাতের অন্ধকারে রওলা হই । করাচীর হাব নদী 
হাতচানি-দেয় ! 

‘গঙ্গাবতরণ' গ্রন্থখানির মুদ্রণ-সৌষ্ঠব লক্ষণীঘ্ঘ। ছবিগুলি যেন মুল 
ফটোগ্রাফ। ভ্রমণ কহিনী এমন ভাবে ছাপলেই তা সার্থক হয় । 

গোদুখী তীৰ্থে গঙ্গা যে গিরি গুহা থেকে ধন্িত্রীর বুকে বয়ে আসচে তার 
অতি নিখুত বণনা করেছেন উমাপ্রসাদ । তীর্থকামী, ভ্রযণেচ্ছু, দর্শনা 
সবারই এই মনোরম পুন্ডকখানি ভাঁলে| লাগবে। 

আবু পাহাড়ে দিলওয়ার। টেস্পলের গর্ভগৃহ কেবল শিলপ্রশ্বরধ্যমণ্ডিত নয়, 
গিনিগুহার সীতলভা এবং শাস্ত পরিবেশটিও তাতে আছে । কামক্দপে 
কামাধা। দেবীর মন্দিরেও কষ্ট করে প্রবেশ করতে হস্ব। সেও এক প্রকার 
গুহাগহ্বরে অবতরণ বঙ্গ! চলে । উজ্জরন্ধিনীর প্রাচীন মন্দিরের ভূমিগর্ডে 
বসে যাওয়া চত্থলেও সেই গিরিষুহার আভাস। গুছায় গুহায় যিনি নিছিত 
তাঁরই সক্ধানে চলেছে অস্ত পথযাত্রী মাঙ্গযের চিরদিনের ধাত্রা । 


“ক শোরবীয়ান্‌ মহতে! মহীছান্‌ আত্মা অস্য জস্তোঃ 
নিহিতো! গুহায়োম্‌ ॥' 


সাময়িকী 


ব্দার্ট ও মরালিটা 2 ( Art and Moraliey ) 2 কলাবিগ্ভ। ও নীতির 
মধ্যে একটী পরস্পর-্বিকুক্ষতা (25558০57570) আছে, ঘেমন আছে একটা 
পরম্পর-পরিপুরকতা ( complementarity ) | কিন্ত সাধারণ বেছ ল মাচুষ 
যখন একান্ত কলাসাধনার দিকে ঝুঁকিদা পড়ে, তখন তাহা নীতিশান্নকে 
উল্লজ্ঘন করিবেউ। কোন্‌ সুরে দাড়াইয়া কলা-রসিক হইয়াও মাছুম নাতি- 
বিরুদ্ধ পহিত আচরণ করে লা, সেই স্তরের আদর্শ প্রদান করিতেই কপানিধি, 
ত্রক্ষঘন, প্রুানীতির মৃত্তি প্রক্ঘঃ আমাদের মঙ্দ্ে অবতীর্ণ হইয়াডিলেন । 
তিনি ছিলেন একাধারে ০0850-য09£91)50 ) কিন্তু সাধারণ লোক artist 
হইতে শিয়া অ-সামাজিক কাজ করে, নম্ম তে! নীতিবাদী হুইতে গিচা 
শুকনো হৃদযহীন হইয়া পড়ে। Aচচ ও 79০হ81165-র এই হদ্ব অতি স্বন্দর 
ভাবে দার্শনিক Eucken পরিশ্ছুট করিঘাছেল । *Morality bas repro- 
ached art with disintegrating life and rendering effiminate 
and inert, and in its turn morality has been charged with 
being hard, mechanical and soulless. Morality demands a 
subordination to universally valid laws; art on the 
otherhand desires the freest development of individuality ; 
morality speaks witha stern voice of duty, art invites the 
free play of all our forces ; morality has its dwelling place iu 
the sphere of pure inwardness and is prone to think but 
little of visible achievement, while art values only that 
which can be outwardly embodied.’ — Rudolf Eucken 
অনাদিকাল হইতে বৃন্দাবনে জকশারীর হস্বের মতন মরালিটি ও আর্ট-এর 
তন্ব চলিতেছে । মরালিটী আটকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে, ওগো! 
আর্ট, তুমি নিজের অন্তস্তল পাতি পাতি করিছা খ্ুঁজিবার পথে মাহ্ষকে 
হেয়েলীভাবাপর, অকম্মণ্য করিস] তোল । মরালিটির উপরেও আর্টের অভিযোগ 
এই যে, তাহার স্পর্শে মাছৰ একটা স্বৃত বস্ত্রক্ধপে পরিণত হয়। আত্মা হৃদয় 
বলিয়! কোন কিছুর অস্তিত্বই সে উপলব্ধি করে না। মরালিটি একটা 
বিশ্বজনীন সঙ্গত স্ত্রের আহুগত্য দাবী করে; আট” চায় ব্যক্তিগত জীবনের 
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মুক্ত বিকাশ । যঘর।লিটি কর্তব্যের ক্রক্ষ স্থরে কথা কম্ছ। আর্ট মাহযের 
সমস্ত চিত্তবৃত্তির মুক্ত ক্রীড়ন ফুটাইন্জা তুলিতে চাদ্ন। অরালিটির আবাস 
ভূমি শুদ্ধ অস্তর রাজ্যে ; যে কোন বান্ডব লাভকেই সে অকিকিৎকর কনিঘা 
দেখিতে চায়; পক্ষান্তরে আট”এমন সব বস্তরই মূল। দান করে যাহা বাহিরে 
সুর্ভী হইয়া) উঠিতে পাবে । 

ঘরালিটি ও আট” কেহই সমগ্র জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদন দ্বিতে পারে 
না। উহাদের নিজস্ব মুল)9 যেমন আছে, তেননি জীবনের মধ্যে উহাদের 
আর একটী মুল্য-নি্গারণ করিবার প্রয়োব্সনীয়তাও আছে | ‘Art for 
art's sake” একদেশিক সত্য মাত্র] ‘Art for life's 5ake’ না হভলে 
‘art for art's sake’ বাক্য হারা মাইধ ঘ্বপ্য বিলাস-ব।সনে ডুবিঘ। বাত । 
জীবনের মধ্যেই শুধু কলা ও নীতি পরস্পরকে সার্থক ও সফল করিতে পারে। 
নীতি মাঙ্ছযের শ্থিতভূমি পাকা করে, কলা সেই ন্থিতিভূমির উপর 
গতিঘন জীবনের আশ্মাদনকে জমাইয়। তোলে । শ্থিতিকৃমি না থাকিলে বিলাস 
দাড়াইবে কাহাকে আশ্রদ্ন করিম!? একাভ্ কঙ্ার নিজস্ব কোন স্থিতিভূমি 
নাই । তাহার সার্থকত1 মীবনকে গতিক্ষেজে প্রতিষ্ঠিত করাঘ। যাহারা 
জীবলেরই কোন খোদ রাখে না, তাহাদের কাছে কলার মূল্য কি? স্থিতির 
উপাসক ভারতবর্ষ তাই নৃত্য-গীত-বাস্তক কামজ বলিয়া সাধনার শ্রেত্র 
হইতে বহিষ্কৃত করিছাছিল। ্মন্সহা প্রভু নৃত্য-গীত-বান্তকে সাধনার ক্ষেত্রে 
মূলাদান করিয়াছিলেন বলিয়া কাসধামে লঙ্গযাসী প্রকাশানন্দ কর্তৃক তিরস্কত 
হুইদ্াছলেন। প্রকাশানন্দ তাহার শিব্যুবর্গকে বলিতেছেন £ 


*শুনিষাছি গৌড়দেশে সঙ্গ্যালী ভাবুক ॥ 
কেশব ভারতী-শিশ্য লোক-প্রতারক ॥ 
১5তম নাম তার ভাবুকগণ লৈএ1। 

. ন্‌ 
সপ্লাসী নামমাত্র মহা ইজ্দ্রজগালী। 
কাশীপুরে না বিকাবে ভার ভাবকালী ॥ 
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ। 
উচ্ছ.ব্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ ৪” 


শ্চৈতশ্ুচরিভাস্বত, মধ্যলীল! ; ১৭ পরিচ্ছেদ 
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শরপ্রকাশানন্দের মতে লল্ন্যালীল পক্ষে নাচ-গান উচ্ছ্‌দ্খলত! ৷ শগৌরাজ 
নামমাত্র লহ্বযাসী । কেননা ধ্যানের সঙ্গে. বেদান্ত শ্রবণ মননের লক্ষে নাচ 
গান বিরুদ্ধ কখনও নয়। কিন্ত কেমন করিঘ্বা হৃতা-গীতকে ধ্যানের সঙ্গ 
মগ্রপীভূত করা যায়, শমন্মহাপ্রভু তাহার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করিয়াছেন। এদেশে কলার দেবী সরস্বতী তাই বিষ্ণু সেবার জন্তুই নাচেন, 
গায়েন, বীণা বাদন করেন । 

কিন্কু আজ কি দেখিতেছি? কলা-আশ্বাদনের নামে এ. দেশের তরুণ- 
তরুণীর দল মরণের দিকে ছুটিঘ্রা চলিয়াছে। সিনেমাছ, প্রাচীর গাত্রে ও 
বিভিন্ন পত্রিকাদিতে থে সব কামোপ্টীপক চিত্র অস্কিত থাকে, তাহা ধ্যানী 
ভারতবর্ষ কোন্‌ নীতির মধ্যে পরিপাক করিবে 1? তরুণ-তরুণীর দল ও সাধারণ 
মাস্থবঘ সিনেমার দুয়ারে কি ক্ূপ ভিড করে তাহ! দেখিলে ভাবিয়া আকুল 
হই আতি কোথাদর চলিম্বাছে? পথে ঘাটে অগ্ঠ-উলঙ্গ লানীস্ুত্তির ছবি 
সম্বলিত পত্রিকা অবাধে চলিতেছে । ইহা নিয়া মোকপ্দমাও হইয়াছে । 
১৪ই আশ্বিন আলন্দবাজারে সেদিন দেখিলাম, ‘বৃহস্পতিবার কলিকাতা 
পোরেন্দ। পুলিশ বাজারে প্রচলিত অঙ্গীল বলিয়া বপিত একখানি 
পুস্তঝ লেখার অভিযোগে এক ব)ক্কিকে গ্রেপ্তার কয়ে ।-..এদিন কর্ণওয়ালিল 
দ্রীটন্ত একটী পুস্তকের দোকানে হালা দিয়া অঙ্গীল পুস্তক রাখিবার অভিযোগে 
এ দোকানের মালিক ও একজল কর্ণ্চারীকে গ্রেপ্তার করে। এ দোকান 
হইতে অঙ্গীল বলি! বর্ণিত কতশুলি পুত্তকও পুলিশ আটক করে।’ বুঝিতে 
কষ্ট হয় ‘না যে এইসব পুস্তক যৌন লঙ্গদ্ধকে এমনভাবে চিত্রিত কলিজা সাধারণ 
মানুষের মণ উপস্থিত করে, যাহাতে মাহুবের কাম প্রবৃত্তি সহজেই উত্তেজিত 
হয় । মানবের মরণ আনয়নকারী যৌনপ্রবৃত্তির উস্কানি দিছ্ধা এই সব লেখক- 
প্রক্জাশক পয়সা উপার্জন করিয়া লউত্তেছে। 

চিত্রতারকাদের লইয়া খে ভাবে সাধারণ মান্থঘ মাতিছ! উঠিয়াছে, তাহা 
ভাবিলে শিহরিয়। উঠিতে হুত্দ। ঘেথানে চিত্রতারকারা যান, জনসাধারণ 
সেখানে ভীড় করিয়া দেখিতে আলে । তাহাদের যুক্তিঁ_নচটকে সম্মান 
দেওয়া উচিত ॥ যে দেশে পুরুষ গৌরাঙ্গের নাচ-গান পর্য্যন্ত দেশের ধ্যালী- 
বৈদাস্তিকদের কাছে “উচ্ৃত্খলতা” ছাড়া কিছু নয়, সেট দেশের বুক দাড়াইনা 
আজ নারীর নৃতা-পান অবাধে চলিতেছে । তাহাদের সামনে রাধিদা 
অনহিতকর কার্খ্যের শল্য অর্থ-সংগ্রহ করা হইতেছে, পহন্র সহশ্ব মানুষ এই 
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চিত্রতারকাদের দর্শন লাভের অস্ত টিকিট কিনিতে ভিড় আমাইতেছে । আবার 
বলিব এচ£ যতদিন নীতির পরিপুরক হিসাবে লা গৃহীত হুউতেছে, ততদিন 
এই এচ€ প্রচলিত হওয়া উচিত হইবে ন! । রাজভবন হইতে স্থরু কৰি 
ক্রিকেট খেলার মাঠে, নানাক্গপ ক্লাব-সমিতি-লংস্থাঘঘ। এমন কি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে পর্থান্ত অর্থপংগ্রহের জন্ত চিআঅতারকাঙ্গের উপস্থিত করালো একটা 
‘নিয়মে’ পরিপত চইয়াছে । কোন্‌ মনন্ডত্বের ফলে তাহাদের দেপিবার আন্ত 
এত ভিড় হম, তাহ। বুঝিতে পারিলে নিশ্চছই ইহার! ভ্রনসাধারণের কাছে 
অর্থ সংগ্রহের যস্তর্বপে উপস্থিত হইউতেন ন৷। উহা খাবা কি তাহাদের 
মৰ্য্যাদ! বাড়িতেছে না কমিতেছে? যাহার! অর্থ সংগ্রতের “‘যন্ত্র'ক্কপে ব্যবহৃত 
হইচতেছেন, তাহার! পুক্ুষের ক্ষুধিত চোখের সামনে আলিয়া যে অপমানের 
অধো দাড়াইতেছেন, তাহাদের কি আজও তাহ ভাবিয়। দেখিবার সমন 
আলে নাই? জনসাধারণের এত ভিড় করিছা টিকেট ক্রম্ম করার পশ্চাতে যে 
মনস্তত্ব বিমান, তাহ) ভাবিলে এই ছুঃলাহপিকতার মধ্যে কেহ ইহাদিগকে 
টানিস্বা আনিতেন না। ইহারা আলিতেন না॥ ইহার মধ্যে স্বরুচির কোনও 
পর্রিচ্ই নাই । যাহার) এই সহ চিত্রতারকাদের অর্থ আদায়ের যক্রর্কূপে ব্যবহার 
করেন, তাহারা ঘতই বড় হন ন! কেন, তাহাদের কাছে লনির্বদ্ধ অঙ্গরোধ 
করিব, তাহার! খেন আর ইহাদের এমন অপমানের মধ্যে টানিঘ। ন! আনেন! 

আজ স্বাধীনতার পর জাতিগঠনের প্রশ্থোজনীঘতা সকলেই উপলব্ধি 
করিণ্ছেছেন। এখন যদি আর্ট ও মরালিটির স্বান ও মান কোথায় কতটুকু, 
তাহা নিৰ্দ্ধারণ না করা যায়, তাহা হইলে জাতি গঠন তো দূরের কথা,-জাতির 
সর্ধবাঞীণ সর্্সনাশ হইবে । আর্ট ব্যভিচার আনিথা দিবেই, বদি তাহ! 
অরালিটিতার বিশুদ্ধ লা হয়। একেই নরনারীর সম-ন্বাধীনভা সর্বক্ষেত্রে 
সংবিধানে স্বীকৃত হইঘাছে, তাহার উপর ষদ্দি জন সাধারণের জীবনে তাহাদের 
মেলামেশার কোনও হ্থনিছজ্রিত মাআবোধের অন্ষ্টলন না করা হও, হদি 
হখন-তখন স্থার্থসিক্ষির ‘উপায়'ক্বপে এইভাবে লরনান্ীর অবাধ মিলনের পথ 
প্রশত্ত কর! হয়, তবে অন্ধ প্রবৃত্তির আবেগে লমাজ কোন্‌ অতল জলে ভূবিছা 
যাইবে, তাহ! আজ রাষ্ট্রকর্শধারদের বিশে ভাবে প্রণিধান কিয়া দেখিতেই 
হইবে। আগুন লইয়া খেলিবার মত দুর্বূদ্ধি যেন কর্তৃত্বের আদনে সমাসীন 
পুরুষ ও জনলাধারণের কাহারও না হক । ক্ষবিদের অনুশাসন ভারতবর্ষ অনেক 
দিল হয় উল্লক্বন করিয়া চলিতেছে । কিন্ক তাহাতেও সে বিপন্ন হুইত না, 


হত উজ্জ্বল ভারত [৮ম বর্ষ, ১০ম-সংখ্যা 


যদি ক্ববিরও আবি, সুনিরও মুনি পুরুথোত্তয শ্রুকুষ্ণের বিধিবিধান সে ভাহ্যর 
আীবলে অহ্থসরণ করিয়া চলিত । ক্রবিরা, এ দেশের সাধুসস্তর। ও সর্্মশান্ত 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়। পিয়াছেন_ 
মাত্র! স্বশ্র। দুহিত্রা বাল বিবিক্তাললো। ভবে । 
বলবান্‌ ইন্দ্ৰিয্ব যামো বিদ্বাংলমপি কর্ষতি ॥ 
শে ট টপ 


. 
ন জাতু কামঃ: কামানামুপতভোগেন সামাতি । 
হালিষ! কুদঃবন্োব ভূয়: এবাভিবদ্তে ৪ 

+৪৫০ সৎসব পূর্বেও বাঙ্গালীর ঘরের ঠাকুর শীমন্মহাপ্রনু শুনাটর। গিনাছেন 
__'দারনী প্রকৃতি হরে মুনেরশি মন ৷” যেপানে কাঠের নারীমূত্তি মুনির ও 
মন হরণ করে, সেপালে যেন সাধারণ মাছষ খুব হাশিঘার হইলা নরনারীল 
অবাধ মিলনের স্থযোগ গ্রহণ করে। সমাজপতি ও রাষ্টরনায়কদের আক এই 
অবাধ মিলনের 06০০1১03905 শিক্ষা) নিবার ও দিবার প্রয়োজন আছে। 
জড়বাদী পাশগাতা এই আগ্তনল লইয়া খেল! কল্সিবার সাধলা ভন্মগতভাবে 
কিছুটা পাইয়াছে। নচেৎ সে সমাজ্জ ধ্বংস হইঘা যাইত, সভাত! বিলুপ্ত 
হইত । কিন্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদ।। ভারতবর্ষ সেই কোন্‌ 
অতীত কাল হইতে নিৱুত্তি-পন্থী । ইহাদের মধো এই "প্রবৃত্তির স্রোত 
যেন 'অকপ্রাৎাই আলিয়। পড়িয়াছে । জড়ীয় আকর্ষণের মধো তাহার চক্ষু 
বঝলসাইয়। গিয়াছে, সে শুড়ের পক্ষে হাবুডুবু বাচতেছে। সে ইচ! লাঁমলাইবে 
কোন্‌ নীতির আশ্রয়ে? সে যগি আহার সঞ্জাত নিবুত্তির পথে আক শ্মিক 
ভাবে "আগত এই প্রবুক্টিকে পরিপাক করিতে ন! পারে, তাহালের অবন্থ। 
জড়বাদীদের চেয়েও আগিকতরু শোচনীয় হইয়া পড়িবে । জড়বাদের একটা 
শলতঙ' শিক্ষা পাশ্চাতোর আছে, যাহ! ভারতবর্ষের লাই । তাহারাই লা সে 
নরনায়ীর মিলনকে কতটা সার্থক করিতে পারিঘাছে, তাহ! আমাদের সঠিক 
বুঝিধার উপাদ্ব লাই । কিন্তু ভারতবর্ষ এটপখে অধিকতর বিপন্লই হবে 
যদি সে এখনও পাশ্চাতে।র অন্থক্তরণে প্রবৃত্তির তোমারে ভাসিং। যাঘ। 
ভারতনর্ধের একমাত্র উদ্ধারের পথ পুরুধোত্তম-রণে শরণ ল ওয়া. ষিনি প্রববত্তি 
নিঝুতির উর্দ্ধে যাইয়। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সমন্বপ্র করিলেন, স্থন্থ সমগ্র মাছধ 
হওচার ‘যোগ’ শিখাহয়া গেলেন । ভারতবর্ষের প্রাপপুকুল কুক জয়ঘুক্ত 
হউন ৷ বন্দেনাতরম্‌ ৷ 








উস, ব্যানী। পুরুষোতসানন্দ অব্ধূত { বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ ) কতৃক নরনারায়ণ আলম 
৮৩ রাসবিহারী এত্তিনিউ, কলিকাতা ২* হইতে প্রকাশিত ও পজপনীশ প্রেস, ৯১ শড়িআাছাট 
রোড়, কলিকাত। হইতে সুক্িত। 


৩৩ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ 


৮ম বর্ষ ১১শ সংখ্য! 


ভারতীয় সংবিধানে নারীর স্বাতন্ত্য 
ভ্রীরেণুমিত্র 
চণ্ডীদাসের মুখে লীকাধ। বলেছিলেন, 
শুন গে। মরম সই । 
ঘখন আমার আলম হুইল 
নছন মূদিয়! রই ॥ 
গায়ে দিতে হাত মোর প্রাপনাথ 
অস্যরে বাঢ়ল সুখ 
হাসিয়া কদম আধি শ্রকাশিয়া 
দেখিছু বধুব মুখ ॥ 
রাধা বলছেন তিনি চোখ বুতে ছিলেন, তারপর পুক্তঘোন্রম পুরুষের 
হাতের হাম তার বোজা চোখ খুলে গেল, তিনি চোখ মেললেন, তিনি 
তাকিয়ে দেখলেন । চোখ পাছ! মালে জ্ঞান লাভ করা, চোখ বুত্রে থাকা 
মানে জ্ঞান ন! থাকা চক্ষুহীন মালে স্ঞানহীন। এতদিনে চোখ ফুটেছে মানে 
এতদিনে আন লাভ হদেছে। চণ্ডীদাসের গান এই বোঝাতে চেয়েছে যে 
নারী-প্রক্কৃতি আগে জ্ঞানহীন বিচারবুদ্ধিহীন ছিলেন, পুরুষোত্তম পুরুষের স্পর্শে 
সেই প্রকৃতি জ্ঞান লাভ করলেন, বিচারশক্কি লাভ করলেন । 
কিন্ত ভারতীদ্র স্বতিশাত্র নারীর এ পরিচন্র দিতে পারেনি। তারা 
পোড়াতেই নানীর স্বাতআ্া লোপ করে দিয়ে বললে ‘ন স্ী ব্বাতম্ঃমর্তি ৷? 
এই স্বতন্ত্র বিলুপ্তিই সব চেয়ে বড় সর্বনাশ ॥ নারীকে স্বতন্ত্র মাঙ্গুয হিসেবে 
স্বীকার না করার মত অগৌরব আর কিছুতে নেই ৷ মঙ্গ নারীর পরিচ্ছিন্তাকে 


২৮ উচ্ছল ভারত [৮ম বর্ষ, ১১শ সংখা 


এত বড় করে দেখেছিলেন যে লিখতে পারলেন হে গৃহাভ্যন্তরে9 কোনে! 
অবস্থাতেই নারীর কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকবে লা। 

“বালঘা বা ধুবত্যা ঝা বৃদ্ধয়া বাপি যোহিতা। 

ন স্বাতস্তরোণ কর্ভব্যৎ কিক্কিৎকার্ধ₹ গৃছেঘপি ॥' 

কেন ভার। নারীর স্বাতস্তরর অস্বীকার করলেন? স্ত্রী যে অসৎ 

“স্ৰিযোহনৃতমিতি স্বিতিঃ।' অঙ্থ ঘে কুংলিং ভাষাম্ব নারী-নিন্দ। করেছেন, 
অন্যান্ত স্বতিকারদের লেখনী নারী-নিন্দায় এতখানি মুখর হয়ে ওঠে নি-_কিন্ত 
নারীর শ্বাতস্ত্া এতাবৎ উই স্বীকার করতে পারেন নি! অনেকে বলে 
থাকেন ব্যবহার জীবনে নারীর শ্বাধীনত। স্বীকার লন করলেও নারীকে সম্মান 
দিতে স্বতিকারের! পরাস্মূধ হুল নি। হায়রে, স্বাতস্ত/কেই-_মাঙ্দুখ হিসেবে 
এক জন এষ্ট মূলকেই__বদশ্বীকার করে পুআ! করা বা সম্মান দেওয়। যে 
নামাস্তরে বপমানই-_-সে কথ! বুঝতে বদি মাহ ন! পারে তাহালে বুঝতে 
হবে দাস-মনোবুন চিস্থার মূলে গিয়ে প্রবেশ করেছে যেনারী সম্বন্ধে 
বলা হল খে পুরুষের বক্তশোধপই তার প্বভাবগত এহৎ জআোকের সঙ্গে তুলনা 
দিয়ে বললে তাক কেবল রক্ত বণ করে, আর লারীর] পুকুবের রক্ত. ধন 
মাংল বীধ বল সুপ সহই শোষণ করে, সেইখানে নারীরা যে স্থলে পুজিতা হন, 
দেবতার। সেখানে প্রসন্গ চিত্তে বিহার করেন বলার অথই বা কতটুকু, 
সৌন্দধ্ বাকি? পোড়ায় নেবে রেখে পরে 

যত্ৰ নারাজ পুজাস্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ । 

যত্রৈতাস্ত ন পু্)নে। সৰ্ব্বা -্ডভ্াফলা: ক্ৰিঘাঃ ॥ বললে তাতে 
বেশী কিছু লাভ তো হই লা বরং মাহুব হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে পুজা 
করার বাবস্বাদ্ নারীকে বিভ্রান্তির পথেহ টেনে আন। হুর । তাই পুজা করার 
কথ! আছে বলেই স্বতিশাস্তে নারীর খুব সম্মান হয়েছে-__এ কথা মনে করার 
€কানোই কারণ নেই । - 

এই তে! গেল ভারতের স্বতিশাস্তরে নারীর স্থান। কিন্ত এ ভাগ্যবিধান 

হওয়ার পশ্চাতে নারীর কোন্‌ মনোবৃত্তি কাজ করছে? নারী কি স্বক্ূপত 
এত নীচ, এত হীন ? পরাধীন থাক1ট1ই কি তার স্বরূপ ? আজকের দিনে 
এ কথা বলতে পারবই ন! যে নারী স্বহ্পতঃ তরঙ্গ নয় । শক্তি শক্তিমান 
অভেদ-_এ তত্ব দার্শনিকভাবে ঘোষিত হয়েছে। তবে যে নারীর এমন ছুর্গাতি 
লহ তার কারণ এই যে নারীর মধ্যে যে-পরিচ্ছি্তাটী রয়েছে, বারই অস্তে 


স্আশ্রহাহণ, ১৩৬২] ভারতী সংবিধানে নারীর শ্বযতক্ত্য হন 


ছোট গণ্তীর মধ্যে সংসার চলনা করে তোলা তার পক্ষে সম্ভব, লেই 
পর্রিচ্ছিল্পতাটীতেই একান্। করে দেখা হন্সেছে। শুধু একান্ত করে দেখাটাও 
শেষ কথা লন্প, একান্ত হছে পড়ার দকুপই নারীর এ পরিচ্ছ্্জতা বিরুত প্রান্ত 
হনে লারীর আলল লন্তাকে আচ্ছন্র করে ফেলেছে । সেইখানে দাড়িতেউ, 
নারীর এই অশসৌন্দধ চোখের উপর ছিল বলেই স্বৃতিকারের! নারীর জন্য 
উপরে লিখিত ব্যবস্থা রেখেছিলেন । 

পুরুষ আন, প্রকৃতি গতি ; পুক্রব চক্ষু, প্রক্কতি চলা-_-এট ভাবেই হিন্দুদর্শন 
অপর! প্রকৃতিকে দেখেছে । লাংপাদর্শন বলছেন পুরুষের চক্ষু আর প্রকুতির 
পা একত্র করে যে চলাট! অথাৎ এই সাংসারটা সেটা শেষ পর্ধন্থ টিকবে ন1। 
টিকবে কেমন করে? পূর্ণাঙ্গ মানুষ ছাড়। অগ্হীনদের পারস্পরিক সংযোগ 
তো নিজেদের কাঞ হালিল করার বুদ্ধি-প্রশোদিত। এই দৃষ্টাস্ডে জগত্কে 
হিপ) প্রতিপন্ন করে চলাটাকেই প্রচলিত হিন্দুদর্শন অলং বলেছে, তাই 
প্রকৃতিকে নশ্যাৎ করে দিয়ে পুরুঘকেই শেষ সত্য বলে ধরে নিতে তাকে বেগ 
পেতে হুয় নি। 

নারীর এই সৎ-স্বক্বপের অক্বীকুতিই তাক্স প্রকৃতিকে এমন করে বিষ্ণুত 
ঝরে তুলেছিল । তাই তার পরিচ্ছিল্ স্বভাব নোংরা! ক্বপে আত্মপ্রকাশ করেছে । 
এ তার বিচার বৃদ্ধিকে কতখানি আচ্ছন্গ করেছে, তার দুষ্টান্ডে ইতিহাস পুরাণ 
ছেয়ে আছে, প্রতিদিন ত! আমরা প্রত্যক্ষও করছি । একটা একগুছে জেদ 
নারীর গতিকে এমন অস্থন্দর করেছে, এমন অগ্র পশ্চাৎ বিচারবু্ধিহীন করেছে 
বার বঙ্ক রবীন্দ্রনাথকে ও লিখতে হদ্বেছিল, ‘যে আলিব এ আগুলকে ( ভাঙনের 
আনন্দে ছুটে চলাকে ) সামলাতে পারে সে হচ্ছে আইডিছ্লেল । মেয়েদের 
সে বালাই নেই।' এই কোন আইডিয়েল না থাকাই তে অন্ধত্ব । আধুনিক 
মেয়েদের কথা ছেড়েই দিলাম, প্রাচীনতম কালের সেই মহীয়সী লীত দেবীর 
আচরণও কি বুদ্ধি ও বিচারহীনতার প্রমাণ দেয় ভাবলে অবাক হুতে হয়! 
রামচন্দ্রকে তিনি বললেন সোনায় হরিণ আমাকে ঘরে দিতে হবে। 
স্লামচন্দ্র তাকে লেক বোঝালেন হে লোনার হরিণ হয় না--ও রাক্ষসের মায়া 
আাত্মর। কিন্ত সীতার ব্দান্থার_-না ধরতেই হবে ।_-এই মেয়েলীপপা-_-এ 
বিচারবুদ্ধিহীন এমন এক মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করে, বার জন্তই মন্থ প্রদত্ত পূর্বে 
উল্লিখিত শাসনের প্রছোজন হস । এমনই ব্গি নারীর স্বরূপ, তবে লে নারীর 
শ্াতত্ত পাওয়ার সত্যিই কোন অধিকার নেই । সীতার বিচারবৃদ্ধিহীন্তা 


৬৩০ উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ 


এখানেই শেষ তঞ্জ নি। ছুরাবস্থিত রামচজ্দরের গলা মায়াযী হরিণ ডাকছে _ 
লক্ষণ রক্ষা কর । সীতা অত্যন্ত লাধারপ নারীর মত কেঁদে পড়লেন-__বাও 
লক্ষণ, নিশ্চদ্র রামচজ্দরের কোন অমঙ্গল হযে থাকবে । মায়াবী রাক্ষসের হাত 
থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা রামচক্রের আছে, এ কথা সীত! যদি বা তুলপ্নে, 
লক্ষ্মণ তাকে ফেলে যেতে চাইলেন ন! বলে লম্্ণক তিনি অশোভন কুৎ্লিৎ 
ইঙ্গিত করতেও হ্ধা করলেন না? আরও আছে-_লক্ষ্মণ গণ্ডী দিয়ে মলে 
গেলেন মা, এই গণ্তীর বাইরে যেয়ো না। কিন্তু সীত! তাও কি শুনলেন? 
গঘাপরবশ হছে ভিক্ষা) দেওয়াটাই তার কাছে লব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল? 
কি বিপদ হতে পাক্সে, সে বিচার করবার মত বুক্ষিবিবচনা তে! তার নিজের 
নেই-ই_ অপরের কথা শোনবার মত প্রবণতা ও নেই । এই অবিমৃ ্যকা্রিতাই 
তে! লঙ্কাকা্ডের জনক । এ লক্কাকাণ্ড তো শুধু সেদিন লক্ষাতেই তয় নি, 
নারীর এই অবিশ্বশ্তকারিতার জন্য প্রতি পরিবারে পরিবারে যুগে যুগে কি 
লঙ্গাকাওডই যে ঘটে যাচ্ছে, তার হিসেব না থাকলেও আন] আছে সকলেরট । 
এই বিবেচনাহীলতার কাছে মঙু-শাসন এ্ুচোজন বৈ কি। 

নারীর এই বিবেচলাহীণীন চলার আবেগ তার সাধারণ পরিচয় হলেও শে 
পরিচণ্র নয়_এই কথা বলতে এসে ছিলেন সেই সুপ্রাচীন কালে পুরুবোত্তম 
উরু । কিন্ত সেই দিন তিনি নারীর মুক্তির সেট বার্ডা রেখে গেলেও 
স্মতি প্রধান শানম্ববাবস্কাই দীর্ঘকাল ধরে ভাএতবধে চলেছে । পুরুষোত্তমের 
এই নারী-মুক্তির জলত্ত দৃষ্টান্ত নারীশ্রেষ্ঠা রাধা) পুক্রযোত্তমের এই প্রক্ষতি 
অন্ধ নন-__চোখ বুজে অন্মালেও চোখ তার খুলে গিয়েছিল__তাই বিপ্রবের 
আল-ঢালা পথে বা শাণিত তরোবানির ক্ষুরধারায়' বিচরণ করেও তিনি হোচট 
খান নি{ তিনি স্বাধীনভর্তুক?__-তাই গতাহুগতিক সমাজের ব্লীব প্বামীকেই 
আকড়ে ধরে পড়ে না থেকে তিনি বিপ্রবের পথে পুক্যোত্তমকে খুজে পেয়ে 
ছিলেন। তিনি স্থিতিশীল সমাজের নারীর মানুবত্বের অবমাননাকারী সমগ্ত 
ব্যবস্থাকে নিধিবাদে মেনে নিয়ে পড়ে থাকেল নি-_বেরিয়ে পড়েছিলেন 
পথে--এক দুঃসাহসিক বিগ্রবের পথে । কিন্ত এত বড় বিপ্রব করেও তার 
জীবনে উচ্ছ ব্খপতার রেশ এতটুকু দেখা দেয় নি। উচ্ছলনীলমণি গ্রন্থে 
তার বহুগুপভূবিত সর্বাঙ্গীণ জীবনের লে মধুর পরিচয় আছে । 

পুক্রযোত্ধম প্রকৃতির এই পরা স্বক্ূপের পরিচয় সেই দিলে যে রেখে 
গেঘ্েছিলেন, আকাশ বাতাস ও মাটীর লালা স্তর ভেদ কনে আজ তা বর্তমান 


অগ্রহারণ, ১৩৬২ ] ভারতীহগ সংবিধানে নারীর শ্যাতস্্রা ৬৩১ 


কালের দুয়ারে এসে পৌছেচে। আর €সটা আজ্জ যে কোন একটী 
বাক্িবিশেষেই শুধু বাত হয়েছে বা বাক্ত হতে চাইছে তা নঘ্__লেট। আজ 
সামাজিক মুক্তির কপ নিতে চাইছে । তারই ফলস্বক্প বর্ত্তমান স্বাধীন 
ভারতের সংবিধান কর্তৃক নারীর স্বাতস্্র ও মাহুষের মত সকল অধিকার 
স্বীক্কৃতি । এ শ্বীক্কৃতি স্বিতিশাস্রশাসিত. ভারতবর্ষের কাছে একটা তত্র 
প্রাতবাদ-মূর্তি_একটা বন্দ শেল । দীর্ঘকাল পর্ন্ত যে ভারতবর্ষ নারীর এত 
বড মুক্তির কথ। কল্পনাও করতে পারত না--তারই সংবিধান আজ নারীর 
বিতেে আপিক্ার স্বীকার করেছে, ডাইভোসে'র অধিকার প্ধন্ত তাকে স্বীকার 
করতে হয়েছে । বলা বাহুল্য সংবিখানকে এহ কূপ দেওঘ1 অত্যান্ত সহজ 
ব)াপাএ ছিল ন।__লনাতুনীতের কাছ থেকে তীব্র প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই 
তা সম্ভব হেছে । এই যে বাবস্থ। হল তার জন্য ভদ্ধ করবার ঘে কিছুই নেই 
তা নয়_মেয়েরা ধেমন আছে তেমনই থেকে গেলে এ সংবিধান শুধু ঘে বার্থ 
হয়ে যাবে তা নয়, এর কুফল সমাজকে বিপর্ধন্ত করবে । আশঙ্কার কারণ 
খাকজেও এ কথ! আজ বল] চলবে না যে আমরা মেছছেরা স্বাধীন প্বরাট মুক্ত 
মাক্ছষের মত ভগবানের এই আলোবাতাসের জপতে বাচব না, বাঁচব অপরের 
অধীন হুণে, অপরের ক্রীড়নক হয়ে। আশক্ষা যে আরে, সে শুর মুনিখ্খিদের 
self-centred বলের শুর ॥ কিন্তু আশঙ্কা না থাকতে পারে এমন সুর 
আছে বলেই পুরুযোত্তম প্ররুষণ এই শুক্তির বার্ড রেখে গিয়েছিলেন__পরা 
প্রকৃতির খবর পৌছে দিয়েছিলেন । সংবিধানের এ দানকে আছ তাই 


সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতেই হবে__পুরুযোত্তম যেখানে দাড়িয়ে পরা প্রকৃতির 
খো৯ পেয়েছিলেন-_সেইথানে গিছে দাড়াতে হবে। 


স্বতিকারের! অসামনহ্রষ্ণপূর্ণ কাজ করেন নি-_-তীর। নারীর অধিকারও 
বেমন কেড়ে নিখেছিলেন, তেমনি তাদের চলবার দায়ও তাদের ওপর 
রাখেন নি। কিন্তু আজকের সংবিধান নারীকে মুক্তি দিয়ে থে বিরাট 
দায়িত্বভার তার উপর চাপিয়ে দিল, সে দায়িত্বভার বইবার ঘেগ)তা নারী 
লাভ করবে কেমন করে সে জন্ত কোন ব্যবস্থাত। কই দেখ! যাচ্ছে ন! । এ তে! 
শুধু বাইরের কোন ব/বস্বাস্থাগাহ সম্ভব হবে না-চিন্তাধারার পরিবর্তন 
চিন্তাধার। দিয়েই আনতে হবে। তথাকথিত বি-এ এন-এ পাশ করেছ 
বে এ ধোগ!ত। লা করা যাহ ন!--গত বিশ বত্সরের পাশ করা মেচেদের 
অস্তর-জীবন ও বহিজীঁবন দেখে আজও তা কি বুঝতে পারা গেল না? 


৬৩২ উজ্জ্বলভারত [৮ম বর্ষ, ১১শ সংখা। 


আর পাশ না করা যে সব €মছে ঘটনার লালা আবর্তে আছ বাইরে বেরিয়ে 
পড়েছে, তারাও কি ঠিক পথ পেচেছে ? আজও নারী নিজের মধো 
নিজে মুক্তি পেল না--বাইরের মুক্তি শুধু তাকে মুক্ত করতে পারবে কেন? 
আর নিজের অন্তরে মুক্তি পেতে হুলে যে ব্যাপকতম ও গভীরতম চিন্তাধারা 
দরকার ভা তে! মেচ্রেরা পাচ্ছে না । পাশ্চাত্যের মেয়ের ভাবন। বা সাধন! 
ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে এক নয়_অতীতেও এক ছিল না, ভবিষ্যতেও এক হবে 
না-তওয়া উচিতও নয়। অতীতের ভারতীয় নারীতে পাশ্চাত্যের নারাত্ব 
অঙ্পস্থিত দিল, ভবিস্যতের ভারতীয় নারীতে পাশ্চাত্যের নারীত্ব পরিপাক 
প্রাপ্ত হয়ে এক নৃতন যুত্তিতে উদ্ভাসিত হবে । ভারতবর্ধ তার রক্তের কণার 
ক্ষণ৷য় পাশ্চাত্য থেকে অস্ত রকম-_-অখচ পাশ্চাত্য সভ্যতার দান নারীর এই 
লম অধিকার আজ তার সমাজ জ্জীবনে সাথক করতেই হবে। কিন্তু এ করা? 
যে কী গুরুতর কাজ সে সম্বন্ধে সমাজপত্তি, অভিভাবক ও রাষ্ট্রকর্ণধারগণ 
সচেতন বলে মনে করা যান্ত ন।। স্বাতস্্রা ও অধিকার দেওয়া অর্থ নারীর পথ 
চলবার দাদ্র ও দায়িত্বও তার ওপর দেওয়।। অর্থাৎ আজ্দ নারীকে চোখ খুলে 
তাকছে দেখে বিচার বিবেচন! করে নিজের দায়িত্বে চলতে হবে। নারীকে 
এট ঘে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে আহবান জানান হুল, এ পথে তার পথ- 
প্রদর্শক কে? সীতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছি খে অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রেবে 
চলবার ক্ষমত| নারীর কত কম। তার চলা একরোধ। আবেগের ঠেলার চল! 
“কোন ঘটনার অগ্র পশ্চাৎ, ব্যক্তি ও সমষ্টির উপর তার প্রভাব-__-এসব বিচার 
করতে.সে জানে না । নিজের ঝাক্তিগত ভাল লাগ! মন্দ লাগার বাইরে 
পড়িয়ে একট) ব্যাপকতর দৃষ্টিতে ঘটনাকে ৰিচার করবার ক্ষমতা সাধারণভাবে 
নারীর আজও হুয় নি। কিন্ত আবম তে! তাকে এসব যোগ্যতা লাভ করতে 
হবে। আজও যেসব মেয়ের! পথে ঘাটে যথেচ্ছ বিচরণ করতে, পুরুষের লঙ্গে 
একট অফিসে পাশাপাশি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। কলম চালিয়ে যাচ্ছে কিংবা বড় 
পদ অধিকার করে চাকুরীতে বহাল তচেছে, দুঃখের সঙ্গে হলেও বলার লাল 
আছে খে এই সমন্ত মেয়েরাও পুরুবোচিত চাকুরী করে বটে কিন্তু পুরুধোচিত 
বিচার বিবেচনা অর্জন করে নি। জঙ্জার কথা হলেও স্বীকার করব ঘে অনেক 
স্থলে এরা মুখ্যত: কোন পুরুষের বুদ্ধি ও বিবেচনাকে আশ্রয় করেই কাজ 
ভালা । উচ্চপদস্থ মেয়ে কর্মচারী তাল অধীনস্থ কোন পুরুষের উপর বহ্ছলাংশে 
নির্ভর করে থাকে । রাণী বাস শুধু ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন না, 
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ক্ষমতা পরিচালনার স্বকীয় যোগ্যতা তার ছিল। বিত্ত আজ নারী পেল বটে 
কিন্তু রক্ষা করার বোধহম্ব ন্যুনতম ক্ষমতাও তার আত পর্ধন্থ লাভ হয় নি! 
নারীর পিতার বিত্তে অধিকার অন্মালে সম্পত্তি বিভক্ত তয়ে বাবার জন্য খে সব 
অন্থবিধা আছে সেগ্ধাল-ভাড়াও বিত্ত রক্ষা) করার প্রশ্রই নারীর পক্ষে একটা মন্ত 
বড় সমস্থ্যা। যে লারী দীর্ঘকাল পর্ধন্ত কেবল অপরের ক্রীড়নক হযে কেনল 
অপরের নির্দেশ মেনে এসেছে, লে আজ জটিলকুটীল পুরুষের বৃক্তিচক্রের মধ্য 
থেকে তার সম্পত্তি রক্ষ। করবে-_একী পোক্ষা কথ! 7 একটী নারীকে 
ভুলিয্ে, ধাপ পা দিঘে, লোভ বা ভগ দেখিখে তার সম্পত্তি কেডে নিতে 
একটা পুরুষের পক্ষে কতই লা সহজ { এই জটিলকুটীল সংসারে সন অপিকার 
মানে তাহলে কতবড় ঘোগ্যতা অর্জন করা ভাবলে শিউরে উঠতে তন ! রক্ষার 
প্রশ্থের মতই নারী তার লিজ প্রয়োজন বা বাসন। মত তার সম্পত্তি বিক্রী 
করবে আত্ম স্বজনের বিরোধিতা! তা-ও নারীর পন্ষে সহঞ্ নছ্_সহজ 
নয় নয়, বলা ঘেতে পারে অসম্ভব! কোন ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ নি:সন্তান মহিলার 
একটী বাড়ী সহ শতরের বুকে অল্প জমি আছে । তার এই শেষ সম সে সেট। 
কোন প্রতিষ্ঠানে দান করতে চাছ। তার ইচ্ছা তার এ স্বানে কোন 
জআলসেবাসঙ্ঞ গড়ে ওঠে এবং তার জীবিতকাল পর্যন্ত সে সেঃ স্থানে থাকে খাছ। 
কিন্ত শত চেষ্টা করেও সে দান করবার ব্যবস্থা করতে পারে নি। এরপর বিক্রী 
করে দেবার চেষ্ট। করেও দেখেছে অনেক_তাতেও সফলকাম হয় নি। 
গোড়ার কথা হুচ্ছে মহিলাটীর যৃত্যুর পর এ সম্পত্তি যাদের আইনতঃ প্রাপা 
হণ্ড ত।র। লেখাপড়া জাল! শিক্ষিত বুদ্ধিমান পুরুষ_তারা কেন এ পাওলাটুকুর 
দাবী ছেড়ে দেবে? তাই পাড়াক মধ্যে মছিলাটীকে বিরুতমস্তি্ধ বলে প্রমাণ 
করতেও তাদের বেগ পেতে হয় নি এবং ক্রেতা বা গ্রস্বীতাকে ও সরিয়ে 
র্বাখবার ধোগ।ত! বা ক্ষমতাও তাদের আছে ॥ কী করবে সেই মহিলাটী ? তাই 
খলি কতখানি বিচার বিবেচন। শক্তি সামর্থ। আজ নারীর পক্ষে প্রয়োজন ! 
এ আন্য তাকে প্রস্তুত করে তুলবার সত্যিকারের আয়োজন কোথায় ? 

মেয়েদের নির্বাচনী ক্ষমতা কতটুকু আছে ? খে ছেশে দীর্ঘকাল শাস্বের 
এই অগ্গশাসন চলে আসছে 

‘কশ্য। কাম্তে রূপং মাতা বিতং পিতা শ্রুতম্‌ । 
জ্ঞাতয়ন:ঃ কুলখিচ্ছস্ভি মিষ্টাতমিতরে জনা: ॥' 

সে দেশে স্বামী নিবাচনের ভার ঘদি আজ মেয়েদের ভপর এসে পড়ে 


উজ্দ্রলভারত [লম বর্ঘ, ১১শ সংখ্যা 


তাছালে আস্ক্তিই যে তাদের নির্বাচনের পথপ্রদর্শক হবে, এতে আর আশ্চধ 
কি? এতদিন স্বামী বেছে দেবার ভার ছিল পিতামাতাআত্মীঘস্বত্রনের 
উপর । কবজ বদি হঠাৎ মেদেতদের চোখ ফুটিয়ে না তুলে বেছে নেবার ভার 
তাদের উপর এসে পড়ে, তবে তারা কেমন করে৷ ফোলাতার পরিচন্ব দেবে r 
আজ মা হে বিচার করতেন, বাব! যা দেখতেন, জ্ঞাতিরা! যে সন্ধান নিত-_- 
সব করারই দ।য় নারীর উপর এসে পড়ল। তাহালে ও অতগুলি মাহুবের 
বিডারশক্তি আজ নারীর লিছ্ের মধ্যে ফুটিঘ্ে তুলতে ততো হবে। শ্ব 
সামাজিক জীবন বাপন করতে তে! ভাবী স্বামীর প্র সবগুলি দিকই বিচার 
করে দেখা অপনিহারধ-_সে বিচার তে করুক । আজকালকার লাভ-ম্যারেজ 
ব)থ হওয়ার মূলে এই নির্বাচন শক্তির অক্ষমতা একটী মত্ত কারণ । মেয়েদের 
এমন অবস্থা যাকে বলা যেতে পারে বে The first man they meet, 
they I[0০ve-_কেবল 1০৮৪ নয় সেখানে থেকে আর নিজেকে ছাড়িঘে আনবার 
ক্ষমত! তাদের চয় না। ঘদ্দি এমনও প্রমাণিত হন্ত যে সে লোকটী সত্যই 
একটী অপদার্থ, তথাপি নারী বিচারত্ধার। নিজেকে শুধরে নিতে পারে না! 
তখন প্রেমের দোহাই দেয়__বছে ভাল যখন ধেসেছি উতগাদি। কিন্ত এ যে 
প্রেম নয়_এ ঘে তীব্র আসক্তি মাত্র, এ তাদের বোঝাবে কে? আর 
বুঝলেও নিজেদের চিত্তবুত্তির উপর দখল তারা হারিয়ে ফেলে । এট-ই 
বেখানে মেয়েদের অবস্থা সেখানে ক'ত সাবধান হওয়ার দরকার হন্বে পড়েছে! 
স্বতিশাহ্ের তীব্র প্রতিবাদ কূপে আজকের সংবিধান যে এল, সমাজ তাকে 
কোন্‌ শাস্তদ্বারা মেনে নেবে, অভিভাবক ও মেঘের তাকে কোন্‌ রূপে গ্রহণ 
করবে ? আজ আর মেরেকে শুধু কূপের ধ্যান করলে চলবে না, আজ তাকে 
ভাবী শ্বাধীর বিশ্বের কথা, শ্রুতি অর্থাৎ বিশ্যা ও জ্ঞান আছে কি লা তা, কুল 
অর্থাৎ তার ₹:aditi০০, তার পারিবারিক ধার! কি রকম-_এই সবেরই 
খোক্ত খবর নিতে হুবে। চেখেদের থে এ যোগ্যতা থাকতে পারে, স্মতিশাহ 
ভা স্বীকার করে নি_-০সদিনকার পুরুযোতম প্রীকুফ আর আজকের ভারতী 
সংবিধান এ স্বীকৃতি দিদ্েছে । চোখ শুলে আজ তাকিয়ে চলতে হবে। ত! 
না তলে সেদিন ঘরে আটকে খেকে লারী ঘে মার খেয়েছে, আজ বাইরে তার 
শতগুণ লারুনা তার জন্তে অপেশ্ষ। করে আছে । পথে বের হুলে কাপুকষের 
হাতে পড়বার বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আঙ্গ তাকে শিখতেই হবে। 
উরাধা একদিন বিপ্লবের পথে বেরিছে পড়ে ছিলেন_ নারীর স্বাতস্রাবিলোপ- 
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কারী কোন সমান্দব্যবস্থা মাথা পেতে নিচ্ছে তিনি ক্রীব স্বামীর ঘর করেন নি-_ 
ছে সমাজের পুরুষ-কৌলিস্যের কাছে নারীর সতীত্তের পরীক্ষা দিতে দিতে 
ক্লান্ত হয়ে সীতা একদিন প্রতিবাদ করে পাতাল প্রবেশ করে বেচেছিলেন, 
এট স্ুর্ধালোকিত ধরায় বেচে থাকতে পারেন লি-_সেই সনাজের সামনে 
দাড়িয়ে শরত্াধা পে বের হয়ে পড়বার ছুঃশাহস করেছিলেন। কিন্ত তার 
আপনস্ত্র ছিল ‘পেন করবি অব স্বপুরুখ কালি)” পুরুষোগডমের আকর্ষণে ঘএ 
ছেড়ে তিনি পুক্লোত্তমকেই খুঁছে নিয়ে ছিলেন । আমর। স্মৃতিশা স্বশা শিত 
অপরের দ্বারা রক্ষিত এক হিসেবে নিরাপদ আবাসস্তল ভাড়লাম-_কাচলের 
ধাক্কায় নিজেরাও ছাড়লাম বটে, সংবিধানও ছাড়াল বটে__কিন্ধ সুপুরুষ 
পুরুৱোত্তমকে নির্বাচন করবার হুবুদ্ধি ও দৃি-শক্তি আমাদের জাগ্রত হল কচ? 
মানুষের বদলে আমর! বানরের গলাদ মাল! দিছে বসছি, কিংবা বিয়ের রাতে 
দেখতে পাচ্ছি প্রস্তাবিত স্বামীর প্রথমা স্ত্রী সন্তান কোলে করে৷ বালরে এসে 
দাড়িয়েছে ইত্যাদি । 

এতক্ষণ ধরে এই কথাটাই ধলতে চেয়েছি হে মহ্ুযান্তবন্তে'র স্থৃতিশাস্তন্ধার! 
রক্ষিত যে একটী নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে নারী এতদিন ছিল এবং যে নিদিষ্ট 
স্থিতিশীল চলার পথ তার অন্য একেবারে কেটে রাখা হুণ্েছিল, কালের ধাক্কায় 
লে আশ্রয় ও লে পথ থেকে নারী ছিটকে পড়েছে, স্থতিশাশ্যের অস্থশালনকে 
বলব কি যে পদাঘাত করেই বেরিয়ে পড়েছে ? আজ ভারতীয় কোলে 
স্বৃতিশান্রই তার পক্ষে নেউ, এহেন অবস্থায় ভারতীয় সংবিধান তাকে স্বাতক্ত্রা 
স্বীরুতি থেকে বিত্ত ও ভাইভোর্সের অধিকার পর্যন্ত দিয়েছে। আগের" অবস্থায় 
ফিছে ঘেতে পার! লন্তব নগ্র এট) ঠিকই ॥ তাই এ ব্যবস্থার কুফল যাতে না| ফলে 
সমাঞ্জের ভাবনাকে সেই দিকেই পরিচালিত করতে হবে। নারী বলের 
অনিষ্টকানী নদ এবং পুক্চবের মত সে-ও একজন মাছুব-_গোড়ায্স এটা সমাজে 
ব্বীকৃত হলে লর-নারী ক্রমে পরুম্পূরের কাছে পরল্পর সহজ হতে আসব 
একে অপরকে ভোগের দৃষ্টিতে দেখবে না, পারস্পরিক সম্ষন্ধটাকেও দবণ্য 
বলে মনে করবে না-_এইগাবে পরস্পরকে পরস্পর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি দিলে 
ডাউচভোর্সের প্রচ্মোছ্ধলই হতে না । সম-দ্বাতস্ত্রও থাকবে, সেইসঙ্গে পারস্পরিক 
সগ্বদ্ধের মধ্য দিয়ে পরিবার সমান্রও থাকবে এবং সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে 
ভবিষ্যৎ সমাজের এই-ই হবে ক্ূপ । __সম-ম্বাতক্ত্ের উপর পারস্পরিক সম্বন্ধ । 
তাই সংবিধানের এই ঘোষণ। সন্থহা ভ্তবক্ষোর ভারতীয় সমাজে অভাবনীঘ্র হলেও 


আত উজ্জ্বলভারত [৮ বর্ধ, ১১শ সংখ্য! 


তাকে আজ গ্রহণ করতেই হইবে এবং এ চিস্তাখারাকে ছড়িছে দিতে হবে 
বে নর ও নারী উভয়ে পরস্পর অপেক্ষাধীন হলেও পরস্পর-নিরপেক্ষ এবং 
উভপ্মেই লমালভাবে স্বতস্র । এজন্স নৃতন করে. স্বৃতিশাস্র লিখবার প্রঘোজন 
হয়ে পড়েছে। এক দিকে রইল রাস্তা সংবিধান, অপর দিকে স্বষ্টি করে 
তুলতে হবে নবীন স্বতি__তবেই এর গতিকে হুটু করে তোল। সম্ভব হবে। 
আর এট স্বাতত্র)/কে গৌরব ও মর্ধাদার সঙ্গে রক্ষা করতে হলে যে 
বিচারবিবেচন। ও সচেতনত। প্রয়োজন তাও নারীকে লাভ করতে তো। হবেই। 
তান শ্রাচীন স্ষিতিশ্ীল ভারতীয় সমাজের আজ লব দিকেই গতিশল ও 
বিপ্রবাত্মক সমাজের পথে লৃতল পদক্ষেপ আরম্ভ হল-__তার বিজন লাভ 
তোক এউ প্রার্থনা করি। 


“ক্রপনে! এট। সত্য হতে পারে না যে, মানুষ কেবলমাত্র আপনার 
ভিতুরেট আপনার লার্থকতাকে পাবে । তুমি আমাদের পিতা, তুমি 
সকলের পিত!-_এই কথা বলতেই হবে। এই কথ! বলার উপরেই 
মাঙ্গবের পরিত্রাণ। মান্বের পাপের আগুন এই পিতার বোধের 
হ্বারা নিববে--নটলে সে কখনোট নিববে না. 

শাস্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃঃ 








বিদেশের গ্রন্থাগার 


(১) ইৎলগ্ডের কাউ ন্ট লাইব্রেরী 
জ্ন্ছবোধ কুমার যুখোপাধ্যায় 

আমাদের দেশ প্রদেশে প্রদেশে বিভক্ত, প্রতি প্রদেশ জেলায় বিভক্ঞ 
ও প্রতি জেল! আবার মহকুমায় ভাগ করা সানে! প্রতি মহকুমার 
অধীনে আবার ভোট ভোট সহর গ্রাম ও বিভিন্ন থালা আছে; প্রতিটি পালার 
ভিতর থাকে মিউনিশিপ্যালিটি ও ইউনিন্ুন বোর্ড লোকাল বোর্ড ইতাাদি। 
এট রকমই হইংলণ্ডে আছে বিভিন্ন কাউন্টি--কাউণ্টিকে আবার 758 
বরোতে বিভক্ত করা আছে প্রতি বরো আবার ছোট তোটঢট সহর 
গ্রাম মিউনিলিপ্যালিটি ইত্যাদিতে ভাগ করা আছে । এছ কাভন্টি৪লিতে 
একটি করিয়া কাউর্টি-কাউশ্িপ থাকে ; উচ্ভারাই সেই দেশের সন শাসনের 
জন্য দামী । এই কাউন্টিতে প্রধান খে কর্শ্মসচিব , তাকে বলা হয় ক্লার্ক অফ 
দি কাউন্টি অথব) ০০০১০ 1250. তেয়ি প্রতি বরো বা মিউনিসিপালিটিযর 
একটি করিয়! বরো-কাউন্দিল থাকে-_তার প্রধান হচ্ছেন মের অফ দি বরে! 
বা কর্পোরেশনের মেয়র । 

গড়ে এক একটি কাউন্টিতে ছোট বড় নানান রকম সংর খাকে। 
উদাহরণ স্বজূপ লযাস্কেলাগার ও £১৮০ম5৩৫/56, এই দুইটি কাউন্টির বিষ 
উল্লেখ করবে! । প্রথমটি ইংলগ্ডের বড ০০৫সদের ভেতর অন্যতম আর 
পরেরটি সম্ভবত সবচেয়ে ছোটদের ভেতর একটি । এই ছুই জায়গাতে 
আমি গিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বাস করে এসেছি, তাদের বিভিহ কেন্দ্রীয় 
ও শাখথ! গ্রন্থাগারের কার্ষপসন্কধতি দেখে ও তাতে ঘছাতে কলমে কাত করে 
এসেছি 1 লযাঙ্কালাদ্থার কাউন্টিতে সবশুদ্ধ ৪৬টি পুর! ব। ফুল টাইম গ্রন্থাগার 
কেনঙ্, ১৪টি পার্ট টাইম কেন্দ্র ও ্টি মোবাইল ব! ভাম্যমান কেন্দ্র আছে । 
এই বিভিন্র গ্রন্থাগার কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার ছোট গ্রন্থবিতরণ-কেন্ডরে বছ 
যোগান দেবার বেশ হ্ন্দর ব্যবস্থা) আছে ॥ 

ল্যাক্ষাসাস্থার কাউন্টিতে প্র গুলি ছাড়াও আলো) বহু সহর ও গ্রামের নিজ 
নিজ গ্রন্থাগারের বাবস্থা থাক্কাহ__সে সব গুলির পরিচালন! কাউন্টি 
কাউন্দিলকে করতে হচ্ছ না । 


উজ্জ্বল ভারত [৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


কাউন্টি গ্রন্থাগারের পরিচালনার বিষয় দু-চার কথা আলোচন! করবে।। 
পাঠকদের জন্য বই কেনা এ লেই বই পাঠকদের হাতে তুলে দেওঘ। অবধি 
যেসব বিভিন্ন ধাপে কাজ হম, তা কাউন্টি গ্রন্থাগারেও ঘেমন, বন্রে। ব। 
মিউনিলিপ্যাল গ্রন্থাগারেও প্রায় তাই । এতে বিশেষ কোনে। কাজের তফাৎ 
নেই । কৃষিপ্রত্ধান কাউন্টিতে এই সব বই নির্ব্বাচনে জন সাধারণের উপযোগী বই 
বাচতে হয়__কান্দেই সাধারণ লোকের চাহিদাহুযায়ী সহজ ও সরল বই 
বেশী রাখতে হর এবং একই বই অনেকগুলি করে রাখা দরকার । ঘি 
মনে করা যায় কাউনণ্টিতে ২৫* বিভিন্ন কেনজ্র আছে ও বৎসরে তিনবার 
করে এই সব ০কত্র বই বদলান হুয়_তাহলে দেখা যায় যে কোনে। একটি 
বহর সব কেন্দ্র ঘুরে আসতে প্রায় ৮* বছর সম লাগে। সেই কন্ঠ খুব 
কম করে এক একটী বইয়ের প্রা ২৫৩ কপি করে রাখতে হুয়। ছোটদের 
বিভাগে সেখানে স্থল-গ্রস্থাগারেও বই যোগান দিতে হঘ্__সেখালে 
ভাতিদান্ুধাদী কোন কোন বইচ্ছের সাত আট শ’ কপিও রাখা দরকার হয়_ 
দেখে এসেছি । এসব সংখা! আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাদ্ত আমর 
কল্জনাও করতে পারি না। 

কাউন্টির প্রধান কেন্দ্রেই সব বই কেনা, বইবাছা, ক্যাটালগ ও বর্গীকরণের 
লব কাজ করা হু । প্রতিটি বই কোন্‌ কেন্দ্রে পাঠানে। হচ্ছে তার রেকর্ড 
বাধ ভাবে রাখা হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রের পাঠকদের যে সব টিকিট বা 
সভ্য হবার নিদর্শন দেয়) হুছ, তা এই হেডকোদাটার থেকেই তৈরী করে 
বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার গ্রন্থাগারে যা ও সেইখালের স্থানীয় গ্রন্থাগার্রিক 
সেগুলি যথাধথ ভাবে চেকআপ করিয়া পড়.ম্বাদের বিতরণ কৰ্েন। 

লচগ্রাচর প্রতি বইয়ের দুটি করে টিকিট ও একটি ক্যাটালগ কার্ড 
থাকে । যখন বইটি কোলো শাখ। গ্রন্থাগারে পাঠানো হুঘ_তখন এ 
একখানি টিকিট কেন্দ্রীদ্র বা হেড কোঘার্টারে রেখে দেওয়া হয়, বৰ্ণনাহক্র:মক 
ভাবে লেখকের নামাঙ্সারে-_খে কেন্দ্র বা শাখায় পাঠান হচ্ছে, সেই কেন্দ্রের 
বা শাপার লামের তলাগ্র । দ্বিতীয় টিকিটটি বইয়ের সংঙ্গে পাঠিয়ে দে ওমা! 
হগ। এই টিকিট প্রায় রঙিন করা হুয় এবং বট যতদিন ন। পাঠকের 
কাছে যাচ্ছে ততদিন বইঘের ভেতরই থাকে--বই দেও) হলে এ টিকিটই 
বুক পকেট খেকে বের করে পাঠকের টিকিটের ভেতর রেখে দেওয়) হুদ্র। 
এই টিকিটে লেখকের নাম-_ক্রমিক সংখা! ও কল নম্বর ইত্যাদি থাকে 


অগ্রচান্পণ, ১৩৬২ ] বিদেশের গ্রন্থাগার ৬৩৯ 


এবং ওগুলি বই দেবার তারিপ অথবা ফেরৎ আসার তারিপ অঙ্থহারী "উহ 
ট্রে-তে” সাজিয়ে বাপ! হুয় পাঠকের টিকিটের সঙ্গে। ক্যাটালগ কার্ডগুলি 
ক্ষানীঘ শাখা গ্রন্থাগারে ঘথাহধ ভাবে সাজিয়ে খা হয়--এী কেন্ডে কি কি 
বউ আছে তার নিদর্শন তিসাবে তথায় শ্বানীছ পাঠক ব্যপার করেন । 
সচরাচর কাউন্টি গ্রন্থাগারের কর্তব্য হণ্ছে বই জোগান দেওঘ) বা বিডি 
শাখাপ্রশাখাহ বই পৌছে দেওা__পাঠকদের হাতে বই তুলে দেওয়া। 
মিউনিলিপ্যাল বা বরে। গ্রন্থাগার সমূহে যেমন পাঠক আপে বই নিতে, 
কাউন্টির কেন্দ্রীঘ গ্রন্থাগারের কাজ বেশীর ভাগই হল বিভিন্ন কেঙ্ডের বই 
জোগান দেওয়া । কাছেই কাউন্টির গ্রস্থাগারিকদের প্রধান কর্তব্য হল তার 
নিজের কর্মক্ষেত্র সন্বদ্ধে ব কতটা স্থানে তাকে বই চ্োগান দিতে হবে লে 
সন্দদ্ধে বেশ পরিক্ষার ধারণ! কয।॥ তাকে এমন ভাবে এই বিতরণ কেন্দ্র 
সমুতের পরিকল্পনা করতে হবে যাতে ওঁ প্রদেশের কোনে! পাঠকই সেহ 
গ্রন্থাগার থেকে দু মাইলের বেশী দূরে না থাকে। 

নৃতন কোনে! শাখা বা কেন্ত খুলতে হলে__সাখারণ সভায় গ্রস্থাগা রিক 
তার পরিকল্পন। সম্বন্ধে পরি্ধার বুঝিতে দেন ও তদসঘায়ী কি কি স্ববিধা পাওয়া 
যাবে তারও একট! আভাষ য।? ধারণা করে দেন । নৃতন কেন্সরের জন্ত স্থানীয় 
একটি কমিটি করে দেওয়া হয় ও অবৈতনিক স্বানীয় গ্রন্থাগারিক একজন 
নিয়োগ করা হুয়! নূতন ফেন্দ্রেকি ভাবে কাজ হবে ও কতক্ষণ ধরে খোলা 
হবে এসব হিধয়েই কমিটি [নির্দেশ দেন। বই রাখার এই যে নৃতন কেন হবে 
সেটাকে স্থান দেওগা সম্বন্ধে বেশ ভাল ভাবে বিবেচনা করতে হবে-- জায়গাটি 
যাতে এ অঞ্চলের সকলের পক্ষে স্থবিধাজ্নক হদ্ সেদিকে নজর রাখা দরকার ৷ 
কোনো বিশেষ মতবাদী বা রাজনৈতিক দলের হাতে যাতে ন! যায় সেদিকে 
দক রাখতে হবে । জনসাধারণ সবাই বই নিতে আসবে কাজেই যাতে সাধারণে 
নলির্বিববাত্দ আস! যাওয়া করতে পারে সেটা দেখা দরকার । গ্রামে কোনে হল 
যদি থাকে তাহলে গ্রন্থাগার কেন্দ্র-হিসাবে সেইখানে ব্যবস্থা করতে পারলেই 
সব চেগ্ে ভাল হুর । ওদেশে অনেক গ্রাম্য স্থলে এইক্সপ গ্রন্থাগারকেন্দ্র আছে ৮ 
কিন্ত এতে সচরাচর মনে হর যে এ সব কেন্দ্রে যেন শুধু স্থলে পড়ার বট-ই 
স্কাখা হছ_সাধালশের চাহিদা হয়ত এ কেন্দ্র থেকে মিটবে ন!। কাউন্টি- 
গ্রস্থাগার বই ও আচয'জ্ক ইস করার প্রিনিষপআদি জুগিঘে যান। বাকী 
কিছু খরচপত্র যদি করতে হয় ঘথা চেয়ার টেবিল অথব! অন্থরূপ কিছু তবে ত। 
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স্কানীড লোকদের জোগাতে হত্ব। এইকপ প্রতি ছোট ছোট Book centre 
বা গ্রন্থাগপার-কেন্লে বই পাঠাবার ব্যবস্থা নিমলিখিতিভাবে তদ্ে থাকে: (ক) 
ভোট ছোট বান্সে বই পাঠানে৷)। এক একটি বান্দে প্রায় ৪*1৫*টি করে৷ বই 
ভঙ্তি করে দেওযঘ্র! হঘ__এই সব বাক্স তৈরী কাদদ! বেশ হ্থন্দর__বিভিন্ন 
ব্ন্থপ কেজের আশ্য বান্ভভন্ডি হলে সদর বা হেভ কোয়ার্টার খেকে বান্মগুলি 
রেলে করে বিভিন্র কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হুর । অনেক জায়গায় এই 
সব বাক্স মালবহুনকায়ী ঠিকাদারের ব্যবন্থান্ব তাদের 29:25 করে চালান 
দেও) হয়। এই বই পাঠাবার খবর আগে বেচকেই স্থানীঘ গ্রস্থাগারিকদের 
গেওয়া হয় যাতে আগেকার সব বই চেক করে সদরে ফেরৎ পাঠাবার আস্ত 
ঠিক করে রাখতে পারে । প্রতি এইক্ূপ কেন্দ্রে বছরে ৩৪ বার এই আদান 
প্রদানের ব্যবস্থা করা হুত্স। প্রতি কেন্ড্রে বই পাঠাবার সংখ্যা নির্ভর করে 
সেই গ্রামের চাহিলার ওপর- গ্রামের আঘ্তন ও সেখানের লোকের বইয়ের 
বাবছারের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। (খ) ডেলিভারী ভ]ান্‌। 
আজকাল অনেক কাউন্টি প্রস্থাগারের নিজস্ব 461১৬: ৮৪, হা মোটর থাকাঘ 
এই সব বই পাঠানো অনেক সহজে ও শী সম্পন্ন করার স্থবিধ! হয়েছে ॥ 
বিভিন্ন কেন্দ্রেন্স বিকিন্ত বই সংগ্রহ শেষ হলে পর ৮৪০এ করে তা পাঠিছে 
দেওয়া! হর--& গাড়ীতেই বিভিন্র কেন্দ্র থেকে পুত্থাতন বই সব ফেরৎ নিযে 
আস! হব । এই ব্যবস্থায় নিজেদের গাড়ী খাকাদ গ্রন্থাগারিক প্রয়োজনমত 
বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারেন, স্কানী গ্রন্বাপারিকদের সঙ্গে গ্রন্থাগার 
সমন্ধে আলোচন! করে অনেক বিধর ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে পারেন। 

গে) একনিবিশান ভ্যান বা ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার । এই গাড়ীতে বই 
রাখার জন তাক ক্র! আছে । বিভিহ্র বিষকের বই বেশ গুছিরে সাজিয়ে রাখা 
চলে যেন একটা ছোট্ট চলমান গ্রন্থাগার । এর ভিতরে পাঠকের দল 
নিজেরাই এসে বই বেছে নিতে পারেন। একজন বা দুইজন গ্রন্থাগার কর্ম 
এই গাড়ীতে থাকেন, তারাই পাঠকদের সব বিষয়ে সাহায্য করেন। বই লেনদেন 
সখ তাদের মারফত করা হন্স॥ মোটর ড্রাইভার নিজে গ্রন্থাগারিক নয তবে 
গ্রন্থাগারের টুকটাক কান্দ সব্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞ বটে । গ্রন্থাগারিক এই 
গাড়ীতে মাঝে মাঝে যাওগ্র! আসা করেন । এতে জনসাধারণের সংস্পর্শে 
আসার যোগ হয়। তানের বইগ্রের চাহিদা ও ফি বই পড়া উচিত ইত্যাদি 
বিষণ উপদেশও দিতে পারেন। 
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শআামের জনলাধারণ এ ধরণের ল্রাম্য এরন্থাপারই বেশী পছন্দ কয়ে এবং 
নিজেরা গ্রন্থাগারে ঘুরে ফিরে দরকার মত বউ রাখার সুযোগ পেতে বেশী খুসী 
হদ্। এই রকম গাড়ীতে করে আমায় বেশ কিছু ঘোরার আভিজ্ঞভা 
চদ্েডিল। দুরে গ্রামের ভেতখ্চে কোনো লিশ্দিষ্ট ছায়গাদ ও নিন্দিষ্ট সময়ে এলে 
গাড়ী দাড়ায়। যেখানে যেমন প্রয়োজন সেই বাবস্থা আগে থেকে ঠিক থাকা 
বহ নেবার অঙ্গজ লোক আলতে আরস্ভ হয়। নিছ্েছের বই ফেরৎ দিয়ে তার! 
ভেতক্সে গিয়ে পছন্দ মত নেড়ে চেড়ে পড়ে দেখে বট চন্দ করে লিছে যাজ। 
কাউন্টি-গ্রস্থাগারিককে তার নিজের গ্রন্থাগারের স্থবিধ) ও ব্যবস্থাদির কথা বেশ 
ভাল ভাবে জনসাধারপকে জালাল দরকার ৷ গ্রামের লোক সর্বত্রই একটু বেন 
ভাল মানুষ গোছের । তারা সহজে নৃতন কোনে! কিছু মেনে নিতে চায় লা 
এবং সহর থেকে আসছে জেনে দূরে সরেই খাতকে! এইজস্য প্রচার কাধ্যে 
গ্রস্থাগারিককে বেশ সময় দিতে হছ্_ যাতে গ্রামের লোক শ্যন্থাগারকে 
নিজেদের বলে মনে করতে পারে । তাদের বুঝিতে দিতে হয় যে গ্রন্থাগারে 
তাদের নিজেদের’ চাহিদানুঘায়ী সব রকম বইই ধার দেওয়া জয়_এবং 
অন্থাপান্থের বাবহারের আন্ত কোনে! পয়স! দিতে তন লা। স্বানীঘ্র কাগজপত্র 
খাকলে তার মাঁরফৎ গ্রন্থাগারের বাবস্থাদির প্রচার করা সম্ভব । গ্রস্থাসার্রিক- 
কেও লেকচার ও কথ! প্রলঙ্গে তার গ্রন্থাপার ও গ্রন্থাগারের বিভিন্ন য়কমের 
বইছের গল্প বলে জনসাধারণকে আকষ্ট করতে হয় । বই সস্বস্ধে ছোট ছোট 
পুস্তক), বিভিন্ন বিষয়ের বইছের তালিক! ইত্যাদি বিতরণ কর! হয । গ্রামস্য 
প্রদর্শনী, কবি বিদ্যালয়, মহিলা সমিতি ইত্যাদিতে এই সব তালিকা ও বই 
ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে খবস্থাখবর বিতরণ কয়ার ব্যবস্থা করা হম । 

আছর অনসাধারণ সহরের জনসাধারণ অপেক্ষা বেশী লাজুক হয় । নিজেদের 
প্ররোজন অপ্রয়োজন সন্বন্ধে চট, করে জোর গলায় নিজেদের দাবী জানাতে 
দ্বিধা বোখ করে। এদের স্হরের বড় গ্রন্থাগারে আসাও স্ব সমন সম্ভব নয়। 
কাজেই এদের বড় ক্যাটালগ ব্যবহার করার স্মযোগ কমই থাকে। এইজন্য 
এদের পক্ষে প্রয়োঞ্জনীস্ব নানা বিষের বইয়ের তালিক! প্রত্তত করা হয় এবং 
যদি এই তালিকা! নৃতন করে ছাপা হয় তবে তাতে নৃতন বইও ঢুকিছে দেও! 
হয়। স্থানীয় গ্রস্থাগারিকের কর্তব্য সেখানকার জনসাধারণের পড়ার স্থঘোগ 
তৈরী করে দেওয়া, তাদের চাহিদ! মত বই জুগিয়ে দেবার ব্যবন্থ। কর! । 
ইংলন্ডে Regional Library System 8 National Central Library 
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ইত্যাদি থাকায় যে কোনে। বিধয়ের ঘে কোনে! বই আগার করে দেও 
সঙ্গেই সম্ভব? আমাদের দেশে এই মত গ্রন্থাগার-পরিবেশ না থাকা 
তা চয় সহজে সম্ভব চলে না। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের লোকদের 
পড়বার চাহিদান্যাতী বই জাগার অতি অল সম্ভব হয়। সেটার বাবন্বা করা 
মহকুমা বা ক্ষেলা-গ্রস্থাগার খেকে ভাল ভাবে পুরণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। 
ও দেশে কাউন্টি গ্রন্থাগার পেকেই Works Educational Association 
Groups, ইভনিং ক্রাশ, University Extension Lecture ও অরূপ 
আলোচন। ও বক্তৃতার বিষয়ীভূত বই জোগান দেওচা হুদ । সেখানে জনসাধারণ 
ও ছাত্র সমাজ জালেন যে তাদের প্রয়োজনীঘ যে “কোনে! বই তারা ঘরে বসেই 
কথবা দেশে থেকে পেতে পারেন এই লব গ্রন্থাগার মারফৎ্। গ্রন্থাগার 
মারফৎ এউ লেবা তাদের বিনাযুলোই দেওছা হয় এবং এই আন্ত দেশের 
জনসাধারণ খুবই সম্থষ্ট। 

গত প্রায় ২০ বছরে কাউন্টি গ্রন্থাগারের কাজের পরিমাণ বছ ভাবে বৃদ্ধি 
পেয়েডে । উপরে উল্লিখিত যে তালিকা দেওয়া হয়েছে ত1 থেকেই এটার 
খানিকট? ধারণা হবে । আমাদের দেশে এর অনুকরণে সত্যই বেশ শন্পর 
কাজ করা যেতে পারে । প্রতি ছেলা-সহরে যদি একটি করিঘা ৫ঞলা-গ্রস্থা গার 
থাকে তার অধীনে বিভিন্ন মহকুমাসহরে মহকুমা-গ্রশ্থাগার ও তার অনীনে 
মহকুমার ভোট সহরে নিজ লিজ গ্রন্থাগার থাকতে পারে। প্রতি ৫লার 
প্রম্নোজলমভ ২।১টি করিয়া ভ্রামামান গ্রন্থাগার থাকতে পারে_এই সব 
ভ্রাম/মান গ্রন্থাগার পরিকল্পনাহযায়ী বিভিন্ন দিনে বিতিন্ন গ্রামে ও দূরে যে সব 
জাগা আলাদা স্বকীয় গ্রন্থাগার নেই সেই সব আমগাদ-_ গায়ের লোকের 
বাড়ী বাড়ী বই দিয়ে আসতে পারে অথবা হাটের দিন হাটের কাছে নিয়ে 
জড়াতে পারে-_-লেখানে লোকে যেমন বেচাকেন। করতে আসে তেমনি বই 
বেছে নিয়ে যেতে পারে। এই ভাবে স্থনিদিষ্ট পন্থায় বিশেষ বিশেষ জবায়গায় 
গ্রন্থাগার-পরিকলান্যায়ী কাত আরম্ভ করতে পারা যাস্স॥ শুধু বই কেন 
আরামের লোকের শিক্ষার অন্ত ফিল্ম, ম্যাজিক লন ও জনপ্রিয় বক্তৃতার 
বাবস্থাও করা যেতে পাবে । বেডিওসেটের সাহাব্য নিয়ে এই সব গ্রন্থগগার 
ইউনিট বেশ ভাল করে বঘস্ক অশিক্ষিত ও গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের নানা 
জ্ঞাতব্য বিধছ্ছের ক্ঞানলানে লাহাধ্য করতে পারে। প্রথম প্রথম কাজ 
আরন্ডের পর দেখা যাবে যে এই ব্যবস্থাছ গ্রন্থাগারের দান যে কত অপরিসীম 


আগ্রহাঘশ, ১৩৬২] বিদেশের গ্রন্থাগার 


ত! লোকে বুঝতে শিখেছে । গীছ্ছেহ লোক নিজেরাই তখন নিজেদের গ্রন্থাগার 
শ্বাপন। করবার জন্ত ব্যগ্র হবে ও সেই প্রচেষ্টা কার্যকরী করার জন্তু উঠে পরে 
লেগে ঘাবে । তাদের সেট প্রচেষ্টা সফল করতে মহকুমা ও তেল] গ্রন্থাগার 
থেকে সবরকমেরই লাহাব্য করার ব্যবস্থা থাকতে । ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার এই 
ভাবে বিভিন্ন গায়ে বউ পড়ার আগ্রহ বাড়াবার চেষ্টা কবে চলবে, দেশের 
লোককে সর্বতোভাবে তাদের জ্ঞান পিপাসা মেটাবার জন্ত চেষ্টা করবে। 
আমাদের দেশে লিলেমা ছাড়াও থাত্রাগান কবি কথখকত! ইত্যাদিতেও 
গ্রন্থাগার সব রকমে সাহাধ্য করতে পারে এবং করবার ব্যবস্থাও থাকবে । 
পৃথিবীর নানা সভ্যদেশে কোথাঘ কি ভাবে চাষ বাস হচ্ছে, কোন্‌ জাতি কেমন 
উন্নতি করছে এই সব খবর ও ছবি নিজেরা স্বচক্ষে দেখতে পেলে গাছের 
লেকের উৎসাহ বাড়বে বই কমবে না--বেতার মারফৎ ভাল বক্তৃতা ও 
কিক ও গান থিয়েটার উত্াদির পরিরেশন জ্ঞ:ন ও আনন্দ সমভাবে বিতরণ 
করতে পারবে । আম্রকার আমাদের রাজলক্রি ও গশশক্তি এখন যখন 
আর বিভিগ্র নয়, তখন উভছের মিলিত চেষ্টায় দেশ ও গাছের লোক উন্নতি 
“কে উদ্লতির পথে অগ্রসর হতে পারবে । 





“শিশু ঘখন খেলবার জন্টে কাদে তখন হাতের কাছে ঘে-কোনে। 
একটা খেলনা পাওয়া যায় ভাই দিয়েই তাকে তুলিছে রাখ। সহজ 
কিঞ লে হন মাতৃপ্তকের ভ্রন্ে কাদে তখন তাকে আব-ক্ছু 
দিছেই ভচোলাবার উপায় নেই । যে লোক লিজ্ের বিশেষ একট! 
হৃদঘাবেগকে কোনে। একটা-কিছতে গছোগ করবার শ্রেত্রমাত্র চায়, 
তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিস জগতে অনেক আছে--কিস্ত 
কেবলমাত্র ভাবসস্ডোগ ঘার লক্ষ্য নয়, যে সত্য চায়, সে তে 
ভুলতে চায় না, সে পেতে চায়! কাজেই সত্য কোথায় পাওয়। 
যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরোতেই হবে--তাতে 
বাধা আছে, তঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীছেরা 
বিরোধী হবু, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বধিত হতে থাকে। 
কিন্ত পা নেই, তাকে সমন্ডই স্বীকার করতে হয়।” 

__ শান্তিনিকেতন ২ খণ্ড পৃঃ ১৩৯ 


সন্ধান 


শ্ৰীসুধ। দেবজা 


তিমির সমুদ্র ভেদি সুদুর শুহ্বের পানে 
অন্তরের একাম্ত জিজ্ঞাসা রছেভে জাগিযা 
দৃষ্টির সীমানা ছাড়ি__আটো এক অদৃপ্ত সন্ধানে 
লক্ষ্য তার ॥ এই পৃথিবীর এই প্রাণময় চেতনা 
অজানা নক্রত্রলোকে তোলে কি স্পন্দন? কোথা আছে 
শর্ধতারা সমস্থিত জীবন মরণময় আরেক পৃথিবী? 
কী। তার চরম স্থষ্ট ? কী তার কামনা? 
* হে লভিছ্বাছে 
এ পৃথিবী হাহা চায়? যে স্ষ্টি কামনা এর ? 
আজো ঘা পেয়ে 
বিক্ষুদ্ধ দারুণ ক্ষোভে __বিশ্ডুরিত আরে গিরির 
তরল পে লাভাশ্রোতে ধ্বংস করে আপন স্থঙ্জন 
ভহ্শ্পের তোলে আলোন-ল, জঅধাক্রিত বিরুত স্থষ্টর 
বেদনায় আপনি বিদীর্ণ হতে ভাপ । বারবার তপ্ দীর্ঘশ্বাস 
সমুদ্র শুকায় ! আপন নির্মম ধ্বংসে বিধন্ণ ব্যথায় 
শোকের তুঘার জয়ে । 
তাই তুলি অব৷ক্ত জিজ্ঞাস! 
আর কোনো গ্রহলোকে আছে কি বিচিত্র সত্তা? পৃথিবীর কামনায় 
আজে। যা গেলনা ধর? 
এ নির্জন ক্ষণে আমার হৃদয় দিছ। 
আমি আজ জানিযাছি পৃথিবীর ব্যথা ॥ 
একাস্ত আগ্রহ ভরে 
তাই দৃষ্টির অতীতলোকে মলেলে। অজানা মন নিয়া 
খুঁজিতেছি একটি উত্তর ! সে উত্তর মেলে হদি মুহুর্তের তরে 
অকস্মাৎ, লিখে দেয় কেহ যদি নিশীখের কৃষ্ণ পটে অনল অক্ষযেে । 





ভুলের পথে 
শ্রীপ্রতিক্তা রায় 


ভগবানকে চাওয়ার খোচা মাহষের জীবনে স্বতঃসিদ্ধ সনাতন সত্য । এই 
ভাওঘ একদিন মানবের জীবনে জাগিবেই । আমাদের জীবনের অস্বশুলে এই 
চাওয়ার যে গোপন বেদনা, তাহাকে জুড়াইবার জন্য খু'জিয়াছি সেই ভগবানকে 
জীবনের বাহিয়ে। ভাবিয়াছি আমাদের সাধনার ধন বলিয়া আছেন 
গোলোকে ; তাহাকে পাইতে হইলে কত সাধন ভজন, কত ধান ধারণা, কত 
তাগ বৈশ্বাগ্য করিতে হুইবে ; তবে তো তাহাকে পাওয়া বাইবে । এ জগতের 
ওপারে যিনি, তাহাকে লাভ করিতে হইলে এই জগতের রূপ রল শব্দ গন্ধ স্পর্শ 
সমণ্ড আসক্রির বম্মকে পরিত্যাগ করিঘ্বা খপ্রারুত জগতের উদ্দেস্যে 
আমাদিগকে রওনা হুইতে হইবে । এই ভাবে আমরা যখন সমগ্রকে পরিত্যাগ 
ফরিহ। ব্যক্তিগত জীবন হুইতে সাধনা সরু কক্সিলাম, তখনই তত এই জগত 
টুকক্া টুক্ষরা হুইদ্রা মিখ্যায় পরিনত হুইয়া গেল; এই সাধনায় আগত মিথা। 
ন! হইল পারে না, জপতের বাছিরে ভগবানকে রাখিলে জগতের কোন 
পারমাথিক মুল্য তে খাকিবেই না। এই ভুলের পথেই চলিন্বাছিলাম, এবং 
লহশ্র সহশ্র লোক এই পথেই চলিতেছে। 

জীবলে একদিন ঘটিত গেল শুভক্ষণ. আলিলাম লরলারায়ণ আত্রমে_- 
শুনিলাম এক নৃতন কথা৷ অথচ ইহাই বেন জালা কথা। সে কথ। বুকের 
ভিতর ঘে চাওয়ার খোচা ছিল সেখানে বাইন! তাহার পরশ দিল। ছেলে 
বেলা হইতেই গীত! ডাগ বতের কথা শুনিম্বাছি, গীতা ভাগবতের ঘটনা তো 
সবই বানি, কিন্ত এমন নৃতন করির! তো তাছার ব্যাখ্য! শুনি নাই ! প্রাণ 
বপিল এই ব্যাখ্যাই সত ব্যাখ্যা, শ্রাপবলও শীর্ষ এইই প্রাণের পপই দেখাইঘা 
গিয়ান্থেন। পথ এই-ই, এতদিন ঘে পথে চলিয়াছি উহাই ভুপ। আমাদের 
হেন সেই রাজা ছুন্বক্তের অবস্থ। ! বিশ্বের চারিদিক হইতে যেন কাহার স্মৃতি 
ভালিঘ। আসিতেছে কিন্ত তাহাকে ততো মনে পড়ে না। ব্আমরা9 রাজার মত 
বিস্বতির সাগরে মধ হইয়া রহিত্বাছি। আছে শুধু জীবনে একটা ন! পাওয়ার 
বেদন।। এ বেদনা ভরিদ্না তুলিবার জস্ধ.জন্ম জন্ম কত কিছু ধরিতেছি, কত 


৬৪৬ উজ্দ্রলভারত [লম বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


কিছু ভাড়িতেছি ; জ্বাল] তো জুড়াউতেভে না! পথ চলার ভুলেই আমাদের 
সব ভুল হটঘ্বা যাইতেছে । 

নৱনারাদ্ণ আশ্রমে শুলিলাম বিবঘের ভিতর আত্ম্যলন্দ আন্বাদলের কথা, 
এতচলিনের বিষম-বিঘ কি করিয়া প্রসাদে পরিণত হজ তাহারট কথা । ভাগবত 
এই অবতরণের কথা, অবতারধাদের কথাই বলিয়। গিয়াছেন। আমরা 
ভগন্ধানকে চাই ইহা তুল, ভগবান আমাদিগকে পাওয়ার দ্ম্য আমাদের 
দুয়ারে আসিছা। আকুল প্রতীক্ষায় চাহিয়া ক্মাছেল । জীব ভগবানকে খোজে 
না, ভগবান জীবকে খু'জ্জিয়। বেড়ান। মা-ই সম্ভানের নাম জপ করেন, 
লক্াল আর কছবার মানের নামস্মরপ করে? ভগবান তে বৃন্দাবনে সখা রা! 
স্থাখ! বলিয়া আগে বাশ] বাজাইলেন, তিনিই তো বৃন্দাবনে প্রকৃতির গৌরব 
দান করিলেন, তিলিউ তে! মাটীর বুকে অবতরণ করিয়া মাটীর গৌরব, সকল 
সম্পর্কের অক্ষক্ষপ ফুটাইদু! তুলিয়া) যত ছোটর মছিম) ঘোষণা করিঘা গেলেন । 
তিনি আলসিয়াছেন-ইহাই অবতারবাদের মর্দকথা। অবতারবাদের কথা 
শুনিয়াছিলাম, এমন নূতন কবি্বা তো শুনি নাই । 'বছ দিল শ্রবণে শুনেছি 
এ নাম কছু তো পরাণ করেনি এমল।* তিনি আসিগ্রাছেন আমাদের জষল 
দুয়ারে আমাদের প্রেমভিখারী হুইয়া আমাদের গৌরব বাড়াইতে । তিনি: 
বআআসিঘাছেল এই সংলার কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে আমাদের সারথি হইব] আমাদের 
জ্জীবন-রখের বলা ধারণ করিয়।। অথচ তাহাকেই রাখিছাছি আমর! জীবনের 
বাৱিৱে, তাহাকেই খু'জিয়াছি গোলোকে বৈকুণ্ঠে । কি ভুলের পথেই ন! আমরা 
চলিয়াছিলাম ॥ ভাবিয়াছিলাম সংসারের বাহিরে যাওয়াকেই স্শ্াস বলে । 
এখানে শুনিলাম জীবনের মাঝে সঙ্যাসের কখা। বিশ্বকে লইয়া চলিতে গেলে, 
বিশ্বের বুকে বিশ্বনাথকে আস্বাদন করিতে হইলে অসীম ত্যাগ বিরাট বৈরাগ্য 
ও বিপুল সংযম সাধনার প্রছোজন রহিয়াছে। কিন্ত পূর্বের ত্যাগবৈরাগে)র 
সাধন ভজনের রূপ এখানে বদল হুইয়া গিম্বাছে। সব ছাড়িঘা ভগবানকে 
পাওচার সাধনা) এখানে সকলকে লইয়। সকলকে অরন্ধক্রপে, ভগবত্রূপে 
আশ্বাদন করার সাধনায় দাড়াইয়াছে। আগের কথা ছিল সাধন ভজন করিয়া 
পাওয়ায় কথা, এখানকার কথা পায়| সাধন ভজন করা । অযাচিত ভাবে 
সংসারে অলেক কিছু মাছব পায়, কিন্ত পাওয়। জিনিষঘকে রাধিবার সাধন! ন1 
জানার পাইছা ও হারার । রাব্বার অশ্রই তপস্যা করিতে হুয়। এই সাধনা 
জীবনের সাধন।। জীবনদেহতা শীবনের মধ্যে ব্লিছ্া রহিয়াছেন আমাদের 
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সহিত তাহার বিশ্বলীলার রসাস্বাদনের অন্ত । এই বিশ্বই যে তাহার আবাস 
স্থল, ইহাই তে! উপনিষদ শুনাইলেন ‘ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্মম্’ । জগতের ওপারে 
পগোচলোক বৈকুঠ নগর; গোলোকেশ্বর, ইৈকুষ্েশ্বরই এই বিশ্বেশ্বর, এই বিশ্বই 
তাহার ব(সস্বান। “‘সর্বভূতগুহাশদর::। সর্ম্মভূতের অনস্থ গুহায় তিনিই 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তিনিই আমাদের হৃদয়েশ্বর, ভীবনদেবতা, বাহিরে কোথাছ 
তাহাকে খুজিঘা হুঘরাণ হইতেছি? 

কত বড় মাশার বাণী শুনিলাম.__তিনি আমাকে চাহিপ্। ফিলিতেছেন। 
বআমরা এই আলাদু শত সমস্যাপীড়িত অসগান্ব কলর জীব চোখে অন্ধকার 
দেখিতে ছিলাম । লে হেল দুর্খ্যোগের দিলে নদীছার পূপে নিতাই ভাক দিয়া 
শুনাইয়৷ গেলেন_-কে কোথান্ব আছিল তোর! অভাগা? আশ্রন্হীন, পাতকীর 
দল তোরা আয়, তোদের দন্ত আজ গোলোকের খন ধরার ধুশিতে গড়াগড়ি 
দিতেছেন। এর পরেও আমরা ভাবি ভগবান গোলোক বৈকুণ্ঠেঁ_ইহ। কি 
আত্ম প্রবঞ্চন। নম্র? 


প্রেমের বিধয় নামিয়। আলিলেন প্রেমের আশ্রয়ের বুকে । ভগবান 
নিজেই বলিলেন 
“সেই প্রেমার শরীরাধিক। পরম “আশ্রয় | 
সেই প্রেমার আমি হই কেবল “বিষ” ॥ 
বিষয় জাতীয় স্থখ আমার আশ্বাদ । 
আমা হইতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহলাদ ॥ 
আশ্রন্ত জাতীর সখ পাইতে মন ধানত । 
হতে আশ্বাদিতে নারি, কি করি উপান্ত ॥ 
কতু যদি এই প্রেমার হইয়ে আদ । 
তবে এই প্রেয়ানন্দের অনুভব হুম ৪ 
শ্রীভগবান বিষ এবং এই বিশ্ব-প্রক্কুতে তাহার আশরয়। কিন্ত প্রকুতিও 
বে আশ্রছ-ভগবানের বিযদ্ হইতে পারেন, ইহা। অস্বীকার করিলে চলিবে কেন 
সাহাকে আশ্রগ্গ করিদ্রা ভগবান প্রকাশিত হন, সেই অশ্রশ্ন প্রচলিত শান ও 
সাধন ভজনে মিথ্যা? প্রযাণিত হইদ্বাছে । খে জগতকে আশ্রছ করিয়া ভগবানকে 
পাইলাম, ভগবানকে পাওদ্বায় পর সে জগতকে বলিলাম মিথ্য।; ঘে লিতা- 
মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিনা এই পৃথিবী দেখিলাম, ভগবানকে পাইবার 
জন্য সাধন ভদ্ঞন করিলাম, সেই পিতামাতাকে অনিত্য বলি মিথ্যা মারা 
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বলিয়া ভাভাচ্গর দান অস্বীকার কিছ তাহাদিগকে চোখের আলে ভালাইমা 
ভগবান লাভের জন্য ছুটিলাম : যে স্ীকে লইহা সংসার গড়িলাম, সন্তানের 
পিতা হইলাম, একদিন সেই স্ত্রীকে মোহিনী মায়া! বলিছ। পরিত্যাগ করিলাম ; 
যে কোশাকুশি দিয়া ভগবানকে ভাকিলাম ভগবানকে পাওয়ার পর সেই 
কোশাকুশি হইল মিথ)1) এমনই করিয়া লাম-ক্রপের জগতকে অস্বীকার 
করিঘরা আমরা একট! অকৃতজ্ঞ জাতিতে গড়িঘা উঠিলাম । যে প্রক্রতির 
বুকের রক্র চুষিছ। ব্রচ্ধকে, পুরুষকে পাইলাম, সেই প্রকৃতিকে এমন করিয়া 
অন্বীকার করিবার অধিকার কি আমাদের ছিল? গ্ীতা-ভাগবত তে উচ! 
বলেন নাই । 
প্ব্রক্মার্পণং ব্রহ্ম তবি ব্রক্ষাগ্রৌ ত্রক্মণ। হুতম্‌ । 
অক্ষৈব তেন গস্ভবঃং ত্রক্ষকশ্মসমাধিন! ॥” 

সবই ব্রহক্, কোন ভাগাভাগি তো ত্রগ্ষে নাই । অক্ষ অগ্রি, ব্রহ্ম স্বত, 
হাচাখার] অগ্নিতে স্বত প্রদান করা হয় তাহাও অক্ষ, অর্পনকারীও অ্রক্ষ, 
কশ্ছের ফলও জন্ধপ্রান্ি। এই ত্রহক্মগোপাল উর্রধ্চ বিশ্ব-প্রকুতি শুবাধার 
সহিত ঘে প্রেমতত্ব আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহার ঘনীভূত কূপ পগৌনান 
একাধারে রাধারুফ, পুরুষএরকতি, জড় এবং অজড়ের সমন্বয় মৃত্তিতে বাঙ্গালা 
বুঝে অবতরণ করিছাছিলেন। আমরা তাহার এই তত্বকে খরিতে না পারিয়। 
অদ্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছিলাম। এহেন দুম্দিনে  যুগ্দেবতা 
গ্রনিত্ঃগোপাল আলিলেন ব্রক্ষ এবং মানার সমন্বয্ঘন দলনি ও জীবন লষ্টয়।। 
নরনারায়্ণ আশ্রম তাহার এই জ্ভড়াঞ্ড় সমন্বয়ের বার্ডা বিশ্ব-আীবলে 
পৌছাহইয়। দিবার ব্রত গ্রহণ করিয্বাছেন। আমার মতই পথভ্রাস্ত জীবের 
সামনে শীনিত্যগোপালের আলোকবর্তিকা দেখাইয়। প্ররুত পথ দেখানোর 
কাজ লইয্বাছে নরনারাহণ আশ্রম । নরনারায়ণ আশ্রমের প্রার্থনা ধরার ধুলি 
হউক ব্ৰহ্ম ধুলি, ধরার মাস হউক অন্ধ মামুব । 





ভাববার কথ 
ভ্রীন্বীরেল্দ্র চৌধুরী 
(8) 

বৰ্ত্তমান হস্্রলভ/ঃত! আমাদের ভোগাতুর দৃষ্টির অস্তরালে যে লব বিবমন্গ 
প্রতিক্ষিসা স্থষ্টি করিল! ভলিঘাছে দেহ ও মনে, সে সন্বন্ধকে আমরা আলোচনা 
করিঘাছি গত তিন অধ্যায়ে, এই সভ্যতার পীঠস্বান আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের 
খআভ্যাম্মীশ ছুরবন্থার দৃষ্টান্ত সহাদ্রে। এখন আমরা বৈজ্ঞানিক তথ্য সহযোগে 
আলোচনা করিব কেমন করি উহা প্রতিক্রি্। উৎপন্ন করিতেছে 
মানব দেহ ও মনে। স্মতরাং প্রারহেই আমাদের জালা প্রঘোজন কি কি 
প্রতিকুল অবস্থার উদ্ভব হুইছাছে এই হুত্রসভ্যতার বিশ্রারে । 

বর্তমান সভ্যতার গোড়ার কথাই তইতেছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ক্রমধর্দ্ধমান 
গতিবেগ স্থ্টিকর।। গতির স্তায় দ্বিতিও ঘে সমমূল্যে মূল্যবান এবং স্থিতি 
ও গতির সামঞ্শ্ত বিধানের উপরেই বে নির্ভর করে স্মন্থ দেহ, মন ও সমাজ 
গঠন, এই পরম সতাটিকেই উপেক্ষা করিয়! চলিয়াছে বর্তমান যক্তরব্যবন্থ।। 
অতএব ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা তথা ভোগ ৰিদ্বানের মোহে সত্যকে 
পদদ/পত করিয়া চলার ফলে যাহ! ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে । তাই দেখিতেছি 
বর্তমানের সভামাগ্ঘ সদ! কর্মব/স্ত, সদা চকল, সদা চিন্তাকুল, সদ! স্্রশু, সদা 
অতৃপ্ত) আবার দেখি সভ্যমামুধ বাল করিতে বাধ্য হইতেছে ঘঙ্্রসভ/$ার 
কেন্দ্র সরে অনকোলাহলের মধ্য, বাধ্য হইতেছে দ্রুত গমনাগমনে, বিকট শব্দ 
শবে, তীত্র আলোক দর্শনে আর ধূন-ধুলি ধূসবিত বায়ু সেবনে তারপর যস্ত্রের 
ক্রমবর্ধমান গতি ও বঙলতাজ্জনিত জবনষাআর মানদণ্ড ধেষন চলিয়াছে 
একট। লীমাহীন উদ্ধগতির দিকে, সভ্যতার অগ্রগতির নামে মাছুষের জীবন- 
বাত্রাও তেমনই হুইঘা পড়িতেছে জটিল হইতে জটিলতর । স্ৃতর্াৎ তার দেছ ও 
মন হইতেছে আহত প্রতিনিরত; ফলে অবশাদগ্রত্ত ও বৈকল্যপ্রান্ত । ইহাই 
হুইল বর্তমান সভ্যতা প্রন্থত অশুভ লংঘাত বাহাকে আমরা বলিব 'সভাতার 
পীড়ন’ বা Stress of modern civilasation. এই ‘লভJতার পীড়ন’-এক্স 
চাপেই বিনষ্ট হইতেছে মাঙুবের দেহাভ্যস্তরন্থ রাসায়লিক ও স্বায়বিক 
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ক্রিঘা-সমত। ( Chemical and nervous balance) ধীরে অথচ 
নিশ্চিতক্ূপে যাহার ফলে সই হইতেছে নানা যাত্রিক, স্থায়বিক ও মানসিক 
ব্যাধি । 

সভাতার প্রতিটি পীড়ন কি কি ভাবে প্রতিক্রিদ্রা উৎপাদন করিতেছে 
তাহ! ভিন্ত ভিন্র ভাবে লেখা একপ্রকার অসম্ভব এই ক্ষৃত্র প্রবন্ধে । স্থত্রাং 
“সাতার পীড়ন'-এর ক্রিছা কি করিস হয় তাহা লাধারণ ভাবে লিব্িয়। এবং 
শুধু শব্দদ্নিত অকল্যাণ সমূহের উল্লেখ করিঘ়াই আমার বক্রব। শেষ 
করিব । 

সম্প্রতি জার্ষেনীর জুরীক বিশ্ববিশ্যালয়ের ডঃ রুউভী এবং জগতবিব্যাত 
নোবেল প্রাউজ্প্রাগ্ত অস্তঃক্ষরণ গ্রস্থিবিদ্‌ ( Endocrinologist ) ভাঃ ঠেলস্‌, 
পেলী মানব দেহ ও মলের উপর বর্তমান “সভ্যতার গীড়ন’-এর প্রতিক্রি্ 
সম্বন্ধে বহু বস গবেণার ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত চট্টঘ্াছেল, তাচাতে 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্তমান যাস্তিক সভ্যতাপ্রন্থত পরিস্থিতি 
সমহই নানা হৃদরোগ, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, করোনারি থুঙ্বোসিল, সম্গযাল 
তোগ, বিভিন্ন বাত ও বুক্ত (Kidney) রোগ, বহুমূআ এলারজ্ি, কো লাউটী, 
পাকষস্রের ক্ষত ও নানাপ্রকার ন্সাঘুবিক রোগের প্রধান কারণ। এমন 
কি ক্যানসার রোগ সম্বন্ধেও শ্রেষ্ট রুণীয় গবেষকগপও বলিতেছেন যে ক্যানসার 
রোগের মুখ্য কারণ স্বায়বিক ; irita0i০n গৌপ কারণ মাআ। এদিক্যে আবার 
মনন্ঞত্ববিদগপও বলিতেছেন যে কেবল দৈহিক রোগ কেন, সত্যতার এই 
পীড়নের ফলে নান! একার মানসিক রোগ এমনকি উন্মাদ রোগ প্ৰান্ত সথষ্ট 
হুইতেছে। 

আমরা যখনই কোন লীড়নের সম্মুখীন হই তখনই আমাদের দেহ চেষ্টা 
করে আমাদিগকে এ পীড়লের প্রতিক্রিছা সনের উপযোগী করিয়া গড়িতে 
এবং এই কার্যকফেই আমর! বলি adaptation বাঁ accomodation এই 
উপযোগিক রপকার্ধা সম্পাদিত হয় মন্ভিক্ষের তলদেশে যে অন্তঃক্ষরণকারী গ্রন্থি 
(Endocrine 6land) আছে পিটুইটারী নামে এবং উভহ বৃক্কের উপরিভাগে 
যে অস্ব:ঃক্ষর্রী এড়িনেল গ্রন্থি আছে তাহাদের ক্রিয। দ্বারা । 

‘সভ্যতার পীড়ন’-এর চাপ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর মধ্যে সতর্কতার 
প্রতিক্রিত্র, ( Alarm reaction ) স্থউ হত, আসে চমক বা 8০20 এবং 
তখনই কিয়া যান্ত রক্রের চাপ, কমিয়! যায় রক্রস্বিত জবশ ও শর্করার ভাগ 
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আর সঞ্চারিত হয় শরীরমধান্থিত বাধাদান শক্তি । অর্থাৎ তখন পিটুইটারী 
গ্রন্থিরস নির্গত হয় এবং তাহা! রক্রমাধ্যযমে চালিত ছহুইয়! উত্রেজিত করিল্রা 
তোলে এড়িলেল গ্রন্থিহয়কে । ফলে রক্তের চাপ বাড়িয়া! যার, শরীন্ের উত্তাপ 
বাড়ে এবং পুরণ হদ্র রক্তের লবণ ও শর্করা । এই ভাবে শরীর হউন্বা উঠে 
পীড়নসহ । কিন্ত বর্তমান ‘লভাতার পীড়ন’ তো! আর ক্ষপস্থায়ী ব্যপার নগর 
হে শরীর তাচাকে ধাতসহ করিয়! নিবে চিরদিনের মত । এ পীড়ন চলিঘাছে 
আঙ্গ মৃতু পর্যন্ত । সুতরাং শরীরের স্বাভাবিক বাধাদান ক্রিঘাও আর 
বেশীদিন চলিতে পারে না, ফলে আৱস্ড হয় দেহযস্রন্চিঘ্র ও স্মাযুমনশুলির 
বিরুতি । 

এখন আমর) আলোচন! করিব দেহ ও মনের উপরে শব্দের প্রতি ক্রিম 
সঙ্গদ্ধে যে শত শত পরীক্ষ। কারা চালান .হইয়াছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও 
বৃটেনে তাহার ফপাফল সব্বস্ধে। এট সব পরীক্ষা কাধ্যের ফলে প্রমাণিত 
হহয়াছে যে ৬* ডেসিবেল ( শব্দের তীত্রতাজ্ঞাপক সঙ্গ! )-এর উপরে কোন 
শব্দ অধিকক্ষপ বা অদিকদিন বাপী শ্রবণ করিলে মাহুবের রক্তের চাপ বাড়ে, 
কর্মক্ষমতা লোপ পায়, স্বৈধা বিনষ্ট হয়, স্মাদবিক উত্তেজনার স্থঠি হয়। ফলে 
মাগল সামান্য ঝারণেই উত্তেজিত হুইঘ1 মানসিক সমত! হারাইয়| ফেলে এবং 
অতি সহজেই প্রবৃত্ত হয় নানা অপকার্ধ্যে। এই সব পরীক্ষার ফলে আরও দেখা 
গিয়াছে যে ৮* হইতে ৯ ভেসিবেল মাত্রার শব্দ শ্রবণ করিলে পাকস্বলী ও 
আস্ত্রের স্বাভাবিক সক্ষোচন ও সং্প্রদারণ ক্রিছা বছলাংশে ( ৩৭% ) কমিয়া যায় 
এবং ইহার ফলে উৎপত্তি হুদ কো্টবন্ধতা ও অদজীর্ণ জনিত ‘নান! রোগেল্প। 
অথচ যাহারা! বর্তমান সঙ্যতান গড়া বড় বড় সহরে বাস করে 
তাহার। প্রতিনিঘত ট্রাম, বাস, মোটর গাড়ী, ব্যোমজান, রেডিও, লাউড- 
স্পিকার, কলকারখান! ও জন কোলাহুলের যে শব্ম শুনিতে বাধ্য হুম. তাহা। 
হইতেছে ন্যানকলে ৮* হইতে ১১ ডেসিবেল মাআ। সমন্বিত । 

অতএব দেখ! যাইতেছে প্রতি দেশেই আধুনিক হস্ত্রব্যবস্থার প্রসারের সজে 
সঙ্গে উল্লিখিত সভ্যতাজনিত দুরারোগ্য এবং বংশাহ্ক্রমিক রোগ ঘেমন 
বাড়িতেছে তেমনই বৃক্ষি পাইতেছে জনসমাহজ উচ্ছজ্থলত। ও নালাকপ সমাজ 
বিরোধী প্রবৃত্তি । এই সব সড)তা-স্থষ্ট কোন কোন রোগের চিকিৎল। হয়ত 
কোনদিন খুঁজিঘা পাওয়! যাইবে কিন্ত তথাপি বর্তমান বাক্িক সভ্যতার আমুল 
পরিবর্তন ন! ঘটিলে এ সব ভম্থাবহ মানবতাধ্বংসকারী সভ্যতার প্রতিক্রিয়ার 
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সংঘটন নিবারিত হইবে না কোন দিন । একাস্ত ভোগবাসনার চন্রিতার্থভার 
উপাঃ স্বরূপে বর্তমান যন্ত্রসভ্যতাক্ে বাচাইয়! রাখিব, আবার স্বস্থ দেহ, মন ও 
সমাজ লাভ করিব এই চেষ্টা ভোগের নেশাছ মত্ত তথাকথিত বুক্তিযানদের 
বাতুলতা মাত্র । তাই দেপিতে পাই আধুনিক বিশ্বের সর্বশ্রেট ঝবি-বৈজ্ঞানিক 
আইনষ্টাইন তাহার ভীবিতকালে মানব সমাজকে বার বার সাবধান করিচ!। 
গিয়াছেল বর্তমান যস্ত্রসভ)তাব্র পরিণাম সম্বন্ে আর উপদেশ দিয়াছেন 
পরিচালিত করিতে মানব সভ্যতাকে প্রান্ধী-্ীবন দর্শনের আলোকে । 


ব্রকান্তিক জ্ঞানের সাধন! যেমন শুদ্ধ বৈরাগ্য আনে, এ্কান্তিক 
রসের সাধনা তেমনি ভাববিহবপতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে 
অবস্থায় কেবলই রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, 
আর-সমস্ত্রের প্রতি একাস্ত বিতৃষ” জন্মে, এবং কর্মের বসন্ধনমাত্রকে 
অসহ বলে বোধ হম্স। অর্থাৎ মহুস্তত্বের কেবল একটিমাত্র দিক 
অতান্ত প্রধল হয়ে ওঠাতে অন্ত সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত ছয়ে 
যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসলাকে কেবলই একটিমান্ত 
অংশে অত্যুগ্র করে তুলি এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে 
শূষ্ঠ করে রাখি। ভগবৎ লাভের অন্ত একান্ত ব্যান্ুলতা সত্বেও 
এই রকম সামনশ্যচ্যুত বৈরাগ্য মহষির চিওকে কোনোদিন অধিকাজ 


করে নি?” 
_শাস্ভিনিকেতন-_২দ্ৰ ভাগ ; পৃঃ ১৪৬ 


শ্রীমন্ভগবদগীতা। 
(পূৰ্ববাহ্ুবৃত্তি ) 
্সষ্টাদশোহুধযাক্সঃ 


জানং ভয়ং পরিজ্ঞাতা অবিধা কর্থতোললা। 
করণং কশ্দ কর্ডেতি অিবিখঃ ক্দসংগ্রহ ॥ ১৮১৮ 

(তাহার পর এক্ষণে কর্শ্ম সমূহের প্রেরণা আসে কোথা হুইতে, তাহা 
বলিতেছেন ) জ্ঞানং [ যাহ! দ্বারা বিবয়সমূহ জ্ঞাত হড, প্রকাশিত হয়, 
ভাহাই জ্ঞান; এই ‘জ্ঞান’ সামান্ততঃ বাবহারিক পারমাখ্কি সর্বববিলয়ক 
জ্ঞানই ] ( তথ! ) ফেব্রছং [যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ; সৰ্ববহিবয়ইছ এখানে ‘তে’ ] 
€তথ।) পক্রিজ্ঞাত। [ বুক্ধিঘুক্র ভোক্তা]; (এই তিনটীহ অস্টোন্তলক্ত 
এমনবি প্রযুক্ত” হুইয়া, পরস্পরের মধ্যে গলিয়া জমিয়।, ত্রিভঙ্গ হইয়া ] ভ্িথিখ! 
[তিন প্রকারের ] কণ্মচোদলা [ প্রবর্তলা, প্রেরণ!; নজ্ঞান-ড্রেচু-দ। তা 
অস্তোগ্যসম্বন্ধ হইলেই প্রত্যেকরই প্রতেযকটী বনিদ্ন। যাইবার মত নমন- 
ধ্শ্মশীলত। ( fleXibiliচ7y ) খাকিলেহ তবে কোনও বস্ত্র পরিত্যাগ ব। 
এহণের অস্ত পর্ব প্রকার “‘কর্শ্মেরর আরন্ড হুই! থাকে । এইক্ূপ উপাধিবধূর 
নিরবদ্য সংযোগই দিব/ন্ডান প্রদান করে। কিন্ত বদি জ্ঞান-ভ্রেয়-স্যাতার 
এই সংঘোগ পরস্পরের প্রতি ‘অস্ত”-বুক্তি, ‘ইতর'-বুদ্ধ বশতঃ সংঘটিত 
হয, তখন উহ। উপাধিঘুক্ত হওঘায় পরম্পর-সংঘর্ষমঘ্থ হওয়ার ফলে [মথ।- 
জ্ঞানেরহ সহি করে। দি ব্/ম্যানই হউক, আর নিথ্যান্ডানই হউক এহরূপ 
জ্ঞান সঞ্জাত হইলে পর অধিষ্ঠান প্রভৃতি পুর্বেধাক্ত পাচটী হেতুদ্ধার৷ আবহ 
হইয়া বাক্‌ মন ও কায়রূপ আশ্রয়ের উত্রবিধ/বশতঃ [তিনপ্রকারের এ কণ 
তিনটী রাশিতে প্রবিভক্ত হয়। স্থতরাং এ সকল কশ্ম করণাদির মখ্োেই 
সংগৃহীত হয়, এই কথাই এখন বলা হইতেছে ] করণং [ বাহানা ক 
যায়, তাহাই “করণ” বাহ ল্রোত্রাদি এবং অস্তঃস্ব বুদ্ধাদি ] কম্ম [ক্রিয়ার 
ব্যাপ)মান, যাহার আস্ত ক্রিয়া, কর্তার ইন্দিততমই “কশ্দ' ] কর্তা [এ সকল 
শ্রোত্র প্রভৃতি করণের প্রবর্তক, বুদ্ধিযুক্ত ভোক্তা ] ইতি [ইহাই ] জিবি 


ভর উজ্জল ভাবত (৮ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা 


[ তিন প্রকারের ] কম্ম সংগ্রহঃ [ কর্শ্মের সংগ্রহ ; বাহার মধ্যে সংগৃহীত হুল, 
তাহাই সংগ্রহ ; এই তিনটী বস্তুর মধ্যে সমবেত হঘ্র, তাই ইহারা ক্শ্সংগ্রহ | 
করণ, কর্ম ও কর্তা! যখন পরস্পরের বুকে পরস্পরের রসে পরল্পরূকে সমাক- 
ক্ষপে গ্রহণ করে, ত্রিভঙ্গ হয়, তখন “শ্বম্মমাত্মানামকুরুত' এই সংগ্রচণের 
ভিতরষ্ট হয় লর্বকর্শ্মসংগ্রহ । কর্তা যখন নিজেই নিআঅকে নিজের ছারা, 
নিজের সধো নিদ্রকে আহুতি দিয়!, নিজের মধ্য হইতে, নিজের সঙ্গে 
সন্বনহ্ধ রাখিয়। নিজের মধ্যে স্ুষ্টি করে, ভখনই সেই কর্শ্ম হয় কর্শসংগ্রহ, 
“তা; সেই কশ্মই “রস: বৈ সঃ'। এই কশ্মের প্রেরণ! যোগায় 
জ্যান-জ্ঞেঘ-জ্রাতার ড্রিভঙ্গ, নিরবস্য “অনন্য মিলিন। জ্ঞান হুইল প্রেরণা, 
কশ্ম হইল সর্বাত্মক] প্রকৃতির বুকে সেই প্রেরণাকে ধারণ করা, পোষণ 
করা, মৃত্তি দান করা, প্রেরণার সত্য বাণ্ডব ঘনক্সূপ ; প্রের্ণাত্মক জান ও 
আন্মাদলাত্মক কণশ্দের সমন্বঘ্ই ভজ্জন। ভগবান তাই একমাত্র ভজ্গনেরই ধল। 
প্রনিত/ গোপাল লিখিয়াছেন 2 *ইষ্টের সহিত বিলাসই শন” ])। 

আন, জেছ এবং পরিজ্ঞাতা এই তিন প্রকার কর্মের প্রেরণ; এবং 
করণ, কশ্ম ও কর্ত। এই তিন প্রকার কন্দের সংগ্রহ ৷ ১৮1১৭ 

জ্ঞানং কর্শ্ব চ কর্তা চ জিখৈব গুপভেদতঃ ৷ 
প্রোচ্যতে গুণলংখ্যানে ষখাবচ্ছুণু তাল্ভপি ॥ ১৮।১৯ 

(জ্ঞান-ম্যেয়-জ্ঞাত! ভ্িভঙ্গ, অনন্য হুইলে এবং করণ-কর্্ম-কর্তায় 
অঅস্যোস্কমৈণুনমদ্, নিরবন্য সংযোগ সাধিত হইলে পর ভ্যান হয় নির্ডণ দিব্য" 
আন, 'কুপ্দ হয় নিগুল দিব্যকর্শ্ম, কর্তাও নিগুল। এই লিগুণ স্ব্বঞ্ধপমন্র 
জ্ঞান-কর্শ-কর্াকে সত্ব, রজঃ ও তমোগুলের ভিত্তিতে দাড়াইঘ দেখিলে কিল্কপে 
তাহারা ফুটিগ্া। উঠে, তাহারই প্রস্গ উত্থাপিত করিতেছেন; ভাগবত এই 
নিগু্ণ স্তরটীকে স্পষ্টত:ই খুলিয়া দিয়াছেন ) জ্ঞানং [ জ্ঞান] কর্ণ চ [এবং 
ক্রিয়া; “কপ এখানে পূৰ্ব্ব স্লোকের কর্ণ্-কারক নহে ] কর্তা চ [ এবং কশ্মের 
নির্ধর্তক ] অিধা এব [তিন প্রকারই ; তিল প্রকারের কমও লঘ» বেশীও 
নয় ] গুপন্দেদতঃ [ সত্ব, রজঃ ও ততমাগুণের ডেদ বশতঃ অর্থাৎ এ গুল তিন 
ভাগে বিভক্ত বলি! গুণের কাধ) তিন ভাগে বিভক্ত হইঘ থাকে ] 
প্রোচাতে [কশ্িত হয় ] গুপপংখ্যালে [ কপিলপ্রোক্ত সাহখ্যদর্শলে ] বথাবৎ 
[ যথাশাস্ } শৃণু [ শোন ], তানি অপি [ জ্ঞানাদি এবং তাহাদেয় গুণগত 


ভেদসমূহ ]। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬২] উমন্তগবদশ্ীতা চু 


পুশসংখ্যানে অর্থাৎ সাংখ্যশাস্তে গুণভেদ নিবন্ধন জ্ঞান, কশ্দ শু কর্তা 
এই তিনটী প্রতোক্তে জিবিধ বলিয়া প্রোক্ত তইয়ান্ডে, তাতাও তুমি বপাশাস্ত 
শ্রবণ কর! ১৮১৯ 
সর্ববভূতেবু যেন ভাবমবাবমী ক্ষতে । 
অবিভডক্তং বিচক্কেযু তজ জানত বিন্ধি সাত্বিকন্‌ ॥ ১৮৷২- 

( ভাগবতে শিভগবান উদ্ধধকে বলিতেছেন-_‘কৈবলাং সাত্বিকং জ্ঞানম্‌ 
রজ্জ বৈকল্িতং চ যত । প্রাকুতং তামসং জ্ঞানং মঞ্রিমৎ নিগুলং স্বতম্‌'_- 
এই নিগুন ‘মলি’ জ্ঞান সত্বগুণের শুর €ইতে দেখিতে কিরূপ দেখ যাবে 
তাহাই বলিতেছেন ) সর্বভূতেষু [ অব্যক্ত ভততে স্থাবর পধ্যন্ত সর্ববভূতে ] 
যেন [ বেজ্ঞান খারা] একং [ কেবল ] ভাবং [ বসন্ত অর্থাৎ একবস্ত স্বরূপে ) 
অবায়ম্‌ [ অনস্ত পরিপামের মাঝেও যাত! শ্বকূপত: ও ধর্শ্মতঃ অচ্যুত থাকেন, 
ব্ায়িত হুন ন! । ‘সদৃশং ড্রিযু লিঙ্জেষু সর্ববান্র চ বিভক্তিযূ । বচনেষু চ সর্ব্বেষু 
ষন্গ ব্যতি তদব/মম'’ ] ঈক্ষতে ( যে ভ্যানন্বার! নিগুণ তক্ত দেখেন ] (কিভাবে 
দেখা বাঘ?) অবিভক্ৰং [এক নিরস্তর অযিডক্ত স্বরূপে, ‘গরিষ্ঠ সাধারপ 
পুণণীয়ক' হিলাবে (G. C. 2.) ] বিভক্রেযু [প্রতি দেহে পরস্পর 
বৈচিত্রা লইদ্বা ভিন্র ভিন্ন হইলেও ] তৎ জ্ঞানং [ সেই জ্ঞান ] বিদ্ধি [জালিও] 
সাত্বিকম্‌ [ সাত্বিক বলিছ); পুরুবোত্তমনিষ্ঠ জ্রানই নিঞুল; সবগুপের 
ভিত্রিতে দেখিলে উহা হয় কেবল জ্ঞান, একত্মের জ্ঞান । সেই জ্ঞানের মধ্যে 
ৰলুত্তের স্থান নাই ॥ নিগুল জ্ঞান এক ও বহুত্বের জ্ঞানের অতীত. এক-বছ 
সমস্থিত ] 1 

পঞ্চসপর-বিভ ন সর্ম্মভূতে থে জ্ঞানতারা এক, অব্যয়, অবিভক্ত ভাব দৃ 
হয়, সেই ভ্যানত সাবিক আনিবে। ১৮২০ 

পৃথকৃত্বেন তু যজ্জ জ্ঞানং লানাভাবান্‌ পৃথগ হিধান্‌ ৷ 
বেত্তি সর্বেযু ভূতেযু তজজ্ঞানং বিচ্চি রাজসম্‌ ই ১৮৷২১ 

পৃথকৃত্বেন [ ভেদভাবে, অনন্ত বৈচিত্রয-সহকারে | তু [পক্ষান্তরে ] যত 
জ্ঞানং [ যে জ্ঞান প্রতিভাত হথ ] নানা ভাবান্‌ [সহ ভাবাপন্ন হইলেও রসরাজ 
পুরুঘোত্রমের লীলা রসাস্বাদনের বিশেষ বিশেষ অভিপ্রাঘ়যুক্ত অসহ-ডাবাপন 
ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্ৰজ্ঞ ] পৃথগ ৰিধান্‌ [ ভি তিলৰ লক্ষণতুক্ত ] (থে জ্ঞানঘার। ) 
বেত্তি [আনেন ] সর্ব্মভূতেযু [ সর্বকূতে ] তঙ্গ জ্ঞানং [সেই জ্ঞানকে ] 
বিন্ধি রাজ্সম্‌ [ রাস বলিয়া আল ; যে জ্ঞান ছারা এই প্রকৃতির অস্তর্গত 


৬৫৯৬ উচ্ছল ভারত [৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


বিপয্ীত, বিষিধ বন্ত সমূহের জ্ঞান হয়, বিজ্ঞান লাভ হত, সেই বন্ধত্বের 
জ্ঞানই, পার্থক্যের জ্ঞানই রাজ্গস জ্ঞান । বহুত্ব জ্ঞান ও একত্ব আল পুশ্কযোকমে 
সমন্বিত; কিন্তু রঙ্গোগুণে পার্থক্যের জ্ঞান থাকিলে প্রতিটী পৃথক যে কেমন 
করিছা ব্যঘস্পূ ছয়, সে জ্ঞান লাড হম না উদার জন্য প্রয়োজন তামস 
জ্ঞানের । ইহাই পরের শ্রোকে বলিবেন ] 1 

সর্্ম ভূতে পৃথক্বিধ নানা ভাবকে যে ঝাল দ্বারা নিগুণ ভক্ত পৃথগ, ভাবেই 
জালে, তাহাকেই রাজস বলিয়া জানিও | ১৮৷২১ 

মৎ তু ক্রৎস্রবদেকস্মিন্‌ কার্খ্যে সক্তমহৈতুক্ম্‌ । 
কঅতত্বাথবদল্লঞ্চ তৎ তামসমুদ্দা হৃতম্‌ ॥ ১৮৷২২ 

তহজোখুপ পৃথক্‌ জ্ঞান দান করে; কিন্ত সেই পার্থক্যের প্রতিটী হে 
নিজের মধ্যে নিজে পুর্ণ ( Complete in itself ) তাহ। তামলজ্ঞান ছাড়া 
কাকালও দিবার সাধ্য নাই । কিন্ত একাস্ত স্বযমপূর্ণ সাত্বিক জ্ঞান, একান্ত 
স্বদপম্পূর্ণ রাজস যা একান্ত ব্বয়স্পূর্ণ তামস প্রত্যেকে সমগ্র জীবনের এক এক 
দিক্‌ দর্শন করাটতেছে। নিগুপ জ্ঞানই সমগ্র জীবনের প্রতি ব্যয়স্পূ্ণ যংশ- 
আন সমূহের সমন্থিত জ্ঞান ] যৎ তু [পক্ষান্তরে যে জ্ঞান, তাচা একাজ 
সাস্ধিকউ হউক, একান্ত রাবজ্দসই হুউক বা একাস্ত তামসই হউক] ক্রৎস্মবৎ 
[ লমস্বের মত, ইহান সব-টুকু এইরূপ ] একস্মিন্‌ কার্ধে [ খণ্ড দেহে, খণ্ড 
প্রতিমাঘ,। খণ্ড মতবাদে, খণ্ড সমপ্রদায়ে ] সক্তম্‌ [ ইহাই একমাত্র সত্য, 
ইহ 1 ছাড়া সর্ব সমস্থ বলিয়া আর কিছু লাই, এই খণ্ডের মধ্যে স্ব খণ্ডক্ে 
'একতূখ* সার্থক হইতে হইবে__এই ভাবে সেই একটা খণ্ডেই আটুকাইজ1 
যাওয়া ] অহৈতুকম্‌ [ হেতু রহিত, অযৌক্তিক ] অতত্বার্থবৎ [ বথাতূত অর্থই 
তত্বার্থঃ সেই তত্বার্থ ঝে্ঘ যাহাতে, এমন হে জ্ঞান তাহাই তত্বার্থবৎ ; ন 
তত্বার্থরৎ অতত্বার্থবৎু । প্রতি বস্তুর মধ্যে ঘে সাত্বিক একত্ব জ্ঞান, রাজস 
ৰহত্ব জ্ঞান রহিয়াছে, বস্তার এই তত্বগত অর্থ না জ্রানিয়া প্রতি বস্তুর কেবল 
নিজের মধ্যেই নিজেল্র পরিপূর্ণত। দেখার জ্ঞান নিশ্চদ্রই তত্বার্থ জ্ঞান নহে ] 
আলং চ [ একত্র-বছত্ব আ্ঞানবঞ্দিত জ্ঞান বস্তুর খোসার জ্ঞানটুকু দিতে পালে 
বলিয়া উহ। অল্প, ওছা ছাড়া আর কি ? ] তৎ [ সেই জান! ] ভামশং [ভামল 
বলিম্বা ] উদাহৃতম্‌ [ পরিকীত্ডিত হয়; প্রতি ব্যক্ি বস্তুর মধ্যে রহিয়াছে 
একটী সম্ডি সত্তা, পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্তঃ ও সেই ব্যষ্টির নিজ্রশ্ব স্বছংযুল্যবান 
স্বরংপূর্ণ সত্া-_এই জিবিধি সত্তাজনিত জিবিধি জ্ঞান সমস্বথিত্ত হইলেই তবধে 


সঅপ্রচারণ, ১০৬৭ ] অমন্তগ বদগী তা 


নিগুণ ভ্যানের স্কুরণ হয়। সাত্বিক আন না খাকিলে আলিবে খণ্ডে খণ্ডে 
আদ্য প্রতিষ্ঠ! নিছ! সংঘর্ষ; রাজল জ্ঞান লা থাকিলে বালিবে ‘এক হঞ্ার? 
নামে বছন্ছের উপর একটা বত্যাচার, বাহার পরিণাম একের ক্লৈব) ; আবার 
তামল আন না থাকিলে একান্ত একত্ব ও বছুত্ব হরণ করিবে ব্যক্তিশ্ৰাতত্রা । 
একান্ত ৰ/ক্তি-স্বাতত্রেোর আন তামল, একস্ত সমষ্টির-স্বাতস্ত্রোর জান রাজল, 
ব্যছি লম্টির উদ্ধে একান্ত একত্হের ভ্যান সাত্বিক । যে ম্লান একও বটে, বগ্ 
বটে এবং বুকস প্রতিটী ব্যক্তিরও বটে, অধচ কোনও এফটীই নছেন, 
প্রতিটীর অতীত, সন্বগুলির সংঘোগের ৪ অতীত, সেই জ্ঞানই পুক্যোত্তম 
নিগুণ জ্ঞান, হাই পীতার প্রতিপাপ্ত ]। 
বে জ্ঞান কোনও একটী কাধ্যে ‘হাই সব’ এই তাবে সন্ত হয়, খে জ্ঞান 
বুক্তিহীন, বে আন তত্বার্থকে প্রকাশ করে ন! এবং অন্ন, সেই আলই তামস 
বলিয়। উদান্ভত । ১৮৷২২ 
নিঘ্রতং সঙ্গ হিতমরাগঞ্ছেবতঃ কতম্‌ । 
অফলংপ্েপ্স না কৰ্শ্ম যত তৎ সান্বিকমূচ্যততে ৪ ১৮;২৩ 
(বনপার কর্শ্মণ্ড ঘে ত্রিবিধ, তাহাই বলিতেছেন এবং কর্শ্মের এই ড্রিবিধ 
নিদ্দেশের ভিতর দিয়! তখকখিত পাপকর্টের অন্তরেও নির্শুণ কর্শ্ব বা লীলারই 
গৌরব ফুটাইদ। তুলিতেছেন ) লিছতং ([ স্বধর্্মাহ্ুমোদিত শ্বভাবজ ] স্দ- 
রহিতম্‌ [কআআসক্িবজ্জিত ] অবরাগছেবত:ং [ রাগপ্রধূক্ত বা স্বেয-প্রযুক্ত লা 
হইয়া, অনিত্য, অশুচি, হুঃখবুদ্ধিসলাত হেববশতঃ যে কৰ্শ্ম তাহ! সাত্বিক্চ নয ] 
কুতং [ কয়! ] অন্কলপ্রেপ সুন। ( ফল পাইতে হাহার তৃষ্ণা আছে, সে-ই কল- 
প্রেপস্থ। তাহার বিপরীত অফলপ্রেপস্থ কর্তা দ্বারা ] কর্্ব যত [কৃত যে 
ক্শ ] তৎ [ তাহ! ] সাত্বিকং উচ)তে [লাক বলিয়া উক্ত হয়। একত্ব 
জ্ঞানের খারা চোদিত এই কর্শ্মের পশ্চাতে পুরুষোত্বম প্রেরণা নাই বলিয়া, 
“মদপণিষ্‌' হয় নাই বলিন্তা এপানে কর্ত'শকর্ম-করণমলের মধ্যে স্ুশ্ত্রতাবেও 
‘অষ্য'-বুদ্ধি আছে, কৈতব আছে । পুকরুষ্োভম-প্রেরণ। থাকিলে ক্রিয়া-কার ক- 
ফল 'অনপ্র” হইত, কণ্্দ হইত নিগুণ ] 
ফল-কা'মনাবিহীল ব্যক্তি দ্বারা পাগছেষের বশবর্তী না হুইমা করাবে 
সঙ্গরভিত্ত নিয়ত কর্শ্ম, তাহাই সাত্বিক বলিয়া! উক্ত হয় ॥ ১৮২৩ 
তু কামেপ্স.ন! কর্ম সাহস্কারেপ বা পুনঃ | 
ক্ৰিয়তে ব্জলাআালং তদ্রাজসমুঙ্গাহ্ৃতম্‌ ॥ ১৮1২৪ 


উজ্দ্রলভারত [৮ম বৰ্দ, ১১শ লংখ।া 


বৎ্[বেক্শ্ব]তু[কিন্ধ কামেপ্নুলা [ ফলপ্রেপ্দ দ্বার! ] কণ্ম লাহক্ষারেণ 
ৰা [ক্কিম্বা অহম্কারের সহিতই ; পুরুষোত্তম-অহুম্‌ তইততে একাস্ত বিচ্তি 
হুটবাছে যে অহস্করণ, সেঈ অহক্কারের সহিত ; সাত্বিক কর্তাও লাহক্কার ; তাহা 
লেপানে স্থস্ম ভাবে প্রচ্ছন্গ ক্ষণে আছে বলিঘ্বাই সাব্বিক্গ কর্শ্মের কষে 
তাহার উল্লেখ করা তর লাই ] পুনঃ [ইহা পাদ পূরণে মাত্র ] ক্রিয়তে [করা 
হু ] বতুলাঘালং [ বন্ধছুল আয়াল যাহাতে : যে করের পশ্চাতে রঠিঢান্ডে কাম» 
বে কশ্ম বিশ্ব-প্ররুতিয় সঙ্গে সংঘর্ষ বাবাই চংলাইতে হয়, সে কণ্দের পশ্চাতে 
বিশ্বকল্যাণ ও পুক্রবোত্তম সেবাবুদ্ধি না থাকার আন্ত বুক ভরা শান্তি নাট । 
তাত! নিশ্চই “কর্ত,ম্‌ স্থহ্ুখম্‌’ নয়; তাত) দেছ-মন-বুক্ষিও উপর অতিমাতাছ 
“অসহ৷’ আয়াস আনিছ। দিবে, যাহাতে দেহ প্রাণ মন বৃক্তি সব ভাঙ্গিয়। 
পড়িবে ] তৎ [ সেই কর্শ্মই ] রাজসঃ উদাহৃতম্‌ [ রাজল বলিয়া পরি কী ত্রিত 
হয ]। 
কিস্ক ফলকামী অপব) অহক্কার-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অতিশয় আয়াস সহকারে 
হে কর্ম করেন, তান! রাঞ্জল বলিঘ) কথিত হু । ১৮৷২৪ 
অহুবন্ধং ক্ষঘং হিংলামনপেক্ষা চ পৌক্ষযম্‌ । 
মোহাদারভাতে কর্শ্ম ঘং তৎ তামলমূচ্যতে ॥ ১৮৷১৫ 
স্শুবন্ধং [ বাহিরে অপ্রকাশিত, অথচ মৃলীতূত কারণে বাহার শ্বত্রপাত, 
এবং যাহ! কর্শ্মরূপে পশ্চাতে ফুটিয্া উঠিবে, সেই পূর্ব স্ুত্রপাত ও পশ্চাৎ 
কুটি! উঠাই ‘অহ্ুবদ্ধ'। যেমন বের অসুবন্ধ (আপাত ) হু একমাস পূৰ্ব্বে, 
প্রকাশিত হয একমাল পরে কোনও শ্বাস্থানীতির অপমাননার ফলে ] ক্ষয়ং 
[কথ করিতে গেলে কতখানি দৈহিক, মানসিক, আথিক বা শক্তির ক্ষয় 
হইবে, তাহ1] হিংলাম্‌ [ কতটা পীড়া হুইবে, ভাতা] অনপেক্ষ্া চ 
[ অপেক্ষা লা করিয়া, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ন! রাখিছ। ] পৌরুষং [নিজের 
ও কর্শ্দের বাধাদানকারীর পৌরুব। কেননা কশ্দে বাধ! আসিবেই । বাধাহীন 
কপ কজন! মাত্র; উহা বাস্তব নয় ॥ এই কাৰ্য্য আমিই সমাপন করিতে সমর্থ 
__এই প্রকার সামর্থ্যরূপ পুক্ুবকারই পৌরুষ। অন্বন্ধ হইতে পৌক্ষয পর্যন্ত 
উক্ত কঘটী বস্তুর প্রতি একেবারে লক্ষ্য না করিঘ। ] যোহাৎ [সোহবশতঃ ] 
ব্যারভাতে [আরন্ধ হয় ] যং কর্্দ[ যে কর্্ম ] তৎ তাম*হ উদাহৃতম্‌ [ তাহাই 
তাহল বলিয়। পরিকীন্ঠিত । সাধন ক্ষেত্রের একটি কণ্দ্ধার| ইছাকে বুঝিতে 
্রন্ধাল পাইতেছি। সংসার যে অনিত/, অশুচি ও ভুঃখমন্ধ বলিঘ্ব। মনে হইতেছে, 


অগ্রহাত্ণ, ১৩৬২ ] জ্রযন্তগ বদপীতা 


তাহার অহুবস্ধ সংসারে নদ্র। সংসার সঙ্বদ্ধে মিথ্যান্ঞানই সংলার ও দুঃখের 
ব্অহবন্ধ ; দু:খরূপে তাভার প্রজ্গাশ অবস্য জন্ম গ্রহণের পরই হয়। 


৬৫> 


কিন্ত দু:খের 
অহ বন্ধ তো! সংসারে নম্ব/ সংসার সব্বস্কে মিথ্যান্তানই যে হঃখের“*অহুবন্ধ’, তাহ৷ 
না মানিল্রা, সংলারকেই দুঃপের কারণ মনে করিয়! সংসার ও বজনদ্মকে “কিন 
করিবার চেষ্টায় জন্মের ও দুঃখের সঙ্গে সংঘর্ম বাধাইয়। দেহ-মন-প্রাণ-ইন্সরিয়ের 
উপর থে কতখানি ক্ষ ও ছিংস! আনদ্রন কর! হুইবে, তাহার পরিমাণ লা 
করির।, দিব/ন্ভানের আস্ত সর্ববপ্রথমে না লইয়া মিথ্যাজ্ঞানকে, জন্মের গোড়ার 
কারণ কামকে নিগৃগীত করিবার মত শক্তিসামর্থ্য ঘে কাহারও নাট, তাহার 
খওঞজন ন! করিয়া মোচবশতঃ অগ্র-পশ্চাৎ, শক্তি-সামর্থয কিছুই না ভাবিয়া ঘে 
দুঃখ দূর করিবার জন্ত জন্মের সঙ্গে ধান্তাদান্তি, তাহা নিতাস্তই তাষস ]। 

অঙুবন্ধ, কয়, হিৎসা, নিচের ও বাধাদানকারীর পৌকুবহের অপেক্ষা ন) 
করিবা মোহবশত: যে ক্শ্মের আস্ত ছল্র, তাহাকেই তামস কণ্মবল! 
১৮২৫ 


হছ। 


মুক্তসঙ্গোহনতংবাদী ব্বত্যুৎলাহসমন্থিতঃ । 
সিন্ধলিন্ধোনিব্বিকার: কর্ত! সার্বিক উচ্যতে ॥ ১৮৷২৬ 

(প্রত্যক্ষভাবে কর্তার ইবিধ্য বলিয়া পরোক্ষে নিগুণ কর্তার কথাই 
বলিতেছেন) মুক্তসঙ্গ: [ মুক্ত, হালক। হইয়াছে সঙ্গ যাহার ] অনহংবাদী 
[ ‘আমিই কৰ্ত্তা’ এইক্প বলা যাহার স্বভাব নম, তিনিই অনহহংবাদী, এখানেঞ 
প্রচ্ছন্গভাবে পুরুষোত্তম আমি হইতে বিচ্ছিপ্ আমির অত্ডিত্ব রহিয়াছে ] 
ধৃতু/ৎসাহ সমস্থিভঃ [ ধূতি (ব্াধিবার শক্তি ) এবং উৎ্লাহ (উদ্ভম) দ্বার) 
লম্যক্কূপে অস্থিত ; যুক্ত ] লিদ্ধাপিক্ছ্যোঃ [ ক্রিয়মান কর্মের ফল সিদ্ধি ও অলিচ্ছি 
এই উভয়ে ] নির্বিকার: [ বিকারহীন ; ইহা আমায় কর্তব্য, করিত যাওয়। 
পর্যন্ত আমার হাতে ফল আসে ভাল, না আসে তবুও করিছ্াই বাইব__ 
এইক্সপ বুদ্ধির বশবর্তী ঘিনি, তিনিই সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার । এই 
কর্ভাওড নিগুণ নহেন। কেননা ইহার অহুম্‌ এখনও পুকযোত্তমের অহম্‌ হইয়া 
যায় লাই, কর্শ্মের আরত্ড হইতেছে “কর্ভ( হইতেই, পুক্রযোত্তম-প্রেরণ। তাহাকে 
কন্টে প্রেরণা দেয় নাই । তাই কারক কর্ণ ফল সম্বন্ধে তাহার 'অস্ত’-বুদ্ধি 
নিশ্চয়ই আছে ] কর্ত।[ এইক্ূপ গুণশালী কর্ত! ] সাবিকঃ উচ্যতে [ সাত্বিক 
বলিদা উক্ত হন । ভাগবত বলিতেছেন-_'সাত্বিক: কারকোহসঞ্জী রাগান্ধো 
রাজদঃ স্থতঃ । তামসঃ স্বতিবিভ্রষ্টো নিশো মছুপাশ্রদঃ ৷ অসদী কারকই 


৬৬০ উজ্জবলভারত [৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


সাত্বিক, রাগান্ধ কালক রাজস, স্মৃতিবিভ্রষ্ট কর্তা তামস, আর অছুপাশ্র্ঘ যে 
কর্তা সে নিগুন। ভাগবত এই চারিটী স্তর উপস্থিত করিয়া এই সংসারের 
এক নৃতন পুরুযোতম চিত্র আকিয়া দিলেন । কর্তা সাত্বিক, সাজল, তামস ও 
নিঞশ এই চারি প্রকারের । ‘যে যথা মাং প্রপত্যস্তে তাং শুখৈব ভজাম])হুন্‌।" 
ভাগবত বলিতেছেন--‘সত্বে প্রলীনাং স্বর্ধাস্যি নলরলোকং রজোলয়াঃ । তমো- 
লঘ্ান্য নিরঘং ঘান্তি মামেব নিলা: ৷” সব্বপ্রলীন ব্যক্তিগণ স্বর্গে যান, 
রঙজ্জেলীনগণ নরলোক প্রাঞ্ধ হয়, তমোলীনগণ নরক প্রান্ত হয়; নিগ্ুণ পুরুষ- 
গণ ব্দামাকে প্রাপ্ত হুন । ] 
মুক্তসঙ্গ, লিরহক্ষার, ধতি ও উৎসাহযুক্ত, সিন্ধি বা অসিন্ধিতে নির্বিকার 
কর্তা সাত্বিক বলি! উক্ত হুন। ১৮৷২৬ 
বালী কর্শ্মফলপ্রেন্স,লূ“ক্ধো ছিংসাত্মকোহৎশুচিঃ । 
হর্ঘশোকাস্বিতঃ কর্তা রাজসঃ: পরিকীত্তিতঃ ৪ ১৮২৭ 
রাগী [ রাগ ( আসক্তি) আছে যাহার, সে- রাগী ] কর্শ্ফলন্েন্স ২ 
কষশ্মকল পাইতে ইচ্ছুক ] লুন্ধঃ [ খনকে হিশ্বলস্পদ মনে করিতে না পারার 
ফলে নিজের ধনে তৃপ্ত হইতে না পারিয়৷, নিজের কাণাকড়িটীও না দিয়া 
পরন্তরব্যে তফ্ণাযুক্ত ] হিংসাব্মকঃ [ পরপীড়াকর শ্বভাবনান্‌ ] অশুচি: [ধ।বহারে 
অশুচি, '্বচ্ছতাচীন, জটিল ] হর্যষপোকাস্বিত:ঃ [ হষ্টপ্রাপ্ততে হধ এবং ইষ্ট 
বিয়োগে বা অনিষ্ট প্রাণ্তিতে শোক ; হর্ধশোক ভ্ায়৷ আস্বত ] কর্তা রাজসঃ 
পরিকীত্তিত: [ রাজস লিমা পরিকীত্তিত হম] 
রাগী, কর্ণ্রফলে তৃষণধুক্ত, লোভী, হিংলাপ্রকৃতি, অশুচি, হর্ধশোকযুত্ 
কর্তাই রাজ্রস বলিয়া পরিকীঠ্ঠিত হয়। ২৮২৭ 
কঅযুক্তঃ প্রার্কতঃ শব: শঠো লৈদ্কতিকোহলস ৷ 
বিবাদী দীর্ণস্থত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ১৮২৮ 
অধুক্র: [ অনবছিত ] প্রাকৃত: [ অত/স্তাসংস্কৃতবৃদ্ধি ) শুন্ধঃ (জড়, আলআ্__ 
ৰে মাথা কাহারও কাছে নোযামনা ] শঠঃ [ মায়াবী, নিজে একক্সপ জানিয়! 
পর্বঞ্চনার জন্ত বে অন্কক্ূপ বলে] নৈদ্কতভিকঃ [ পরবৃত্তিছেদনন্কারী ] অলস: 
[ লামান্তক্র্ভব্য খাকিলেও অহুস্যমশ্টীল ] বিষাদী [ সর্ধদা অবসন্ৰ-স্বভাব ] 
দীর্স্থত্রী চ [ এবং কর্তহাসমূহের দীর্ঘ প্রসারণ ; দীর্ঘং স্থত্রয়িতুং শীলমস্য ইতি 
দীর্ঘস্থদ্রী ] কর্ড তামল উচ্যতে [ কর্ত্তাকে তামস বলা হছ]। 
অনবছিত, বুর্খ, উদ্ধত, শঠ, পরবৃত্তিছেদনকারী, অলস, অবশস্বভাব, 
নীৰ্ঘপ্থদ্রী কণ্তাই তামল বলি! উক্ত তলত । ১৮২৮ 


মজছুরের বেদনা 
বিশ্বনাথ অশুল 


সন্ধ্যার কিরণ রাগে অআন্তমভ হেরি তোমার মুখ ॥ 

পাংশুল বিদায় চায়! তোমা মুখের পরে পড়েছে। 

চে প্রিয়, কি তব বেলা ; বল, সুছাতে কি নাছি 

পারি আমি? লা না, ও তো মোছবার নয় । বিলীছমান 
অন্তম্তর্খোর শেষ রশ্মটুকুর মত এ বেদন! তোমার মুখ 

পত্রে ছোক চিরস্বামী ॥ নির্ধ)াতিত মানবেয়ে করাতে স্বরণ 
শ্যোষণবাদী সমাজব্যবস্থার কথা । দিনের প্রথর রবিকিল্ণে 
তোমার অঙগগপ্রত্যঙ্গ ঝলসে গেছে । তবুও তুমি কোন প্রতিবাদ 
করনি । তিলে তিলে শ্রম ক'রে মৃত্যুপহ্বরের দিকে প্রবেশ 
করেছ । অনশনে হুদ্ধবিহছনে তোমার সন্যেজাভ পুত্রকে 
মৃত্যুর হিমণীতল হুম্ডে সপে দিয়েছ । জানাওনি 

কোন অভিশাপ | হে প্রিয়, আজ বিদাছের পূর্বের 

ডাক দিছে ঘাও তোমার অগণিত নিপীড়িত ভাইকে ; 

দিয়ে যাও অভিশাপ নিঠুর সমাজধ্যবস্থাকে ; লিখে 

যাও বক্ষে অক্ষরে ধ্বংল হোক এই সমাজ । 

নতুন সমাজ জেগে উঠুক আমার এই রক্ততর্পণে, 

ওত ঃস্র্ধযের কিরণে ঝলমল করুক সেই সমাছ”' । 





ছোটর মূল্য * 
সম্পাদক 


আক আমরা ছোটকে আদর করতে তুলে গিয়েছি, তাই দিনের পর দিন 
ছোটই হতে ঘাচ্ছি। ঘাঁকিছু ছোট, য!-কিছু খুদে, যা-কিছু অণু, তা আর 
আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠল লা, তা চিরকাল ছোট হয়েই রুল । ব্দামরা 
পয়সাটাকে ‘অর্থ’ বলে গ্রান্থ করিনা, একট! প'ঁয়ল। বায় করবার সমঘ বায 
করবার কোন স্তাদ্সঙ্গত হেতু আছডে কিন। বিবেচনা করারও 
প্রযোদনীঘ্রত। বোধ করিনা, চরকায় স্থতা কাটলে মাত্র ছু পয়সা আম চয় 
বলে তাতে আমাদের মন ওঠে না, এক মিনিট লমন্ম হেসে খেলে নষ্ট করতে 
দুঃখ ব। বেদনা-বোধ আমাদের নেট । ভোটতে আমাদের মন বসার লাগেনা, 
বড়য় প্রতি আমাদের দৃষ্টি । যা কিছু বড় ভাট উপাস্য, ঘা কিছু ছোট তাই 
উপেক্ষিত, অবমানিত। ছোট চরকায় আমাদের চলেনা; ছোট চরকা 
চালাতে মন তৃপ্তই হয় না) প্রয়োজ্জন একট] বিশহন্তবিশিষ্ট, দশমুগুলমস্বিত 
ক্ষপকারখানার ; ছোটলোক দিয়ে আমাদের উচ্চ আদর্শ-সাধনের পথ সুগম 
চয়, এ ধারণা চিন্তায় থাকলে কার্খ্যে তা হয়ে ওঠে না। ছোট শাক-সব্জী 
দিয়ে আব্মীয় কুটুম, বিশিষ্ট ভত্রলোককে খাওয়াতে মন কতই না সক্ষুচিত হয়, 
ছোট চিড়ে-মুড়ি দিয়ে জলযোগ ক্রান আজ অভত্রত1; ছোট শালগ্রামে 
আমাদের লাধনার সাধ মেটেনা, ছোট অবতার হেপ্র, অতি তুচ্ছ । প্রন্দোজন 
আমাদের বড় বড় ঠাকুর, অনভ্ভ সর্বশক্তিমান দেবতা অল্প শক্তি, অল্প 
ঠাকুর আমাদের প্রাণে কোন যাছু বিস্তার করতে পারে না। আমর! হা 
করে এ বিরাট ঝাঝাল অনন্ত দেবতার দিকে তাকিয়ে থাকতেই গৌরব 
বোধ করি ॥ ওর ভিতরে আমরা গোলাশীর কোন গন্ধও টের পাইন! । 
ক্ষুত্র সান্ত অড় প্রতিমার কাছে মাখা নোয়াবার মত দূর্ববলত1 আমাদের লেই। 
আমরা মাথা লোছগাই ‘বড়লোক’ ঈশ্বরের কাছে, আমাদের মাথা ফি বড়লোক 
ছাক়্া ছোটর কাছে জনে পড়তে পারে? বেকার যুবকদের ১- দশটাফা 
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পুনস্িত । 
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উপাঞ্জনের পথ খুলে দেও; তারা নাক পিটকিছে তা পঙ্গদলিত করতে ॥ 
তারা হাজার টাকার কম আসরে নামতে রাজী নয় । ছোট ঢেকীতে ধান 
ভানতে আর ভত্রলোকদের পোবাদ লা? 
কলেয় । 


প্রন্থোজন একট! ধান ভাঙ্গা! 
একটী পয়লার অমিল হ'লে সাহ! মহাঁজনগণ পাচ পদ্বসার তেল 
খরচ করে সারা রাত ভেগে হিসাব মিলান, আমর! কিন্ত একটী পহ্সা 
হায়ানকে অনায়াসে সহ করতে পারি। কে হারান এক পছ্ছলাকে খোজবান 
আন্গ হছরান হবে? একটী ভার হারিয়ে গেলে বাত্ত হওবাটা ভন্রলোকদের 


পাবার, একটা পয়সার জন্য অস্থির ছওঘাট। লিতাস্তই সক্ষীর্ণ তা, অভশ্রুতা 
বলে লমাত্রে গর্ব করি। 


ছোটকে জনাদর করতে করতে এবং বড়কে পুক্ছা করতে করতে বিশ্ব 
বসা ক্রীবন্থের মাঝে ঝাপ দিয়েছে; ভাবরতবর্ধও তার বীভৎস অঙসুকরণ 
করে সব শক্তি নিঃশেষ করেছে । তাই আজ ভারতে হুশ্দিন। এক পয়সাকে 
অপমান করার ভিতরে কেমন করে লাখ টাকার অপমান লুকিঘে রয়েছে _ 
এ তত্বট। যদি ভারতবর্ধ শিখতে চাইত তবে তাকে এমন করে কাঙ্গাল হতে 
হত লা। এক পয়লা এক পঃযসা, লাখ টাকা লাখ টাকা-_-এই যে ভেদ-দর্শন, 
এর মধ্যেই যত মরণ লুকিয়ে আছে। এক পয়সার হৃদয়ে লাখ টাকার 
প্রাণ ঘুমিয়ে থাকতে পারে । বড় কাজ করার চেঘ্ে ছোট কাজ করাঘ 
অধিকতর মন্ুষ্তত্ব। ভারতের বেদান্ত কি এই কথাটাই প্রচার করেননি? 
এক পছসার দানে লাখ টাকার প্রাণ দিয়ে ভাবিত করবার কৌশল শিখিনি 
বলেই না আজ আমরা সর্ব্বতোভ্যবে গোলাম ? আমরা লাখ, টাকার 
গোলাম কেননা এক পদ্সাকে সম্মান দিতে শিখিনি) এক পয়লাকে গৌরব 
জাল করবার ভিতরই রছেছে লাখ টাকা আফের গুড রহম । যার! চরকাছ 
কমত! কেটে দু টাক। আয় করতে রানী নয়, অথচ বসে বসে গদ করে দিল 
পুজয়ান করে, তাদের কাছে যে লম্্রীর ন্বার মানা, এ কথ! কি খুব সহজ- 
বোধ্য লম্গ 7 এরা ত লক্ষ্মী চাদ্ না। যদিও ব! চায়, বিষুধকে বাদ দিয়ে 
ভাব ॥ বিষ্ণু হচ্ছেন এ এক পঃসা ও লাখ টাকার অন্তরের যোগন্থত্র। 
বর্তমান যুগ আরামপ্রিত্, তাট অবৈফযবত! দিয়ে সে চায় লক্ষ্মীর স্বামী হ’তে। 
“হঠাৎ, বড় হুওয়। ছাড়া বর্তমান যুগের আর কাম্য কি? সে ‘ছোটরা 
ভিতর বড়কে খুজতে রাজী নয় । ছোটে ছোটর ভিতর রেখে ঝড়কে 
বড়র ভিতর খুজে খুঁজে বর্ত্তমান যুগ লক্ষ্মীর কপাছ বকিত। ছোট 
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দেহে যেমন বিরাট আত্মা, কাণাকড়ির মধ্যেও তেমনি বিশ্বের 
খাবতীয় এশ্বর্য্য । শ্বোপাঙ্ছিত কাশাকড়ির যে মূল্য, তা বড়র কাছে 
গোলামী নিছে ধন্ব। দিয়ে পাওল্া লাখ টাক! হতে অনেক বড়, অনেক 
গৌরবের, অলেক প্রাণ-মাথা। ছোটকে অনাদর করার ভিতর রগ্মেছে বিরাট 
হিংসা, অন্রঃলারশৃষ্যতা, বিমুখী ভাব ও অকৃতচ্চত1। ছোটকে 
অগ্রাঙ্ম করে আমরা আক্ষ বাযুভূত নিরাশ্রয়, আমাদের দাড়াবার আর স্থান 
নেই । যেদিন থেকে ভারতের নারী ছোট ঘর কথার ভোট ভোট কাজ 
স্্শায় বৰ্জ্জন করে বড় বড় লেখাপড়া শিখে বড় ভবান্র আস্ত চুটেছে, হেদিন 
থেকে ভারতের মেয়েরা ছোট ছোট ত্রতকথ! তুলে গিয়ে বড় বড় ঠাকুর 
দেবতার কথা শিখ ছে, যেদিন থেকে ছোট ভোট কুটীর ভেঙ্গে দিয়ে ভারতের 
শিক্ষা-সম্যাতা দালান কোঠার কল্পনা করছে, যেদিন শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা 
দান আর খড়ের ঘরে হবার সম্ভাবনা রইল না, যেদিন ছোট মাটার ছোট 
প্রদীপে ছোট রেডীর তৈলের বাতি জালা বন্ধ হ'ল, সেদিন থেকে ভারতবর্ষ 
নিজেকে হারিয়েছে । ছোটর ভিতরই ভারত ভারত, বড়র দিকে ছিল 
তার দৃষ্টি । এই ছোটতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বড়র দিকে তাকিয়ে থাকবার ক্ষমতা 
তার ছিল বনে সে ছিল বিশ্বে সকলের চেয়ে উৎ্ুষ্ট । তার উৎকর্ষতায় 
বিশ্ব মুড । ‘অ্রন্ধদৃষ্টিঃ উৎকর্ষাৎ’__বেদাস্ত সুত্র । বড় হতে গেলে বড় হুওয্লা 
যায় না। বড়ত আছি-ই-_এই বানাই হ'ল বড় হওয়া ৷ মাক বড় হয় বোধে_ 
হওঘায় নগ্ঘ। বড় হাতে পিছ্েই যত ছোট আমর! হচ্ছি। বড় হতে 
পিয়ে আমরা ছোটকে গ্রাস করতত চাচ্ছি । ছোটকে অগ্রানহ্ন করেছি, 
ছোটর ছোটত্বকে সুছে ফেলেছি । নিরালব্ব বড় হুওয়া তাই আমাদের 
ভক্ষ) করতে পারেনি। সর্বক্ষেত্রে শৃন্ততা তাই ত জাতির ভাগো এলে 
জুটেছে। বড় হতে গেলে কেড়ে নিতেই হবে। তাই ত খাবি-জীবনের 
বড় হওয়া ছিল ভিতৱে, বোধে, আনন্দে । বাইরে যে হত ছোট এবং 
অন্তরের দিকে ঘে যত বড় সে ততষ সহজ জীবনের নিকটব্তাী । সে-ই 
বিশ্ব-রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ, তারই জীবন অপক্ষিতা্দ; সে অগতের 
বদ কখনও অপরকে দ্রোহ করে উপার্জন করে না। টাকারও বড় হওয়া 
নেই, দেহেতেও বড় হবার আশ! হরাশা। বড় হতে গেলে ছোট কাণা- 
কড়িতেউ তৃপ্ত থেকে কাশাকড়ির অন্তরকে বোধে ও আনন্দে বড় করে নিতে 
হবে । ছোট ঠনক্ো| দেহকে বোধ দিয়ে মন্থন করে আনন্দের হিম লাগিয়ে 
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জমাট করে বড় হবার আন্মাদন করতে হযে । ছোট ত মস্থলের ভিতর 
দিয়ে বড় হুত্র। €োটউ তোমার সম্পদ, ছোটকে যাদ দিয়ে তুমি নিঃক্স 
ফকির, হোটই তোমার দাঁড়াবার জ্ঞায়গা, ছোটতেই তুমি সং ও তোমার 
অধ্বিত, চিৎ ও আনলন্দেই তুৰি বড় ৷ 

উপনিবদের “যো বৈ তুম! তৎ স্থখম্‌ নালে স্থখনস্ডি’ এই মস্ত্রের কুব্যাথা! 
করে আমরা লমাজ্কে আজম ডোবাতে বলেভি । যা ভভূমা, আহত সুখ, 
এতে সন্দেহ লেই ) কিক অর্থ, সন্মান, দেহ কিছুট কি ভূমা? বামেগ দেহ 
অপেক্ষ। আবণের দেহ অবপ্তঠ ভূম। চিল, কিন্তু রাবণের কি তাতে স্থপ ভয়ে 
ছিল? দেহ অপেক্ষ। পাণ ভূমা, প্রাণ অপেক্ষা) মন তৃষা, মন অপেক্ষা বিজ্ঞান 
ভূঘা, বিজ্ঞান অপেক্ষা আলন্দ ভূমা। হার: দেহকে ভূমা করতে চায় তান! 
ক্নাবণের মত কতকটা সমর্থ হলেও পরিশামে তাদের ভাগ্যে জুটবে সবংশে 
নিখন, সাপের লোনার লক্কার পতন । আবার দেহকে আপমাল কবে কি 
তুমার খোজ পাবে? পেকে প্রাণ, মন, জ্ঞান ও আনন্দের মন্বনে বাড়িয়ে 
দেও, দেহ ছেড়ে আকাশে উড়ে বড় হতে চাইলে আছাড় খেয়ে মারা যাবে। 
আকার ছেড়ে, ছোট ভোট আচার ছেড়ে ঘেদিন নিরাকারের রাতে উড়ে 
কূমানন্দের খোক্দ করতে ছুটেছি, সেদিন খেকে আমর! ছায়ায় পরিণত 
হতেছি। আমাদের দাড়াবার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত বাকী খাজনাঘ নিলাম 
ছয়ে গিগেছে, মাপা এলে অল্পমূল্যে কিন্বা বিনামূলো তারতবর্ধকে নিলামে 
খরিদ করেছে। প্রাণের আবেশে ছেই ভূম, মানের চুম্বনে দেশই ভূমা, 
বিজ্ঞানের স্পন্দনে দেহট ভুঘা, আনন্দের প্রবাহে দেহই ভূম)। দেহকে ছেড়ে 
প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ সব ফাকি, সব কূদ্ন।। আজ ভূমার আসনে 
খলেছে ভূঘ|। দেহও তুম নয়» আবার দেহ ছেড়েও ভূমাকে পাবে লা। 
তাই অল্সদেহ ও ভূম। আনন্দের যুগল মিললই হল ত্ুমা। হয়ত অনপ্- 
অন্ধবাদীর দল বলবেন-__ছোটও ভজনাঘ্ব কি আমরা দিন দিন ছোট হবলা 
আমর! ঝলি__ছেটর ভজনায়ও ছোট হউ, ছোটকে উপেক্ষা করলেও তেমনি 
ছোট হই । ছোটে ভজল। করতে আমর! বলিলা, কিন্ত ছোটকে বড করে 
দেখতে বলি ২ ছোটর অন্ধরের বিরাট প্রাণ, বিবাট মান, বিরাট জ্ঞান ও বিরাট 
আনন্দের 'আবিক্কান্। কয়তে বলি। আগ্জরকে হজম করে তেমন আমর! বুল, 
স্বত্ত, অস্থি, মজ্জা, শুক্রাদির অধিকারী হুই, দেহকে হজম করার কৌশল 
শিখলে তেমনই আমরা জগতে সর্বনরকমে বীধ্যবান্‌ হব। বঙ্গ লা খেয়ে 
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যেমন হাওয়ার ভিতর খেকে তেমন বল পাওয়া বাহ না, এ ছোট দেহকে 
অন্বীকাল করেও তেমনি আমর! বলবান হুতে পারিনে। অল্প ভূষা লব, 
আল্পই ; কিন্তু অহকে হজম না করেই কি ভূমা রস, ভূমা রক্ত, ভূম। শুক্রের 
সাক্ষাৎকার মেলে ? অল্পতে তাল বেসে, অল্পকে মেনে লি, অল্পকে সম্মানিত 
করে, অত্র অন্তরের তত্ব জেলে যখন আনন্দ-রল আস্বাদন করি, তখনই না 
বলে ও ভূমায কোলাকুলি হয়? তখনই না অঙগও বান্তব, ভূমাও বাস্তব? 
ভখনই না অল ভূয় এবং ভূন অল্প ? হাতা অঞ্জকে উাড়রে দিতে যাচ্ছেন, 
তারা কি আল্ল বাদ দিয়ে ভূমাকে ভাবতে পারেন? লাভ ছয় শুধু অকৃতজ্ঞত।। 
সাধনায় ছোট দেহ এবং সিন্তির ভূমা শানন্দ, এট ছুই মিলে হুয় বান্ুব 
কাখ/ক্রী ভূমাস্বাদন। সাধনায় যখন অল্পুতক, দেহকে অস্বীকার করতে 
পার না, তখন সিন্ধিতেই ঝা তাকে কেমন করে অস্বীকার করবে? সাধনা ও 
সিদ্ধি এক আন্বৈততন্থ । 

আমরা আজ জাতিশুদ্ধ লোক উঈশ্বরলাধুজে)র কাঙ্গাল, হে ঈশ্বর" 
সাধুজযতে মহাপ্রভু আত্মারাম স্লোকের ব্যাখ্যা অতিশয় নিন্দিত করে 
ক্লেখেছেন। হারা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ চাত, জীবের লঙ্গে চায় না-_যার! খায় 
পরে ভীবের হাতে, গুণ গায় ঈশ্বরের, ধ্ত! নেক ঈশ্বরের দরজায় অন্তে দীন, 
বন্ত্ে দীন, শক্তিতে দীন জীবক্ে অগ্রাহ করে যার! সর্বশক্তিমান উশ্বরের 
ভঞ্খলার আঙ্ক লোলুপ-_-তারা কি ঈশ্বরের গোলাম নন্‌ ? মহাপ্রভু কারও 
গোলামী নান ক্রেন নি । আজ আমর! ঈশ্বরদের গোলামীতে প্রাণ, 
মন, জান ও আনন্দ বলি দিছে চাচ্ছি দেহকে ভূমা করতে, তাই ভবিষ্যৎ 
আমালের অন্ধকার । ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ চাইলে ভীবকে অপমান করতেই 
হবে; অনস্তের প্রেম চাইলে সাস্তকে পায়ে দলতেই হবে। সর্ব্ব-শ ক্রি মানেয় 
শীরিতি চাইলে অল্রশক্তি জীবকে ধ্বংস করতেই হুবে। ইচ্ছাই ন! ঈশ্বর- 
সাধুজোর ফল? ভারতের ছেলে বুড়ো, ধনী নির্ধন, নারী নর, 
পণ্ডিত মুখ সব আজ ঈশ্বরসাবুজ্য সাধনাঘ বিভোর । যদি প্রাণ, 
মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ বজায় রেখে ঈশ্বরের কাছে শুধু দেহকে বলি দিতে 
পারতাঘ, তবে ঈশ্বরের এশ্বধ্য এই মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে যেত । ঈশ্বর দেছের 
তপশ্াকে ভয়ের চক্ষে দেখেন, ঈশ্বর দেহকে ভগ করেন । সত্যাগ্রহের বন্দীদের 
জেলে বাওছার ঈশ্বর ব্দামলাতত্তরের যে ভয়, তার কারণ এ] দেহকে বলি 
দেও; প্রালপ, মন, বিজ্ঞান বলি দিও না । দেহের মলমৃত্রকে আটকে রেখে 
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বড় হ'তে চাইলে যেমন বিষের জলা মৃত্যু অনিবাধা, সঞ্চিত মলমুূতরের 
প্রভাবে ধেমন দেহ বাইনেন দৃষ্টিতে মোটাসোট! হলেও তা বাস্তব ভূমা হয় না. 
তেমনি দেচের বাস্তব সার এ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ বলি দিয়ে কেবল 
পাণ্ডিত্যাভিমান, কুলাভিমান ও ধনাডিমানের বাতঞ্, পিত্ত এ ল্লেগ্মত রস 
জমিঘে ভূমা হতে চেও লা । ও থে Elephantisis কা Beri Berit ঈশ্বহ- 
সাযুজেঃর লোভ আমাদিগকে চাকুরীর পথে প্রবন্ধিত করেছে, আমাদিপকে স্কান- 
আষ্ট হওয়ার দোষে দোষী করেছে, ছোটকে আপন করতে শিখিয়েছে । আমর! 
আজ সাধনহীন, অথচ দৃষ্টি বড়র [দিকে। লাখনা পাকলে ছোটর আদর 
বুঝতাম, ছোটকে বড় দৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে প্রাণ জ্ড়াতে পারতাম । সব আজ 
ঘর ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে জেলায়, জেল! ছেড়ে ভিল্র প্রদেশে, ভির্ন প্রদেশ 
তেড়ে দেশ ছাড়া, মৃত্তিমান দেশক্রোহী, অবান্তব্ব ভানোয়ার বিশেষ । তাই ত 
সব শ্রাণহীনভা, মানসক্ষোচ, বিজ্ঞানলোপ, আনন্দহানি আমাদের কপালে 
অচল অটল ভাবে অক্কিত হয়ে হাচ্ছে। 

ওগো মহাপ্রত্থুর জীচরণাত্রিত বাঙ্গালী, আজ ঈশ্বরের এট অত্যাচারের 
দিনে তোমাকেই তার প্রচারিত অ্রন্ধ-অবতারতত্ব নিয়ে অত্যাচারের পথ রোধ 
করে দাড়াতে হুবে। ছোট যে সব দিক দিয়েট ছোট নচ, ছোটরই অন্তরে 
যে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ ছমাট বেধে থাকতে পারে এবং খাফে_এই 
মহাতত্ব আজ ব্)ক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে অভ্যাস করতে হবে। 
ছোটকে ছোট কবে দেখতে দেখতে আমরা দৃটিশক্তিহীন হয়ে আছি। 
এক” সংখ্যাই সব সংখ্যার চেয়ে ছোট সংখ্যা। এককেই ধর, বহু একের 
পেটে আস্মাবে । ক্ষেএরকে বিরাট করতে ঘেও লা) দেহ ছোট তোক, প্রাণ 
হোক বিরাট । ছোট ক্ষেত্রে ছোট কর্শব নিয়ে লেগে থাক-_ছোট বিরাট ' হযে 
উঠবে । ছোটর উপর ঈশ্বরের কোন কর্তৃত্ব নেই, লৈয়াঘ্িকগণ এ মহান্‌ তত্ব 
প্রচার করেছেন। বড় ছোটকে ঝড় করেই বড়, নতচৎ বড়র ময়ণ অবঙ্থক্াবী [| 
আজ বড় হবার জন্ত ছোটকে মান দিতে হবে, ছোটকে নানতে হবে, ছোটকে 
নিয়ে ক্বানন্দিত হতে হবে । মহাপ্রন্থুর অবতারবাদ আমাদের জীবনে সঙ্ষল 
হোক । বন্দেমাতরম্‌। 


গান্ধীজি 


শ্রীঅমঙ্গকুমার হাইত 
আমরা ইতিহাস পাঠে জানতে পাই-_হিংসার হারা হিংসার প্রতিরোধ 
এই আদর্শই এতকাল জতিগুল্সিকে নিযস্রিত করেছে। কিন্তু তাতে 


মানবসমাজ শাস্তি পেয়েছে কি? ইতিহাস বিশেবভাবে পর্যালোচনা করে 
দেখতে পাব শাস্তি ত পায়-ই নাট, বরঞ্চ ছিংসা-দ্বেঘের মাত্রা দিনের পর দিন 
ব্তাখধিক বেড়েছে। হখন সমগ্র মানবসমাজতজ এউন্রপে হিংসায় মুপকাষ্টে 
নিজের আত্মোৎসর্গ করবার আস্বোজনে ব/পৃত, সেই ঘুগ-সন্ধিক্ষণে মহাত্মা 
গ্যদ্ধীর আবির্তাব। তিনি জগতের সামনে চিরঙ্ছুন আদর্শ স'তা-আহিংসা 
ও প্রেমকে নৃতন করে আর একবার প্রচার করলেন । ঘে অভিংসা এতদিন 
আপেক্ষিক সতারূপে স্বীকৃতি পাচ্ছিল এবং বার কার্যকারিতা এতদিন 
ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবন্ধ ভিল তিনি তাকে লযাজের সর্বন্তরে 
প্রয়োগ করতে চাইলেন । এইখানেই তার বিশেষত্ব । এ সম্পর্কে তিনি 'যলেন 
“When non-vielence is accepted as the law of life it must 
pervade the whole being and be applied to isolated acts.---It 
is a profound error to suppose that whilst the law is good 
enough. for individuals, it is not for masses of mankind." 
তিনি সারা জীবন স্ৰহিংসার পুঙজানী ছিলেন ; এবং অছিংসার আদর্শ প্রতিষ্ঠা 
করতে গিয়ে গুলীর আঘাতে তাকে প্রাণত্যাগ করতেও হুল্পসেছিল) 

তিনি প্রথম কর্মজীবন আরম্ভ করলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ও পরে 
ভারতবর্ষে । দু জায়গারই তিনি আশাতীত সাফল্য লাভ করলেন_ 
জনগণের কাছ হ'তে পেলেন অকুঠ সমর্থন, উদ্বেলিত জনতার স্বতঃস্ফূর্ত 
সহযোগিতা । হিংসোস্মত্ত পৃথিবী স্তন্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল! ভাবল_এও 
কি সম্ভব ? যা এতদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পড়িনি "ধা এতদিন কল্পনার 
কাজেও স্বান লাভ করেনি, তাও কি সম্ভব? সম্ভব নহ ত হল কি করে? 
নিশ্চয়ই সম্ভব! শাস্ভিয় পথপ্রদর্শক তবে কি আজ এই ভারতব্ধ? 
পগান্ধীজি তার আধ্যাত্মিক শক্ষিবলে পৃথিবীর কাছে এই সত্য বারবার 


খআগ্রহাতপ, ১৩৬২ ] গান্ধীজ্দি ৬ 


ঘোষণ! করেছেন যে, বিছ্েব প্রচারে মানবের কোন কল্যাণ হতে পারে না। 


পৃথিবীকে নৃতন শিক্ষা দিবার জম্য এক অভিনব বিপ্রধের স্মথচনা করবার 
গৌরব ভারতবর্ষই লাভ করবে । 


সাধারণ ঘরের ছেলে গান্ধী । লাপারণ ভাবেই তার জীবনযাপন আরস্ট । 
দোবে গুণে ভরা তিনি আমাদেরই মত একজন ছিলেন । কিন্ধ তিলি 
আজ বিরাট__সবাইবই নমস্ত। এ কি প্রকারে সম্ভব হ'ল? যদি আমরা 
তার আহ্মভীবনী পাঠ করি তবে একটি জিনিষ আমাদের চোখের সামনে 
বিশেষ করে ভেসে ওঠে, সেট। হলো-_দাবকে স্বীকার করা তারই 
কথায় বলতে গেলে বলতে হয়--নিজের সর্ধপ তুলা ভুলতে যদি হিমালয় 
তুলা ভুল বলে মনে করি, আর অপরের হিমালয় তুলা ভুলকে যদি সর্প তুল্য 
আন করি তবেই নিজের তুল সংশোধন করতে সক্ষম হ'ব ও ক্রমশঃ পূর্ণতার 
দিকে এগিয়ে যেতে পারব । তাই দেখতে পাই হখলই তিনি তার তুল 
ধরতে পেরেছেন বা কেহ ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, তখনই তিনি লেটাকে স্বীকার 
করেছেন ও লংশোধনের প্রচাসী হুয্েছেন। ত্যাগ, সংযম, সতিফুত।, 
সতাবাদিতা, অহিংল। .ও সর্বোপন্রি ভালবাসাই তাকে নিযে গেছে ক্জ 
হতে বৃহতের দিকে, অপূর্ণতা খেকে পূর্ণতার দিকে, ভোগ থেকে ত্যাগের 
আলনে । 'I shall hope against hope'.—এই বাণীই তাকে লিরাশার 
মাঝে আশার আলোক দেখিয়ে সামনের দিকে চালিত করেছে । যধন 
গ্রা্নীতিক্ষেত্রে তিনি অহিংস! সতোর পরীক্ষা চাল।চ্ছিলেন, কুটীর শিচের 
কথ। বারবার ঘোষণা করছিলেন আত্মনির্ভরশীল জাতি গড়ে তুলবার জন্য, 
বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন করছিলেন প্রকৃত মানব তৈরী করবার অন্য-__-তখল 
সারা পৃথিবীর বিজ্র-অবিজ্ঞ উপহাস করেছিঙ্স॥। উপহাস করবারই ত 
কথা! হিংসোম্মন্ত, যস্ত্রালব-কবলিত পৃথিবীর কাছে যদি অহিংসা আর 
কুটীরশিল্পের কথ! বলা যায়, তা ঘে কোন লখুচিত্ত লোকের পক্ষে উপহাস 
করে উড়্িগ্গে দেওঘার কথাই বটে! কিন্ত গান্ধী কি করেছিলেন?" তিনি 
কি এ খেয়ালী লোকদের উপহাসের ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলেন, না নিজের 
মতবাদ বদলিয়ে ছিলেন? তিনি কিছুই করেন নি। তিনি তার সত্যনিষ্ঠ 
শক্তি বলে যা সতা বলে উপলব্ধি করেছিলেন তা কাহ্যক্ষেত্রে প্রস্থোগ করতে 
পিছপাও হুন নি। বরং প্রযল আত্মবিশ্বাস নিয়ে সন্মুখের দিকে এগিয়ে 
গেছেন, বিরোধী মতবাদপগুলিকে যুক্তিতর্কের দারা খণ্ডন করেছেন। কিন্ত 


উজ্জলভা রত [৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ] 


আজকে গান্ধীর কথাকে কেউ উপহাস করে কি? কেউ করে না। বরঞ্চ 


গান্ধীর আদর্শই সমগ্র মানব সমাজকে শাস্তি দিতে পারে এই-ই আজ বিশ্বের 
মনীবিগশের কথা । 


তিনি নৈতিক সাধনার উপর ব্তাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন । 
তার মতে নৈতিক সাধনা ত্যাগ করে অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌছান যা না। 
আর যদি ব। ঝাওযা যায় তবে তা শাস্তি বা সম্দ্ধি আনয়ন করে না। উপা 
ও অস্তিমকে সমার্থের মান দিতে হ'বে। উদ্দেশ্ত (মহৎ হছে উপান্ যদি 
ছুরভিসন্ধিমূলক হয় তবে অন্তিম কল্যাপমদ্দ হতে পারবে না) [তিনি 
বর্তমান Democracy “Greatest good of the greatest mumber” 
এই মতবাদকেও গ্রন্ণ করেননি। তিনি গ্রহণ করেছিলেন ‘সবাহৃতের 
আমর্শ। তিনি বলেন ‘সফল হই আর বিফল হই, সাধ্য হোক আর 
অসাধ্য হোক্‌, সামথ্য পাই আর লা পাই আদর্শ বড় হয়ে থাকবেই ৷? 

নদীকে বেমন সমতলভূমিতে আসবার সময বহু বাপাবিদ্ন_ অতিক্রম 
করে আলতে হুর, গান্ধীর জীবনচরিতও তাই । তার আত্মজীবনী যদি 
আমরা পাঠ করি তবে দেখতে পাব-_বিচিত্র তার কর্্মপস্ধতে, বিচিত্র তার 
আন? প্রতিটি কাজের পিছনে তিনি পেয়েছেন অসীম বাধা, অসীম 
লাছন।; তিনি সেগুলো সহ্ব করে এগিক্সেছেন, পথচুুতি ঘটেছে আহবান 
তুল বুঝে ঠিক পথে এসেছেন । এমনি করে তিনি ক্রমশঃ বিরাট কর্শবশক্তি 
অঞ্জন করতে করতে সামনের দিকে এগিছে চলেছেন নিজেকে বিরাট 
ব্যক্তিত্বে পুর্ণ করে। তিনি আজ নাই; কিন্তু তার বিরাট বাক্তিত্ব ও 
চিন্তাধারা কান্ত করে যাবে পৃথিবীর বুকে অনাদিকাল ধরে নীরবে নিঃশব্দে । 
সে বিরাট ব্যক্তিত্ব হিমালঘ্রের মত বিশাল ও সমুদ্রের মত গস্ডীর। তাকে 
ভাষার জপ দেওয়। সম্ভব নদ । তার জীবন এত অস্ভুত ধরণের এবং তিনি বিশেষ 
এমন অভুত কাৰ্য্য করে গেলেন, যার জল্ কিছুদিন পরের লোক হয়ত মানুষ 
বলে একে স্বীকার করবে লা। এই প্রলঙ্গে বিখ্যাত মনীষী আইনষ্টাইনের 
উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন, ‘রক্ত মাংসের শরীর লই 
শান্ধীজির স্যান্ত একঝআন লোক ঘে সতঃই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিলেন, কয়েক 
শতাব্দী পরে মাঙ্গধ হয়ত তাছ! বিশ্বাস করিতে চাহিবে না।* 

বহু ভাগ্যবলে ভারতবর্ষ গান্ধীজির স্যার মহাপুক্রষের নেতৃত্ব লাভ 
করেছিল। তিনি আজ নাই । কিন্ত তিনি মৃত্যুন্ঘী । তার আদশ 
ম্বত্যুহীন আদর্শ । তিনি সারাজীবন ধরে খে আদর্শকে এচার করে গেলেন 
সে আদর্শ শুধু বর্তমানকালের জীইনবাত্রাকে নিঘস্তরিত করবে ত! নম, অনাগত 
দিনের সমাঙ্জ ব্যবস্থাকে ও নিয়ত্রিত করবে জয়তু গান্ধি । 





শি 


চি 


সাময়িকী 


পাকিন্দানে বুঝ নির্ববাচন 3 পাকিস্থান সংবিধানে পুপক অথবা যুক্ত 
নির্ববাচনপ্রথা গৃহীত হইবে ইহ! লইঘ়! স্বাভাবিকভাবেই গুরুতর সমস্ডায় 
উদ্ভব হইয়াছে। কেননা পাকিস্থান স্থষ্টির গোড়ায় ছিল বিচ্ছাতিতব্ব ৷ 
পৃথক নির্বাচন গীত না চউলে পাকিস্থানের ভিত্তিভূমিই ধবল যায় বলিয়া 
মুসলিম দল উদার বিরোধিত! করিয়। আসিয়াভেন। অবশ্য উতিমণো যুক্তক্রণ্ট 
দল থুক্তনির্বাচন প্রথা সমর্থন করিবেন-_এই প্রতিশ্রুতি দিছাছিলেল। 
যুক্তফণ্টের কতিপদ্ন সদস্য যুক্ত-নির্ববাচন বিরোধিতা করিতেছেন । হয়ত 
ইহারই ফলে যুক্তত্রট দলের অধিকাংশ মুসলমান সদস্য যুক্তনির্ববাচন প্রথানু 
বিরোধিতা করিতেছেন বলি) জাল) গিয়াছে | কিন্তু যুক্ত-ক্রণ্ট দলের হিন্দু 
সদস্যগণ পৃথক নির্বাচন মানিয়। লইতে আদলে সম্মত লহেন। অতঃপর 
‘বিশেষ চিন্তার পর’ সংখ্যাগুরু মুললমান সদশ্ঠগশ , নাকি কুপাপুর্বধক এই 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে সংখ্যালখু হিন্দু যুক্ত নির্ববাচন মানিঘা লইলে আসন 
সংরক্ষণ ছাড়া তাহা, পাইতে পারেন । মুললমান সদশ্তগপের বিশ্বাস যে, 
আলন সংরক্ষিত লা থাকিলে যুক্ত নির্বাচন প্রথার ভোটের জোরে হিন্দুর] 
কিছুতেই লির্ববাচনে জী হইতে পারিবেন ন! পৃথক নির্ববাচনের ক্ষেত্রে হিন্দুগণ 
কেজ্ছে বা প্রদেশে আসন সংরক্ষিত থাকার ফলে যে আসন অধিকার কর্মিতে 
পারিয়াছেেন, যুক্ত নির্ব্বাচনে ভাহাও পাইবেন না--এই আশা পোপ করিয়া 
মুললবানগণ আলন-সংরক্ষণ ছাড়া যুক্তনির্ববাচন প্রথার প্রপ্তাব হিন্দুদের নিকট 
করিম্াছেন। ইহ। হিন্দুসদস্গণের নিকট জটিল সমস্ত! বটে ॥ ঘুক্ত-নির্ব্বাচন 
হইল অথচ আসন সংরক্ষিত নাই, এই ক্ষেঅে যদি মুশলমালগণ সক্ঘবন্ধ ভাবে 
হিন্দুগ্রণক্ষে ভোট দিতে বিরত হন (ইহার সম্ভাবনা! বহিগ্াছে যথেষ্ট ), তবে 
রাষ্টরপন্নিচালনার ব্যাপারে হিন্দুগপের কোনও অংশ গ্রহণ করিবার সম্ভাবন) 
নূর হম । পক্ষান্তরে পৃথক নির্বাচন কায়েম রহিল কিন্ত আসন সংরক্ষিত 
রহিল--এই ক্ষেত্রে কিছু হিন্দু সদশ্ত কেন্দ্রে বা প্রদেশে শাসন পরিচালনার 
ভার পাইতে পারেন। ছুই পথেই শ্মবিধা ও অস্থবিধা সহিয়া যাইতেছে ॥ 
হিন্দুদের কর্তব্য বিষুঢ়চিত্ত হইয়া খাকিলে তো চলিবে লা॥ তাহাদের যে-কোন 
একটা বাছিঘা লইতেই হুইবে । 


উজ্জল ভারত [লম বর্ষ, ১১শ সংখা! 


আমাদের বিবেচনায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদেক্স ঘুক্তনির্ববাচন প্রথা মানিয়। লই! 
কেন্দ্রে বা প্রদেশে শাসন পরিচালনার অধিকার লাভে বঞ্চিত হইবার 
ঝুকি লইলে মূল রাষ্ট্রে তাহাদের লম-অধিকার স্বীকৃত হইল ।॥ 
একবার সংবিধানে সম-অধিকার স্বীকৃত হইলে হিন্দুদের সহজাত 
অলাম্প্রদায়িক মনোভাব ও €লবাদ্থার। তাহারা ধীরে ধীরে মুসলমানদের হৃদয় 
অধিকার করিতে পারিবেন। যে কোনও কারণেই হুউক একদল মুসলমান 
তো চতিমধে৷ই- হিন্দুদের প্রস্থোজনীয়তা স্বীকার করিতে সুরু করিয়াঙেল । 
যুক্তফ্রন্ট দলগঠনই তো উহার প্রমাণ । কেন্দ্রে বা প্রদেশে শালন পরিচালনা 
অংশগ্রহণ করা বড় কথা নঘ্ব। বড় কথা হইতেছে পরিধিতে অবস্থিত 
জনসাধারণের সঙ্গে সম-অধিকারে অধিকারী হইঘ্রা সেবাভার গ্রহণ কর 
জনসাথারণই কেন্দ্রে বা প্রদেশে কশ্দকর্তা স্থির করেন। মহাত্মাজী বার বার 
আনাইয়াছেন ঘে পার্লামেন্ট বড় নয়, বড় জনসাধারণ । €সই জনসাধারণকে 
সেবা-স্বারা আপন করিতে পারিলে একদিন হিন্দুর! স্বযোগাতায় কেন্দ্রীয় শাসন- 
ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারিবেন । ৰিআাতিতত্ব যদি চলিতে থাকে, হিন্দু 
কোনও রকমে শাপনক্ষমতা লাভ করিতে পারিখেন সত্য, কিন্ত সেখানেও ডে! 
মুসলমান সংখ্যাগুরু । যাওয়া না যাওত! সে ক্ষেত্রে সমান হষ্টবে। জনসাধারণের 
মধ্যে লম-অধিকার লইয়া কাজ করায় ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত থাকে ; কিন্তু ঘবিাতি- 
তত্বের অগন্দল পাথর পিছনে বাধিয়া কিছুতেই সামনে অগ্রসর হইতে হিন্দুগণ 
পারিবেন না। আপাত স্থবিধ। দেখিলে আসন সংরক্ষণ মানিয়া পৃথক নির্ব্বাচন 
ভাল, আর সুদূরপ্রসারী স্বামী ফল লাভ করিতে হইলে ঘুক্ত-নির্ববাচন মানিয়া 
লইয়া আসন সংরক্ষণের স্থবিধা ত্যাগ করাই বুদ্ধিমত্তার কাজ হইবে। 

বদ্দেমাতরম্‌ 

জীনকালীপুজ। £ ভ্রভ্রকালীপুজ্। উপলক্ষে নবনারাণ আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাতা শরীমৎ পুরুযোত্তমানন্দ অবধূত বিগত ১২ই নভেম্বর শনিবার সন্ধটাছ 
উন্টাভাঙ্গা ‘সর্বজাতিস্‌ক্ঘ’ কর্তৃক পরিচালিত পুজার উদ্বোধন করেন এবং 
তৎপর কালীতত্ব ও সর্বঙগাতি সমন্বদ্ সম্বন্ধে হত্বৃতা দেন। 

সর্বলাতিসজ্ঘকে অভিনন্দন আনাইয়া ওমৎ প্বামীজী বলেন “চিরকাল 
আমি মাকে ভালবেলেছি, মায়ের ছেলেদের ভালবেসেছিন_মাছযকেই চেয়েছি। 
তাই আদ সৰ্বজাতিলহ্ঘ আমাকে শ্রু্টকালীমাতার তত্র আলোচন! কল্প 
হ্থখোগ দিছে আমাকে ধন্ত করেছেন। 


অগ্রহাগ্ণ, ১৩৬২ ] সাময়িকী পণ 


অঙ্রকালীপুজ। আমাদের দেশে দীর্ঘদিনের । লে ইতিহাল 


আমি 
আলোচনা করব না। 


আমার কাছে স্বাধীনতার পূর্বের কালীপুজাস মা শুধু 
মুক্িদাআী__ইহনবেজ শালন খেকে মুক্তি পাওদাই ছিল তখন প্রধান কথা । 
আজ রাষ্রীয় স্বাধীনতার পরে মুক্তির সঙ্গে ভোগের প্রশ্ন উঠেছে । 
মুক্তি দিলে চলবে না, আজ অল্প দিতে হবে। এই ডোগ আর মুক্তি একসজে 
ধিনি দিতে পারেন তিনিই শ্রকালী । ওঙ্থ বলেছেন, 

যত্রাম্রি ভোগঃ ন চ তত্র মোক্ষঃ 

যত্রান্ডি মোক্ষ: ন চ তত্র ভোগঃ 


আত শুধু 


ভ্রহ্থন্দরী পুজ্নতৎ্পরাণাং তোগশ্চ মোক্ষশ্চ করপ্বঃ এব ॥ 
পাশ্ডাতা ভোগবাদী, সে মোক্ষ-সন্ধানী লয়। 


অপর দিকে মোক্ষবাদী 
ভারতবর্ষ ২৯০ বৎসর ইৎরেক্ছের জুতো খুলেছে । 


আজ তার্ঠ তেমন মোক্ষ 
চাই যা বাস্তব ভীবলের দালত্ব থেকেও রক্ষা করতে পারে। ত্রকালী তে 


“সৰ্বহৃতেষু ক্ষধারূপেণ সংস্থিত।' । তাই সর্বভূতের ক্ষুধারূণে তার ক্ষুধাকে টিতে 
তবে তে! মুক্তি। এতদিন আমরা জানতাম ঘেখানে ভোগ, সেখানে মোক্ষ 
নেই, থেখালে মোক্ষ যেখানে ভোগ নেই । কিন্তু শীশ্বন্দরী যে কালী তার 
পুজা তৎপর ধায়। তাদের ভোগ এবং মোক্ষ উভয়ই করতলগত । 


আজ 
তাই প্রীন্দরী কালীর পুজাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । আছ ভোগাপবর্গদ। হে 
দেবী তাকে চাই__ভোগ এবং অপবর্গ একত্র মিলাতে হবে । মছানিবাণ 


মঠের সংস্থাপক স্রীনিতঃগোপাল তাই জড় ও খ্মজড় সমস্বঘের বাণী প্রস্থাপন 
করে গেছেন। শুধু পাশ্চাত্য নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না । আছ 
ভারতবর্দকে ভোগকে মুক্তির ভাবায়, মুক্তিকে ভোগের ভাষায় গড়ে তুলতে 
হবে । অন্রের ক্ষেত্রে মুক্তিকে আনিতে না পারলে সে মুক্তি জীবিতের মুক্তি 
নক্গ॥ রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাঘাণ শরণ করুন । অস্তরের ক্ষুধা পাযাণে কূপ 
পেশ্রেছে__ ক্ষুধিত জড়বাদ ক্দাক্জ ডেকে এনেছে পাশ্চাত্যকে । জড়বাদকে 
প্মব্বীকার করার ফলেই ক্ষুধিত হত়বে সে অজড়বাদের ক চেপে ধরেছে আজ । 
কিন্তু সেই কবে সীতার বলে পিছ্রেছিলেন_ 

“বত বোপেশ্বরঃ কষ যত্র পার্থ: ধন্মর্ধরঃ 1 

তত্র শীবিঞরকূতি: ক্রবা নীতিঃ ম্তিশ্মম & 

চ্তীভে প্রার্থনা আছে স্বৰ্গাপবর্গদে দেবি নানযস্থণি নমোহস্ত তে" প্রার্থনা 


করি ভোগ দাও, কিন্তু তেমন ভোগ দিও =! বাতে ছুভ্ডেণগে পড়ি। মারের 


৬৭৪ উজ্জলভারত [৮ম বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


একদিকে ধরাভদ্র, একদিকে ছিন্মুণ্ড ও অসি--একদিকে তিনি ভোগদাত্রী, 
আর একদিকে মোক্ষদাদ্রী। কালীতে রয়েছে রামের ও কামের সমন্বঘ। 
ধর্মহীন অন্গে নীতি খাকে না__অন্পহীন ধর্মে ক্লীব বানায় । ভোগে মাথ! খারাপ 
হুম, মহাকালীর চরণতলে মাথ! রাখলেই শুধু মাথা ঠাণ্ডা হতে পারে । বর্তমান 
লভ৷তায় নরনারীর সম ্য। যে চাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেধানে পথ দেখাবে 
কে কালী শক্তি ছাড়া? হুর্গাপুলার সপ্তমী দিনের দেবী মহাকাল । তার 
সাধনায় নৃতন সি গড়ে তুলতে হবে ত। গড়বার পথে বাধা দেৱ অতীতের 
স্ব ও কু সংস্কার_লুতন স্ব গঠনত্রতী অ্রচ্ধার কাছে এই স্থ ও কু সংস্কার 
মধুকৈট ভ দৈত্যর্ূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আমরাও আক এক যুগল দ্ধিক্ষণে 
এসে দীা!ড়য়োছ-_অতী তকে পরিপাক করে বর্তনান আাবেষ্টনান্যাধী যদি 31 
নুতন সনাঞ্জ আজ গড়ে নিতে পারি, তবে বর্তমান যুগের বুকে দীড়াব কি করে? 

পাশ্চাত্যের ভোগ মোক্রের সন্ধান পায়নি বলে অপরের ভোগ কেড়ে 
নিতে পারে, সেই জন্টেই উপনিবেশ রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হম । আজ তাই 
তাদের দরকার [খিশ্বক্জপের ধ্যান, মোক্ষলাভ । এদিকে আমর! ছেড়ে ছিলাম 
জগৎ ; আমাদের পঁত/কারের আধ্যাত্মিকতা যদি থাকত, পরাধীনত! আসত 
ন৷। কারণাভাঙ্বা২ কার্য্যাভাবঃ-_অতিমাত্রায় আবধ্যাব্মিকতাই আমাদের 
পরাধীনতার কারণ ছিল । ভোগকে বাদ দিতে গিয়েই ভোগ বিকৃত হুয়েছে_ 
€ভাগকে বাদ না দিয়ে আমর! যদি বিশ্ব-ভোগের ধ্যান করতাম-__'ত্যক্কেন 
তুলীথাঃর পথ গ্রহণ করভাম তবে আমরা আজ যে অবস্থায় এসে 
দাড়িয়েছি, সেখানে আলতে হতে] লা। ব্যক্তিগত ভোগ যে চলবার নয়, আমি 
যে অনন্তের প্রতিনিধি--এ কথা ভারতবর্থ জানত । তাহ প্রণবের সাধনায় 
অ-ন্ারা সে বিশ্বদেহের সঞ্গে নিল দেহের একাত্মতা ধ্যান করেছে, উ-দ্বায়।, 
বিশ্ববনের সঙ্গে নিঙ্গ মনের একাত্মতা আশ্বাদন করেছে, আর ম-দ্বারা করেছে 
বিশ্বের 'কারণ দেহের সঙ্গে নিজ একাত্মড!। কিন্ত এই সর্বভূত সাধনা 
দার্শনিক যুগে ভারতবধ তুন্দেছিল__তাই ভোগকে অবাঞ্ছনীর বোধে পরিত্যাগ 
করে মোক্ষকে সে একান্ত করে তুলেছিল। কিন্ত তন্ত্র ঘেমন বলেছে 
শ্রহুন্দবীপুজনতৎ্পরাপাম্‌ ভোপশ্চ মোশ্বল্চ কর্ম এব, তেমনি আরও 
আগে শরকুফের আহ্বান কুক্ষ, রাজ্যৎং। আল তাই কালীপুজার দিলে 
এই বিস্থত সাধনাকে আবার গ্রহণ করতে হবে। ‘ভগ’ শব্দের একটা 
অর্থ এরশ্বধ্য, আর একটী অর্থ বৈরাগ্য__তাই ভগবানের পক্ষেই এতবড় 


৮ 


সঅগ্রহাতণ, ১৩৬২ ] সংমরিষ্ী ৬৭৫ 


ওঘাবণ। সম্ভব । ব্যক্তিগত জীবন দিতে মরণকে বরণ করে নিলেই মাহুছের 
বাীবনে বিশ্বপ্রপের সাধন: উদ্ঘাটিত চদ্র। মরতে না শিপলে বাচতে পারার 
কোন সন্তান নেই-_বিশ্বলেবাহ নিজের জীবন যে দেয় নি, এ সংসারে 
সতি/কারের সাচার তার কোন অধিকার নেই । ভারতবর্ষে প্রতে!ক 
মহাপুক্রঘ মরণকে জীবনে বরণ করে নিখেইহ শহাপুক্ব হথেছেন। কহ, ব্যাধের 
বাণে মরেছেন. রাম বনবানুসর মরণ বরণ করেই রাম হতে পেরেছিলেন, যীশু 
ক্ুশবিদ্ধ হয়ে মরেছেন. সক্রেটিস মরেছেন _লেদিনেএ ক্ষুদিরাম বরণ করেছেন 
মরণকে, বরণ করেছেন গান্ধী তী । ভারতবর্ধে পুরাণের পাতায় পাতায় কেমন 
করে মরণকে বরণ করে হুরিশ্চন্র নল এএৎস প্রভৃতি ঝাজামহাাত্জেরা 
অমরপকে লাভ করে ছিলেন, তারই হতিচাস লিলিবন্ধ হয়ে আছে। কালী 
এই মরণের দেবী । তার পুজাছ মরতে শিখে বাঁচবার অধিকার অর্জন করতে 
হঁবে। 

মরণের উপরেই দঈ।ড়িছে আছে আীবল__তাই শিবের উপরে কালী । 
ব্জীবনে স্থিতি ঠিক হলেই গতির বন্বৃতঃ মধুর ও সংগঠনাস্মক । তাই শিব 
স্বিতি--কালী গতি। জীবনে এই ছুটে) একফআ হলেই cic০uit পুর্ণ হত । 
স্থিতি গতি একই সত্যের দুই দিক_ ভোগ ও মোক্ষ, আদর্শ ও বাস্তব_ 
এরা প্রতোকে একই সত্যের অর্ধ বিশেষ। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখলেন 
আমরা বাই কপ থেকে আদ্রপ, ভগবান আসেন আঅকপ থেকে ক্তপে-_-তবেই 
চক্র পূর্ণ হন্ত । কালীপুজাছ এই পুর্ণ চক্রের আস্বাদন করব । শরীনিতাগোপাল 
তাই লিখেছেন জড় অজড় সমন্বদ্ব, নিত্য নিত্য সমঘ্বয, ৮5তগ্চ অচৈষ্তন্ত লমস্বগ, 
ভ্যান অজ্ঞান সমন্বয় । শিব তাউ ভোগী, সংসারী; শিব তাই হোগী, 
শ্যণানবাসী, সশ্র্যালী । অক্ঞ্চজীবনেও এই ততই । তাই এই কালীপুজায় 
আমরা ভোগ ও মোক্ষকে একত্র আস্বাদন করবার সাধন। শিখব । কিস্তি 
ভারতবর্ষের ভোগ যে পাশ্চাতের ডোগ লয়, এ কথা আগেই বলেছি ৷ বৈরাগ্য 
খেমন স্বণাযুলক নয়, পেটা যেমন শ্বতঃসিস্ধ স্বভাব, তেমনি শিবত্রে প্রতিষ্ঠিত ন! 
হলে ভোগ করা চলবে না। ছ্যাচরামে! ভোগ, অন্তকে উপবাসী রেখে 
নিজের পেট পুরণ__এ ভারতবর্ষে চলবে না; বিকেন্জীকরণ ভারতবর্ষের 
আজকের কথা নঘ__কুষণাবতরূপকে কেন্দ্র করে ভাগবত সে বার্তা সেই বহুদিন 
পুর্কেই সংস্থাপন করে রেখে গেছেন । এই বিকেআীকরণকে আজ আবার 
সমাজ-দীবনে আনতে হবে । 


৬ উজ্দ্রলস্কারত [৮ম বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


মা এসেছেল_-মা-ই তো আসবেন । তারই বে দায়। সন্তান আর 
কতটুকু মাকে "মরণ করে, মা-ই তে! সন্তানের অন্ত অহনিশ অতত্র খাকেল । 
আজ তাই মা-ই এসেছেন। মাঘের কাছে কি চাইলাম ? আমরা তেন বন 
চাই, মা, মরবার শক্তি দাও, আব্মত্যাগের শক্তি দাও, মিলবার শক্তি দাও। 
মা, তোমাকে ভালবাসার শেষ কথা তোমার বিশ্বকে ভালবাসা । মাকে 
খাওয়ালে মা যত লা স্থথী হুন, ভেলেকে খাওতালে মা তার থেকে বেশ 
খুশী ভন। তাই মা, তোমার বিশ্বকে আমরা ভালবালব। আঅগ্লিমী যা 
আমার, আমরা নৃতন বাংলা, নৃতন ভারতবর্ষ, নৃঙন বিশ্ব স্থটি করব।” 

বক্কৃত? প্রসঙ্গে স্বামী জী সমাজিক বিবিধ সমস্যার উল্লেখ করিয়াও মাতৃ- 
পুজ্জার সঙ্গে তাছার সম্বন্ধ আলোচনা করেন । আজকাল পুজার নামে হে সহ 
আতিশয্য ও উচ্ধ ব্খলতা চলিতেছে তাহার উল্লেখ করিচ! বলেন যে, আমাদের 
আনন্দ বেন উচ্ধ জ্খলতায় পরিণত না হুয়। সর্বজাতিসজ্ঘের সাদর আপ্যায়ন 
স্বামীভীকে আনন্দ দান করিযাডে । 

প্যামীতরী সোমবার ১৪ই নডেম্বয় পার্কসার্কাশ সার্বজনীন কালীপুজ! মণ্ডপে 
ভরস্রকালীতত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতায় অন্তান্ক আলোচনার সঙ্গে উপরিউক্ ও সকল 
কথাও বলেন । পাৰ্কসার্কাসপুজায় যাওয়ার পথে এক স্থানে ইলেকটি,ৰু বাতিতে 
রাস্তার দুইদিকে অনেকটা! স্থান প্রচুরভাবে আলোকিত করার প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেল, ‘মাকে নিতে তোমরা! ছেলেখেলা করো লা। 
পর দীপষাল। নগরে নগরে, তুমি যে-ই গতমিরে তুমি সেই তিমিরে । * এমন 
করে আঁলো জালিয়ে পুঞ্জার এই রাজ্জসিকতা কি আমাদের শোভা পায়? 
জয়ের ক্ষেত্রে বিজলী বাতি কি জ্বালাতে পেরেছি? তাই আনম্দ উপত্ডোগের ও 
মাত্রা বা ছন্দ থাক! প্রয়োজন । 

১৫৯ নন্ডেম্বর মঙ্গলবার দমদম বরিশাল কলোনীতে এই কালীপুজ্জ। 
উপলক্ষেই স্বামীজী এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। বরিশাল কলোনীর অধিবালী 
বৃন্দের সহৃদয় আপ্যাম্নন স্বামীকে আনন্দ দিস্বাছে। বন্দেখাতরম্‌ 


rh 





জসৎ স্বামী পুক্গবোত্তসানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কতৃক লরনারাচশ আশ্রম 
৮৩ রাসবিহায়ী এতিলিউ, কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাশিত ও ঈ.ছগদীশ প্রেস, ৪১ গড়িছ্বাহাট 
রোড়. কলিকাতা হইতে মুক্রিত । 
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রবীন্দ্রনাথ ও উজ্ভ্লভারত? 
জ্রীরেণু নিজ 

রবীজ্ঞনাথ এক জায়গায় বলেছেন: '‘ব্কাস্ডিক জ্ঞানের সাধন। যেমন 
শুক বৈরাগ) আনে, একান্ডিক রসের সাধনাও তেমনি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্া 
নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলই রসের নেশাপ্র আবিষ্ট হছে থাকতে ইচ্ছা 
করে, আর-সমন্তের প্রতি একান্ত বিভুষ্ণা জন্মে এবং কর্মের বন্ধনযাত্রকে অসহ 
বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মহুন্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক বত্যন্ত প্রবল 
হওয়াতে অন্ত সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে ঘায়, তখন আমর ভগবানের 
উপাদনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি এবং অস্ত সকল দিক 
থেকেই তাকে শুন্ত করে রাখি ।'__রবীন্্রনাথের এই উক্তিটি রবীজ্দ্র-সচহিতাকে 
আমর! খে ভাবে ব্দাজ্জ ব্যবহার করছি, সে বাবহার সম্বন্ধে আমাদের ওপর 
প্রযোজা হতে পড়েছে । তার সাহিত্য-রসের ভাববিহ্বলতা আমাদেরকে 
আজ রসের নেশাঘ আবিষ্ট করে তুলছে, তার কাব্যে ‘ছন্দ আর ুরকেই 
অত্যুগ্র করে তুলে অন্ত কিছুর প্রতি আমর! বিতৃ্ণ হয়ে উঠছি। তার 
সাহিত্যের ইঙ্গিত ও প্রয়োজনকে কই আমরা তে! জীবনে গ্রহণ করি নি! 
তিনি ছে তার সমস্ত সাহিত্য রচনার ছত্রে ছত্রে একটা প্রাপ-দর্শনকে অঙ্ছশ্যাত 
রেখে গেছেন-_ঘে এাণ-দর্শনই ভবিষ্ত বিশ্বের নৃতন সমাজের আবন-দর্শন__ 
কই সে কথা আমরা মনে রাখলাম কই? বহু খণ্ডে বি্ধিত তার রচনাবলী 
তাই অভিজ্ঞাত শ্রেণীর আলমারীতে বন্দী হয়ে আছে_-আব বখনই 
আমাদেরকে আবৃত্তির নেশা! পেয়ে বসে--তখনই ববীশ্র-সাহিত্যের ছন্দের 


৬৭৮ উচ্ছদরলভারত [৮ম বর্থ, ১২শ সংখ্যা 
"তালে তালে আমরা ভেসে গিয়ে থাকি । এইট কি ঝবীজ্-লাহিতোর 
পরিণতি? 
একটী প্রাণ-দর্শনকে লিথে এসে রবীজ্ঞনাথ নৃতন আগতে এক নৃতন 
জীবনের সাছিতিযিক-দার্শনিক । এ কথাটা শোন! মাত্র কেউ কেউ বিনক্ 
হবেন । কেনে না দার্শনিক শব্দটী শোনা মাত্র আমরা ভারতীয় জনসাধারণ 
বলতে পারি তপণাকখিত শিক্ষিত জনলাধারণও--মনে করি দার্শ'নক হওয়া 
মানেই হল ছীবনটাকে তার বাস্তব জপে না দেপতে পারার যোগ্যত! লাভ 
করা-_অখাৎ প্রতাক্ষকে যিনি ডি'জয়ে ঘেতে পাবেন, তিনিই দার্শনিক । 
কিন্ত রবীশ্ররনাথ যে প্রত্যক্ষকে ভিক্গিছ্রে প্রতাস্ষাতীত নিছে দার্শনিক নন_ 
এ বড় সতাটাকে মনে রাখতে হবে । তিনি স্বত্ডের দর্শন নিছে আসেন নি 
এনেডেন জীবনের প্রতাক্ষ ক্লূপংসগন্ধস্পর্শশব্দ কোন্‌ চন্দে মধুর ও যথার্থ 
আনন্দাহ্থাদনের সহায়ক হয়, তেই প্রাণ-দর্শন ॥ এই প্রাণের ছন্দকেই 
প্রকাশ করে গেছেন ববীজ্ঞাথ তার অনন্তসাধারণ ও অপক্প ভাবার 
ছন্দে । 

তবে যে-ভারতবর্ষ প্রতাক্ষাতীতকেই সম্মান দেয় প্রত্যক্ষের চাইতে 
শতগুণ বেস, সেই ভারতবর্ষের আমর! হ্াণ-দর্শনের ধারক রবীন্দ্রনাথকে 
বুঝলাম কি করে? ঘে-ভাতব আমন) দীর্ঘদিন ভেবে এসেছি, বুঝে এসেছি, 
আমাদের সেই ভাবনার লাখে রবীজ্্রনাখের ভাবনাকে আমরা মেলালাম কি 
করে ?__কিছুই মেলে নি, মিলিয়ে আমরা কেউ দেখিও নি। গৌজামিল 
দিয়েই, আমাদের শতকরা নিরান্ববই জন লোকের জীনন কেটে যাচ্ছে। 
আর আমাদের হিন্দুসমাজের বর্তমান কালের জীবনধারাট। কোলে একটী 
সুত্র অবলম্বন করে চলছে না-- ভাগাভাগি হয়ে গেছে আমাদের চলার পথ। 
ঘরে বাই ঠাকুর ঘরে আর ড্রইং রুমে আমরা একই নিঘমে চলছি 
না) এ তু সর্ধ রক্ষা করা যাচ্ছে না বলে ডুঃংরুমে আর ৰাইবে গিছে 
_. থে আধুনিকতার পরিচয় দিতে আমাদের বাধ্য হতে হত্ত-_ঠাঁকুর ঘরে নিষ্ঠা 
ক্ষাকরে মলে করছি যে-আধুনিকতাকে আজ না মেনে উপান্দ নেই, এই 
নিষ্টাটুকুত্বারা তার পাপ থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখলাম । আদলে এটা 
যে নিজেকে এবং লত্যকে ফাকি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়__সেট। 
বুঝতে পারার ক্ষমতাও আমাদের গেছে । ঘরে যে নৈতিক সনাতনী, বাইরে 
সে তথাকথিত কর্মুনি্ট এবং তার পরের আসল কথাটা হচ্ছে সত্যিকারের 


পৌধ, ১৩৬২ ] ব্রবীশুরনাধ ও উদ্দ্রল ভারত 


সে কিছুই লঘ্ঘ। তৰে এই কি একটী জীবন? ভারতী এতদিনকার 
প্রচলিত চিন্তাধারার সঙ্গে হার! গেছে এসেছি__ 
"চল মন নিজ নিকেতনে 
সংসার বিদেশে বিদেশ্টীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ।' 
_এই গাওয়ার লঙ্গে রবীন্নাথ হখন গাইলেন 
"আমি হে বেসেছি ভালো এই জগতেরে : 
পাকে পাকে কেরে ফেরে 
আমার জীবন দিছে জড়্যণেছি একে ; 
প্রভাত-সন্ধযার 
আলে! অন্ধকার 
মোর ০5তলান্ন গেছে হেলে; 
আআবশেতে 
এক হয়ে গেছে আন্ব আমার জীবন আর 
আমার ভুবন । 
ভালোবালিয়াছি এই জগতের আলে, 
জ্বীবনেয়ে তাই বালি ভালে। ।' 
তখন নিলল কি করে কিছুই মিলল না__একজন বললে এ সংলারট!1 
বিদেশ--নিঙ্র লিক্তেনে অর্থাৎ পতপ্রলোকে চল, আর সেই ভারতবর্ষে 
বসে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আমি এই জগতেরে ভালবার্ল, ভালবাসি পাকে 
পাকে ফেরে ফেরে। তবে কি রবীন্দ্রনাথ একেবারেই অভ্যরতীমঘ ? 
কিন্ত ত! ততো ল্ঘ--পন্সেই লিখছেন__'তবুও মরিতে হুইবে জানি’... 
ইত্যাদি । আমরা জগৎ-মিথ্যাবাদীরা ধরে লিগ্সেছিলাম মরুতে যখন 
একদিন হবেই তখন বেচে থাকাটা মিথ্য/,_নির্কধাণ ২ আমার 
না-থাকাটা এবং ক্রন্ষের থাকাটা যখন চরম লত্য-তধন আগত 
খেকে যত শীগ্গির সরে পড়া ঘায় ততই মঙ্গল। কিন্তু প্রাণ-দর্শন তা” 
বলে না--গীত! বললে-_'হইহৈব ব্ৰহ্ম সমশ্ব তে’ ।--রবীজ্ঞনাথের কাছে ধরা 
পড়েছিল যে এই থাকা এবং এই লা-থাক! এ দুটোর মধ্যে মিল নিশ্চল 
কোথাও আছে--একই বিধাতারই হটে! স্থ্ট_-নিশ্চদ্ধ কোথাও ছুইছের সঙ্জে 
যেলে। মত্রতে হবে বলেই বাচাটাকে মিথ্যা বপতে হবে_-এ কেমন? 
ঘতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ বেঁচেই আছি, ততক্ষণ বাচার মানদণ্ডেই জীবনের 


আইন উজ্দ্রলভাক্সত [ দম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 
ল্য ও তার পথরেখার নির্দেশ করতে হবে। জীবনের বিচার হবে মরণের 
অপেক্ষায় ? এ কি একটা বিচার? 
‘এমন একাস্থ করে চাওয়া 
এও সত্য যত 
এমন একাস্ড &েড়ে যাওয়া 
সেও সেট মতে1। 
এ দুইয়ের মাঝে.তবু কোনোথানে আছে কোন মিল 
নহিলে নিখিল 
এত বড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা 
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বছিতে পারিত লা; 
সব তার আলো 
কীটে-কাটা। পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালে)” 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের মেলেনি, তবু আমর! বেশ নিশ্চিন্তে আছি । 
ষে-ভারতবর্ধ বেচে থেকে কর্ম করাটাকেই দুর্ভোগ মনে করত-_হাক্স দিন- 
রাত্তিরের প্রার্থনা ছিল-_গোবিন্দ, এ কর্মভাগ কবে কাটবে_সে যখন 
রধীজনাথকে আওুড়ায় তখন বিস্ময় জাগে নাকি? 
সমস্ত রবীন্দ্র সাহ্িত) জুড়েই তো এই জীবনের, কথা, এই প্রাপ-দর্শনের 
কথা আছে। শুধু ‘সঞ্চয়িত।' থানিঈ যাঁদ উট যাই তবেই বতগুলি 
উদ্ধতি দেওয়া যেতে পারে, তার সব দেওয়া তে! আর সম্ভব 
লফ্__দ্বই চারটী দিয়ে যাই। তাতেই দেখতে পাব “অক্ষ সত্য 
জপগৎ-মিথ্যাবাদী’ ভারতবর্ষের চিন্তাধারার সঙ্গে তার কোলে মিল 
নেই । 
(ক) “‘মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে, 
-  মাঙুবের মাঝে আমি বঝ/চিবারে চাই । 
(খ) ‘আমারে ফিরায়ে লচহা, অয়ি বসুন্ধরে 
কোলের সম্তানে তব কোলের ভিতরে 
বিপুল অঞ্চলতলে । ওগে। মা! মুল্য 
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রট. 
দিঘ্িদিকে আপনারে দিই বিশ্ডারিয়া 
খ্‌সন্তের আনন্দের মতে।।' 
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গে) "যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয় 
সকলি দুর্ল 5 বলে আজি মনে হয় । 
ছুর্ল5ভ এ পরণীর পেশতম স্থান, 
ছুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ । 
(ঘ) *টববাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নঘ। 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দমন্ 
লভিব সুক্তির স্বাদ)” 
এই পহক্কিগুলির মধ্য দিসে যে জীবল-দর্শন ফুটে উঠেছে, ভারতী 
জগৎ-মিথ্যাবাদের পলাঘনপর মনোবৃত্তির সঞ্গে তার কি কোনে! মিল আছে? 
মিল সত্যিই নেই__কিন্ত উপনিধদের যে প্রাপ-বাদ বলে 
"তদেততি তন্রৈজতি তদ্দুনে তন্বস্তিক চ। 
তদম্তরস্ত সর্ববন্ত তত সর্ববস্তান্ত ধান্য তঃ 
যন্ত সর্ববাণি ভূতানি অ্ত্মস্তেবাহুপ স্তুতি । 
সর্ব্বহৃতেষু চাত্যানং ততে ন বিজুগুপ্পতে ।'__ 
স্টউপনিষদ্দিক সমগ্রতার সেই প্রাণবাদের সঙ্গে মেলে নিশ্চদ্ই । কিন্ত সে 
কথা আমর! ভেবে দেখলাম ক, মিলিছে নিলাম কই? তাই তো 
রবীজ্ঞনাথকে তার সত্যকার মূলো আজও আমর! দেখলাম না। রবীন্দনাধ 
তাই আজই প্রায় পুথিগত হযে পড়েছেন । 
উজ্জ্লভারত রবীন্দ্-সাহছিতে।র অস্তঃস্থাত এই প্রাণ-দর্শনকে উদঘাটিত 
করে দেখাতে চাইছে । উপনিষদের মধ্যম প্রাণৰাদের জয়ডঙ্কা “একদিন 
উড়েছিল ঘে-ভারতবর্ষে, লেই ভারতবর্ধের কাছে যে আবার রবীঙ্ছ-সাছিতোর 
অধ্য দিয়ে সেই উপনিষদেন প্রাণবাদকে উদঘাটিত করবার প্রছোজন 
ছয়ে পড়েছে, এ কথ! লজ্জার কথ! লন্দেহ নেই-_তৰু দরকার বযে-হয়েছে সে 
কখা সত্য? কেনন! উপলিধদের দিন থেকে আজকের দিনের মাঝখানে এই' 
বে দীর্ঘ কালটুকু--এর মধ্যে নান। বিবিধ কারণে সামত্রিক প্রয়োজনে 
ভারতবর্ষ সেই উপনিধদ-গীতার ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই জগৎ-মিখ্যাবাগ 
প্রচার করেছিল। আজ প্রদ্রোদ্গনট!। হলে পড়েছে সেই জল্ঞই। 
বড় অজড়ের সমন্বদ্র দর্শন ছাড়! ববীন্দ্র-দর্শন বুঝতে পার! সম্ভব নগ্_ 
কেনন। রবীজ্রনাথ শুধু অড়-তত্বও বলেন নি, শুধু অজড়-তত্বও ৰলেন 
নি। তিনি পাশ্চাত্যের আড়বাদী নন, আবার জড়কে বাদ দিয়ে, স্বশা 
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করে ভারতবর্ষের যে-অজ্ড়বাদ ত!-ও তার নছ। তাই তিনি বলতে 
পারলেন, 
“অচঞ্চলের অমৃত বরিবে চঞ্চলতার নাচে 
বিশ্বলীলা তে! দেখি কেবলি সে নেই নেই করে আছে । 
ভিৎ ফেদে ঘার। তুলিছে দেয়াল 
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল 
তার! বুঝিল না__অনস্ত কাল 
অচিরকালেরই মেল! । 
= . . + 
তোমারি ছন্দে পাখীর ওড়া সে 
তোমারি ছন্দে ফুল ফোটে ঘাসে 
অনিত্য তার। তব ইতিহাসে 
নিত্য নাচন নাচে ৪ 
- - =” নখ 
এই কবিতার রবীহ্ুনাথকে কি অজড়, আমর, ক্ষঘহীন অক্ষয়, বায়কু$ 
অবায়, নিত) সত্য সনাতন, সাতত্য (০০7০৫104765 )-ধর্মী ভারতবাসী বুঝতে 
পারবে, লা এ চিন্তাধারা দিয়ে এই রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ)া করা চলবে? কিংবা 
কববীশ্রুনাথ যখন যললেন, 
পথের বাশ পায়ে পাত্রে তারে যে আন্ত করেছে চঞ্চলা । 
আনন্দে তাই এক হুল তার পৌছালে। আর চল! ॥ 
তখন পথের শেষ করে যার! গন্তব্স্থলে পৌছতে অভ্যন্ত সেই সনাতনী 
তারতবালী ভেবেই পাবে না কি করে পৌছানো! আর চলা এক হতে পারে! 
তাই এটুক্স্স্পষ্ট যেঁ__-এই রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যা করতে “ব্রহ্ম সত্য জগৎ 
সমখচা'বাদের দশ্ৰিক্ৰ কুলোবে না। কিন্তু যে প্রাণ-দর্শন রবীন্দ্রলাছিতোর 
পাতায় পাতার পংক্তিভে পংক্তিতে ছড়িছে আছে, সে তো আছে সেখানে 
লাভিত্যের ভাবায়__লাভিত্যের মাধামে । এবং লে মাধ্যম ও সে ভাষা এতই 
অপরূপ, অভিনব ও মনোমুগ্ধকর যে ববীন্ঞ-পাঠকের দল পথত্রাস্ত হয়ে ও 
মাধ্যমের মধ্যেই নেশা আবিষ্ট হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে_-ভিতরে প্রবেশ করে 
দেখতেই পেল ন! যে এ মাধ্যমের মধ্যে একটা নৃতন যুগের স্ষ্টি-রহুন্ত রঙ্গে 
গেছে। তাই তে! ববীন্রলাথ আলমারীতে উঠেছেন ৰল! যেতে পারে। 
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কিন্ত এ তো চলতে পারে না ববীভ্নাথ য। নিয়ে এসেছিলেন, তাকে তো 
সমাজজীবনে কাজে লাগাতে হবে--তাট উজ্জল ভারতের প্রচেষ্টা এই যে, 
থে প্রাণ-দর্শন রবী জ্দনাথের মে সাতিতে।র ভাষায় রয়েছে, তাকেই দর্শনের- 


সোজা সরল ভাষায় প্রকাশ করে বাক্তি ও সমাজ মানসকে ত্র প্রাণের পুরে 
উন্নীত করার চেষ্টা কর! । 


এই রবীন্দর-দর্শনকে বুঝতে হলে লিক ও পদার্থ-বিজ্ঞানেত ক্ষেত্রে যে নৃতন 
চিন্তাধার! এসে গেছে তার সাপে পরিচিত থাকতে ভাবে বল! বাহ্য । 
ওদিকে এাারিস্টটেল এবং এপিকে শক্ষরাচাবের লজিকে জেনেছিলাম পরল্পর- 
বিরুদ্ধ কিছু একট সমন্তে থাকতে পারে না-_-এবং এই এক্টী নিয়ম সম দর্শন- 
শান্সকে পরিচালিত করে আসছিল । কিন্ত বিজ্ঞানের কল্যাপে এটুকু বুঝতে 
পারা গেছে ধে, কোন সিক্ধান্ডে পৌছতে কোন একদেশদশর্শ দৃষ্টান্ডের সাহাহ্য 
সে সিন্ধান্ডের পচে সবটুকু কথা নয় । জগতৎ-মিথ্যাঝাদ প্রমাণ করতে সচরাচর. 
যেসব ধুক্তি প্রযুক্ত হযে থাকে সেগুলি এট একদেশিকতাদোধে দুষ্ট । সে 
দৃষ্টান্তগুলি সবই ছিল মৃতের জগত্তের__জীবিতের জগতের নদ । বায়োলজিকে 
সেদিন এই সব সিক্ষান্যে আসার পক্ষে বা বিপক্ষে দৃষ্টান্ত প্রস্কাপন করতে দাড় 
করান হঘলি। যাই হোক, আজ মানতে হবে যে পরশ্পর-বিকুন্ধ ভাব ব! 
বন্ধ বা চিন্ত! একই সময়ে একই স্বানে একট আধারে বেশ বসবাল করতে 
পারে। আন্ম তাই রধীশ্বসাহিতে।র আনাচে. কানাচে ছড়িয়ে আছে এই 
পরস্পর বিরুক্ধতার মুক্তাবলী। ঘেটুকু উক্ত তি দদিয়েডি তারই মধো আছে 
তার দৃান্ত । একান্ত চাওয। আর একান্ত ছেডে ঘা) ছুটে? পরস্পর বিরুদ্ধ 
নয? অথচ তারা ঘে আছে এবং তারা বে মেলে তা তে! রধীঙহ্ুনাথ 
ফঝলেছেন। অলংখা বন্ধন মাঝে মুক্র স্বাদ-_জ্াগৎকে অস্বীকার করে মুক্তির 
প্রন্থাসী ভারতবাপীর কাছে পরল্পরবিরুদ্ধ নহ ? চঞ্চলতার নচা অচকচলের 
অমৃত বর্ষণ বিরুদ্ধ নদ ? নেই নেই করে খাকাটা কি রকম ব্যাপার তথ্াক খি 
ভারতী রক্তে ত! বিস্ময়ের সঞ্চার করতব_তাবা এন্ত মধ্যে বিপরীত কথা 
শোনে লা কি? বে বিধাতার অনস্ত কাল অচিরকালেরই মেল! আর অনিতে।র! 
যার ইতিহাসে নিত্য নাচন নাচে-_সে হিধাতাকে ভারতবাসী পরস্পর- 
বিপরীতকে বুঝতে ন! পেরে স্ুলে গেছে 1 অথচ আগেই উল্লেখ করেছি এই 
ভারতেরই উপনিষদ-বান্ট__তদেক্ছতি তল্রৈজতি তনদ্দহৱে তথ্ধস্কিকে ইত্যাদি। 
সে তে। একই নিশ্বাসে পরস্পরবিরুন্ধের সমন বাণী! বিজ্ঞান লিখছে_. 


৬৮৪ উজ্জলভারত [৮ম বর্ধ, ১২শ সংখ্য। 


“A second diffence of idiom arises out of the philosophical 
practice of depicting the world entirly in black and white, 
and so ignoring all the halftones, gradualness and vagueness 
which figure so prominantly in our experience of the actual 
world. The law ( The law of the Excluded Middle ) asserts 
that everything must be either A or not-A, whatever A may 
be. The Scientist, on the other band, knowing that every 
thing will generally possess some A-ness and some not-A- 
ness, is very little concerned asto whether an object is 
classed as A or not-A; what he wants to know is how 
much A-ness it possesses. —Physics & Philosophy— James 
Jeans. P.93। তাই যে কথা উপনিষদ বলেছিলেন সে কথা ভুলেডিলাম 
বলে অ।জ এল তা সাছিতোর ভাবায় রবীজ্রনাথের মধ্য দিয়ে, এল বিজ্ঞানের 
ভাষান্তর বহু বিজ্ঞানীর মধ্য দিয়ে। উজ্জ্বল ভারত পরস্পরবিরুদ্ধতার এই সমস্বগবানী 
ঞনিত)গোপালের দার্শনিক সুভ্রের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত 
করবে । দার্শনিক ভাষায় এ তত্রকে বুঝতে না পারা পর্ধন্ত এ তত্ব যেমন 
অহ্প্রবিষ্ট ভবে ন! সমাজের শবে, তেমনি বিহজ্জনলমাত্জে এ স্বীকতে লাভ 
করবে কেমন করে? ঘে কোন ঘটনার পিছনে একট! দার্শনিক চিন্তাধার! 
থাকেই-__ভারতবর্ষ যেদিন পরমস্পরবিকুদ্ধদের পহাবস্ফিতি অস্বীকার করেছিল, 
তখনও তাকে লে দার্শনিক কাঠামের মধ্যেই ফেলে দিছে তাকে এত ব্যাপক 
গ্ুসারত। দিতে পেরেছিল । রাশিদা যেদিন কম্যনিজম্‌ প্রচার করল ০সদিনও 
মাকর্স-বাদের দর্শন ভার পেছনে কাজ করেছে । তাই ববীন্দ্রলাহিত্যের 
ফাকে ফাকে যে বেদাস্তের স্থিতিস্টল দৃষ্টিভঙ্গি ও বুদ্ধের গতিদর্শন ওতপ্রোত 
হয়ে আছে-_এ কথা স্পষ্ট করে দার্শনিক ভাষার প্রকাশ করবার আত প্রয়োজন 
হুয্সে পড়েছে । s 

বীশ্র-পাঠক মাত্রই আনেন যে রবীন্দ্রলাহিত্যে জীবনের গতি 
সন্মুখে প্রসারিত। জড় জগৎ থেকে পিছনে সরে তে ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন 
আজড়ের ধ্যান করেছে__€স ভারত 'নিঝ বের স্বপ্র 5ঙ্গে-র রবীন্দ্রনাথকে বুঝবে 
কি করে যেখানে জীবন সম্বন্ধে রবীন্দর-দৃষ্টি সম্মুখে অবাধ-__শিছনে সরার 
বিন্দুমাত্র কোন ইঙ্গিত হেখানে নেই? 


পৌধ, ১৩৬২] রবীন্রনাথ ও উদ্জ্ল হাত 


«আমি ঢালিব করুণাদার।, 

আম ভাঙিব পাষাণ কাবা, 

ব্ছামি জগত প্র।বিয়া বেড়াব গাহিয়। 

আহ্কুলপ পাগপ-পারা। 
কেশ এলাভয়া ফুল কুড়াইদু। 
আমধ-আকা পাখ। উড়াচদ্ু। 
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়। দিব রে পরাণ ঢালি 

শিখর হইতে শিখতে ছুটিব 

ভূধর হতে, ভূদরে লুঠিব, 
হেসে খলখল গেণে কলকল তালে তালে দিব তালি। 

. - - 
এত কথ! আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর । 
এত হ্থখ আছে, এত সাধ আছে-_প্রাণ হতে আছে ভোর । 

এ কি জগত থেকে সবে পড়ে ত্রক্চজ্ঞানে স্থিতি লাভ করবার পশ্চাঙ্গপসরণের 
কাহিনী? এধে এক নূতন জগতের বার্ড। নিয়ে এসেছে । সেজগৎ কোন্‌ জগ? 
জড় সন্বস্যে মান্থরের এতদিন যে জ্ঞান ছিল, বে জ্ঞান দিছে লে জগতের একটা! 
মৃত ছবি একে রেখেছিল, ঝবীক্ছনাথের জগং লে জগৎ নগ্র । এ্রাণ-লাছিতাক 
রবীশ্র-লাহিত্যে যে-জগতের ছবি ফুটে উঠেছে লে একটা জ্যান্ত অগং__ 
লেখানে বসন্ত চৈতগ্ম্, জীতনের আনন্দান্বাদনের সে অঙ্গীভূত__ তাকে ভেঙ্গে 
গড়া ধাণ্ --সে শক্ত, মৃত, ফসিল নয়। এই জগত সম্বন্ধে পূর্ব উদ্ধৃতির ইবজ্ঞানিক 
লিখেছেন, ‘The old physics showed us a universe which looked 
nore like a prison than a dwelling-place. The new physics 
shows us a universe which looks as though it might concei- 
vably form a suitable dwelling place for free men and not a 
mere shelter for brutes—a house in which it may at least be 
possible for usto mould events to our desires and live 
lives of endeavour and achievement." নতন পদার্থবিজ্ঞান আড়তে 
বে আজ আর একান্ত মৃত বস্ত বলে মনে করে না, ০স্টে আমাদের মনে 
রাখতে হুবে। বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা থাকার ফলে জগহ-মিথ্যাহাদের দর্শন 
প্রচারিত ছতে পেরেছিল, সেই বস্ত সন্বস্কেই গোড়ার ধারণা ঘখন বদলে গেছে, 


৬৮৬ উজ্জ্বল ভারত [৮ম বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 
তখন দর্শনের জগতের পূর্ব সিন্ধাস্থই স্কির থাকে কি করে? তা খাকা 
মোটেই বাঞ্কনীণ্র নয় কিন্তু আমরা তাই কেপে দিতে চাউছি বলেই ঘরে 
বাইরে--ঘটনায় চিষ্টা্ আমাদের মিল নেই । আমরা! পুরণো মদ নৃতন পাত্রে 
ঢেলে পরিবেশন করতে চাই চিরগাল ধরে, দেশকাপপাত্রের এতটুকু মূল, 
দিতে আমরা নাহাক্ষ ॥ যে দেশে তে কাপে ঘে প্রস্বোকগনে একদিন ভড় মৃতবন্ত 
একে বদলে ভেঙ্গে চুডে গড়া যাও ন!-_ এই ধারণার উপর জগত্‌ মিথ)াবাদ প্রস্তুত 
হয়েছিল, ঘে জন্যে এই জগত্টাকে প্রবাস মলে করে এর বাইরে সত)বশ্তকে 
খোজা ভয়েভে, সে দেশকালপাজ্ঞ যে আজ আর নেই এ কণাট।) আমরা স্বীকার 
করতে রান্মী তচ্ছিনা। লেটচ্রস্ক যদিও জড় সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানে এলে 
গেছে, এসে গেছে ফবি-কবির প্রাণ-লাভিতোর আনাচে কানাচে, তথাপি তাকে 
আমর! দর্শনের ক্ষেত্রে আনতে এখনও প্রস্তুত হচ্ছি লা॥ কিন্ত লেই বৈজ্ঞানিকই 
বলছেন The philosophy of any period is always largely 
interwoven with the science of the period, so that any 
fundamental change in science must ptoduce reactions in 
philosophy. This is especially so in the present case, 
where the changes in physics itself are of a distinctly 
philosophical hue--." আজ তাত দর্শনের ক্ষেতে আড় সন্বদ্ধে এই নৃতন 
ধারণাকে প্রস্থাপন করবার দিন শমাপত। আর জড় লহ্বদ্ধে ধারণ 
বদলে গেলে দর্শনের মূল সিচ্ধান্গহী যে বদলে বাবে, এ বুঝতে নিশ্চ্ঘ কোন 
কষ্ট নেচ।  উদ্দ্রপভারত লেই ত্রতে ব্রতী, তাই রবীন্দ্র-সাহিতোর 
প্রাণ-দর্শনকে লে দর্শনের ভাষায় দর্শনের রকমে প্রগাপ করবার প্রয়াল 
পাচ্ছে। 

এ ক্ষেত্রে এইট প্রাণ-দর্শনকে প্রস্থীপন করবার পথে শ্রশ্বনিতাগোপালদেব 
তার শ্বহত্ত লিপিত বহু গ্রস্থে এর যে লকল সুত্র রেখে গেছেন-_তাই-ই উচ্ছল” 
ভারতের অবলম্বন । ছুটে! মূল সুত্র এখানে উল্লেখ করে যাই-_ববীন্দ-দর্শলকে 
বুঝতে যা একাস্থ ভাবে প্রয়োজন । নু 

“সমদ্ব্। নিতচানিত্য সমন্বয় বা আত্মানাত্স সমন্বদ্র ॥ জ্ঞানাজ্ঞান সম্ন্বঘ। 
সাকার-নিরাকার সমন্ব্ঘ । আকার-নিরাকার লমন্বয় । সাকার-আকার- 
নিরাকার-সমন্ব্র । জড়াঞ্ড় সমন্থঘ। চৈতন্ক-বচৈতস্ত লঙ্ঘন । ইৈতাতৈত 
সমন্বয় । সর্বব সমঘ্থছ ।” 


- 
পৌষ, ১৩৬৭ ] রবীন্দ্রনাথ ও উজ্ছলভারত ৬৬৭ 


‘অল্প অগ্নিও পুর্ণ, অধিক অপ্রিও পুর্ণ ॥ অল্প অগ্রিও অপিক অগ্নি হইতে 
পারে ॥ পরিমিত সচ্চিদানন্দও পুর্ণ, অপন্রিমিত সচ্চিদানন্দও পুর্ণ । পরিমিত 
সচ্চিদালম্দও অপরিমিত সচিচদানন্দ তইতে পানে ।" 

যে সংসারে বিরাগী ভারতবর্ষ গভীর রাত্রে বলেছে, ‘গৃহ তেছাগিব আজি 
ই্টদেব লাগি’, সে ডারতবর্ষকে কোন জাগায় দাড়িয়ে রবীঙ্গনাথের দেবতা 
বলেছেন, আমিই তোমাকে সংসারে রেখেন্ডি, মানার চলন! আমি, এই 

ংসারলেই আমি আছি? 

কে আমারে ভুলাউয়া রেখেন্ডে এখানে ? 

দেবত! কতিলা ‘আমি’ । শুনিল নাকানে। 

স্থন্দিমপ্ন শিশুটীরে আকড়িয়া বুকে 

প্ৰেয়সী শয্যার প্রান্তে খুমাইভে সুখে । 

কিল, কে তোরা ওরে মাগার ডলন1। 

দেবতা কহিলা আমি! কেহ শুনিল লা। 

ডাকিল শছন ছাড়ি, তুমি কোথা, প্রভু । 

দেবতা কছিলা তেখ! ৷ শুনিল ন! তবু। 

স্বপনে কাদিল শিশু জননীরে টানি, 

দেবত! কহিল, ফির । শুনিল ন! বানী । 

দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, হা, 

আমাকে ছাড়িঘা ভক্ত চলিল €কোখায়। 
কোন্‌ জাগা দাড়িয়ে রবীকজ্জলাথের দেবতা] এইখানেই ভক্তকে থাকতে 
বলেন? লে উপনিষদের মধ্যম প্রাণের স্তর যেখানে দীড়িঘে উপনিষদ বল্লেন 
“ভুজীখাঃ,। কিন্তু কেমন করে ?-_তেন তাক্রেন'। সেটা সন্ডব কেমন করে কেন? 
যেহেতু 'ঈশাবাস্কমিদম্‌ সর্ব্বম্‌ ঘ কিক জগত্যাং জগৎ" সেখানে দাড়িছেই 
সীতা বললেন ‘রাজ্যং কুক্ত'-__-কিস্ক কেমন কুরে ?-_'রাগত্যেবিমূক্তৈস্ব’। তাই 
এ অবস্থাট।, এই নৃতন জগত্ট) এইট প্রপক্ের বাইবে নয়_এরই অশ্থংস্থাত এবং 
সন্বলোতূত একটা উচ্চতর মানসিক স্তর মাত্র । নৃতন পদার্থ বিস্ডা সেই স্তরেরই 
খোজ দিয়ে বলেছে সেট? বসন্ধদের কারাগার নয়_সেপানে মুক্ত মাহ প্রাণ খুলে 
বলতে পারবে খে আমাদের এই আব1সন্জলে আমরা ঘটনাকে বদলে নৃতন করে 
গড়ব, আমরা নৃতন পথে এগিতে হেতে প্রচেষ্টা করে চলব । এই নৃতন জগৎ 
সম্ভব হতে পারে যেখানে সেখানেই অল্লের পূর্ণতা, অংশের স্মগ্রত1__তাই 


৬৮৮ উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


উনিত]গে।পাল লিখলেন অল্প অগ্রিও পূর্ণ । অল্পের পুর্ণ ডা ও অংশের সমগ্রতা 
স্বীকার করতে না পারলে অর্গানিক প্রাণ-দর্শন সম্ভব নয় । ‘Each cell must 
live for itself as well as for the organism'—এ না হলে, অলের 
্বল/ প্রতিষ্ঠিত না হলে রবীজ্ছলাখ কোন্‌ জায়গায় দাড়িয়ে বলবেন 
‘হুল’ ভ এ ধরণীর পেশতম স্বান ; 
ছুলভ এ জগতের বার্থতম প্রাপ' =? 

যে ভাবনার গঙ্গার ঘে কোন অংশে স্বান করলেই পূর্ণ গগ্াস্সানের ফল হয়, যে 
চিন্তাধারা কলকাতার যে কোন সামান্টস্থানে থাকলেও কলকাতাতেই থাকা 
হয়, সেই চিন্তাতেই রবীন্দ্র-সাহিত্য বাচে, সেই ভাবনাতেই প্রাণ-দর্শন 
লদ্ভঘ হত । 

এই প্রচেষ্টাকেই রবীন্দ্রনাথ কূপ দিয়েছেন তার সাহিত্যে, তার চলার 
নর্শনে। তাই তো উপনিবদের গ্ধষি বলেছিলেন চলাটাই জীবন, চলাটাই 
সত্য__চরৈবেতি চরৈবেতি 1 এইখানে দীাড়িল্লেই রবীন্দ্র-কঠ গেয়েছে 'নৃন 
সমুস্রতীরে তরী নিচ্ছে দিতে হবে পাড়ি তাই শুন্ত নিথিলের পাখার গানে 
ধ্বনিত হয়ে ওঠে “হেখানর অন্য কোথা, অগ্ত কোথা, অন্ত কোন্খালে !' 
স্ববীন্নাথ বে কাণ পেতে শুনেছেন সর্বত্র এই চলার আবেগ । 

কিন্ত তিনি এই উপনিষদ-বাণীও জানতেন__“আসীনঃ দূরং আঙ্ছতি'__চল! 
তখনই সত] ঘখন লে নিজের মধ্যে লিজ স্ষিত__অচঞ্চলেরই চঞ্চলতার নাচ 
উচ্ছজ্খলতা নদ্-__ডঞ্চলতাতেই তার নিত্য স্থিতি । ববীন্দ্-দর্শনের প্রাণ- 
দর্শনে জরীবলের গতি তার স্থিরতাকে মেনে নিয়েছে, সার্থক হছে উঠেছে। 
উজ্জলভারত এই সার্থক প্রাণ-দর্শনকে তার কাব্যের ও সাহিত্যের খোলস 
ছাড়িদ্ে চিন্তার ভাবায় মানুষের হৃদয় ছুল্পারে উপস্থিত করবে । 





আইনফ্টাইন * 
ঞুশরাকফভ আবী 

আউনলষ্টাইনের সঙ্গে আমার প্রপম।পরিচন্র কৈশোরের পূর্ববক্ষণে। বেশ 
মনে পড়ে, প্রথম যেদিন এই মনীষী সম্পর্কে ছোটদের জন্তু লেখা একখানা 
বই হাতে পেয়ে পড়েছিলাম, সেদিন কেমন বেন কতকগুলি অচিস্তাপূর্ব্ব 
কল্পনা আমাকে আচ্ছত্র করে ফেলেছিল । 

তার একান্তিক সাধন! ও আবিদ্ধারের কখা চিস্থ। করলে মন বাশুবিকই 
বিশ্মঘাভিভূত ভয়ে পড়ে । আফিমিডিস এবং নিউটন যেমন তাদের সম- 
লামন্িক যুগে ছিলেন অতুলনীঘ্, তেমনি আইনষ্টাইন বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিক 
চিন্তা ধারার ক্ষেত্রে ভাব প্রতিভার অমর স্বাক্ষর রেখে গেছেন ॥ 

ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন একটু অদ্ভূত ধরণের) অস্ত ছেলেদের 
মত যে কোন জিনিযের প্রতি একটণ অহৈতুক উৎসাহ তর দেখা বেতন! ৷ 
তার মানসিক গঠনও ছিল অন্য রকমের ৷ 

সেদিনের সেই বালক্টিকে স্মপ্রালু টি আখি মেলে অবাক বিশ্মপ্তে 
তাকিয়ে থাকতে দেখা হেত বিরাট প্রকৃতির দিকে । পৃথিবীর রহুক্তমত 
পরিবেশে ভার চঞ্চল দৃষ্টি সর্বদাই কি যেন একট! খুজে বেড়াতো ! 

ঈশ্বরের মহিমার উদ্দেশ্যে সে গান বাধতো, তার মনের আনাচে__ 
কানাচে গশুতরণ করে ফিরতে। এই গানের রেশ। বাগানে খেল) করতে * 
করতে কিংবা রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে বালক গেছে উঠতে তার প্রিন্ত 
গান। চকিত পথিক তাকিয়ে দেখচতা। সে ছিল অসম্ভব রকম সুখী । 

জার্শ্দেনীর উল্ম নগরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আলবার্ট আইনস্টাইনের আন্ম। 
ইলেকটি.ক্যাল ইনিনিদ্বার পিতার ইচ্ছা ছিল, ছেলে বড় হয়ে তারই পদাক্ষ 
অনুসরণ করবো তাই পুত্রের বয়স বোল বছর পুর্ণ হও! মাত্র তাকে 
ডেকে তিনি বলে দিলেন লংসারের দান্সিত্বভার কাধে নেবার তার লমন্ঘ 
আলভে। এখন ওসব বাণ্রে দার্শনিক চিন্তা ছেড়ে ইলেক্াটি.ক্যাল 
ইঞ্জিনিঘারিৎং-এ শিক্ষানবিস্। কানে ভস্তি হছে হাওছাই যুক্তিসঙ্গত । 





= ভ্যান ও বিজ্ঞান বনে বৰ্ষণ) -ম সংখ্যা, অক্টোবর হইতে পুলদু ব্রিত। 
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কিন্ত মাহুযের দৃষ্টিশক্তি কত অপূর্ণ । ছেলে যে এদিকে ভিতরে ভিতরে 
দুনিয়ার বড় বড় গণিতবিদ ও দার্শনিকের বই পড়ে সাবাড় করেছে, আর 
এলব বিবয়ে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে-_সে খবর তো আর কম্মবাত্ 
পিতার জান! ছিল ন)। ইউক্লিড, নিউটন, শ্পিলোজা, ভেকার্টে, কান্ট, 
=সোপেনহাওয়ার, নীটশে_ কত আর বাদ যান নি। এদের সবার সঙ্গে 
মিতালী প্যতান কবে সাঙ্গ হাথে গেছে__০স কি অমনি আয় চট, করে 
ভোল৷ বাঘ । 
পিতাকে আইনষ্টাইন ধীরে ধীরে সব কথা খুলে জ্বানালেন। 
বল্লেল নিজের অন্তরের একাস্তিক বাসনার কথ।। পিতা অবিবেচক ছিলেন 
না। গণিতে বিশেষ পারদশিত1 অন্রলের অনুমতি তিনি দিজেন। 
সানন্দ চিত্তে আইনহাইন ঠিক করলেন এখন থেকে গণিত এবং পদার্থ 
বিষ্চায় বুৎপত্তি লাভ কববার আন্তে সচেষ্ট হতে হবে। এখন এলব বিষদ্ে 
যত বন্ট সংগ্রহ কয়| হায় অধ/য়ন কর। যাক । 
আর সব সময় ( ছেলেবেলাতেও বেমলএু এখনও তেমন ) তার মন্ডিষ্ষঞ্জাত 
স্বপ্রলোক গড়ে উঠছিল সঙ্গীতের প্রতি সুিরাগ থেকে । পরবর্তীকালে আআইন- 
ক বেতাল! বাজাতে দেখা যেত । চমৎকার বেহালা বাজাতেন তিনি । 
পমোদার্টের সুর তার খুব প্রিয় ছিল । জানাল্দার ধারে বসে বেহালায় সুর 
তুলতেন-__হালক1 জপালী চুপ বাতাসে উড়তে? মশগুল হয়ে তিনি বাঙ্াতেন । 
বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে আইনট্টাইনপিক কর্ম সংস্বানর্ূপ দুন্জহ ব্যাপারে 
নামতে হলো । কিন্ত তাতেও হলে! অনেক বাধ! । শিক্ষকতার কাজ তিনি 
পেলেন ন}; অথচ ইতিমধ্যে শিক্ষকের সার্টিফিকেট তিনি পেয়েছিলেন 
এবং তার পড়াশুনা অনেক -দূর অগ্রসর হয়ে গিক্সেছিল। যাইহোক, হঠাৎ 
এক স্থইশ পেটেণ্ট আফল তাকে একট? কেরানীর কাজ দিজ্টা। 
অতি সাধারণ পরিবেশে অফিসের ডেস্কের উপর স্বকে আইনষ্টাইন কাজ 
করন, আর স্বপ্র দেখেন হুরস্থিত তারকাপুজের । বিরল মূহূর্ত্জে টুকল্লা 
কাগজের উপর ভগ ওঠে জটিল গাণিতিক তত্ব ও স্ত্রাশ কে জানতে! 
এদের মধ্যেই একটিততলুকিয়ে থাকুবে পারমাণবিক ভত্বের গোপন কথা ॥ 
দিনের পর দিন যায় । চলতে থাকে সাধনা । পরিচিত কয়েকজন 
বন্ধুকে একদিন কথায় কথায় তিনি বলে ফেল্লেন, আমি স্থান এবং কালের 
সমন্তার সমাধান নির্ণয়ের 61 করেছি । প্র 
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তার মতে এই সমস্যার যেটি সঠিক সমাধান. বছ গবেষনার পর সেটি 
যখন তিনি বের করলেন, তখন €শই সন্বন্ধে লেখাটি তিনি এক বিজ্ঞান 
সম্পকিত পত্রিকায় প্রকাশের আন্ত নিয়ে গেলেন। সম্পাদকের কাছে গিল্রে 


দ্ররু দুরু বক্ষে বললেন, আপনার পত্রিকায় যদি এটা প্রকাশের স্বান দেন 


তাহলে বড়ই বালিত হয । 


শক ভার 'On the Electrodynamics of Moving Bodies’: 
শীধক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে। (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ) এবং স্ুটশ পেটেন্ট অফিসের 
এক অন্ঞাতনাম৷ কেরাশীর মধ্যে জগৎ অকস্মাৎ সর্বকালের একজন অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের সন্ধান পেল। 





আইনষ্টাইউনের মতে, প্রতে।ক জিনিব প্রকৃত পক্ষে গতিশীল অবস্থায় 
কয়েছে। কিন্তু বিশ্বের গতিশীল ক্রিনিবঞ্জলির বেশ পরস্পর আপেক্ষিক । 
গতির এই আপেক্ষিকতার মধ্যে অবশ্য একট। ব্যতিক্রম আছে ; সেট! হলে! 
আলোকের অপরিবর্ত্তনীদ্র গতি । এই গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রান্থ ১৬৬,০০৯ 
যাইল__আমাদের জানাশুনার ম্ুধো সবচেছে বেশী গতিবেগ । আমাদের 
সব হিসাবের মধ্যে এটা একট! অনল ব্যাপার । 

অস্বাবর পদার্থলমুহের আপেক্ষিক গতি সন্ধে আইনষ্টাইন বঞ্েডেন। 
িলেটিভিটির নিয়ম যে কেবল মাত্র গতিবেগের উপরেই আরেক 
করা যাদ তাই নয়, অন্থাবর পদ্ধযর্থ সমূহের গতি-পথ সম্বন্ধেও একথা 
প্রধোজা । + 

মনে করুন, একটা উচু গন্থজের উপর থেকে মাটিতে আপনি একট! ঢিল 
ফেলে দিলেন, আপনার মনে হবে, চিল্টা বরাবর সরল বেখান্ধ গমন করে” 
মাটিতে গিয়ে ঠেকলো। হ 

কিন্ত মহাশুষ্ত থেকে একজন থিওরেটিক্যাল পর্যবেক্ষকেরু কাছে ঢিলটি 
বক্ররেখায় গঙ্গল করছ বলে মনে হবে । পর্যবেক্ষক বলতে এখানে কোন 
ব্যক্তি বা স্বামী ভাবে অঙ্কন বা লিখলক্ষম কোন যস্ত্রকে বোকঝানে! হুচ্ছে। 
এরকম মনে হক্ব কারণ হলো, এই পর্ধবেক্ষক মাত্র আমাদের গ্রহের উপর 
টিলটির গতিবেগই লক্ষ্য করেনা, অক্ষের চতুন্দিকে আন্মাদের গ্রহের যে গতি 
তাও পক্ষা করবে । এমন কি, আর একজন পলবেক্ষকের কাছে__যিনি শূস্কে 
অবস্থিত নন, অন একটি ভ্রীহবাসী__-পত্নস্ট্ল টিলটি আর একপথের নিশানা 


। 
দেবে চর 


উজ্জ্বলভারত [লম বর্ষ, ১২শ সংখা? 


সুতরাং একটি গতিলল বন্তর এই স্ব পথ ব। দিক বিভিন্ বিন্দুর আপেক্ষিক 
খে লব বিন্দু থেকে বস্তুর গতি লক্ষ। করা হয়। এই ভাবে দেখ) ধার যে 
একটি চলমান বন্তুর গতি ও পথ পরস্পর আপেক্ষিক । 
আঃনষ্টটন বলছেন, এটাই অবশ্য এ বিযচের শেষ কথা লয়। রিলেটি- 
,ভিটির মধ্যে আর একটি তৃতীক্ধকৃথা আছে-__তাহলো। চলমান বস্মর আপেক্ষিক 
আকার । হস্ত গতিতে সঙ্কুচিত হম্ব। চল্নান বস্তর গতি বধিত তগদার সঙ্গে 
সঙ্গে সন্কোচনের পরিমাণও বর্ধিত হয়। এক্স গাজ মাপের একটি কাঠি 
তথাকথিত বিরামের অবস্থায় সঙ্কুচিত হয়ে শূন্যে পরিপত ছবে, যদি একে 
আলোকের গতিতে চলমান করা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অহাশুগ্ত 
আপেক্ষিক । 
আইনষ্টাইন আরও বলেন, লমদ্বও তাই ৷ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান_ 
সমছেন তিনটি বিন্দুমাত্র । বিশ্বজগতের একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের কাছে 
সকল সমদ্থ সকল মন্তাশুন্তের মত একক দৃষ্টিতে সমূপস্থিত ₹বে। মহালূষ্কের 
মত সমদ্রও্ড আপেক্ষিক গত্লাপেক্ষ বস্তু। যদি কোন লোক আলোকের 
গতির চেয়ে বেশী গতি অজন করতে পারে ( অবষ্ু সেট! মানবীয় শক্চিতে 
আন্ত নয়), তাহলে সে তার অতীতকে ভিডিয়ে যাবে এবং তার জন্ম-তারিখকে 
স্ভবিশ্থতের উপর ছেড়ে দেবে। সে কোন জিনিষের কারণের পূর্বেই তাল্প ফল 
দেখতে পাবে এবং কোন ঘটন। সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা দেখে ফেলবে । 
সময় মাত্র এক গ্রহস্থিত ঘড়ি, যে গাতর পরিমাণ নির্ধারণ করে । প্রতোক 
চলম।ন-গ্রহের নিজস্ব স্থানীয় সমগ্ের প্রণালী আছে-__য়। অন্ত সব লমঘ গণালী 
খেকে বিভিন্ন । পৃথিবীর সময় প্রণালী মোটেই সর্ব .এক মাআ সময় পরিমাপক 
নঘ, বরং এটা মাত্র পৃথিবীর স্্ধ প্রদক্ষিণ সন্বন্ধে একট। স্থানীয় সময় তালিকা । 
একটা দিন হুচ্ছে মহাশূক্তের মধ্য দিতে গতির মাপ । ব ঞ্ৰূরস্থিত তারকার 
প্রতিমৃূতি খে আলোক আমাদের কাছে আনয়ন করে, সে হয়তে! পৃথিবীতে 
€শীছবান পুর্বে মহাশূক্তের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ বছর ভ্রমণ করে এসেছে । 
অনুরূপভাবে যে ঘটনা এই পৃথিবীতে বহু রুছর আগে ঘটে গেছে-_যেমন 
মটান্বাথানের যুদ্ধ--সেটা চয়তে! অন্ত এক গ্রহস্থিত পর্যবেক্ষকের চোখে এই 
মাত্র ধরাপড়লে।। কাজে কাজেই এই ঘটনাকে সরে আজকের অস্থভূক্ত বলে 
মনে করবে । এই গ্রহে হা "আজ হুদ্ুতে অপর গ্রহে তা “গতকাল” এবং 
তৃতীয় আর একটি গ্রহে 'আগামীকাল’ ৷ কারপসমহ মহাশুঙ্ের একটি মাআ। 


পোৌব, ১৩৬২ ] আইনষ্টাইন 


এবং মহাশৃষ্য সময়ের একটি মাতা । আইনট্রাউল জোর দিঘ্েে বলেছেন, প্রক্কাত 
পক্ষে জগৎ ত্রিমাত্রিক নঘ। মগ্চাশৃক্ষের তিনটি মাআ এবং অপর এক 
অতিরিক্র চতুর্থযাত্র--সময়_-নিষ্বে এর গঠন । 

এট সমন্ত আশ্চর্ধ্যজলক 'নাবিদ্কার এসহ তার সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ তত সঙ্ক্ষে 
ভার চমকপ্রদ সমালোচনাজনিত্ বিল্লেষণ আঁইনষ্টাইনকে অচিরেই বিপুল বলের 
অধিকারী করে তোলে । 

তার জ্ঞনপ্রিয়তাও উত্থরোত্তর বধিত হয়ে চলে । এমন কি ফটোগ্রাফার, 
রিপোর্টার এবং আটোগ্রাফ সংগ্রচকারকদের উপদ্রধে তার পক্ষে দৈনন্দিন 
পদভ্রজে ভ্রমণও অসম্ভব হয়ে <ঠে ; আর সব স্সাম্ুগা থেকে তার নামে চিঠি 
পঞজ্জ আসতে থাকে । 

একবার সিগারেট প্রস্তুতকারী এক ব্বলামী তাকে পত্র দিগ্ে জানিয়ে 
ছিল যে, লে এক রকন নতুন ধরণের সিগারেট তৈরী করেছে এবং তার 
নাম দিয়েছে “লিলেটিভিটি' । 

আইনস্টাইন মৃতু ভেসে বলেছিলেন, লোকে আমাকে দুনিয়ার সার্কাসে 
একটা আঙ্ব জন্ত বলে ভাবে দেখছি । 

খাতির নেশা তার কোনদিনই ছিল ন।। ধনসম্পদের প্রতিও তার ক্ষোন 
আগ্রহ দেখা যেত না। তিনি বলতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীর ধনদৌলত 
কোনদিন মানব সভ্যতার যাত্রাপথকে সুগম করবে না। পৃথিবীতে মাহযের 
যা সতাকার প্রয়োজন, তা টাক! দিয়ে কখনও কেনা যাহ লা। যুদ্ধ এই সুন্দর 
পুথ্বীকে নিপীড়িত কণ্মেছে ॥ স্বপার বিধরৃক্ষ উদগীরণ করে মানব বাঁতাসকে 
বিযাক্ত করে তুলেছে । তাই সবার আগে ফিরিয়ে আনতে হবে মাছের 
মধ্যে শুভেচ্ছ। আর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে স্থারী শান্তি । 

গণিত ও পাৰ্শ্ব -বিষ্ডার অফ্ণুলীলনে তন্ময় থেকেও জীবনের বৃহত্তর ক্ধপকে 
আইনষ্টাইন কোন দিনই যিস্বত হতে পারে নি, বরং তার মত এতখানি 
বিশ্বমানযতার পুজারী খুব কমই দেখ! যায়। 


+ শা 


অমৃত 
জশাস্তশীল দাশ 


বন্ধ, তোমরা দিকে দিকে কর অস্বত্তের সন্ধান, 

কী সে অম্বৃত, কোন স্বাদ তার পেয়েছ কি কোন দিন? 
দুর্গম পথে নিত্য নৃতন অশ্রাস্ত অভিযান ৮ 

অর্ুণ-দীপ্ত জীবনের শিখা ক্রমে হয়ে আলে ক্ষীণ । 


অমৃত মেলে না, শুধু ঘুরে মরা, বৃথাই আন্বেষণ ; 
পৃথিবীর বুকে মাটির ধুলায় স্বপ্রের জাল তোনা 
একটি শব্ম_ তারে ঘিরে কত কোলাহল অকারণ ; 
চোখের সমুখে যা রযফ্গেছে ফেলে অলীকের জঞ্জন।। 


অমৃত বন্ধ, আছে হেখা আছে, আমাদেরই এইখানে : 
অবহেলা করে দূরে সরে গেছ, করনি আশ্বাদন ; 
গভীর নিলীথে শ্যৰ্ধ হৃদয়ে অমা রজনীর পানে 
চেয়েছ বন্ধ? শুনেছ ব্যথার স্থনিবিড় স্পন্দন ? 
2 

দুঃলহ ব্যথা বেদনার মাঝে মন যবে কে মরে, 

কী লে আকুলতা জানাতে পারে না; অস্থির উস্বন; 
সাথী নেই কেহ সে-ব্যাকুলতার অংশ গ্রহণ করে-_ 
সেই বেদনার অশ্বতে বন্ধু, করেছি অবগাহন । 


বেকার সমস্তার মুল কোথায় ? 
সম্পাদক 
বেকার স্মশ্তাছছ পরিবার সমাজ ও রাষ্ট আজ 
গুরুতর ভাবে বিব্রত । বেকারের চাপে রাষ্ট্র-বাবন্থা তে! বানচাল হইতে 
উদ্যত। এই সমপ্তা হইতে পরিত্রাণ পাইবার পথ কোথায় ? বেকার সমস্যার 
মূল কারণ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না থাকিলে বাহিরের শাখা-প্রশাব। লা! 
টানাটানি করিলে স্থায়ী ফল লাভ হইবে না) তাই ইহার মূল কোথায় এই 
প্রবন্ধে তাহা আমর! খুজিব 

একার" অর্থাৎ কর্ণ যাহাদের নাই, বিশ্বনদ্ধ কর্ম ছড়ানো থাকিলেও কদর 
যাহাদের হাতের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, পথে পথে খুরিলেও 
কৰ্ণ বাহার! খুজিয়! পাইতেছে না এবং এই কর্শ্মহীনতার মানিতে দেহে মনে 
অঅবসন্র হইএ। বাহার! সমান্দে একেবারে আকাশগশ্থ নিরালগ্ব বাযৃহ্ৃত ও 
নিরাশ্রয্ন হুইঘ) পড়ি সমাজের ভারশ্বক্প_তাহারাই বেকার । চতুর্দিকে 
বিশ্বকণ্মীর এত বড় বিরাট কর্ণ্মক্ষেত্ব প্রসারিত থাকিল, অথচ কেন 
কোটি কোটি যুবক আজ এমন বেকার, আর কোথাছই বা ইহার সমাধান? 

এই "কনার উত্তর দিতে হইলে বলিব-_এই কণ্দহীনতার জ্ম্ক দাছী 
প্রথমত: এ দেশের দর্শন ও পুরাণের মাহ্াবাদী ব্যাখ্যা) এবং তাহাদের ভিন্তিতে 
গঠিত সমাজ ব্যবস্থা, দ্বিতীঘ্রত$ পর শাসন ও জমির চিরস্থা্ী বন্দোবস্ত 
প্রভৃতি । এ দেশেরই বিষুবপুরাণ-মতে ভীবিষ্ণুর ত্রিবিধা শক্তির মধ্যে 
বকসংজ্ঞা অবিদ্যা’ (কৰ্ণ হইতেছে সংজ্ঞ৷ যে অবিচার) হইতেছে 
তৃতীর। শক্তি__'অবিগ্া কর্ণসংজ্ঞান্ত। তৃতীয়া শক্তিঃ ইশ্যতে' । ইহার 
তাৎপর্যা বণনা করিতে গিদ্বা ব্যাখ্যাকারগণ বলিতেছেন বে, ‘কর্ণসংজ্ঞা 
অবিদ৷!' হইতে মুক্ত হুইড শবিষ্ণুর প্রথম। শক্তি এ 'পরাশক্তির* 
পায় ভক্তি লাভ করাই হুইতেছে সাধনার মুখ্য উন্দেষ্ট । এই সিদ্ধান্তের 
ফল দীড়াইঘাছে এই যে, এ দেশের বিফুুলাধকপণ অবিদ্যার ক্ষেত্র 
এই কর্্মশ্বেত্রকে সবতেে ত্যাগ করিয়া পরাশক্ষিসম্পন্ত বিষ্ণুর শরণাগত 
হইবার জন্তই প্রাণপণ করিতে লাগিলেন ॥ 'বিন্বাউ বিশ্বকশ্মক্ষেত্র এই মতে 


বে-কার অর্থ কর্তন । 
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অবিদ্যার ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই ন 
বিধান্‌ বা বিদ্যা-সাধক এই কল্ক্ষপ্ডেকে আওলিয়! কেন পড়িয়া থাকিবেন? 
‘পঞ্চভূতের ফুদে ব্রহ্মা পড়ি কাদে। যে 





জঅততব ইহ) হেচ, ত্যজা। কোল 


অবিছান্‌ কে থাকিতে চা? 
পঞ্চভূতের ফাদে পড়িয়া ভ্রচ্ধাজে পপ।স্ড কাঁদিতে ছয়, লেই ফাদে পড়িবার 


ভয়ে কোন্‌ বিশ্বান্‌ ন) আত্হ্কিত হইবেন ? অর কেনই বা ইহা হইতে মুক্ত 
ছটবার জন্ত সচেষ্ট হইবেন লা? সকলেই বিদ্ধান হইবার ঝোকে, বিদযালাভের 
লালসার তীব্র সম্বেগে অতি সন্তৰ্পণে কর্শ্মক্ষেত্র সক্ষোচ করিতে লাগিলেন। 
ইহাদের মুখ্য ‘প্রয়োজন’ হইল বিদ্যা ও বিশ্যাক্ষেঅ। ‘অবিত্য। স্ষেআ ইহাদের 
সাধলাঘ অপ্রয়োজনীয় অথচ এক দমে ইহাকে ছাড়া সম্ভবও নয় । কিন্তু পরিণামে 
না ঢাড়লেও তে! বিশ্য। লাভ অসম্ভব ৷ পাই ক্রমে ক্রেমে“সঙ্কুচিত করিবার 
আস সাধন। করিতে হুইবে । যেটুকু স্বলপরিসর কণ্মক্ষেত্র ন! থাকিলে সাধন 
রক্ষার উপযোগী প্রয়োজ্জনীন্ব ভাত-কাপড়ও জুটিবে না, বিরাট বিশ্ব ছাড়িত্না 
ঠিক ততটুকুতে আসিয়া দাড়াইয়া বিষ্ণুলাভের দিকেই ছিল এই সাধনার 
একাগ্র দৃষ্টি । ইংলণ্ড-অমেরিকা-চীন-জাপান প্রেতাক্ষতঃ আমাদের কোন্‌ 
প্রয়োজনে লাগিতেছে ? অবিদ্াঁশক্তির ওপ্যরে অবস্থিত শ্/বিধুর আরাধলাই 
যখন লক্ষ্য, তখন ইংলও-আমেরিকা দিছ্বা কি মুপা প্রয়োজ্জন বিষ্ণু-সাধকদের 
থাকিতে পারে? অতএব অবিস্ভার ওপারে যাঈবার পম্থা হিসাবে প্রথমতঃ 
আম্তর্দাতিক রাজনীতি, পরে জাতীর বাজলীতির ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ ছাড়__ 
ক্রমে ক্রমে বোদ্বে, মান্্রাজ, বিহার ছাড়, তাহার পর ছাড় বাক্গালার বিডি 
জেলার রাজনীতি লমান্রনীতি ॥ ছাড়িতে ছাড়িতে এইবার এস নিজের 
পরিবারের ক্ষেত্রে। সে-ও তো অবিদ্যারই ক্ষেত, অতএব তাহাও ছাড় ॥ 
পরিবার ছাড়িন্বা এস ব্যক্তিগত দীবনে। ব্যক্তিগত জীবনের বাহিরের দিকে, 
দ্বেহের দিকেও তো কর্শ্মশ্ষেত্র প্রাস[রিত । অতএব দেহের ক্ষেত্র ছাড় ৷ 
এইবার সিড়ি বাহিদ্না দেহ হইতে” প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন হইতে 
বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান হইতে আনন্দে, * আনন্দ হইতে আত্মায় স্থিত হও। এই 
ভাবে. স্াত্মোপলৰ্ধিই ছিল এদেশের বিহান্টুদর লক্ষ্য ॥ 

এই আত্মোপলন্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সাধকদল এই সংসার-বিদেশ 
ছাড়িয়া নিজ লিকে তনে যাইতে চাহিক্াহেন ॥ এই অগ্রই গাহিদ্গাছেন, 

“কবে তৃবিত এ মরু ছাড়ি যাইব তোমার রসাল নন্দনে |” 

"মলেষ স্বৃতের বেপাক্ষ খেটে .” ইত্যাদি) 


পৌৰ, ১৩৬২ ] বেকার সমস্যার মূল কোথায় ? ৬০৭ 


আত্মাই ছিল এদেশের ‘স্বদেশ’ : আর সর্ব্বভূত ‘বিদেশ*। শ্বদেশ ছাড়িয়া 

বিদেশে থাকিবার কোন্‌ যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে ? সংসারে খাকাট! 
নিতান্তই ‘অকারণে’ বিদেশে ভ্রসনণ কর! । চল ক্কিরে চল আপন ঘরে, 
পশ্চাদপলরণ কর । সর্ব্বভৃতমন্ব এই সংলার তে। তৃষিত মরু । এপানে ছল 
পান কর্রিয়া তৃষ্ণা মিটাইবার আশা দুরাশা। কবে এই তৃবিত মক্র ছাড়ি 
রলাল নন্দন সদৃশ এ আত্মার ক্ষেত্রে ঘাই৭? ইহারই খোজে এ দেশের 
অধ]ায্সাধকদল আমরা বির ছিলাম বলিয়া মরমী কবির বাণী শামর! 
শুনিয়াও শুনি লাই 2 

"এদেশে ওদেশে সভহুত অন্টর জানমে সকল পোকে। 

এদেশে ওদেশে মাধাৰাখি আছে এ কথা করে। না! কাকে ॥' 

কিন্ত উপনিযদ্‌ কি শুধু আত্মদর্শনের কথাই শুনাইতেছেন ? উপনিহদ ০ 

আম ্মাতে সর্ব্বতৃত 'অহুদশ্শন এবং সর্ব্ভূতে আব্ম-অস্থদর্শনের সাখনারই 
উপদেশ দিঘ্া্ছিলেন £ 

যন্ত সর্ববাণি ভৃতানি আত্মস্তেবাচুপস্তুতি । 

সর্ধবকূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুণ্সতে ॥ ঈশোপনিষন্‌ 
_ছিনি আত্মাতে সর্ব্বভ্ৃত এবং সর্বসভূততে আত্মা অন্দর্শন করেন, তিনি 
কখনও এই অস্থ্দর্শনহেতু সংসারে জুগুপ্নিভ কিছু আছে বলিয়া মনে করেন না 
তাই কোনও কিছু গোপন করিতেও ইচ্ছা করেন না। মন্ত্রের প্রথম চরণে 
‘সব্বভূত’ কর্মকারকে এবং “আত্মা, অধিকরণ কারে প্রযুক্ত হুয়াছে এবং 
দ্বিতীঘ্ত চরণে ‘আত্মা! কশ্দকারকে এবং "সর্বধবভূত” অধিকরণ কারক্রে। ছুই 
কিছুতেই একার্খবাচক হইতে পারে না। একার্থবাচক হইলে শ্রুতিতে 
“পুনক্ুক্তি দোধ' ঘটে, ব্যাকরপের 9 মর্যাদা রক্ষিত হুদ না। “কর্ত,বীশ্লিততমং 
কন্দাল _পাণিনি।  ঘাহা কর্তার ঈপ্দিততম, "তাহাই কণ্দ'। প্রথম চরণে 
*সর্বভূত" সাধকের কাছে ঈপ্নিভতম বন্ধ, আধেয় ; আত্ম। আশার । আত্মা 
নিশ্চই লর্ধভূত অপেক্ষ। এখানে কম ইন্দিত; আত্মা সর্বতূতের আধার 
মাআ। পক্ষান্তরে খিতীগ্গ চরণে আত্মাই সাধকের ঈন্সিততম, সর্বভূত আত্মার 
আধার মাত্র এবং পর্ববভূত আত্মা হইতে কম ঈপ্লিত। দুই-ই যখন সাধকের 
কাছে ঘুর।হছা। ফিরাইঘা আধার আধেছ রূপে অছুদৃই হইবে, তখনই আত্মা- 
সর্ধবন্ূুত-দর্শন সকল গোপনীয়তা ও জুগুপ্দার হাত হুইতে রক্ষা পাইবে তখন 
কুই-ই তাদাত্মঃ লাভ কন্রিগ্রা আত্মা ও সর্ববসূতের ক্ষেত্রে মুক্তির আস্বাদন 
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দিবে। একান্ত আহ্মা বা একান্ত সর্বসুভ কেহই সত্য মুক্তির 
খোদ দিতে সক্ষম নয । আত্মা ও সর্বধস্ূত সমস্বিত হুইদ্রাই একটা ‘চক্ৰবুুহ' । 
এই চক্রেবাহে ভারতবর্ষ অস্তস্মুখী গতিতে অভিমস্থার মত প্রবেশ করিতেই 
জানিত, সর্কভ্তের ক্ষেত্রে বাহির হইতে জনিত না। তাই সপ্তরতীর হাতে 
আভিমহাযর মত সে বিশ্বের হাতে মানুই শুধু খাইল । এই সংসারট1 আত্ম! ও 
সর্বভূতেরই চক্রবুহ । এখানের প্রবেশ-পথ ও নির্গমনের পথ সহভাবে না 
জ্ঞানিলে মৃত্যু অনিবাধ্য । আত্যা-সর্ববভূত অস্ডোন্তমৈণুনের ভিতর দিয়া 
'লমগ্রা হইলেই তবে সে বর্তমান যুগে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে-বিস্বের দিবা 
ক্ষপাস্ভল্প বিধানে সমর্থ হইবে । ‘Complete objectivity can only be 
regained by treating the observer and the observed as parts 
of a single system.'—Physics and Philosophy by James 
Jeans. 

হাজার হাজার বৎসর এ দেশ এই পুরুযষে৷ত্তম-দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত 
ছিল বলিয়াই দর্শন-ক্ষেত্রে আত্মা সর্বভূতকে শোষণ করিতে পারিয়াছে। এই 
দর্শনে আব্মা হইতেছে কেন্দ, সর্বূৃতি পরিধি। আত্মা কেন্দ্রীভূত শক্তির 
(centralised enerEy ) মুঠি, আর লর্ববত্ূৃত বিকেহ্দীভৃত শক্তির ( decen- 
tralised ener€y ) মুস্তি। আত্মা-সর্বভূত ছিল একটী single system. কিন্ত 
আমর! মন-বুদ্ধি দ্বারা ইহাকে বিভক্ত করিয়াছি, আত্মাকেই একান্ত ‘সত!’ 
বলিয়া ধরিয়াছি, তাই সর্ববসূত হউতে প্রত্যাহার করিয়া, পশ্চাদপসরণ করিয়। 
আত্মাত স্থির হইবার আন্ত প্রাণপণ করিয়াভি। ইহার ফলে স্বাভাবিক ও 
অনিবাধ্য ভাবেই সর্বভূতের ক্ষেজে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । সর্ববভূত বিরত 
তই! আত্মার উপর প্রতিশোধ নিতেছে। আমরা আত্মা হইতে অধ:পতিত 
হুইঘা কি বীভৎল জড়বাদী হইক্সা) পড়িয়াছি! ক্শক্ষেত্র, অবিগ্ডার ক্ষেঅ 
আত্মার উপর প্রতিশোধ লইবার জকম্ত সাধকের কাছ হইতে দূরে লরিয়া 
দাড়াইয়াছে। 

আজ ব্রক্থই মিথ্যা ও জগৎ সত্য হইয়া পড়িয়াছে। আত্মার ক্ষেত্রের 
এই অল্প দৃষ্টির ফলেই না এ দেশের রাই-অথনীতি-সমাপ্র ব্যবস্থা 
বৌদ্ধ প্রাৰন, এস্নামিক ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবনের কাছে যিকাইয়! যাইতে 
বাধ্য হইয়াছিল? বাঙ্গাল! দেশে ব্রিটিশ রাজত্বের কালে চিরস্কায়ী 
বন্দোবত্মের ফলে এক দল বুঞ্জিজীবী ষষ্ট হইয়াছিল, বাহার) মাটীর ল্পর্শ্ 


পৌহ, ১৩৬২ ] বেকার স্মহ্ার মূল কোথায় ? ৬৯৯ 


হারাইম্া ‘কর্শ্ন’ ত্যাগ করিল. “বাবু” সাজিল, জমিদার হুইল, শিক্ষিত হুইল, 
একদল মহাজন সাজিল, লমী বাবসা অবলম্বন করিল! ত্রিটিশ শোষণের সঙ্গে 
তাল বজার রাখিয়া, তাহাদের শাসনকে কাবেম করিনা হার! সাজিল 
মৃগ্ডিমান শোষণ) গ্রাম শোহিত হইতে লাগিল, নগরের পর নগর গড়িয়া 
উঠিল। গ্রাম রক্ত মোক্ষণ করিঘা নগরকে পুট করিল। মাঙুব বিশেষতঃ 
মধ্যবিত্ব গৃহস্থ বুদ্ধির সাধনায় ‘কর্শ্ন' ত্যাগ করিল 7 নিন্ধন্মা হইল । ইহাদের 
মধ্য হইতেই একদল বিপ্রবী সাজিয়া বৃটিশ শাসনকে চ্যালেন দিল | ক্বৃষক- 
শ্রমিকও বুদ্ধিমান হইবার লোভে গ্রাম ছাড়িয়া, স্বধর্শ্ব ও স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ 
করিয়। নগরে ভিড় আমাইল । ফলে ঘাহার! গ্রামে পড়িয়। রহিল তাহারা 
অন্ধকার দেখিল । সহরে 'কর্ণ' কোথায় ? সহরে চাকুরী জুটিতে পারে, কল 
কারখানাদ কিছু কিছু লোকের সংস্থান ও হইতে পারে। কিস্তুযত লোক বেকার 
আছে, তাহাদের চাকুরী দেওঘা কোনও দিনও কি সম্ভব হইবে? বুদ্ধির 
সাধনায় ইহার! *কশ্্' ত্যাগ করিয়াছে, বিশেষ করিয়। বাঙ্গালী । কোনও কিছু 
জ্থষ্টি করিবার যোগ্যত! আর বাঙ্গালীর লাই । বিরাট বিশ্বই কর্ণক্রেত্র, অথচ 
বেকারের দল কাজ পা ন! ; ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল? বন্দ তো মাটী 
না খুড়িলে মিলিবে না -_মাটী লইছা কায়িক শ্রম লা করিলে কর্শ্মপ্রেরণ। দিবে 
কে? কাজ যে-দেশের দর্শনশাস্তরে, সাধকের কাছে ‘ভূতের বেগার পাটা, সে 
দেশে কম্মণ মিলিবে কোথ। হইতে ? সবই ঘদ্ি চাকর তইবে, কর্ম স্থটি করিবে 
কাহার! ? কর্ণশ্রষ্টার দল কি নৃতন নূতন কর্মক্ষেত্র রচন। করিবে লা? ইংরেক্স 
রাজত্বে সক্কপকে ‘চাকুরিয়।” বানাই] দেশের সব-কিছু অমুল্য সম্পদ ৫শাহণের 
বাবস্থা কর! হইয়াছিল । আজও কি তাহাই চলিবে? বাঙ্গালাদেশ সর্ব প্রদেশ 
অপেক্ষা কর্ণবিত্েধী ; তাই এদেশকে অপিকার করিছা। ফেলিছাছে অন্য 
প্রদেশের অধিবাসীবুদ্দ। ইহার একটা স্ন্দর চিত্র আকিয়াছেন কবি-শেখর 
শ্রীযুক্ত কালিদাস বাঘ । 

“এই বাঙলার মহাভারতের সাগর তীরে 

উদ্দার ছন্দে বন্দি উদর-দেবতাটিরে । 

স্টড়িস্যা হতে এসেন্ছে উড়িছা 
বসেছে বাল্লা ঘরটি জুড়িতা। 
নল পাতিতেছে রাস্তা খুড়িয়া এই শহরের বক্ষ চিরে । 
এই বাশলার মহাভারজ্তের লাগর তীরে ॥ 


উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 


এলো মাহ্যান্রী গণিতে শাশিত স্সোরালে! কলম হাতে । 
বিনা সুপারিশে আফিসে আফিসে সবলে আসন পাতে ॥ 
(বিহারী এসেছে লহয়। মহিব, 
তারাই রজক তারাই লহিস 
টানিছে রিন্ম, শংরের বিষ তাদেরই মেখর বহিছে শিরে। 
এই বাঙ্গলার মহাভারতের সাগর তীরে ॥ 


এসেছে হেথা যুক্ত£দেশ হহতে যাহার! আজ 
তারাই রক্ষী সারথি [সপাহা করে প্রহরীর কাত । 

পাঞ্জাব হ’তে এসেছে ঘাহার। 

যান-বাহনের মালিক ভাহার! 
ইন্। প্রকাণ্ড বিরাট চেহারা শহর কাপাছে তাহার। ফিরে । 
এই বাঙ্গলার মহামানবের সাগর তীরে ॥ 


নেপাল হইতে এসেছে গুরখ| সেলাম বাঙ্াই তারে। 
সুজালি-কোমতের পথরোধ করে ধনীদের দ্বারে দ্বারে । 
স্বাজপুতনান্র যত কারবারী 
বাহাদের লোকে বলে মাড়োয়ারী 
তাহাদেরই হত পাচতলা বাড়ী সারাটি শহর রেখেছে ঘিত্রে। 
এই বাঙ্গলার মহাভারতের সাগর তীরে ॥ 


আসিতে উদর-দেবতার ডাকে নাই হেথা কারে! মানা, 
গোন্ডের সাথে দোস্ডি করেছে ভাত-কুটি-ছাতু-চালা । 
হিন্দী-উৰ্দ্, তেলেঞ্জ নেপালী 
বাংলার সাখে করেছে মিতালি, 
ডুবেন্ছে কেবল বেকুব বাঙ্গালী মহামানবের গহন ভিড়ে । 
এই বাঙ্গলার মহামানবের সাগর তীরে ॥ 
এই তো বাঙ্গলার সত্যিকার চিত্র । বাক্গল! আজ বিহার প্রভৃতি প্রদেশ- 
বাসীর উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে । আচাধ্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় বাজলার এই 
শোচনীয় দুৰ্দ্দশা হৃদগ্রে উপলব্ধি করিছ্াই ন! সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া 
গিয়াছেন? কিন্ত বাঙ্গালা কি তাহাতে অঞ্গহিত হইল ? বাঙ্গালী যাহাদের 


পাব, ১৩৬২ ] বেকার সমস্যার সূল কোথা? 


‘ছাতুখোর', মেকয়া, প্রভৃতি বলিঘা আঅবজ্ঞ] করিয়াছে, তাহাদের হাতেই লে 
আজ বন্দী। বাঙ্গালী নিজের বুদ্ধির অহস্কারে নত্র ; অথচ তাহার বুদ্ধি 
তাহাকে সংহতি শিক্ষা দেঘ নাই, কোনও শ্রমের কার্ধে; উত্বন্ধ করে নাই, 
কোনও যৌধ প্রতিষ্ঠান চালাইবার যোগ)ত। প্রদান করে নাহ । বাঙ্গালী 
যাঙ্গলার বাহিরে যত প্রদেশে গিয়াছে, সেখানে তাচার। দলাদলি শইডাট 
ৰাণ্ড। বৃন্দাবনে দেখিয়ানি বাঙ্গালীরা একড্র হতনা এক’ দুগাপুজা করিতে 
পারে না? অথচ বাঙলার বুকে শিখের! কিরূপ সংহত । বাঙ্গলার মুখ্যনআরী 
বাঙালীদের অন্য টযাস্সি ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ক করিয়। দিয়াছলেন। কিন্তু 
তাহার! কয়জন নিজের। ট্যাব্ চালাল ? কোনও কিছু স্ুষ্টি বাঙ্গাল! করিবে 
লা। লে স্থষ্টি কাৱতে ভুপিন্া। গিছাছে । ‘Genius is barren'—Bergson- 
ঘাঙগ্গালীর প্রতিভ। আছে ; কিন্ত তাহ! অনুর্ববর । 

কর্ণই ঘে মানুষের ঈশ্বর ও গুরু-__-এই তথ পুরুষোত্রম উুষঃ সেই কবে 
ভ্রদধামে পিতা নন্দ মহারাজের কাছে শুনাইর্। গিঘ্রাছেন। ভারতবাসী তথা 
বাঙ্জালী কি লেই তথ্য প্রাণ খুলি শুনিল ? অজধামে ক্রন্কাবতরপের পুর্বে 
ইন্দরপুঞ্জ৷ প্রচলিত ছিল । এবারও ইহ্পুন্স। হুইবে । আয়োজন চপিতেছে ॥ 
শ্রকক পিতাকে নিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কিসের জন্তু এই আয়োজন!’ নন্দ 
মচারা দ্র বলিলেন, ‘৪ ত্র বর্ষণের দেবত1। তিনি গ্রীত হইলে জল দিবেন । জল 
হইতে শশ্ক হইবে, গোবর্্ধনে ঘাল উৎপন্র হইবে, গোলফল ঘ(স খাইঘ দুধ দিবে, 
সেই দুধ বেচিয়। অমর জীবকা অঞ্জন করিব । সেইজন্য ইন্পুজ। ৷৷ উরু 
বলিলেন, ‘পিতঃ, মানব কর্পছা রাই জন্মে, কন্পন্ধারাই বচিযা খাতে, কর্মবপতংই 
মরে । আচ্ছা, মানুষ কর্ণ করিলে কি ইন্দ্র ফল ন! দিপা) পারেন? কিম্বা কর্ণ না 
করিলে কি ইন্দ্র ফগ দিতে পারেন?’ নন্দ বলিলেন, "না, তাহা পারেন না।” 
পতবে তো এসোহপি কর্তাগম্‌ ভত্তে'--ইঙ্ছ ও কর্তার ভজনা করেন। আমি কম 
করিলে ইন্দ্র ফল দিবেন, কণ্ম না করিলেফল দিতে পারেন ন)_ ইহাই যদি সত্য, 
তবে আর একটী তৃতীঘ পক্ষ ( Deus x 703০53002.) হজ্কে লইয়। এত 
টানাটানি করিবার কি প্রয়ো্ন ? কর্ণ করিলে তো ইজ্পুজার দরকারই 
হয় না । শুস্ুন পিতঃ, *কশ্দৈব গুরু কৰ্ম্ম ঈশ্বর:'_-কর্শ্মই গুরু, কর্শ্মই ঈশ্বর । 
জানেন দেবতা কে? দেবতা ইন্দ্র নন । ‘অল্রদা হেন বর্ডেত তদেবাস্ক হি 
দৈবতম্‌’--ঘে বৃত্তি অনাম্থাসে জীবিক। যোগায়, তাহাই জীবের দেবতা 
তোমাদের দেবতা ‘প্রতাক্ষ' এ গোবদ্ধন, যাহার ঘাস খাইয়। গোসকল দুখ 
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দেয় ; তোমাদের দেহত। ‘প্রত্যক্ষ’ ক শোশকল যাহাদের দুধ বেচিছ্বা তোমরা 
গোপ; দেবতা ‘প্রত্যক্ষ’ এ ত্রাহ্মণ যাহার! তোমাদের জন্য যন্ত করেন । 
তোমর! প্রত্যক্ষেশ্ন পুজা পরিত্যাগ করিঘা কোন্‌ আহুমানিক দেবতার 
পিছনে ছটিঘ্ধাছ ? প্রতাক্ষ এই গোবর্দ্ধন দেবতার যজ্ঞ আরম্ভ কর, ‘অস্বং 
মঃ আরভ)তাম্‌'__এই €গাবর্ধন যজ্ঞ আরশ কর। ইহ্-ঘত্জ পরিত্যাগ 
কর । তোমরা! চন্ত্র-হন্ঞ ন্বারা যে ব্যভিচারের প্রশ্র্ই দিতেছ । থখাও্-পর 
গোবরৰ্দ্ধনের, আর পুজা করু উক্তের ? ইহা তো ‘জারবুদ্ছি' । 
“আভীবৈকতরং ভীবৎ যস্বন্কমুূপভীবতি । 
ন তশ্মাৎ ক্ষেমং বিন্দতে জ্ঞারং নাধ্যসতী যথা ॥' ভাগবত 

অসতী স্ত্রী যেমন খায় পরে স্বামীর অথচ তাকাহদ্ছা থাকে উপপতির 
দিকে, তেমনি তোমাদের ভীবিকা যোগান প্রত্যক্ষ এই গোবর্দ্ধন-গরু, আর 
সাকা] আছ চন্দের দিকে__-ঠহ1 যে লিছক ব্যভিচার । তোমরা 
অন্থমান ছাড়িত্না প্রত্যক্ষের পুজা কর। প্রত্যক্ষের পুজার প্রত্যক্ষের বুক 
চিরিয়। আহ্ুমানিক সব-কিছ তোমাদের করতলগত হইবে । ইন্দ্রের অন্য 
বে সব উপচার সংগ্রহ করিয়াছ, ভাহা গোবর্্চনকে দাও, আর ‘আশ্বচণ্ডাল- 
পতিতেভ্াঃ'-_কুক্ুর-চণ্ডাল-পতিতদের বিলাইযরা দাও। রচক্রা্ড$ণের ছ্বার? 
প্রেরিত হইয়াট মেঘ জলদান করে__ইহাট প্রাকৃতিক নিয়ম । “মহ্েত্ঃ কিং 
করিয্যতি'_মচেন্র কি করিবেন?" ভ্রকষঃ এই স্থানে নিরীশ্বর সাংখ্যমত 
আশ্রশ্ন কিছ! প্রারুতিক বিপালেরইঈ মুল্য স্বীকার করিলেন, দেৰতা-বাল 
অস্বীকার করিলেন । বর্ত্তমান যুগের ইবজ্জালিকগণ কি ইহার চেয়ে উদ্নত- 
ধরণের জড়বাদ প্রচার করেন? অরুফ ৰাকো উদ্ধন্ধ হইয়া ব্রজ্রবাসীগণ 
গোবর্্ধজন-যজ্ত করিলেন) প্রকুকও ‘অহং শৈলোহস্রি--'আমি শৈল’ বলিশ্র। 
লেই উপচার গ্রহণ করিলেন ॥ অকষ্চ বলিলেন '[ am mater" । ইহাতে 
আধিকারিক দেবত!। ( bureaucratic God) উজ্জ্র ব্রজ্পামকে আগুণ ও 
জলম্বারা নষ্ট করিবার অন্ত উদ্ভত হইলো শরুক গো/বর্ছ্ছন ধারণ কর্রিয়1 
ব্রত্রধামকে বক্ষ! করিলেন। 

“গিরি গোবর্্চনকে শীরুফঃ উচু করিয়া ধরিলেন' অর্থ__জ্ড়বাদের মুক্ত 
বিগ্রহ গোবর্নকে আদর্শের সম পর্যায়ে তিনি ভুলিহ! ধরিলেন। ঘে বস্তুকে 
মানব স্পা করে, তাহাকে কেঞ বেষ্ট সম্মান প্রদান করিলে লোকে বলে, 
*আপনি ইহাকে একেবারে আকাশে তুলির! খরিলেন?' পীর কাল” 


লৌহ, ১৩৬২ ] বেকার সমস্যার মূল কোখাহ ? 


মান্সের ‘জড় হইতে চৈতম্য-স্থষ্টির দর্শন’কে চৈতন্য তটতে কড়ি দর্শনের 
সমকক্ষতা প্রদান করিলেন । শীরুক-দর্শনে স্ধ্যাব্মবাদ ও দেভাব্মবাদ জীবনের 
সমমুলাবাল, সমকক্ষ দুইটী আস্বাদন মাত্র : কেচছই তর ব। তম নয ইহাই 
গোবর্ধন-ধারপের দর্শন । মাটীর বুকে শুধু ধান-স্ালু-পটোলই হয় না; 
প্রক্ণ তাহার তলপারী বলরাম-আ্বাতার সঙ্গে অবতীর্ণ হুট! ইহাই শিখাইয়। 
গেলেন যে, ধে-জমি একদিন আদর্শবাদীদের কাছে ছিল ‘পতিত! (fallen), 
সেই পতিত জমি চাষ করিলে ইন্ছাদি দেবত! ফলে, এমন কি ত্রক্ষবন্তর পর্যন্তও 
মাটী চিক্রিয়া মাটীর ফল-স্কপে জন্মগ্রচণ করেন। তিলে যেমন তৈল, ছু 
যেমন নবনীত, তেমনি সর্ববভূতেবু গৃঢ়ঃ’ এক দেবও মানুষের সাধনায় জনম 
লন। ‘মনরে কুধিকাজ আলল)। এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ 
করলে ফলত সোনা ।' ক্রবিক্ষেত্রের দেবতা, কবির দেবতা, কির রুপ্তিনান ফল 
উরু প্রজ্ঞাবাদীর দৃষ্টিতে ‘পতিত’ এই বিশ্বকে আবাদ করিয়। সোনার 
সভাঙা, লোনার মানুষ স্থষ্টি করিতেউ আসিত্রাছেন, মাস্থবের হাতে নিজ 
লষ্ট ত্বত্ত অর্পণ করিথা মাহুষেরট গ্থার। স্থষ্ট হইবার চরম সৌভাগ্য 
লাডের জদ্য আকুল আগ্রতে প্রতীক্ষ। করিতেছেন) ভগবান আমাদিগকে 
তপস্যাতার! স্বষ্টি করিয়াছেন, ‘তপশ্তপ্থ! ইদম্‌ সর্ব অস্থজ্জত' । আমরাও 
তপস্কাত্বার। এট বিশ্বকে হিশ্বেশ্বরকে নৃতন করিয়া স্থষ্টি করিব । ‘It £5 5 
true to say that God creates the world as that the world 
creates God.’ ঈশ্বর করেন আদি সৃষ্টি, মানুষ সেই স্থষ্টিকে দ্বিতীয়বার 
ক্ৰটি করিবে ; এবং ইহাই উশ্বর-স্থির শেষ পরিণতি ৷ 

এই সৃষ্ট কৌশল পুরুষোত্রম কৃষ্ণের কাছে শিক্ষা করিয়া আমর) গড়িব 
নৃতন বিশ্ব । ভারতবধ এই বিশ্ব-্থহ্থি কর্মের গুল । তারতবধের টহাউ 
ভাগ্যবিধান । এই স্ষ্টি-কর্ হাতে না নিলে আমরা যে শুধু বিশস্বস্থি করিতে 
পারিব নলা, তাহাই নয়; ভারতবর্ষ, বাঙ্গালা] এমন কি ছু" ষুঠা অল্পও 
আমরা স্ব্টি করিতে পারিব না বেকারের গল “চাকুরী” দাও বলিয়া চীৎকার 
করিতে পারে ; কিন্তু চাকরের স্কান পুরুযোত্বম বিশ্বে নাই । ‘ভিক্ষায়াং নৈব 
নৈধ চ’। ৰাহার! চাকুরী চাকুরী করে, ধাহার! মাটী আকড়াইয়। পড়িয়। 
খাকিতেলা, বাহার! মাটীর বুক চিরিয়া নৃতন-কিছু স্থটটি করিতে পারিবে না, 
তাহাদের বাচিবার কোন অধিকারই নাই । হাহার। শর তাহাদেরই সত্তা, 
১চতগ্ত ও আনন্দ অব্যদ্ৰ অক্ষম । বে স্বকী করে, সে-ই বাচিবে, চৈতক্রের 
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অধিকারী হইবে, আনন্দের সাধনায় বিশ্বকে ভোগ করিবে। যে স্থ্টি করিতে 
পারে না, সে তো ক্রীব। ক্রীবের না আছে ইহকাল; না আছে পরকাল; ন! 
আছে অল্প, না আছে শ্রনহ্ম । কৃষক ৰাচিবে; কেনন! তাহার জমি আছে? 
কিছ তুমি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী মাটীর স্পর্শ হারাইযাছ, তুমি মরিবে। আকাশ তো 
মাহুধকে আশ্রয় দেঘ্লা ; মাটীই মাহ্যের দাড়াইবার স্থান । মাটীতে গড়াই? 
আকাশের দিকে, আর্দশের দিকে তাকাও । তেমার কেরাণীগিরি, তোমার 
অথ-লপ্রির ব্যবল? তোমাকে রক্ষা করিবে না। মাটীতে ভগবান নামিলেন, 
জার তোমরা কিন! আজিও [6ল্ম্থ পোকে াবুকতার বিলাসে ভূবিষা 
থাকিবে । শুনিয়া রাখ, মাটীর বুক [ভিজা লক্ষ্মী-সাঁত। জন্ম লন। মাটীর 
মহিমাই বারবার ভারতের অবতারগণ প্রচার করিয়া গিছাছেন। মাটী 
ছাড়িয়া আকাশে বেশী বেশ উড়িতে গিয়। সেই মানসগ্যমী কচ্ছপের মত 
চুলীতে পুড়িয়া মরিবে | শিশুদের পুবিতে আছে 

মাটীতে খে থাকে তার থাক! ভাল মাটীতে । 

উড়িতে না চাদ হেন কাছিমের কাঠিতে ॥ 

- . - 
বেণী বেশী উড়ে। ন! কে! পড়ে যাবে ধূলে।তেই । 
সব সাধ মিটে ঘাবে গন্গনে চুলোতেই ॥ 
ইতরার পুত্র মহীদালও তে! মাটী-দেবতার কাছ হইতেই চরৈবেতি, 

চরৈবেতি মক্ের শ্রষ্ট। হুইগ্রাছিলেন। তুলিও ন। বেকারের দল, সেই নস্ত্র । 
হ্থষ্টি কর,.স্থষ্টি কর, স্থটি কর 1 “চট্রবেতি, ‘চরৈবেতি’ এই মগ্র চতুদ্দিক হইতে 
আমাদিগের দেহ-প্রাণ-মন প্লাবিত করিতেছে । আজও কি বেকারের 
দল আমর! কুর্শ্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কর্্বিমূখ হইয়া খরার ধূলিতে লুটাইব, 
কেবল অপরের রুপা ভিক্ষা চাহিয়া পড়িয়া থাকিব? ‘Inspiration is 
creative’ — Berson | .ভগবৎ-প্ৰেরায় প্রেরিত হুইয়। আমরা কর্শ্মকুণডা 
ঝাড়িছা ফেলিছা, স্থটটিশক্তিতে শক্তিমান হইম৷, নব বলে বলীয়ান হই! 
কৰ্মশৃস্ততার বুক মন্বন করিয়। নৃতন নৃতন কর্মক্ষেত্র, কর্শ্মপথ সি করিব । শোন 
নাই কি শৃষ্তের বুক মথিত করিঘাই সৃতন স্থষ্টি গড়িয়া উঠে?  স্বষ্ি-প্রেরণানর 
মধ্যেই বেকার-সমস্ড। গলিয়া বাইবে, আমরা বিশ্বকর্দ। হুইব । বদ্দেমাতরম্‌ 


বরিশাল (বাখরগঞ্জ )১-ইতিহাস 
ভ্রাহুপ্গামোহল সেন 


সম্প্রতি ‘স্বদেশী সংগ্রামে বরিশালের অবদান নামক একখান] পু্তিক। 
প্রকাশের আচোষ্চন হইকতেছে। এট ইতিহাস প্রচলা 


করিতে গেলে 
বরিশাল তৎ! বাপরগঞের কিছু কিছু আদিম কথাও লিপিবন্ধ করিতে হয়। 
আমরা সর্ব্মপ্রণমে বরিশালের একজন কবির ৩কটী কবিতা উচ্ধ ত করিয়া 

বাখরগরের সংক্ষিপ্ধ পরিয় দিতেডি ২ 

এই চিমাচল-স্মেহ নিঝরে প্রত দেশ। 

সমুদ্র এতে ক্ষণে অক্ষণে থরে পরে সন্দেশ ॥ 

বৎসর ভরি করিছে প্রেরণ তটিনীর শিরে শিরে। 

দক্ষিণ বায়ু স্বেহ প্রেক্ষণ হার আকাশ ছিরে 

মাঘের অস্টে আনে বলভ্ত শুকুর নগ্র দেহে। 

নন্দন বন অঙ্গভূষণ পরায়ে পরম ন্েহে ৪ 

সারা বৎসর ধরি হেখাকার শ্যাম সমতল মাঠ। 

ঘোমটা ঢাক! অশ্দুট ধ্বনি বাক্ষত নদীঘাট ॥ 

স্বরে ঘরে হেথা ছিল একদিন গোলাভর! ধানচাল। 

হেথাকার নর স্মস্ব সবল স্বন্দর হ্থবিশাল ॥ 

বাঘের সঙ্গে করিত লড়াই দুই হাতে ধরি দাড়! 

ঝঞ্চার নদী অবলীলা ক্রমে লির্ভরে হত পার ॥ 

বৃকোদর লম করিত আহার ধমকে কহিত কথা) 

: ভুগিত ন! জরে, দুনীতির পারে ভয়ে. নোয়াত না মাথা হ 

অনসাদেবীর কক্ুণা-ক্রুরত! নিজের প্রচার তরে। 

স্বপনে .হেখাত্র হয়েছে প্রকাশ সেন্তকের- অস্তরে ৪ 

বেহুলা সতীর পাতিব্রত্যের আলো সঙ্গে করি ॥ 

অতীত কালের জাধানে লুপ্ত পীর পথ ধরি ॥ 

শ্রদ্ধালত্র যদি মোর! চলিত, বেহুলা ভগ্রিগণ। 

দেখিত, পতিরে বাচাতে এবনও বজ্ত্রকতিন পপ ॥ 


উচ্ছল ভার ত [৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


অদূর অতীত, খানিক তাহার বহিতে হ'ল ছাই । 

খানিক ভাসিয়া শিপ্কাছে সাগরে, চিহ্ন তাহার লাই ॥ 

মাটির নিয়ে কবরিত কিছু, ইতিহাসে যাহ! আছে । 

কলনা তাহারে পুর্ণ করিছে ছোড়া দিয়া আগু পাছে ॥ 

রামের বেহাল! হয়েছে নীরব, বিষ্ণুপদের বীণ । 

আমর তাদের করিনি স্বীকার, স্বীকার করিনি হণ ॥ 

মাধবপাশার প্রাসাদ, ভগ্ন জান্তে করিয়া ভর । 

হৃতগোৌরব মৃত্যুরে স্মরে প্রার্থনা সকাতর ॥ 

জানায় মাটির মা’দের চরণে লুকাতে কাদের বুকে । 

বর্তবানের মাঙ্ুধ তা দেখে হাসিছে সকৌতুকে ॥ 

হর্গাসাগর কোহ্রাগরী রাতে ভাঙ্গা ঘাটলার পায়ে । 

করুণ প্রশ্ন শুধায়ে লুটায় মন্থর সবহু বায়ে ॥ 

উত্তর নাই, ইঙ্গিতে সুধু শিশির ঝড়িয়। পড়ে ॥ 

পুণিমা রাতে উচ্ছল জল তৃণ ছল ছল করে ॥ 

বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলধি হইতে এই জিলা উদ্ভৃত। ইহার ভূমি 

অতি অদ্ভুত এবং জটিল । স্ব স্ব বসতি-ভূমি খণ্ডে সবাই স্বাধীন । খািআ- 
তালুক ও তাহার ২৭টী 'ছেগা” মধ্যে প্রায় সকলে স্থায়ীভাবে বাস করে__ 
তাহারা থাল্দানা দে সোজা গভর্ণমেণ্টকে | খুব ০৯ লোক উপরস্থ মালিককে 
খাজানা দেছ্ছনা_-তাই বাখনগঞ্জের লোক স্বাধীনতাগব্বী। একজন ভিদ্রীক্ট 
ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয্াছিলেন, ইহারা! স্ব স্ব ভূমি খণ্ডের জন্য অল্লেই আত্মান্তি 
দিতে পাক্ে। ভিট্রী জজ বিভারিজ লিখিয়াছেন তাহার বাখরগঞ্ষের ইতিহাসে 
ঘে, বাখরগপ্রের লোকের মধ্য হইতে অজেয় সৈন্তদল গঠিত হইতে পারে। 
মোগল পাঠান সৈন্য এ জিলায় কখনও পদার্পণ করে নাই, সম্পূর্ণ জয় ক রিতেও 
পারে নাই--ইংয্েদও ছেশ্‌ ছাড়িবার পূর্বে একবার Block: আস দেখাইয়া 
নিয়! গিয়াছিল শেষ দেখ! ॥ নদনদী দারা শতধা বিচ্ছিন্ন বলিঘাই ইহ! সম্ভব 
হয় নাই । মধ্যবিত্তগণ নিজ পরিথিতে ন্বদংসম্পূর্ণ ছিলেন। শিক্ষা চিল টেল 
ও চৌকাস্সিতে । অধিবাসী:হিন্দু কিন্ত মুসলমান বিজয়ের পর নানা স্থানে খুনে- 
ভাকাতে পলাতক মুসলমান সংখ্য] আসিয়া নৃতন নৃতন চর হ্বপ্তল করিয়া ক্রমে 
দক্ষিণে বঙ্গোপলাগনের দিকে চলিয়া গিয়াছে । সম্প্রতি লোকসংখ্য! ০৭ লক্ষের 
২৬ লক্ষ মুসলমান । 





পৌষ, ১৩৬২ J বরিশাল ( বাখ্রগশু ) টাততাল 


এমন অবস্থায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আবিত্ূত হইলেন একজন 
মহবাপুক্রয। লেই যুগকে আমর। অশ্বিনীকুমারের যুগ আখ) দিব । 

মাত্র ২৩ বৎসর বদ্সে এম, এ বি, এল পাশ করিছ! তিনি ওকালতী 
ব্যবলাম করিতে বরিশাল "আগমন করিলেন । দৈবীসম্পঙ্গের অধিকারী 
এই যুবৰু তদানীন্তন আ্ৰাহ্মলমাদজের আদর্শ চরিত্রবান লোকদের সঙ্গ করিয়া 
নিজকে গঠন করিস্বাছেন । কেশবচন্দ্র, বিজয়ক্ষ্ণ। রাজনারায়ণ, রামতঙ্ছ 
প্রতৃতির অস্থপ্রেরণায় ভগবত ভাব তাহার অন্তরে দৃঢ়মূল হইয়াছে ১ বাল্যে 
ঘিনি মিখা। বস লিখাইযা এপ্টান্। পাশ করাপ্র জীবনের শ্রেষ্ঠ দুই বৎসর কাল 
বিশ্ববিস্যালয়ের সহিত শম্পর্ক বন্ধ করিখ! দিঘ়। সকলকে চমৎকৃত করিঘ্াছিলেন, 
তিনি আবার মিথাচরশ করিতে হুয় যলিয়। একদিনে ওকালতী ছাড়িঘ। 
দিলেন। দেশবাসী শ্ৰদ্ধায় তাহার নিকট মাখা নত করিল--অদ দিনেই তিনি 
নেতৃত্বপদ লাভ করিলেন । 

শিক্ষাদান 

তিনি কিছুদিনের মধ্যে বুঝিলেন দেশবাসী আপাস্র সাধারণকে স্থশিক্ষিত 
ও স্থপরিচালিত করিতে ন। পারিলে ইছাদিগকে আত্মসস্মানসম্পন্্র ও 
স্বাধীনতাকামী করিয়া তুলিতে পারা বাইবে না। তিনি ব্রজমোহন স্থল ও 
কলে স্থাপন করিয়| একদল ছাত্র ও শিক্ষক সৃষ্টি করিলেন ঘাহারাই উত্তরকালে 
তাহার ডউত্তরসাধক ও সহকশ্মা হইয়৷ বৃহ* আগতে তাহার নাম অমর 
করিয়াছে । অভিমানশুগ্চ হুইয়া তিনি অবাধে আবালবৃক্চ বনিতার সহিত 
মিশিয়া গেলেন-__ধনাভিমান, শিক্ষাভিমান তাহার মধ্যে কোন জ্ডেদ স্বষ্টি 
করিতে পারে নাই। তিনি সকলের হৃদঘাসনে স্থান লাভ করিলেন। 

ইতি মধেচ বিচ্ছিঙ্গভুষে দুই চারিটা ক্ষুদ্র বৃহৎ, ব্যাপার ঘটিল যাহাতে 
বরিশালবাসীর প্রাণে যে এক্যজ্ঞাব দৃঢ় হইপ্রা উত্ঠিতেছে তাহা প্রমাণিত হুইল ॥ 

কালকা একটা প্রধান বন্দর ৷ কর বন্দরের মালিক ভূকৈলালের ঘোবালগণ। 
এই ঘোষাল পরিবারে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এষ্টেট পরিদর্শনে আসিলে এষ্টেটের 
রিলিভার হেরিস নামক সাহেব তাঁহাকে অবমানন! করেন। জ্রিগলার নামে 
এক তৈলের কলের মালিকঞ এই বড়যস্তরে লিগ ছিলেন । এতদুপলশ্ষে একটা 
ফৌজদারী মোকদ্দমা হয়; তাহাতে পরবর্তীঁকালের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্ুন দাশ 
ঘোঘাল বাহাহুরগণের পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালন! করিতে প্রথম বরিশাল সহরে 
পদাপণ করেন। এই, মোকর্দ্দদায় একটা প্রবল উত্তেজনার কুটি হয়। প্রত্যহ 


উজ্জল ভরত [৮ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 
সহম্র লোক এউ মোকদ্দমার বিচার ফ্ল-__অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ হেরিসের পরায় 
দেখিতে চঞ্চল ভষ্টয়া উঠে। 
পরবর্তী ঘটনা ১৯০২ সালে বরিশাল হিতৈষী প'ত্রকার বিরুদ্ধে মানহানির 
মোক্দ্মা। ফরিছাদী হইলেন একজন সাহেব নাম ওয়েদাবেল। তনি 
ঢাকাহ নবাবের বরিশালপ্ত মানেছার ও. ই্টাৰ্ণল্যাও্ড মর্টগেআ তকোম্পানীঘ 
মালিক । এই মোকৰ্দ্মার্স উদ্ভব হইল আর এক মেম সাতেব মিসেস টেস্পেলক 
লষয়া। মিসেস ৫টস্পেল হইলেন ডিছ্রাক্ট জক টেস্পেল সাহেবের পত্নী । 
ইনি একজন বুদ্ধ উক্জিল চরিশ্চন্্র মজুমদার মভাশচের বিরুচ্ধে অত্রাবা 
শগালাগাজির অজুহাতে নোকদ্দম। করেল, সেই মোক্্মায় বিচারক হইলেন 
জঙ্িস অব লি পিস ভিসাবে পূর্ববর্তী ওয়যদারেল সাহেব । 
বরিশাল তিতৈষী লিখিলেন এই ক্ষেত্রে স্কায়বিচার অসস্ভব-_বিচারক 
যখন ইষ্টাণল্যাও্ড মর্টগেন্জ কোম্পানীর মালিক ওয়েদারেল, যে কোম্পানীর 
কুপায় বাথরগণ্ডের বহু ছমিদার-গৃতচে নীল প্রদীপ প্রজ্জলিত হুটয়াডে ৷ 
এই লাউনটাকে ভিদ্তি করিয়া মানচালি দাঘের হ’ল-__লেখাটী ডিল 
“ জহৰ্গামোহন সেনের । কিন্তু তিনি সম্পাদক লতেন। সম্পাদক বাল্পমোহল 
চট্টোপাধ্যায়। এই সাচেবী €মাকর্দমা জনপ্রিয় পত্রিকার বিরুদ্ধে সমগ্র 
বরিশাল জিলাকে, সুধু বরিশাল কেন সমগ্র বাংল! দেশকে, আলোড়িত করিয়া 
তুলিল ।  সি-আর-দাশ্ মহাশয় ছিতীপ্লবার বরিশাল পদার্পণ করেন ও তাহার 
প্রতিভার পরিচয় দিঘা জনপ্রিয় হল) সহশ্র সহশ্র লোক এই মোকর্দ্রমা 
শুনিতে কোর্টে হাক্রির তইত। চাদ! করিয়। এই মোক্দ্দমা পরিচালন! করা! 
হইয়াছিল । 
শিক্ষা ক্ষেত্রে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশন্ যেমন স্থল স্থাপন করিলেন__ 
ব্রাল্রনীতি প্রচারের জন্যও তেষনি People’s Association নামে একটা 
সমিতি গঠন করেন । কষ 
শিবাজী উগলব 
১৯*৫ সনে আসিতে যঙ্গচ্ছেদ_-সে ক্ষেত্রে কয়িতে হইবে বরিশালকে 
বিরাট আহত্তি দান । ফ্লোন্‌ অদৃশ্য শক্তির প্রেরণা বেন বরিশাল মাতিয়া 
উঠিল শিৰাজি উৎসবে । সেই*ঙ্গিন দৃপ্ত কণ্ঠে গভীর লির্ঘোবে বাণী প্রদত্ত 
হইল-__কআর নাই দেলী-__যা।লীর জাতীয় ভীবন গঙ্গায় জোয়ার আসিয়াছে। 
মাসাধিক কাল পুর্ধব হইতে উদ্যোগ আছোজল চলিল। স্ষন্গং অশ্বিনী কুমার 


পৌৰ, ১৩৬২] বরিশাল ( বাখরগঞ্জ )-ইতিহাস ০৯ 
রন করিলেন ছুইটী গান_ব্যাণ্ডের হতে । ছিতবাদীর সহ সম্পাদক মানাহী 
সখারায গণেশ দেউস্কর পাঠাউলেন স্হশ্র খন্ড শিবাজী-ভীবলী আর বিখ্যাত 
শিল্পী কে-তি-সেন পাঠাঠলেন অশ্বারোহণে ভদ্র শত শিবাজীর প্রতিকুতি । 
প্রভাতে ব্যাণ্ড বাস্ম সহ বাহিরিল বিরাট বদৃশ্বপূর্ব্ব শোভাযাআ_ _পুরোভাগে 
অশ্বিনীকুমার । সঙ্গে সঙ্গে গগণ বিদারী হর হুর" মহাছেও বয্‌ আকাশ বাতাস 
অধিত করিঘ্ড। সমগ্র সহর পরিক্রম1 কারল-__সুপ্ত গুধ্য সব্ঘশক্রি আব্মবিকাশ 
করিল । অপরাচ্ছে হইল বিরাট জনসভ!--ত্রত্রমোহন স্থল-প্রাঙ্গনে মুক্ত আকাশ 
তলে-পুরোহিতের আসনে অশ্বিনীকুমার । অশ্বিনী কুমাৱের ভ্রাতুল্পুত্র স্বর্ভুঘার 
মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন প্রেমতোবষ বসুর শিবাজ্ীী-সঙ্গীত £ 

নব আগ্রত একি জয় রব 

শূরাগ্র শিবাজজীর_ 


_ আর ব্রত্রমোহন স্কুলের শ্রন্চের শিক্ষক তরণীকাস্ত সেন অস্থিনীবাবুর রচিত 
কবিতা 


ব্যাণ্ডের হয় 
আয়রে আছরে আয়রে ও ভাই । 
সৰ্যমন্ব লইছা আছ 
শোন রে এ ভাকিছেন মায়, 
ঢাপিবি তার পানু । 
আয় আছ আয় । 
শস্মেহমদ্ী মাকে কত কষ্ট দিলি 
লম্দ। রাখিতে স্থান না রাখিলি 
এখনও কি খাকৃবি তোলা 
কুলিয়ে এমন মা? 
আছ আয় আছ । 
শিবাঞ্জি ছবি বুকেতে ধরি 
গৈরিক বিজয় নিশান ছিরি 
আয়রে স্বার্থ-পাশ ছি'ড়ি 
ঘুচিয়ে প্রাণের দায় 1 
আদ আয় আছ। 


উজ্জ্বলভারত [৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


স্বার্থতাগপ করিলে মন্ত্র 


বাজবে মধুব হৃদ যস্তর 
বআস্বে দেশে নবীন তত্র 


দেখ বি কেমন ভাছ। 
আজ আয় আছ ৷ 
হালিবেন আনন্দে মাতা 
পুস্প-বৃষ্টি করবেন বাতা 
ধরা গাইবে যশোগাথা 
বইবে নবীন বায় 
আয় আয় আয় । 
তারপর উঠিপেন ব্াঢ়রস্কো বৃহস্কঞ্ধঃ শালপ্রাংশু মহাতভূজঃ দর্শনের অধ্যাপক 
স্বরেন্দ্র নারায়ণ মৈত্র-সভার উৎসাহ উদ্দীপনা উত্তেজল। দেখিদ্া। তিনি 
বলিলেন, আজ জীবন-শঙ্গাম্থ জোথার আসিঘাছে ॥ 
হর হুর মহাদেও ধ্বনি ও করতালীর বস্তার মধ্যে সভা শেখ হইল। 
সহরের এই উৎসাহ-উদ্দীপনার শ্রেত গ্রামে গ্রামে রটিঘ। গেল-_ঘরে ঘরে 
শিষাতীর ছবি লম্বিত হইল-__বাণ্বিক জীবন গঙ্গায় উচ্ছুল হোগার আসিল 
গ্রামে গ্রামে নূতন নৃতন সমিতি গঠিত হইতে লাগিল__ গ্রামে গ্রামে ব্রজমোহন 
ইনটিটিউলনের আদর্শে স্থূল বলিতে লাগিল__তখায় সভা সমিতি শোভাঘাতআ—_ 
- ব্যায়ামাপার প্রভূতি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল । দিলাম যুবকগণ স্বাধীনতা 
সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল । 
চল্রে চল্‌রে চলংর ওভাই 
আীবন আভবে চল। 
বাজবে লেখা রণ ভেরী 
আসবে প্রাণে বল। 
ছেড়ে দিয়ে এছখ দূরে রেখে সাল 
বীর সাজে আম্ব হাতে নিয়ে প্রাণ 
বীর দাপে কাপবে খরা 
করবে টলমল-_চল্‌ চল্‌ চল্‌ ৷ 
বেচে থেকে ভাই স্থখ কি আছে 
লাগুক জীবন দেশের কাজে 


পৌষ, ১৩৬২ ] বরিশাল ( ববাথরগঞ্ড )-ইতি হাস 


জীবন দিয়ে জীবন পাবে 
হোক জনম সফল 
চল্‌ চল্‌ চল্‌ ৷ 
কাপায্ে মেদিনী কর জগ্র ধ্বনি 
জাগি] উঠক মৃত প্রাণ, 
জীবন রণে জীবন দানে 
সবারে করহ আগুগান 
হাতে হাতে ধরাধরি দাড়াইব সারি সারি 
প্যাপে বাধিবে তবে প্রাণ 
আল স জড়তা নিরাশ! বারতা 
দুরে করিবে প্রচাণ । 
তরুণ তপনে মধুর কিরণে 
সদ! হালিবে প্রাণ । 
স্থখের কোলে ভাবেতে গলে 
কে রবে কে রবে শরান ? 
সাধিতে বীরের কাল্র পরহে বীরের সাজ 
করে ধর সাহদ রুপাণ 
জীবন অত লাধ অবিরত 
এ নতে তে! বিরামের স্থান । 
এ ছেন নৃতন নৃতন শত শত সঙ্গীতে দেশ মুখরিত হুইছ/ উঠিল--দেশের 
জন্য সর্বন্ধ বিসজ্জনের এমন উদাত্ত বাণী সর্্মদ!। কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে 
উপলব্ধি করিঘ। ভাবা বরিশাল প্রস্তুত হইতে লাগিল । ইহার পর আসিল বঙ্গ 


বিভাগ । 
ক্রমশঃ 


শ্রীমন্ভগবদগীতা 
(পুৰ্ৰাহুবুত্তি ) 
বষ্টাদশোহধ্যারঃ 
বুক্ষেতেদং শ্বতেশ্চৈব গুণতন্মেবিধৎ শৃণু॥ 
কব্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনজ্রগ্ড ॥ ১৮1২৯ 

বুক্ষেঃ [ বুদ্ধির ) ভেদং [ ভেদ ] ধবতেঃ চ এব [এবং ধৃতিরও ] গুপতঃ 
[ সত্বাদিগুণ বশতঃ ] ত্রিবিধং [তিন প্রকারের ] শৃণু [ স্ুত্রাকারে সংক্ষেপে 
€শাপ ] প্রোচ/যানম্‌ [ ভবিষ্যতে বলিবার জন্য ] অশেষেণ [ যিস্তারপূর্ববক ] 
পৃথকৃত্বেন [ পৃথকৃভাবে ] ছে ধনৱন্ত । 

হে ধলঞ্রয়, গুপভেদ যশতঃ বুদ্ধি ও ব্বতির. জিবিধ ভেদ শ্রবণ কর, যাহ 
তোমাকে পৃথকৃভাবে অশেষ প্রকারে বলিতেছি । ১৮1২৯ 

প্রবুত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্ধ্যাকাধ্যে ভঘা্ডযে? 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বৃদ্ধি: সা পার্থ সাত্মিকী ॥ ১৮৷৩* 

পাবৃত্তিং চ [বন্ধ তেতৃ প্রবুত্তিকে ] লিবুত্তিং চ [এবং মোগক্ষ হেতু 
নিরৃত্তিকে ] কার্ধটাকার্ধ্যে [ দৃষ্টাদৃষ্টার্থ কণ্ছসমূছে র দেশকালাদির অপেক্ষাদ্ করা 
এবুং না-কর। ] ভম্রাভয়ে [যাহা হটতে ভয় হয়, তাহাই ভয় ; তাহার বিপরীত 
অভয়, এ্রহিক ও পারলৌকিক ভয় ও ভয়ের হেতৃতে ] বন্ধ. চ মোক্ষৎ চ 
[ সহৈতুক বন্ধ এবং সহৈতুক দুক্তি ] খা [ যে] বুদ্ধি: [বুদ্ধি] বেত্তি [ আলে? 
বে বুদ্ধিদ্বারা জানে ] সা [ সেই বুদ্ধি ] পার্থ লান্বিকী। [এই বুদ্ধি লিগুলা 
নহেন ; নিঞ্ধজশা বুদ্ধিতে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্যয অকাধ্য, ভয় অভয়, বন্ধ 
মোক্ষের দন্ব-মোহ কাটিয়! যায়, এবং হন্বসদাস প্রতিষ্ঠিত হয়। যে বুদ্ধির 
অভিধানে প্রবৃত্তির অর্থ নিবৃত্তি, নিবৃত্তির অর্থ প্রবৃত্তি, ঘেথানে ‘ন ছেট 
সংগপ্রবস্তানি ন নিবৃত্তানি কাজক্ষতি*, যে বৃদ্ধিহ্বার! করাঘ্র ন! কর! এবং না করা 
কর! দর্শন হয়, ধেখানে করা ও ন! করার সমন্বয়ে কর্শ্ম পরিণত হুর লীলাদ, 
বেখানে ভয় ও অভয় একই মহাদতে/র দুঃটী দিক, ঘেখানে বন্ধন অর্থ মুক্তি, মুক্তি 
অর্থ বন্ধন, বেখানে মুক্তি যোগার ভীবনের ভাব, বন্ধন যোগাগ জীবনের রস 
সেই নৈগুনী বুদ্ধি সাত্বিক বুদ্ধিকে সার্থক করিয়াও ইহার আহীত। পুর্ক্বো 


পৌষ, ১৬৬২ ] প্রমস্তগ বদসী তা ৭১৩ 
জ্ঞানের ত্রৈবিধ্য বল। হইছাছে ; এখানে বুক্ধির টআবিধ্য ৰলিতেছেন। জ্ঞান 
হইতেছে বুদ্ধির বৃত্তি; বুদ্ধি জ্ঞানবৃত্তিমতী ] । 
হে পাখ, যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, কার্ধ। ও অকাধ্য, ভত্র এবং অভয়, 
বন্ধ ও মোক্ষ জানিতে পারে, সেঃ বুদ্ধিই সাত্বিকী। ১৮৷2- 
যদু! ধৰ্্থমধৰ্শ্মৰ্চ কাৰ্যকাকাৰ্ষ্যমেব চ । 
সযথাবহ প্রদ্ছানাতি বুদ্ধিঃ লা পার্থ রাজসী ॥ ১৮/৩১ 
ষছ [যে বুস্ধিন্ধার! ] ধর্ম অপশ্থং চ [ শা স্ব-বিহিত ধর্শ্ম এবং শাস্ত্র-প্রতিসিদ্ধ 
অধৰ্শ্বকে ) কার্হাং চ জকাধ্যং চ [ করা এবং ন! করা] অঘথাবৎ [সবদিক 
নির্ণদ্র করিয়া নহে, লন্দেহাল্পদ ভাবে] প্রজানাতি [ আনে ] সা বুদ্ধি: [ লেই 
বুদ্ধি ] রাজ্সী । 
হে পার্থ, যে বৃদ্ধি্বার! ধর্শ্ব ও অধর্শ্ব, কার্য ও অকাধ্য অধথাভাবে বুঝিতে 
পার। যাথ, সেই বুদ্ধিই রাজসী । ১৮৩৯ 
অধৰ্শ্মং ধর্ম্মমিতি ঘা মল)তে তমসাবৃতা। 
সর্বার্থান্‌ বিপরী তাংশ্চ বুদ্ধি স! পার্থ তামসী ॥ ১৮৷৩২ 
অধ্শ্মং [ অধর্শ্বকে ] ধৰ্শ্মম্‌ ইতি [ধর্ম বলিয়! ] যা [ঘে বুদ্ধি ] মনাতে 
[ মনে করে, জানে; ঘেমন পুরুহোক্তম-সঙ্ধল্লিত ভীগ্মদ্রোণাদির বধকে অঞ্জুন 
অধণ্দ বলিয়াই মনে করিতেছেন, হদিও মুতিমান ধর্শ্ব পুরুষোত্তমই নিজ দুখে 
(লেই ধশ্মের ব্যবস্থা দিতেছেন। রাপহ্েষ-স্তরে যাহা কিছু ‘ধর্শ্ন' বলি বিহিত 
রহিঘাছে, সবগুলিই যে আজ পুরুযোত্তযশা স্র-দৃষ্টিতে পরিতাজা, তাহা তামসিক 
ব্যক্তির বুদ্ধির অতীত ] তমসাবৃত। [ আধারের খারা আবৃত ] সর্ব্দার্থান্‌-{ সব 
ভ্ঞেন্র পদার্থকে ] বিপরীতান্‌ চ [বিপরীত বুঞ্ধিতেই দর্শন করে ] বুদ্ধিঃ লা 
[ সেই বুদ্ধি ] হে পার্থ, তামসী । 
হে পার্খ, অন্ধকারাবৃত ঘে বুদ্ধি অধর্শ্মকে ধর্শ্ম বলিঘা প্রকাশ করে, এবং 
জেয পদার্থকেই বিপরীত ভাবে বুঝাইদ্া খাকে, সেই বৃদ্ধি তামসী । ১৮1৩২ 
ধৃত্য! ঘঘা ধারয়তে মনঃ প্রাণেজ্দ্য়িক্রিয়াঃ । 
যোগেনাবাভিচারিপ্যা ধ্বতিঃ স। পার্থ সাত্বিকী ॥ ১৮৩৩ 
(তির স্রৈবিধা দেখাইতেছেন ; এখানেও পরোক্ষে লিগুণা। পুরুষোত্তম- 
মী ধৃতি বলিতেছেন বুঝিতে হুইবে ) ধৃত! ঘন্বা [ থে এবাডিচারিনী ধ্বতিতারা] 
ধারয়তে [ ধরিছা রাখে, গতি পথে অব্যাহত ভাবে স্থির রাখে, চ্যুত প্রাণকে 
৬ ও ইঞ্জির সমূহকে, এবং মন, ও ইন্স্রিছ্বের ক্রিদ্া অর্থাৎ, চেষ্টা সমূহকে ] যোগেন 


+১৪ উঞ্দ্রলভা রত [৮ম বৰ্ষ, ১২শ সংখা! 


[ চিত্রের সর্বাত্থাকভাবজলিত একাগ্রতা হেতু ] অব্যভিচারিণ্য। [ স্ব-পর ভেদ- 
দর্শলক্রপ বঃ/ভিচারবন্জ্জিত। সর্র্বাহ্যিক1 বুদ্ধিবুত্তি; '‘ধবৃত)!” পদের বিশেহধণ 
হইতেছে 'অব।ডিচানিপযা এই পদটী ] ধূতি সা[সেই ধৃতি] হেপার্থ 
লাবিকী [ ধৃতিও জ্ঞানের মত বুক্ষির একটী বৃত্তি ] 
হে পার্থ, সর্ববার্থ চিত্তের একাগ্রত! তেতু অব্যভিচারিনী বে ধৃতি মন, 
ওাণ ও ইচ্ছিয় সমূহের ক্রয়া সমুচকে ধারণ করে, চুত হইতে দেহ না, সেই 
ব্রতিই সলাত্বিকী । ১৮৷৩৩ 
যয়া তু ধৰ্শ্মকামার্থান্‌ ধৃত্য! ধারয়তেংজ্জুল । 
প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্শি ধতিঃ সা পার্থ রাজলী ॥ ১৮।৩৪ 
বয়! ধতযা [ বে স্তি দ্বার! ] তু [ কিন্ত ] ধর্শ্মকামার্থান্‌ [ ধৰ্ম্ম, কাম এবং 
অর্থকে ] ধারঘতে [ ধারপ করে অথাৎ ইহ[উ পরম অর্থ বলিল! অবধারণ করে, 
নিশ্চ্ করে ] হে অঞ্জুন, প্রসঙ্গেন [ যে ধ্্দ, কাম বা অর্থের ধারণ! করে, লেই 
লেই ধারণার প্রসঙ্গে ] ফলাকাজ্কী [ ফলভোগ ও গর ত্বতি প্রেরিত হই 
আকাকক্ষা করে যে পুরুষ ] ( সেই ফলাকাজক্ষী পুরুষের ) ধুতি: [যে দ্বতি ] স। 
[ সেই ত্বতি ] হে পার্থ, রাজসী । 
বে ত্বতিত্বার। পুরুষ ধর্শ্ম, কাম ও অর্থ অবধারণ করে এবং প্রসঙ্গক্রতমে ফলের 
আকাঙ্ক্ষা করে, সেই পুক্রবের বুদ্ধি, ছে পার্থ, রাজী ১৮/৩৪ 
যদ! স্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাদং মনমেব চ। 
ন বিষুঞ্চতি দুৰ্শ্দেধা! গতি: সা তামসী মাতা ॥ ১৮৷৩৫ 
যয়া [ বে বাত দ্বার! ] স্বপ্রং [ লিদ্রা ] ভদং [আল ] শোকং [ প্রিত্ন-বিয়োপ 
নিমিত্ত সম্ভাপ ] বিষাগং [ অবযাদ, বিযদত! ] মং এব চ [ বিষয়ের প্রসাদরূপ 
উপলব্ধি না-কর। এবং বিহঘ্সেবাকেই ক্লাঘনীর মনে করার ফলে নেশাখোরের 
নেশার মত মনের বে নেশা ] ন বিমুঞ্চুতে [ ত্যাগ করে না, আকড়াইল। ধরিয়া 
থাকে এ ছুর্দেধাঃ [ কুৎসিত হইতেছে মেধা বাহার ] ত্বতঃ লা সেই গতি] 
তামসী মতা [ তামসী বলিয়। বিবেচিত হন্ত ৷ ] 
হুৰ্শ্মেধা ব্যক্তি যে বৃত্তির বশে নিত্রা, ভয়, শোক, হিযাদ এবং মঘকে ছাড়িতে 
পারে লা, সেই বৃত্তিই তামসী বলিয়া বিবেচিত ৷ ১৮৩৫ 
স্খং ত্বিদ্ানীং জরিবিধিং শৃপু মে ভরতর্ষভ । 
অভ্যাসাৎ, রমতে বজ তুঃখাস্তঞ্চ লিগচ্ছেতি ৪ ১৮1৩৬ 


/ 


পৌষ, ১৩৬২ ] জমন্তগ বদসী তা 


যত্ৰদগ্রে বিষমিব পরিণামেহম্বৃতোপমযম্‌ । 
তৎ সুবং সাব্বিকং প্রোকমান্যবৃদ্দধিপ্রস্াদজম্‌ ॥ ১৮।৩৭ 

( ক্ৰি্ন। এবং কারক সমূহের দত্রাদিগ্ুণত্রয় ভেদে ড্রিবিদ এবং পরোক্ষে 
নি ণ ক্রিয়া ও কারকের উপদেশ দিছা এইক্ষণে সুখর্ূপ ফল কেমন করিঘ? 
ত্ৰিবিধ হয় তাহাই বলিতেছেন, এবং পরোক্ষে নিষ্জন সবের কথাও 
বলিতেছেন, বাহ পতি বিশেষ স্-রজ্জ:-তমোঞ্চণের ক্ষেত্রে সম সাক্ষাৎ্ভাবে 
স্যছ্পূর্ণভাবে আম্মাদিত হইতে পারে। ঘে অধণ্ড সহজ সখ সত্ব-রজ্ঞ:-তমে+- 
গুণের পৃথক্‌ পৃথক আকারে আক।রিত হউদ্বাও অবান্তর অচ্যুত রহিবার 
যোগাত! রাখে, তাহাই নিশুল স্থখ। নিগুণ স্তরের সবখানি লিগৃড় কথা 
হুইতেছে--'যে যথা যাং প্রপপ্তস্তে তাং থৈব ভঙ্গাম্যহম্‌।* ভাগবত বলিতেছেন 
-_সাত্বিকং স্থখমাত্যমোতং বিবয়োখন্তধ রাজস্ম্। তামলং মোহ দৈস্তোতং 
নিগুপং মদুপাশ্রয়ম্‌ ৷" আত্মা হইতে উত্বিত স্থধ সাত্বিক, বিষয়োখ স্থধ রাজস, 
মোহ ও দৈন্য হইতে উত্থিত স্থখ তামস, আর মনুপাশ্রয় স্থখই নিগুণ। 
নিশ্চয়ই ‘আতত্মোখ’ স্থখ ও ‘মতৃপাশ্রদ্ন' স্থথ পৃথক । চতুর্থ শুবের স্থই 
ভগবানের প্রতিপাপ্ত, এবং ইহাট তাহার নিজস্ব ] সুখং তু উদ্দানীৎ ড্রিবিধং 
[তিন প্রকারের ] শৃণু [ সমাধান কর] মে [ আমার নিকট ] হে ভরতর্ধভ, 
অভ্যালাৎ [ অতি পরিচয় হেতু, অভ্যাস বশতঃ; এই স্থখ ‘সহজ’ নহে, ইহাও 
অভ্যাসের ফল ] রমতে [ রত হুম, প্রীতিলাভ করে ] যত্র [ ঘে স্থখাঙ্দু ভবে ] 
ছঃখাস্তং চ [ এবং ছুঃখেই শেষ ] নিগগ্ছতি [ নিশ্চদ্নন্কপে প্রাপ্ত হয়] যং তৎ 
[ সেই বে সুখ ] অগ্ৰে [প্রথম সন্িপাত কালে, সাধনার আরে ] কিষম্‌ ইব 
[ বিষের মত জ্বালাকর ] পরিণামে [সাধনার পরিপাক হইলে ] অমৃতোপম 
[ ব্ম্বততুলা তৃপ্তিকর বলিয়া! প্রতীত হুয় ] তৎ হৃখং [লই হ্থখকে ] লাত্বিকং 
[ সাত্বিক বলিদ্থা ) প্রোক্তম্‌ [ বিদ্ধানগণ দ্বার) উক্ত হপ্র ] আতস্মবুন্ধি প্রলাদ জম্‌ 
[ সৰ্ব্বভূতাশদ স্থিত এফ আত্মবিধদ্া খে বুদ্ধি, সেই বৃদ্ধির প্রসাদ, প্রসন্রতা হইতে 
জাত ; ইহাই ভাগবতের আত্মঘোখ সুখ; এই আত্মোথ স্বথের সঙ্গে সর্বব- 
ভূতোখ সুখের সামজন্ড হর বলিয়। এই বাসত্যোখ স্বথ সপুপই হিরা ঘাইতেছে। 
নিঞ্ন সুখ কিন্ত “বিবাস্থতে একত্র মিলন’ । ] 

ছে ভরতকুলশ্রেউ, এখানে ত্রিবিধ স্রখ আমার নিকট শ্রবণ কর। 
অভ্যাস বশতঃ বে স্থখে রত হয, হে হুখ পাইলে দুঃখের শেষ প্রাপ্ত হয়, 
হে স্থখ প্রথমে বিবে» স্তার প্রতীয়মান হইলেও পরিণামে অমৃততুলচ 


৭১৬ উজ্দ্রলভারত [৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


প্রতীত হন্ত, আত্বুন্ধির প্রলাদ হইতে জাত সেই স্থধকেই সাত্বিক বলা 
হর 1 ১৮।৩৬৩৭ 
বিবছেজ্র্িছসংযোগাৎ্ যত্তদগ্রেঃমূতোপমম্‌ 1 
পরিণামে বিষমিব তৎ্সহথং রা সং স্বতম্‌ ॥ ১৮৩৮ 
বিযয়্েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌, [ বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিঘের সংযোগহেতু ] যত [যে 
আপেক্ষিক স্থথ জন্মে ] তৎ [সেই সুখ ] স্গ্রে [ প্রথমক্ষণে ] অমৃতোপমম্‌ 
[ অম্বতের সমান ] পরিণামে [ শেধে ] বিষম্‌ ইব [ বিষের মত বল ( লংঘাত- 
সামর্থ), বাধা, জপ, প্রজা! ( শ্রুতার্থ গ্রহণ-সামর্থয ), মেধা ( গৃহীতার্থের 
অবিশ্মরণ বশত: ধারণ! শক্তি ), ধন, উৎসাহ বিনষ্টকর এবং অধশ্থ জনিত 
দুঃখের কারণ হু । ] 
যে শ্থখ বিষদ্র ও ইঞ্ডিয়ের সংযোগ হইতে উৎপল হয়, ঘে স্থখ প্রথমে 
অম্বতের স্যায়, কিন্ত পরিণামে বিষের মত, সেই স্ুখকে রাছল সখ বলা 
হুথ। ১৮৩৮ 
যদগ্রে চামুবন্ধে চ হ্থুধহ মোহনমাত্মনঃ । 
লিজ্রালন্য প্রমাদোথহ তৎ তামসমুদাহৃতম ॥ ১৮৩৯ 
যৎ্[যে দুখ] অগ্রেচ [ অগ্রে ] আহবঞ্জে চ[ এবং অঙসুবন্ধে ; মুলকারণের 
ক্আপাত অবস্থায় এবং ভবিব্যৎ কালে কাধ্যজপে পরিণতাবস্থাঘ্র ) স্থখং [ স্বথ ] 
মোহন [ মোহকর ] আত্মনঃ [ নিঞ্ে ] নিদ্রালস্বপ্রমাদোধ্ং [ নিদ্র, আলস্য 
ও প্ৰমাদ হইতে উত্থিত ] তৎ [সেই সকলই ] তামসং উদান্ৃতম্‌ [ তামস 
যলিয়। পরিকীন্তিত ] (লিগুপ সুখের মধ্যে এই তামল স্থথেরও স্থান রহিয়াছে । 
‘রতিরস আলসে শুতিয়। আছিস ছু জলে" শ্ররাখার উক্তি ৷ ) 
যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত, যাহ! পূর্বে ও অহবদ্ধে 
মোহকর, তাহাই তামস বলিয়। পরিকীণ্ডিত হয়। ১৮৷৩৪ 
ন তদসত্তি পৃথিবঝাং বা দিবি দেবেঘু বা পুনঃ) 
সত্বং প্রকৃতিলৈর্মক্তং যদে ভিঃ স্যাভ্রিভিক্ত শৈঃ ॥১৮৷৪- 
(ইহার পর এখানে প্রকরণের উপলংহারাথক শ্লোক আরম্ভ করা হইতেছে ) 
ন তৎ অন্ডি [এমন কিছু নাই ] পৃথিব্যাং বা [এই পৃথিবীতে ] সত্বম্‌ 
[ মহুন্তাদি প্রাণিসমূহ অথবা মন্থন্েতর প্রাণহীন বস্তুতে ] দিবি [স্বর্গে ] 
দেবেযু বা [কিথ্ব। দেবতাগলের মধ্যে ] পুনঃ, প্রকৃতিজৈঃ [ প্ররুতি হইতে 
জাত ] ত্রিভিঃ গুণৈ: [ লব্বাদি ভ্রিুল হইতে ] মূক্তং [ পরিত্যক্ত ] ঘৎ হান, 


/ 
€পীব, ১৩৬২ ] শ্রমন্তগবদগী ত! 


[ ঘানহু। থাকিতে পারে; ‘ন তৎ অস্ত’ এই পুর্ব বাক্যের সহিত ইহার অন্ব্ ) 
(কিন্তু ঘাহারা আমার শরণাগত, তাহ।র। পুরুঘোত্রম জীবনে ত্রিন্ণকে হজম 
করিছা নিগুল, ত্রিন্ণাতীত হটদ্রাছেল_-ইহাই এই শ্লোকের তাতৎ্পধ্য ] ৷ 

পৃথিবীতে কিন্ব। স্বর্গে দেবগণের মপো এমন কোন প্রাণী থাকিতে পারে 
না, ঘাহ! প্রক্রতিজ এই গুণত্রদ্ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে । ১৮৪০ 

ব্রাক্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাঞ্চ পরস্তুপ । 
কণ্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভটৈগুপৈঃ ॥ ১৮.৪১ 

€ ক্রিয়াকারকফপ-লক্ষণ, সথরজত্তমোগুপাব্মক এই সংসারে উদ্ধদুল, 
পুরুষোত্রমমূল দেখিতে পাইলে এই সংসারই হয় দিবাজ্ঞালের ক্শ্মমত্যকরূপে 
আস্বাদন ক্ষেত্র, লীলা ক্ষেত্র; পূরুষোত্তম মূল ছাড়িয়া রাগথ্েযময় কর্তৃমূল 
দেখিলে এই সংসারই পরল্পর প্রতিস্পরন্ধী অনন্ত টুকর! টুকরা সংসারে গড়িয়া 
উঠি! অনর্থের স্বষ্টি করে। অন্দমোহের শুরে দাড়াইর। মিধ্যাজ্ঞানময়ী 
ক্বিষ্যাস্কই সংলারকে পুরুযোত্রম-শরণাগতিক্ূপ দিব্য অস্বথারা ছেদন কলিছা 
দিবাজ্ঞানমন্্ উক্ষেত্ঞে পুকুবোভম ক্ষেত্রে গড়িঘা তুলিতে হইবে, ইহাই 
শ্ীভগবানের নিগৃড আভিপ্রান্থ। সংলারকে পুরুবোতম ছাচে গাড়ির) তুলিবার 
অন্যই বর্ণাশ্রম-্বিভাগের স্থষ্টি । এই বর্ণ-বিভাগ কোন্‌ কৌশলে পরিচালিত 
হইলে পুরুযোতম-সমাজ পুরুযোত্তম-বিশ্ব গড়িধা উঠিতে পাবে, তাহারই' বর্ণন। 
এইবার করিবেন । পুরুযোতম নিজে সর্বববর্ণময় অবর্ণ; তিনি একাধারে 
ত্রাক্ষণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-লূদ্র । তিনি প্রতেঃকের “হ্ু-লিকট” অথচ প্রতে/কের 
অতীত । তিনি (দব) ব্ৰাহ্মণ বলিয়াই ‘ব্ৰহ্ষণাদেবায়' বণিঘ্র। নমস্কৃত., তিনি 
বহ্ুদেবনন্দনরূপে নিবা ক্ষত্রিয় ; তিনি নন্দনন্দন, পো-গোপ-সংঘাবুত ছইয়। 
দিব্য বৈশ্য ; তিনিই বিশ্বের ভঞ্না করিয়া, রাজস্থয় ধের পা ধোয়াইয়! দিহা 
শুত্র। তাহার জীবনে জীবন মিলাইঘ! তাহার জীবনের ঢংএ সমাজকে গড়িয়া 
তুলিতে হুইবে । যদিও সমাজের ধারণ-পোষণ ও অগ্রগতির জঙ্কু বর্ণ-বিভাগের 
প্রয়োজন, কিন্তু বর্ণ-বি ভাগ যে কোনও গপতে বাড়াইন! দিয়। এবং অপরগুলিকে 
তাহার চাপে নিস্পেষিত করি! পরিণামে গুপসংঘর্ধ সৃষ্টির জন্য নয, প্রত্যেক 
গুণ ঘে পুরুধোত্তম-জুপে গুণী হুইয়। অভাগে পুরুষোত্তমাসলে আসীন ছঃয়া, 
সর্বসুপসমন্িত নিঞ্চণ পুরুষোত্তম জ্বীবন গড়িছা তুলিবার জঞ্তুই, তাহাই বর্ণ- 
বিভাগের মধ্য দিয়া পুরুযোত্তম পরোক্ষে প্রচার করিলেন । বর্শ-বিভাগের নিগৃঢ় 
কৌশলই ঘন হুইয়া পুঞ্যোত্তম-যোগ । ত্রান্ধণত্ব, ক্ষত্তিঘত, বৈস্যত্ব, শুত্বত্ব অথণ্ড 


উদ্চলভারত [৮ম বর্ঘ, ১২শ সংখ্যা 
পুক্রযোত্তম-জীবনের এক একটি দৃষ্টিকোণ মাত্র। এই দৃষ্টিকোণ হইতে যিনি 
প্রতেকের 'শ্ব-নিকট’ প্রতিভাত হইছাও, প্রতোককে শ্বচস্পূর্শ করিঘাও 
প্রত্যেককে প্রত্যেকের মধো বিনিমঘ ধর্শ্মের সাহাযে। গলাইয়। দিদা, গুণ- 
ওকীলীল্ বা গুপ-ইদন্য মুচিয়। ফেপিয়৷, প্রতি গুপকে স্বয়প্পূৰ্ণ সর্ববগুণমন্ নিশুপে 
গড়িয়! তুলিয়। এক অখণ্ড সংঘ রচনা করিবার জঙ্চ লীল। বিস্তার করিঘাছেন__ 
তিনিই সর্ববেদসার এই গীত।শাস্বের উই । ভাহার জীবনের ছাচে সংসারকে 
গড়িঘা তোলা, প্রীপুরুব্যেভম-ক্ষেআ রচন। করাই এই অষ্টাদশাধ্যাের পরম 
প্রয়োজন 1 পুরুষোত্রম দৃষ্টিতে মুক্তিরই ঘন আম্বাদল-ক্ষেতর হইবে এই 
পুরুঘোত্তম-মূল, উর্ধমূল সংসার । ) ক্রাক্মপক্ষথিঘবিশাহ [ সর্ব স্থযোগ-প্রাথ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষতিদ্ব এবং টবস্টপপের ] শৃদ্রাণাৎ চ [এবং সর্বস্থযোগ-বঞ্ধিতি 
শুদ্রাদি স্মূতের ; ত্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈস্যকে এক সমাসবন্ধ পদের মধ্যে ও 
শূভ্রকে স্বতস্ত্র বর্গে রাখার অর্থ ইহ? নয় ঘে. শুক্র হইতে ব্রাক্ষণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ু 
সমজ্ঞাতীয় কুলীন বলিয়া ইচাদিগকে শূত্রবর্ণ হুটতে পৃথক করা হইয়াছে। 
প্রথমে যাহার! যোগ্য ব্রাহ্মণ, যোগা ক্ষত্রিঘ, ঘোগা বৈশ্য সমাজ সেবায় 
ব্যাপৃত ছিলেন, তাহারা োগ।তার ভিতর দিগ! কুলের স্ব হুতোগের 
অধিকারী তইম্াডিলেন, কিন্তু পরবর্তা কালে বিন! হঘোগ])তাঘ শুধু 
কুলের দাবী লটঘাই জার করিয়। ঘোগেচর আসন খ্ৰাকড়াটয়া থাকিবার 
তুষ্টবুক্ধি যখন পূর্বতন তোগোর বংশধরগণের উদ হুইল, তখনই 
আরজ তটল ধর্শ্মের ঘানি, ব্রাহ্মণ হইলেন লমাজের কুলীন, তাহার চে 
কম কুলীন ক্ষতি, তাহার চেম্রে কম কুলীন বৈশ্য, তাহার পর পতিত শূত্র। 
তখনই সুরু হুইল পুরুষোত্তম অংশ জীবগণের স্বক্ূপলিঞ্চ পুরুবোত্তম ক্ষেত্রের 
খ্ৰোচায় নিজ নিজ অংশ পুরুবোত্তমত্বকে ‘শ্রেষ্ঠ’ বলিয়া সমাজের অগ্রে স্থাপন 
করিবার আন্ত আবনাশ্ট আন্কলহ । এই ধর্শ্ম-মানিগ্রন্ত সমাজের বুকে 
দ্াড়াইঘা আবস পুরুযোত্ম প্রচার ঝতিবৰেন বর্ণ সম্বন্ধে এমন এক নববিধান, 
বেখালে শ্রদ্ধা ও যোগ্যতা হটে সকলের মূল ভিত্তি-_ক্রাক্ণ করিবেন "চবি 
বৈশ্য-শূত্জকে শ্রদ্ধা, এবং সকলকে দিব্য, ধোগা করিয়! তুপিবার জন্য যত; 
ক্ষতির করিবেন বঝান্দণ-বৈশ্য-শূত্রকে শ্রন্ধা, নিজকে ও সর্বকে দিবা, যোগ্য 
করিবার জন্ত প্রত ; বৈশ্য করিবেন ত্রাহ্মণ-ক্ষভ্রিয়-শূঙ্কে শ্রন্ধা ও সর্বব সমাজকে 
দিবা, ফোগাকপে গড়িয়া তুলিবার প্রযন্থ ; শূত্র করিবেন আক্ষণ-ক্ষজিম্-বৈশ্তকে 
জ্রক্ধা, নিজকে ও সমাজের সকল প্রকে দিবা, যোগারূপে গড়িয়া তুলিবার 


/ 


€পৌধ, ১৩৬২ এ জমন্তগবদগীত। 


প্রযত্ব__ঘেখালে প্রতোতে থাকিবে প্রত্যেকের স্বদর্ণ্দে সম্পূর্ণ আন্বাবান 
ও যোগা, অথচ সাধনার ভিতর দিয়। অস্ত বর্ণের যোগ্যতাকে লিজ 
ঘোগ।তারই অপর অর্দ্ধ বলিয়া উপলব্ধি করিছা, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ভাহাদিগকে 
নিজ জীবনের মধ্যে “একভূদ্র* দেখিবার দ্ুস্ট হত্রবাল্‌ হইবেন। এক আপণ্ড 
সমাজ-জী/ীবন গড়িয়া তুলিতে তইলে যে প্রত্যেকেরই সমমূল্য রহিযাতে, 
কোনও গুপ-কৌলীনা, কর্শ্-কৌলীন্য থে সত্য বাশুব নিগু'ল সমাজে থাকিতে 
পারে লা, সেপানে যে সকলেই সকলের সেবক, সকলেই যে বাহার মত ঘে 
এক বিশ্বক্প-পুক্তবোত্তম সেবাই করিতেন্ডে, পরল্পরের সেবা করিয়াই 
পরস্পরকে পুর্ণ করিতেছে-_এটক্ূপ সমাজ-চেতন। জাগ্রত করাই হইতেছে 
পুরুথোত্তম-নববিধানের গুহুতম তত্বকথ। ৷ ] কর্শ্বানি [ ক্শসমূহ ] প্রবিভক্তানি 
[ পৃথক্‌ পৃথক ক্কপে বযবস্থাপিত হইআ্াছে ] (এই বাবস্ধার গোড়! কোথা?) 
স্বভাবপ্রভটব: [ পুক্তষোত্রমের নৈক্ষণী, সর্ববঞ্থণময়ী দৈবী প্রকুতিক্প স্বভাব 
হইতেছে প্রভব অর্থাৎ কারণ যাহাদের, সেট সব ] শুপৈঃ [ গুণ সমূহের দ্বার; 
পুরুবোত্তম-স্বভাবড গুপত্বার! ত্রাক্মণাদি বর্ণের শমদমাদি কশ্দ সমূহ ব্যবস্থাপিত 
হটয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে রজস্ুমোগুপকে 'একভ্ূ্' হুত্রম করিয়াই 
ব্রাহ্মণ সত্বগুপান্বিত, সত্বগুণকে ‘একতূয়’ করিয়াই ক্ষজিয়গণ ঝজাগুণাশ্থিত, 
তমোগুণপকে ‘একডূত্ন' করিত্বা হজম করিয়াই টৈশ্তগণ রজোগুণাত্বিত; 
রজোগুণকে ‘একভূয়' করিয়া! হজম করিয়াই শূত্র তমোঞ্জশী। প্রতি গুশই 
ব্বচপূর্ণ ( complete in itself ) | উনিত)গোপাল লিখিডেডেন__“নিগুণ ; 
যাহার গুণ লাই, সেই লিপ ও গুণের গুণ নাই, তাই গুপই নিগুন-_ইহাই 
‘গুণা: গুণেষু বর্তস্তে'__-গুণ নিজের মধ্যেই নিছে ধৃত, নিজেই নিজের 
বাধার ]1 

হে পরস্তপ, ব্রাদ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্ত এবং শৃদ্রগণের কর্লমূহ পুক্রযোত্তম 
স্বভাবআ গুণসমূহদ্ধার। প্রবিভক্ত হইয়া আছে । ১৮1৪১ 





ক্ৰমশঃ 


সাময়িকী 


কুশ-ভারতনৈজ্রী £ বিশ্বমৈত্রীর উপাসক্ক ভারতবর্ষ, উপনিষদের ‘মধ্যম 
প্রাণের’ উপাসক ভারতবর্ষ ছিধ।-বিভক্ত পৃথিবীর ইঙ্গ-আমেরিকা ব্রক ও 
রাশি! ব্লকের মাঝখানে বলি আছে। লে কোনও ব্লকের সহিতই কোনও 
বিষণ একাত্ম ({nde০ified) হয়| ঘাইবে না? সে ছুইছ্ছের মাঝে সঞ্চৱন্‌ চ 
'অশঞ্চরন্‌ চ ( সঞ্চরণ ও অলঞ্চরণ কনিস্। ), দুইকে তুই রাখিয়। ও নিজের পৃথক 
সত্তাকে সম্পূর্ণ অটুট হাখিয়? দুঃকে একই বিশ্বমৈতীর পথে আকধপ করিয়া 
চলিবে । তাহার অস্থস্থত এই পথে বিশ্বতুদ্ত বাধিবার সম্ভাবনা লুপ্ত হুইবে । 
কোনও ব্রককেই ভারতবর্ষ বোল আন! বআপনও মনে করে না, যোল আন! 
পর মনে করিবার হ্থযোগ শৃবিধাও পাইতেছে না । সে কাহারও সামরিক 
জোটে ঘোগ দিবে না) €স যে সতোর উপাসক, সে কাহারও মুখ চাহিয়া 
ভলিবার পক্ষপাতী হইতে পারে ন!। তাহার নীতি কোনও ব্াযক্তি-নিরপেক্ষ, 
একান্ত সতাাপেক্ষ | বে পক্ষ স্তায়ের পক্ষে, লে তাছারই পক্ষে, ‘ঘেযাং পক্ষে 
জনাৰ্দ্দনঃ’, ভারতবর্ধ সেই পক্ষেই খ্যকিবে। খে জাতি ছে।ট বড় সকল রাষ্ট্রের 
ব্বঘংলতা স্বীকার করে রাষ্টপুঞ্জে নেপালের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেরও প্রবেশাধিকার 
দিবার আঞ্জ ঘে প্রাণপণ করে, প্র্বোজন হইলে ব্বামেরিক! বা রাশিছ। কাহারও 
অন্যায়ের সমর্থন বে করে না, সে জাতে যে ধারে ধীরে পরস্পর-বিবদমান 
আতিলমুছের সামনে আগাইছা ঘাইর। প্রত্যেককে তাহার নৈতিক বলের ধার! 
একদিন সংযত করিবার সামর্থ্য লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
ইচারঃ সচল) দিকে দিকে স্পষ্ট দেখিতেছি । এমনহ ভারতবর্ষের বুকে সেদিন 
নভেম্বরের শেষভাগে ‘রুশ-ভারতমৈত্রী জয়যুক্ত হউক", ‘হিন্দী-রুণী ভাই ভাই” 
খ্বনি আকাশব।তাল মুখরিত কনিতাছিল । বাঙ্গালেশে ২৯শে নভেম্বর যখন 
ব্রাশিয়ার প্রীধান মন্ত্রী মঃ বুলগানিন ও রাশিয়ার স্থপ্রিয সভাপতিমণ্ডলীর 
অন্তত সদ মঃ: ক্রশ্চেভ শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের 
অচার্থখনার জল্য ও ৩*শে নভেম্বর মছ্দ্ধানের সভায় এত লোকসমাবেশ 
হউক্বাছিল বে, শ্ৰন্থং শীনেহকরুও বলিতে বাধ্য হুইছাছেন, এমন লমাতবশ বুঝি 
পৃথিবীর কাহারও ঝভার্থনায় কোনও দিন হয় নাই । এ যে ছিল স্বত:শ"্ঢুৰ্ত 
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পৌর, ১৩৬২ ] সামছিকশী 


অভার্থনা । অথচ ২)১টী স্থান ছাড়া কোথায়ও শৰ্মল! ভঙ্গ তয় লাই । ভারতবর্ষ 
বিশেষ করিছা বাঙ্গালা শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ এক পরীক্ষান্গ 
উত্তীর্ণ হইদ্বাছে। এই অভ্যর্থনা দেখি ইংলশু-আমেরিকার শুধু 
গাত্দাহই তয় নাই, চিত্রচাঞ্চলা ও হৃদয় €বদনাছ্ছ তাহার! অধীর তচর। 
পড়িজাছে । হষ্টবারট কথা । ইংলণ্ড বঝবলিতেছে-_ভারতবর্ধ অক্ঁতম্ঞ ॥ 
জআমেরিক! বলিতেছে--ব্সামরা এত অর্থ বযোগাইটলাম, আর বালি 
উপভোগ করিল কিনা এত সম্মান! ভারতবর্ষে “ক্দতিকতি* চিরকাল 
লারামণের মত পুজা পাবা আলিঙ্গাছেল। রাশিয়ার ক্ষেত্রে তাহার 
বাতাস হন্ত লাই । আমেরিকার মিঃ আইসেলহাগুদারও এই আভ।র্৫থন। 
পাইতেন। কিন্ত উংলও-অমেন্িকা এমন কতগুলি ঘটনা ঘটাইপ্ছে 
যাহা ভারতবর্ষের মর স্থলকে আঘাত করিগাছে। ইংরেজের ভারতব্্ 
শাসন করার আমলের কথ! লাই বা তুলিলাম, এ-দেশ ছাড়িয়া যাইবার 
লময় ডারত-পাকিস্বীন বিভাগ করির! দিয়! বে নিছাক্প সেল সে বিদ্ধ করি? 
গিপ্সাছে, তাহার বেদনা ভারতবর্ধ কোনও দিন ভুলিতে পারিবে না। তবুও 
ভারতবর্থ হে আজিও তাহার সঙ্গে একই কমন-ওয়েলখ-এ ঝতিগ্সাছে__ 
ইছ1 তাহার উদারতার ফলেই সম্ভব হইক্াদ্ধে। ভারতবর্ষ নিতান্ত উদার 
বলিয়াই সে আজও তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়াছে। বে-পাক্স্কান লষ্ট 
হওয়ার পর হইতে কোনদিনই ভারতবর্ধকে ‘আপন' মনে করে না, অথচ ঘাহা! 
করিলে তাহার স্থার্থই রক্ষিত হইত, ভারতের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক ছাড়। কোনও 
মধুর সম্পর্ক রক্ষাকে যাহারা পাকিস্থানের পক্ষে মহ! অকল)াণকবর মলে করে, 
লেট পাকিস্থানকে আমেরিক! অস্ত্র লাহাঘা করিঘ্বা ভারতের বিকুছ্ছে 
লাগিবার পরোক্ষ উস্কানি দিতেছে । অথচ আমেরিক! জালে যে, একাদল 
পাকিস্থানই হানাদার পাঠাইরা কাশ্মীর দখল করিতে চাছিতাছিল। সেদিন 
ফাশ্ীরবালীর প্রার্থনায় ঘদি ভারতবর্ধ তাহার সৈস্তবাহিনী লই! অগ্রসর 
না হইত, তবে কাশ্বীরবালীর কি হুর্গতি হইত, তাহা যোঝা খুব দু্ষর 
হইবে লা। বে-পাকিস্থানে আজও কোলও সংবিধান রচিত হইল লা, কোন 
কিছুর অগ্রগতির সম্ভাবনা যেখানে দিন দিল মুছিদ্বা হাইত্েভে, তাহাকে 
অনু দিয়, ভিক্ষাপ্রাপ্ত শক্তির ফাকা গবব করিবার স্মুযোগ দিছা আমেরিক। 
পাকিস্থানেরই বাকি কল্যাণ করিয়াছে ? পাকিস্বান চিরদিন পরমুখাপোক্ষীই 
করণ্লি। পাকিস্থানক্ে সে কুক্ষিগতই কহিযাছে। অধশ্ত আমেরিক। 


২২ উন্হুলভা তত [লম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা. 


বলিয়াছে যে, তাহার প্রদত্ত অস্জ পাকিস্থান কাহালও বিরুক্ফে প্রঘোগ 
করিবে না। কিন্তু ইহার কোনও অর্থ হয় না। চোখের উপর পাকিস্থানের 
কাশ্মীর আক্রমণ দেখিতাও বে তাহার কোনও প্রতিকার করিল না, তাহার 
পক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থান অস্ত্র প্রম্োগ করিলেও তখন আর 
বলিবার কিছু থাকিবে না। আযেরিকারই মি: ডালেস (ভারতে রুশ 
অতিথিদের অবস্থান কালেই ) সেদিন পর্ভগীজদের গোঘা-অধিকার়তে 
সমন করিয়াছেন । অথচ পর-্মধিকুত গোথ? ভারতের বুকে কাটার অত 
খচখভ করিয়! বেদনা দিতেছে । ভারতের বেদনাঘ ইংলগ্ড-আমেরিকার 
কি? রাশিদা কুটনৈতিক বুদ্ধি এখানে ইংলণ্ড-আমেরিকাকে পিছনে 
ফ্লিয়াছে। রাজনৈতিক চালে ইংলণ-আমেরিক1 হালিমা গিয়াছে। 
রাশিঘা এনেহরুকে সাদর আহবান জালাইয়া অন্যদের কাছে গোপনীয় 
ছিল এমন সব স্থানও দেখাইয়া দিয়াছে । শ্রীনেহরুও শ্রাবুলগানিনকে ও 
ভ্রীক্রশ্চেভকে আহ্বান করিদ্রা প্রাণখোলা! সক্ষদ্ধনা পিয়াছেন। ইংলণ্ডের 
কাছ হইতে যে তিক্ত অডিজ্ঞতা ভারতের লক্ষ লক্ষ স্বাধীনত!-কামী বীরগণ 
পাহয়াছেন, সেরূপ কোন অভিজ্ঞতা] রাশিয়ার নিকট ভারতবর্ষ পায় নাই॥ 
তাই ভারতের প্রাণ স্বাভাবিক ভাবেই রাশ্রিছার দুইজ্ঞন সম্মানিত প্রতিনিধির 
কাছে উৎসারিত হইঘাছিল। রাশিয়া এতদিন তাহার ঘর ছাড়িঘা 
বহির্বিশ্বে বাহির হয় নাই । সে হয়তো! ভাবিয়াছিল ঘে, ঘরে বলিছাই 
সে ঘর ও বাহিরের লমহ্। কমিনফশ্মের মারফত সমাধান করিবে । কিন্তু 
তাহা যখলু বিশ্বচক্রের মধ্যে সম্ভব হুইল না, তখন রাশিয়ার বাছিনের 
জাতিসমুহের সহিত তাহার মৈত্রী স্বাপন করিবার প্রয়োজন দেখা দিল। 
ব্বাশিঘা তাজা জাতি; তাই তাহায়া তাহাদের ঘর হুইতে বাহির 
সামলাইবার নীতি বগলাইতে পারিল। সে আজ সত) সত্যই 
মৈত্রী চাদ্ব। লে প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে খে, ঘর রক্ষা করিতে হইলে 
বাহিরকেও তাহাদের ঘর রক্ষার. স্থযোগ দিতে হুইবে। তাই সে আজ 
ভারতের পঞ্চশীল মানিং! লইয়াছে। সে ফোনও সার্বভৌম রাষ্ট্রের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হত্তক্ষেপে করিতেনা বলিল্প! প্রকাস্তভাবে বারবার 
ঘোবণা করিয়াছে, ভারতের সঙ্গে যুক্ত বিব্ৃতিতেও তাহা মানিয়। লইয়াছে 
কিন্ত হৎলও-নামেরিক তো এখনও পঞ্চললের নীতি গ্রহণ করে 
নাই । তাহারা রাশিয়ার পঞ্চস্টল নীতি স্বীকার করাকে ধাপ্রাবাজী বলিয়? 
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বুঝাইতে চাগ । আত বিশ্বের বুকে লীড়াউঘ্া নিজেদের এত বড় ঘোবণ। ও 
স্বীককৃতিকে 'পদদলিত' করিছ। কাহারও সে যত বড় শক্তিধরই হুউক লা 
কেন, অগ্রসর হইবার সাহস নাই । কেহই তো আদ কাছাকে একান্ত ভাবে 
যা-খুপী-তা করিতে দিতে প্রম্তত নয়। ব্বাজ বিশ্বমহ একটী ‘সংযুক্ততার 
আল” বোনা হইয়া যাইতেছে, যাহার ভিতর ক্ষুদ্রতম নাষ্রগুলিও স্থান 
পাইতেছে। কেহই একাকী গাছের জোরে এই 7১০০-০৮০৫] ছি'ড়িছা রক্ষা 
পাইবে লা । আর ধাপ্পাই ধদি সত্য সত্য হন, তবুগ্ত ভারতবর্ষ বিশ্বালের পথ 
ধরিয়! চলিবে । যে রাজনীতি অবিশ্বাসের পথের উপর স্থাপিত, সে রাজনীতি 
ভারত বোঝে না। ভারতবর্ষ নিজের ক্ষেত্রে নিঙ্ছে অটুট থাকিছ। অপরকে 
বিশ্বাস করিবে ও সহযোগিতার নীতি মানিক চলিবে । কাহার ‘মনে’ কি 
আছে, তাহ! ঘটন।ই একদিন প্রমাণ করিবে । ঘটনার ভিতর দিয়া মনের 
ভিতরকার কুটিল হুরুডিপন্ধি স্পষ্ট হইয়া লা উঠা পর্য্যন্ত ভারত মুখের সত্যকেই 
সত্য বলির! মানিগ্া লইবে। অথচ সে কখনও অপ্রমত্ত হইবে না। রাশিয়ার 
মত ও পথ বে ভারত মানিয়া লয় নাই, ভারতের পথও বে রাশিয়। মনিকা লয় 
লাই, তাহা ভারত ও বাশিঘা স্পষ্ট ভাবায় লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ঘোষণ! 
করিছাছে। কাজেই কাহাকেও কাহারও পক্ষে বেয়কুব বানানো অত সহজ 
হুইবে না। পরস্পরের যথার্থ স্বক্ূপ জানিয়া শুনিয়াই পরস্পর পরম্পরের সহিত 
মিলিত হুইতেছেন। হে ভীরু সে-ই মানুষকে সর্বদা ভীতি ও অবিশ্বাসের 
চোখে দেখে । আত্ম-স্থিত সত্যাগ্রহী কখনও কাঁহাকেও ভীতির চোখে 
দেখে না 
কিন্ধ এক্কটী কথা ভারতবধকে ও মনে রাখিতে বলি--যতদিন মত ও পথের 
সমদ্বদ্ধ সাধিত ন! হয়, ততদিন সভিটকার মৈত্রী স্বাপিত কিছুতেই হুইবে লা। 
সহনশীলতাই ( ০০lerati০n৷ ) সমন্বপ্ৰ ( ॥৪arদো০n৷7 ) নয়। সমধ্বয্ না হইলে 
ভিন্ন পথ ও মতাবলম্বী মাসুবে মাহুযে সংঘধ একদিন হুইবেই । “‘প্রয়োজনে'র 
তাগিদে মাহুব ভিন্ন পথ্াবলম্থীর সঙ্গে কৃতকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে 
মাআ । মত ও পথ বাদ দা মাছুঘের সত্যকার কোনে! পরিচয় হব কি? 
নির্বিশেষ মাস্ক মৃত ও পথতেদেই গড়ি উঠে বিশেষ বিশেষ মাহুবে। 
শাক্ত-বৈষব ভিন্ন মত ও পথে অটুট থাকিছ। কিছুতেই এতদিনেও 
মিলিতে পারে নাই । Toleration ও Larmony  সম্পৃর্ণ 


হু পৃথক । না সহিছ্া উপায় লাই, ডাই সহিতেছি_-এই মনোবৃত্তি লইয়া 
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ততদিনই তুষ্ট থাকা হায় যতদিন লা পরস্পরকে দিয়া পরস্পরের কাজ চছালিল 
করিবার স্ববিধাটুকু শেষ লা হয়। সঠনলম্টলতার ভিতরে ডিতরে 
অপরকে নিচের মতে ও পপে টানিয়। আনি৷ গ্রাস করিবার বুন্ধি থাকিয়া 
যায়। চাপা দিলেই অভিসন্ধি চিরদিন চাপা থাকে লা। ভিতরের চাল 
একদিন সরা! দিছ) অপরকে নিজের পথে কুশ্দিগত করিবার দুষ্টবুক্তি 
একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেই । রাশিয়ার অস্থরে এই বুক্ষি থাক। কিছু 
অসম্ভবও নগর । তাই কুশ-ভারতটমত্ীকে চিরস্বামী করিতে হউল্লে রুশ-ভারত 
£7০০1০৪দকে-_মার্কস্পা ও ভারতীঘ অধাব্মবাদতে_-সমন্থিত করা একান্ত 
আ্গোজন। যতদিন না এই মহ সমন্বয় ও পথ সমম্বত্র সাধিত হটতেছে 
যতদিন এক-বিশ্ব ঝচলার পরিক্জনাকে ক্ূপাযিত করার জন্তট পরস্পরকে 
সহযোগীক্ষপ খোল! প্রাণে স্বীকার ন! করিতেছে, ততদিন “হিম্পী-ক৯।) ভাই ভাই 
এই বাণীর সার্থকতা সম্পূর্ণ হঠতব না। যাহার জীবনে সব পথে ও সব মতে 
চলিবার ুয়োজলীয়তা ও কৌশল আয়ৱ হছ নাট, যে একপথের ও একমতের 
খবরই জানে ও সেই পণ্যে ও মতে চলিতে স্ভযন্ড, তাহার এ এক পথে ও 
মতে চলাট অভ্যাস হুর! বাপ্র এধং তোচাকেই সকলের পথ ও মত মনে 
করিতে বাধা হুত্র। "বিশ্বের প্রতে।ৰু জাতিকে রাশিল্ার পথে ও মতে 
চালাইবার বৃদ্ধি যে তাচাদের এতদিন ছিল এবং আজও অন্তরে অন্তরে 
থাকিতে বাধা, মনুস্ডাত্ধিক দৃষ্টিতে ভাহা একক্জপ নিশ্চিত । কিন্ত জীবন্ত 
মাঙ্গধ যে কোঁনও বিশেষ মতের বা পথের, কোনও বিশেষ-1500-এন চাপ 
দীর্ঘ দিল সহ করিতে পীরে না, তাহা রাশিয়া বোধ হয তাহার দেশের 
জনসাধারণের নিবিড় সংস্পর্শে আসিঘ) ও তাহাদের প্রকুতি. পর্যযালোচনা 
করিয়া! এতদিনে বুঝিয্বাভে । তা তাতার! ঘোষণা করিয়াছে যে, সেখানে 
সকল ধশ্মের, সকল ধর্শ্বমতের লোকই নিশ্চিম্ত মনে যাস করিতেছে। যে 
মাধ সকল দৃষ্টি কোণ হইতে কোনও একটা বস্তুকে দেখিতে শিখে নাই, 
তাহার পক্ষে একটী দৃষ্টিকোশে প্মাটকাইয়। হাইতেই হইবে, অথচ গ্রতিটী 
দৃষ্টিকোণ বা জাতি অপর দৃিকোপগুলির বা জাতির পরস্পর পরিপুরক না 
হইলে যে নিজেদের অস্তিত্বই বস্ষা করিতে পারে না, তাহা আজ বুঝিবার 
দিন আসিয়াছে । কোনও একটী দৃষ্টিকোণ বা জাতি একাম্থ হইলেই তাহা 
তাহার নিজের জ্রীবনের উপনউ জগনদ্দলি পাথর চাপাঠয়। দেয়। ভারতের 
একান্ত আদর্শ ( 'idealisদে৷ ) ঘেমন তাহার “ডাব হইযান্ধে, একান্ত দড়ব্যুদ ও 
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তেমনি রাশিয়ার ‘বন্ধন’ হইঘ্াছে। আঙ্গ ইছা স্পষ্ট না হইলেও 
হইতে বেলীদিন লাগিবে লা) উজ্জলনারত এই সমাধ্বানই দিবে। ভগবান 
শরীক্ফ্চ হইতেছেন idealist of all idealists and eommunist of 
all communists | EAককস্রীবন প্রাচ্যের প্রচলিত উৎকট অদত্রড়বাদ ও 
প্রতীচ্যের উৎকট জড়ব্যুদ সমস্থিত জীবন, তিনিই ভারতের তথ! বিশ্বের 
প্রাণপুক্ষয। তাহারই শরণ লইবার জন্ক হশ্বপ্রাণ আজ আকুল ও উদ্দেলিত 
হইয়াছে । আড়াজড় সমন্বয্ের এই দর্শন ঘ'দ মাননীয় কপ আঅনিথিগণকে 
ভারতবর্ধ উপহার দিতে পারিত, তবেই-বটে তাহ। ভারতের যোগ উপহার 
হুইত। ভারতবর্ধের আছে দিবার এত শুধু এমনই একটী অনুদান, এবং 
*ইছাই বিশ্বমৈত্ৰীর মূল তত্ত্ব । bi 

ভারতের কম্যুলিষ্ট পার্টির সঙ্ন্ধে ছুই একটী কথ! বলির প্রবন্ধ শের্ধকরিব। 
একটী প্রবাদ আছে £ 

‘আমে দুধে মিশে যায় + 
খোল৷ আঠির খেজ না ছা 

হাশিক্ার ভ্ররূলগানিল ক্রুসেড কট “ভারতের এ: নেহরু মৈত্রী বন্ধলে 
আবজ্ধ হইলেন, অথচ ইহার মধে ভারতের কর্রুীনির্ঘী পার্টি র্ফোন স্থান 
ছিল না। যতদিন ক্ষশ ও ভারত পরস্পরের সহিত স’ক্ষাৎ ভাবে পরিচিত ও 
লম্বন্ধস্থত্রে আবর্ধ হয় নাট, ততদিন ভারতের কমা নিষ্ট ন্ট হ্হার্ের মধ্যবর্তী 
থাকিয়া পরুপরের মাঝে বিরোধই শুধু ( জিয়াইঘ্রা বিশে 1 | তখন ইহাদের 
মুখে ভারতের কথ! শুলিঘ1 রাশিঘা হয়তপতাহাকেই ভারত সম্বন্ধে সতা'পলিচন্স 
বপিছা দরিয়া লচঃয়াছে। ইহারা কেবলঙ্ক চীৎকার করিগ্বাছে--ভারতের 
স্বাধীনত। ঝা ২ ভারতবর্ সংগঠনের দ্বিক দিদা কিছু অগ্রসর হইতে পাস্রে 
নাই । কিন্তু রুশ নেতৃরৃন্দ যখন স্বচক্ষে দেখিলেন যে ভারতবর্ষ সংগঠনের দিকে 
স্বাদীনত। লাভের আঁক এই অল্প সমঘের মধ্যে অনেকদূর অগ্রসর* হইঘাছে, 
তখনই পার্টের সম্বন্ধে ধা! তাহাদের লিষ্ট লিশ্চঘ্ অসার বলিয়। 
প্রতিপন্ন হতাছে। "কণ নেতৃতৎয় এ দেশে কমু।নিঃ্-অকমু।নিষ্ট তদের উপর 


হী 





করিয়াছেন যে, শার্জর্ভীম ভারতের আভ্যন্কীণ কোনও ব্যাপাক্সে তাহারা 


| বজাড়াইগা কোনা কথাই বলেন নাই ।- বরং তাহারা হাথহখন ভাধায খঘে৷ঘন। 
| 





হডক্ৰপে ককিবেন ভা ॥ এই প্রথম দেখিলাম ভারতসর্ষেঁর বুকে কদ্যানিষ্ 
হবার! উড়ান লাল পতাকার পাশে পাশে কংগ্রস-পতাকাও, শ্বান 


. 


৭২৬ “উজ্জলঙারত [ লম বর্থ, ১২শ সংখ্যা, 


পাইচাছে। ইহারা কোনও দিন কংগ্রেস-পত্মাক! স্পর্শ তো করেই নাই, বরং 
অপম্যানই করিয়াছে। কাহার ক্র হইল-ন-ব(শিদ্পা না ভারতবর্ষের ? ইহারা 
বালিবে_এই তে! 2িবে ধীরে ভারতবর্ষ রাশিহাঁর কুক্ষিগত হইতে চুলিযাছে। 
বর্তমান বিশ্বে কে কাহাকে কুক্ষিগত করিবে? কেহই কাহারও কুক্ষিগত হইবে 
লা। বিশ্ব ও বিশ্বনাথ ব্দাজ জাগ্রত প্রহরী । রাশিয়া ও ভারতবর্ষ একই বিশ্বের 
মধ্যে ছুই দুই ধার্মকিরাই পরস্পরের কুক্ষিগত হুইবে (বিশ্বের জয়ে রাশিগারও 
জয় হইবে, ভারতে রপ্রন্ডীয়ি হইবে । বিশ্বের প্রাণ-পুরুঘ পুরুদ্বোত্তদ ছোট বড় 
সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে এক এবিশ্থ-ভ্বাতি-সক্ঘ রচনাশক্রিবেন। ,চ্ছল দিন 
ও. সামনে । এহিন্দী-রুী-বিশ্ববাসী ভাই সুই’ । বন্দেমাত্থম্‌ 
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জুন স্বামী ‘দুকবোত্মানন্দ অনধূত { কর্চিশালের =3তকুমার থোৰ ) সেকি এরনারাযণ শুবৰ 
৮এ রাসবিহারী এঁডিনিউ, কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাশিত ও জগতে তেল, *৯ শাভিঙ্াব। 
চে রোড, কলিকাতা হইতে মুহিত টি টে 
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